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আমাদের প্রকাশিত কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য বই | 


ইতিছাস-আ্বখ্যান 117, 
দেবদাসী ॥ পান্থ ॥ দান ৬০ 2৩৪ 1 






























১ 
হারেম ॥ ভীপাস্থ॥ দাম ৫৮৮ রি 

৩ 
ঠগী ৪ শ্রীপাস্থ ॥ দান ৫০৯ এ: 


শর্ততাযোহণ ্ প্র i 
কাঞ্চনঙ্গঃবার পথে ॥ বিশ্বদেব বিশ্বাস ॥ দাম ৫০০ ৯৯৬৯১ BC 
এভারেস্ট ডারেরী 9 ক্যাণ্টেন স্ুধাংশুকুনার দাস ॥ দান ৯০০ 2৮ 
নন্দকাস্ত নন্দাঘৃন্টি ৪ গৌরকিশোর ঘোষ ॥ দাম ৫'০০ l 


রহস্যনয় রূপকুণু ॥ বীরেন্দ্রনাথ দরকার ॥ দান ৩০০ 
কবিতা 





অর্ঘ্য ॥ সরলাবালা সরকার ॥ দীন ৩৯০ 
হিকেটওকৃটবল 

ক্রিকেটের আইনকানুন ॥ মতি নন্দী ॥ দাম ৫০ 

লাল বল লারটড ৷ শঙ্করীপ্রসাদ বস্ত্র ॥ দাম ৬০০ 

নট আউউ ॥ শঙ্কবীপ্রলাদ বস্তু ॥ দাম ৬০০ 

ফুটবলের আইনকানুন ॥ মুকুল দত্ত ॥ দাম ৬০০ 
অহণ-কাঙ্ছিনী 

শিবঠাকুরের আপন দেশে ॥ রাণু সান্তাল ॥ দাস ৪০০ 
লাহিতাকদেরগঞ্জ 

ঝরাপাতার ঝাপি॥ সাগরময় ঘোষ ॥ দান ৪-০০ 

সম্পাদকের বৈঠকে ॥ সাগরময় ঘোষ ॥ দাম ৬০০ 


রদারচদা 

ইন্দ্রজিতের আসর ॥ হীরেদ্রনাথ দত্ত ॥ দাম ৩** 
প্রধন্ধ-সাছিতা 

সমাজ ও ইতিহাস ॥ অমান দৃত্ত॥ দাম ৩৭৯ 
ছোটছেরবই 


আমাদের নিবেদিতা ॥ শহরীপ্রসাঁদ বন্থ ছ দাম ৬০০ 
রাজার রাজা (চিত্রজীবনী )॥ মৌমাছি ॥ দাম ৪০০ 
ছেলেদের বিবেকানন্দ & সত্যেন্দ্রনাথ মজুনদার ॥ দাম ২:০০ 








জানন স্পান্বত্শিম্ার্স প্রাইতক্তেউ কিশহ্দিকেভ 


2 « চিন্তামণি স্বাস লেন $ বিস্রচ-কে= : ৬+এ হহাত্া গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা» 1 কোন ০৪-৮২৪৭ 
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সাধনা ও সংস্কৃতি 
হিরশ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় 
৪০ 
আলোচাষান প্রশ্বধানি লালা বিহক্ে রচিত রচনা সংকলন | 
লেখক একাধারে কৰি ও দশনশা স্্রী। তাই কবির অনুতূতি 
ও দার্শনিকোঃ প্রতীতি, কি জনোচত গুপ্ত, হাশনিক 
আনে!চিত ছি এক্াহারে আত হয়ে প্রতোকটি রচনা 


বাংল! দাহিতাৱ কয়েকটি মুল্যবান গ্ৰন্থ 


রবীন্দ্র নাট্য ধারা 
আশুতোষ ভট্টাচাৰ্য 


১০০৬ 


এই এটি অনেক দিক খেকে মূলাবান। লেখজ তুমিকাংশে 
রবাহ্রনাখের অবিরাবকাল ও বাংলা নাটক, ভো তিরিসবাণের 
নাটৰ ও ঝধীব্রনাশ, জেড়াসাতকোতে অন্ন, শস্য নিকেতন 
নাটা (নক, কলকাতার রবাহ্গনাটোর অভিনয়, প্রযোজক 
রধীশ্রবাথ কৃতি বিব়গুলি বি্তারেত আলোচনা করেছেন। 


জান ও আলমের আকর হয়ে উঠেছে। আদর! এই এসবের | --.এক কথাত রবীশ্রনাখের নাইল] হতোর একটা পূর্ণাঙ্গ 
যথোচিত প্রচার কদিন করি । এ ৰুসান্বর | পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া বাক।-' সতত 
বাংলা কাব্যে পাশ্চাত্য | ইশ্বর গুপ্ত ও বাংলা 
প্রভাব | সাহিত্য 
উজ্জলকুমার মজুমদার সজীবকুমার বন্থু 
১২৪ ৮৯৮৮ 
লেখক উৰিশ শতকের বাংলা কাহোর করেকজন প্রতিদিন | লেখক অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এই গ্রশটি রচনা! কছেছেল। প্সথাট 


স্থানীয় কৰিদের কথিত ও কাৰ্যভাৰনাঃ পাশ্চান্া প্রভাষ 
প্রসঙ্গে আলোচন! করেছেন ।---শুবু গবেহকের নীরস মন নিয়ে 
এই জাতীর আলোচনা স্তৰ নয়। লেখক এককৰ নিঠ্যৰাল । 
সাহিচ্যপাঠকের রসপিপাহ মন নিযে সমগ্র হিটিঃ | 
বিচার করেছেন।--- _অদৃত 





স্মৃতিময় অতীত 
স্গীবকুমার বন 
৪৯ 

ই প্রশ্থে অনেক পুরোনো দিনের কথা! আলোচনা কর) 

হয়েছে। এয বেশীর ভাগই প্রাচীন কালে! দেশের | এফং 

তার বেশীর ভাসই জবার ইংরেজ আগযন-পরব্তা হুস্ে৷। 

জালোচৰাশুলি সঙ্গি, কৱ অন্তুসারশূন্ত কণ্ায৷ কুকুরে 

সয়। এই খরশের গ্রন্থ যত বেলী লেখ! হয় ততই ভালে] 
পেশ 


গা বিভিন্ন সময়ে লেখা গুপ্তকবি লে ঘতিরমুউ কতকগুলি 
প্রবন্ধের সমষ্টি । দশটি প্রবন্ধ ভাঃ হুনীতিবুদার চট্টোপাধ্যায়ের 
ছুতিকা সম্বলিত ছয্টে এই অর্থে স্থান পেস্সেছে।...বাংল] 
সাহিত্যের দ্রাত্রত্বাত্রী ও পাঠকদের কাছে গুটি অপরিহার্য । 

দশ 


আধুনিক বিশ্বনাট্য প্রতিভা 


জীবন বন্দ্যোপাধ্যায় 
১০৭৬ 
আলোচা এন্থদানি আনক কালের আন্তর্জাতিক নাট] 
অরশ্নাসের একখানি গনোজ। চালচিত্র । এ ঘরশের বই বাংলা 
ভাঘার বোধ করি এই প্রথম। শুধু সাটারসিক পাঠকের 
কানে নহ, আধুনিক বাংল! নাটযাক্ফেলনের সঙ্গে ধারা 
সাক্ষাৎ পাৰে হুক আছেন, তাখের কাছেও এর্থখানি 
অপরিার্য হলে বিষেচিত হবে )'-. দেশ 








সক্ষতি প্রকাশন: ১০ ছেটিংস 


ষ্টীট, কলিকাতা! ফোন : ২৩-৯১০০ 
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সম্পাদক শ্রস্থশীল রায় 
সূচীপত্র 


চিঠিপত্র রখীহ্ছনাথ ঠাকুরকে লিখিত 
ক্রমলাকাস্তের বঙ্কিম 
ভারতচন্তরের 'বারমাঙ্সা' 
স্মরণ 
চিঠিপত্র * মীরা দেবীকে লিখিত 
মীরা দেবী 
মীরা দেবীকে যেবল দেখেছি 
ধর্ম ও বিজ্ঞান : সংকলন 
মীরা দেবীর রচনা-স্থচী 
প্রতাপরূত্ের শরীচৈতন্নকবপাপ্রাণ্তির 
কাল ও ফলাফল বিচার 
কোম্পানি-মূগে বাংলা 
ববীন্রপাওুলিপিপরিচ্ : শিশু 
গ্রন্থপরিচত্ন 


মীরা দেবী 

রবীন্দ্রনাথের কন্যাগণ ও কনিষ্ঠ পুত্র 
একাকী 

শিশু : রবীন্রপা গুলিপিচিত্র 


উৰ শদাংশুমোহন বন্দো। পাধ্যান্র 
উভকত প্রসাদ মন্ধুমদার 
শইঅলিতকুষীর বন্দোপাধ্যায় 
শ্রলোকনাথ ভটাচাধ 
ভ্রীবৈলছারজন মন্গমদাব 


স্বরেজ্জনাথ কর -অস্কিত 


উরবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় -অক্কিত 


মূল্য দেড় টাকা 


সা হস»... --”___ 





পারিবারিক স্থতিলিপি পুস্তকে বলেজ্ছনাথ 


দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 
দেশবন্ধু -প্রন্থাণে 


রবীজ্নাখের গানে হুংরির প্রভাব 


উনবিংশ শতকে বাংলা কবিতার ধারা 


গ্রন্বপরিচন্ন 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

রবীজ্বনাথ ঠাকুর 
উপ্রনবয়প্রন ঘোষ 

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 
উবিমলাপ্রলাদ মুপোপাধ্যাতর 
প্পশুপতি শাশসল 
হ্রনন্দগোপাল সেনগুপ্ত 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


শ্রপান্টিদেব ঘে!ব 
প্রপ্রবোধচন্্র সেন 

উই হনীলক্ার চট্রোপাধাত্ন 
অনুধাংশুমোছন বন্দ্যোপাধ্যাঙ্ 
প্রন্ধীরকুৰার চৌধুরী 
ভ্রভবভোষ দত 
উপৈলজারঙ্ছন মজুমদার 
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১১৩ 
১৩৬ 
১৬৮ 


মূলা দেড় টাকা 





এপুরুত্-অভার্থনা 

দীনবন্ধু এগুরুজ 

দীনবন্ধু এন 

ঘৃষ্-পথিক এক 

মহামতি এগ 

সি. এফ. এপ্ুরুজের কবিতা : অনুবাদ 
জাগরণ 
আশা 


ক্ক্শ 
বিদ্যাসাগর : সংস্কৃত কলেছ ও সংস্কৃত শিক্ষা 
কবি ও কাব্য : রবীন্দ্র প্রসঙ্গ 
গ্রশ্থপরিচয্ন 


২৩৫ 


২৩৯ 


২৩১ 
২৩৪ 
২৩ 
২৪২ 
২৫৩ 


মূলা দেড় টাকা 


কল] বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২৭ সংখ্যা ৪ বৈশাখ-আহাঢ় ১৩৭৮ ১৯৯৩ শক 





'অবনীন্্রনাখ ঠাকুর -অদ্ষিত 


পাওুলিপি-চিত্ 


মূল্য দেড় টাক! 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২- সংখ্যা ১ - শ্রাবণ-আছিন ১৩৭৭ + ১৮৯২ শক ৯ 





চিঠিপত্র মাপ ঠাকুরকে লিবিত 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


কল্যাশীত্রেদু 

রই এনানকার কাছ প্রাত্ন শেষ হত্রে এল | আজ বিকেলে পিনাড তার পর ১৬ তারিখে স্থমাত্রা 
খেকে জাহাঙ্গ ধরে জাভাত্র। নালা বাধ! বিপত্তির ভিতর দিত্বে কাজ এগিত্রেন্ছে | এবানকার গবর্মে্ট 
আমাদের প্রতি বিমুধতা দেখার নি বলে আমাদের হুবিধা হয়েচে | হিরন্ধত| উত্রেক করবার আস্তে 
শঙ্রপক্ষ বিশেষ চেষ্টা করেছে । আরিত্বাম আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেবিয়েচে- ও ছাড়া আর কেউ কিছুই করতে 
পারতনা_- যদিও আনে একটু সন্দেহ গোড়ায় ছিল কিন্তু এখন দেখি এখানে আদা সার্থক হন্পোডে। অথচ 
রববের বাধার নেমে ঘাচ্চে। দর যদি চড়া থাকত তাহলে এখান থেকে পাঁচ লাখ পাও! পূব 
হতনা) আমরা ভাড়ায় গেলে আবিক্সাম এখানে টাকা সংগ্রহে কিছুকাল কাটাবে তার পরে খাব 
সায়ামে, সাইগলে | বোধ হচ্ছে সেখানেও নিতান্ত বিফল হতে হবেন! ৷ জ্ঞাভান্ন তাহলে সেপ্টেম্বরের 
বেশি আমাদের থাকা চলবেনা । এদিককার কাছেও কিছুদিন সময় দিতে হবে। 

মহশ্মৰ ঘাউস্‌ বলে এখানকার একজন মাতববর লোক বিশ্বভারতী কাগডের গ্রাহক | তিনি 
অভিযোগ করছিলেন এ বংসবের আরস্ত থেকে তীর কাগজ বন্ধ হয়ে আছে! কে যে কাগর পাচ্চে ফে 
পাচ্ছে না তা ভালবার ছে! নেই-- কিন্ত একটা রেছিস্টার বই রেখে এট! ফি ক্ষালবার চেষ্টা কর! উচিত 
নয়) অনেকেই না পেলেও খোঁজ নেয় না-- দৈবাৎ এ লক্ষে দেখ! হল বলেই ক্ষানতে পাবলুম। 

Hibbert Lecture-এব জন্তে যে নিমঙ্রণ এসেচে লেটা গ্রহণ করেছি ] মাগামী বংসরের অক্টোবর 
নবেশ্বরের দিকে | তাঁর আগে কানাডা ও ঘুনাইটেভ স্টেট্দ্‌ সেরে আসব। 

এতদিনে অদ্বালাল নিশ্চন্ন দেশে ফিবেচেন। কাগজে দেখা গেল আছমদাবাদে খুব বস্তা! হয়ে গেচে। 
তাহলে আপাতত সেখান থেকে বোধ হয় আসাদের আশা! নেই । 

শান্িলিকেতলের কাদকর্শ্ব আশা করি ভালোই চল্চে। অমিয় সাহিতা-অধ্য।পনার কাছে লেশেচে 
তার চিঠিতে খবর পেলুম । তাকে মাঝে মাঝে উৎসাহ দিদ্‌ আর দেখিদ্‌ তার খাওগা দাওয়ার কোলে! 
অস্থবিধে হচ্চে কিনা । ইতি ১৩ অগস্ট ১৯২৭ 

ভ্ররবীন্্রনাথ ঠাকুর 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৭ 


a 
কল্যাসীয়েবু 

রবী, জাভার পথে চলেচি। আর একটু পরেই আটলব প্রিঙাপুর বন্দরে । লেযানে একদিন খেকে 
জাহাঘ বাটাডিয্নার দিকে পাড়ি দেবে । বাকে হ্ববাত্রান্থ এলে আমাদের সঙ্গে দেঘা কযেচে_ তার 
কাছে ঘা খবর শোনা গেল তাতে বোবা যাচ্চে দ্রাভায় সমস্ত বন্দোবস্ত বেশ ভালোই হরেচে। 
সেখানে অভ্যর্থনা ও আস্োঙ্গনের কোনো ক্রটি হবে না। আরিযাৰকে রেখে আসা গেল টাকা 
আদাক্বের কাছে। তার পরে সামাছে দিতে যছি লে স্থবিধা দেখে তাহলে খবর দিলে আমর! প্রস্তুত 
হুব। লেধানকার ব্রিটিশ কন্দলের কাছ থেকে একট! বেশ ভাল চিঠি পেক্সেছি। লেখানে তিনি 
আমাদের 'হবাবস্থার চেষ্টা করবেন লিখেচেন। জাভাত কিছু বক্তৃতা করতে হবে, পে তেমন দুষ্বর ছবে না। 
আমর! বে জাহাজে ঘাচ্চি আনাকে তার ভাড়া দ্বিতেই হবেনা, আমার দলবল বাবে অর্ডেক ভাড়াম্। 
জাভাত খুব সম্ভব রেলপথে আমর! বিনা সাশুলে ভ্রমণ করতে পারব, আর অধিকাংশ জান্বগাতেই কারো 
না কারো বাড়িতে থাকা চল্বে। বাকে সেখানে মামাঘের আগে বাওয়াতে অনেক সুবিধা হয়েচে। 
ওখানে কম্ুলিস্টদের উৎপাতে সেখানকার গবর্ষেন্ট উতলা হয়ে আছে, বাকে আমাদের সঙ্গে থাকাতে ওরা! 
নিশ্চিন্ত হতে পারবে। 

সিঙাপুরে থাকতে সেখানকার জরশ্মন কন্পল আমাকে বলেছিলেন যে বলিনে ভাক্তার বেকার আমাদের 
কাছ খেকে জন বইয়ের ফর্দ্দের ডস্তে অপেক্ষা করে আাছেন। ফর্ছ পাঠানো হত্রেচে কিনা ছানিনে। 

বাকের লক্ষে বসে হিসাব করে দেখা গেল জাভ। ও বালীর কাজ শেষ করে বেরিয়ে পড়তে অক্টোবরের 
২,শে নাগাদ হবে! তার পরে পান্থ বর্ঘা সেরে দেশে, পৌছতে লাগবে নবেছরের তৃতীঙ্গ সপ্তাহ) 
এধানকার কাছ শেষ হলেই বাকে দম্পতি শান্তিনিকেতনে ফিরবে । আরিরামের বিশ্বাস, মালয় আমার 
কাড হয়ে গেছে এন এগ এসে একবার শেষকাড়া যদি দিয়ে যেতে পারে তাহলে আরো! কিছু হতে 


পারে। ইতি ১৯ অগস্ট ১৯২৭ 
উরবীন্্নাঘ ঠাকুর 


বাটেভিস্থা থেকে চলেচি বালীতে | সেখানে ছুই সপ্তাছ খানেক থাকব । এখানকার ভারতীন্বদের 
বলেছি আমাদের বই এবং 714520-এ রাবার ছিনিষ দান করবার জন্তে। তারা দেবে প্রতিশ্রুত! 
গবর্দেন্ট দেবে ভার নিজের ৮11০09551 সেগুলোও খুব স্ল্যবান। ইতি ২৩ অগস্ট ১৯২৭ 


ওঁ 
রবী, ম্যাকেটর গা্িয়ানে বে চিঠি পাঠিয়েছি তার ছাপানো! কপি কতকগুলো তোর নামে এই সঙ্গে 
ক্ষগলা ছবে। সেগুলো Copy from the letters sent to M. Guardian বলে ভারতবর্ষের ভিন্ন 
ভিন্ন জেলার কাগজে পাঠাতে হবে। 40৫5৩চ্5 বহি ভারতবর্ষে থাকে তাকেও দিল তার ছানা 
Edit০r প্রভৃতিকে পাঠাতে । 


চিঠিপত্র 


তোদের অনেকগুলো চিঠির লক্ষে বালির বিবরণ দিয়ে রানীকে যে চিঠি দিতেছি তার শেষ অংশে 
“সম্বন্ধে আমার কিছু মন্তব্য আছে.--র একান্ত অন্ুলন্থ সে অংশটা যেন ছাপালে! না ছয়, কেননা 
ওতে- -প্রশ্রশ্ন দেওয়া হবে। আমি নিজে তা ঠিক মলে করিনে_হেটা উচিত কথা সেটা 
বল্‌লে ভালো বই মন্দ হ্ছ না) যাই হোক তোরা! সকলে বা ভালো বোধ করিস সেই সথসারেই 
ছাপতে দ্বিস । এই চিঠিগুলো| সব বিচিত্রান্ত ষাবে। আজ বিকালে এখানকার আট লোসাইটিতে 
আমার একটা বক্তৃতা আছে। কাল সকালে এখান থেকে স্নঃকর্া হোগ্যকর্ততা অভিুধে রঙন। হতে 

হবে। দীর্ঘ পথ । ইতি ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯২৭ 
ই্ররবীন্রনাখ ঠাকুর 


পিৰা 
e 


কলানীয়েঘু 
রবী আজ এধনি সকালে শ্তামের দিকে রওনা! হতে হবে। দুই দিন এক রাত রেলপথে কাটবে। 
হ্থবিধে এই আমাদের জন্তে গাড়িতে ধথালন্তব আরামের বন্দোবস্ত হত্রেচে। শোন! যাচ্চে শ্বাস অকলে 
অভার্থনার ক্রটি হবে না-- হয় ত রাজদরবার ঘেকে কিছু আশা করা যেতেও পারে। যাই হোক 
যাত্রাটা একেবারে বার্থ হবে মনে ফরিনে। কথ দিন খুব কড়বৃষির পরে আছ লকালে সা উঠেছে, 
সমুক্তের বুক চাপড়ানিও একটু ক্লান্ত হয়ে আস্চে। আমরা চেষ্টা করচি পিলাঙে ১৭ই তারিখে পৌছিয়েই 
লেই দিনেই একটা আপালী জাহাজ আশ্রন্থ ক্ষতে। 4১%8-১137 একটা বড়ো কাহাত, কলকাতাত 
ধার়। সিঙাপুর আপিলের সঙ্গে চিঠি লেখালেখি করচি, দেবা যাক্‌ কি হর। কিন্তু বাস্তকে জানার 
প্রোগ্রাদটা কি, না জেনে নিশ্চিত বলতে পারিনে। ওছিকে রেঙ্গুন আমাদের আগমন অপেক্ষা করে 
আছে। অন্তত তিনটে দিনও তারা ধরে রাখবার চেষ্টা করবে। মনে করতেও ভালো লাগ্‌চেনা- 
ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েচি। কিন্তু যতটা জানা বাচ্ছে এদিকের পালাটা জববে। জমাবার মূলে আছে 
আরিম্টাম। খুব কাজের লৌক-_ কিছুতেই দমতে জানেনা । ধীরেনের কাছ থেকে কতক কতক খবর 
আনতে পারবি। ইতি অক্টোবর ১৯২৯ 
৪রবীজ্রনাথ ঠাকুর 


পচ উদিখিত ছ্যকিগশ 

অমিয় মমি চক্রবর্তী 

অদ্বালাল ॥ রবীন্-সুহ্ৎ আমেদাবাদের অন্বালাল সরাভাই 
আরিয়াম ॥ আরিয্বাম উইলিত্বষস ( আর্ধনাম্বকম ) 
অপু ॥ সি. এফ. এজ 

মীরেল ॥ আবীরেজ্ুকুফণ দেববর্দশ 

বাকে॥ ব্বীনম্্সংগীত-বিশেব্ে আন্ল্ভ বাকে 

রানী ॥ কণ্বিলকুদারী যহলানবিশ 


কমলাকান্ডের বহি 


ভবতোষ দত 


বছিঘচঙ্জেহ কমলাকান্ত একটি অনস্পাধারণ যলহ্বইিৰূলক রচনা হিসাবেই আমাদের কাছে পরিচিত। 
স্থলে বকবোর চেত্রেও এব শিল্পরলটাই আমাদের সাহিতো অবিষ্ষর্্ঘতা অর্জন করেছে। বন্ধিমচন্দ্রে 
বিডি উপন্তাস, রবীগ্রন/খের হিচিত্রপ্রবন্ধ হিহপত্র উপস্থাস ছোটোগন্পের মতোই আমরা কমপাকান্তের 
শিল্পসেট আস্বাদন করে থাকি। এ যেন আমাদের অন্থভৃতিলোকে স্বকৃমার কল্পনার ছায়াপটের 
সত্রধার। 'কদ্লাকান্থ চক্রবর্তী একটি বিশিষ্ট চরিত্র । প্রসহ গোত্ালিনীর সঙ্গে কাদস্বরীর পত্রলেখার 
মতো তার একটি মধুর স্হদ্পম্পর্ক। তার নিপুন পরিহাস, তীক্ষ বা্গ কখনও অশ্গতে বিগলিত, কখনও 
বেদনাস্ম আর্ত, কদনও আস্মবদ্বতার প্রশাস্ব, কখনও ভংললায় অধীর । ধানে জ্ঞানে স্বপ্নে ভাবনা 
উপদেশে পরামর্শে কমলাকান্'চরিঙ্জ বিচিত্র? তার নিরাসক্ত ঘানবপ্রেষে ভরা নিঃসঙ্গ "্পশকোমল 
হৃদয়ছবি আনাদের তুলিত্রে দেয় যে এই অপরূপ স্ত্রীর পশ্চাতে আছে বহ্ছিনচন্তের যুক্তিবন্ধ দীবনচিন্তা 
যা তার প্রবন্ধে এবং উপগ্ঠাসে একটি কঠিন বাস্তবভিত্তি রচনা করেছে। 

কমলাকান্তের এই চিন্তাবস্তটির স্থসস্বদ্ধ বিবরণ প্রস্তুত করার প্রস্বোদন আছে। এতে অবশ্য তার 
শিল্পসৌন্দ্কে কোনো দিক দিয়েই খর্ব করার দরকার নেই । সেদিক থেকে তার চূড়ান্ত সাকল)কে নেনে 
নিয়েই অন্ত দিক দিয়ে এর গভীর়তার পরিনাপ করা যাস্ছ। বন্তত বঙ্ষিম-মনীষ(র এটাই অস্ততম বৈশিষ্ঠা যে 
ভার লই তার ঘুক্তিবোধকে কোনো দিক দিতে প্রতিহত করে লা বরং তার কল্পনাকে একটি দৃঢ় 
বস্ভিত্তি দের। এরকম দৃষ্টান্ত যে বাংলা সাহিত্যে আর নেই তা নয়। কাপ কবিরাজের “চৈতন্ত- 
চরিতায়ত” বৈষ্ণবনর্শন এবং বৈষ্ণবভক্তিভীবকে একসঙ্গে মিলিয়ে দিক্লেছে। বীস্রলাখের ‘গোরা’ ও “ঘরে 
বাইরেতে তর এবং বগ সম্মিলিত হয়ে গিয়েছে । গোরার উপক্তাল-রল আস্বাদন করতে আগ্রহী কোনো 
পাঠক রধীক্রনাখের ধর্ম ও সমাজ সন্বগ্ধে চিন্তাকেও এর থেকে আহরণ করতে চাইলে নিশ্চন্ই 
ইকবেন না। 

তবে এটাও হয়তো অস্বীকার করা বাবে না যে কমলাকান্তে বক্তবার দিকটা একটু বেশিই প্রাধান্ত 
পেয্েছে। ‘বিড়াল’ ‘আমার মন’ ‘একটি সঈীত' প্রভৃতি কল্ধেকটি রচনাতে লেখকের কছ্েকটি স্বম্পষ্ট বক্তব্য 
পাঠকের বৃদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত সচেতন করে সন্দেহ নেই | এটা খুব '্বাভাবিক । উনিশ শতকের সাহিতা- 
কর্মে প্রায় সর্বত্রই এই বক্তব্যপ্রাধান্ত। রবীন্দ্রনাথ এ সঙ্থদ্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হতেই বিচিত্রপ্রবন্ধের 
ভুূমিকাহ লিখেছিলেন, 

হার যদি কোনো মূল্য থাকে তাহা বিষন্ববস্তগৌরবে নয়, রচনারসলডোগে ।' 

এ যেন বস্ধিমী যুগের বিহন্ধবন্তগৌরবান্বিত রচনারীতির প্রতিক্রিয়াতেই বলা। রবীজ্রনাথই বাংলা 
সাহিত্যে বিশুদ্ধ সৌন্নর্ককেন্ত্রিক এবং বক্তব্যগৌণ সাহিত্যরূপের প্রবর্তন করলেন । বন্িমচন্রের এই রসলাছিতা- 
স্থিতেও বক্তধাবিযয্ন প্রাধান্ত পেরেছে কালধর্মে, বছিও তাতে রলম্বি কোনে! দিক থেকে স্থুদ্প হয় নি। 
এই ভক্তই কমলাকান্তকে চিন্তানারবক বঙ্ষিষচন্দ্রে চিন্তার ফসল হিসাবে পাঠ করলেও ক্ষতি সেই । 


কমলাকান্তের বহ্কিম 


কিদলাকান্ত' বইটি আনরা বর্তমানে বে রূপে পাই, প্রধম সংস্করণে এ বই শে রকম ছিল না। 
“কষলাকান্বের দপ্তর নামে বইটি প্রথম প্রকাশিত হত্র ১৮৭৫ এঠ্টান্দে। তবন তাতে ছিল এসীরোটি রচন।। 
এই রচন।গুলি লবই বক্ষিম-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন পত্রিকাছ প্রকাশিত হত্রেছিল। ১২৭৯ বাংলা সনের বৈশাখ 
মাস থেকে বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হতে থাকে; ১২৮*র ভার থেকে ১২৮১র চৈত্র পর্ধস্থ বন্কিবেহ লিদ্দের লেখা 
বচনাগুলি ওই পত্রিকার বেরোক্স। অত:পর ১২৮২তে ( ১৮৭ গু) কমলাকাস্তের দপ্তর গ্ন্থাকারে 
আত্মপ্রকাশ করে। তখন এতে থেলব প্রবন্ধ ছিল বঙ্গদর্শনে প্রকাশকাললহু তার তালিকা এই__ 

একা! (ভাত ১২৮০), মহুস্তকল (আশ্বিন ১২৮*) ইউটিলিটি বা দর্শন ( কাতিক ১২৮৮, পরে 
“ইউটিলিটি বা উদঃদর্শন’ নামে গ্রশ্বতৃক্ত ৷, পতঙ্গ ( অগ্রহাহ্ণ ১২৮১ ), আমার মন ( মাঘ ১২৮৯, বসন্তের 
কোকিল ( চৈয় ১২৮*) বিবাহ (আহাঢ় ১২৮১ ), বর়নাক্গার ( মাস্বিন ১২৮১ ), আমার ছুর্গোংলব 
(কাতিক ১২৮১), একটি গীত ( ফাল্তন ১২৮১), বিড়াল ( চৈ ১২৮১) 

বলা বাহুলা এই তালিকা বর্তনানে প্রচলিত ‘চন্ালোকে' ( ফান্তল ১২৮৮ ) এবং 'স্বী.লাকের রূপ 
(নৈ।ঠ ১২৮১) নেই । তার কারণ প্রথমটি অক্ষদ্চ্ড সরকারের এবং দ্বিতীন্টটি তাছনক সুখে [পাধ্যান্সের 
রচলা॥ ছে দেড় বংলরের মধ্যে বন্ধিমচজ্ঞ এই প্রহঞ্ধগুলি লিহেছিলেন লেই লম্পটি ছিল তার বঙ্গদর্শন 
চিন্তা সমৃদ্ধ প্রবন্ধ-রচনার যুগ, সেগুলি ‘বিবিধপ্রবন্ধ' নামে পরে পুস্তকাকারে নিবন্ধ হয়েছে। ১২৮২ সালেই 
বন্ধিনচন্-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন বন্ধ হয়ে বাছ। 

১২৮৪ সালের বৈশাখ থেকে সতী বচজ্ররের সম্পাননস্জি বঙ্গদর্শন আবার প্রকাশিত হঙ্গ। সেই লংখ্যাতই 
বন্ধিমচন্্র লেখেন 'বুড়াবন্থনের কথা'_ তাতে কমলাকাস্ত চক্রবর্তী নাম বাবহার করেন নি। ১২৮৪র 
পৌবে লেখেন কমলাকাস্তের পত্র ‘কি লিখিব এবং “কনলাকান্তের বিনায়' নানাক্ষিত হঙ্গে প্রস্থ । 
১২৮৪ ফান্ধনে তিনি লিখলেন 'পলিটিকস”, ১২৮ঃর শ্রাবণ মাসে লিখলেন "বাঙ্গালির হস্ত । তার 
পর ১২৮৮র ভাঙ্র সংখ্যার প্রকাশিত হঙ্গ 'কমলাকাস্তের গোবানবন্দী' । তার পরেও ১২৮৯ সালের 
বৈশাখে ‘চে কি’ প্রকাশিত হন্ব। 

১২৯২ সালে (১৮৮৫ ) ফমলাকাস্বের দপ্তরের রচনাগুলি সবীবচগ্্-সম্পাদিত বঙ্গনর্শনের প্রবন্ধগুলি সং 
‘কমলাকান্ত’ নামে গ্রন্থাকারে সংকলিত হন । এতে তিলটি অংশ কমলাকাস্তের দর, কহলাকাম্ের পত্র 
ও কমলাকাস্তের জোবানবন্দী। এই হইসে ছিতীত্র সংস্করণ হত ১৮৯১ খীঠাম্দে । বদিও মূল কমলাকাস্তের 
দধরের অনেক পরে লেখা, তবু 'ঢেকি' কমলাকান্বের দ্বিতীয় সংস্করণে দণ্তর-অংশের অন্তর্গত ছয়। 

আমরা বর্তমালে সাধারণভাবে “কমলাফাস্ত' বইটি বোঝাতে ‘কমলাকান্তের দধর’ নামটি ব্যবহার করে 
খাকি, যদিও এ-প্রয়োগ স্থই নন়্। 

কমলাকান্তের বিভিন্ন রচনাগুলি বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যনীবনের দীর্ঘকাল জুড়ে আছে। বন্মসের 
পরিণতির সঙ্গেসক্গে বস্ষিমচজ্জের চিন্তা ও কল্পনারও পঠ্ণিতি এলেছে। তার অন্তান্ত স্থপতি উপস্থাস ও 
প্রবন্ধের সঙ্গে সমাত্তরাল রেধীক্জ কমলাকাস্তের লেখাগুলি চলে এসেছে এর মধ্যে উত্তয়েরই ডাবপ্রতিফলন 
একটু নিবিষ্টভাঁবে লক্ষ্য করলেই বোঝা বায়। 

কমলাকাস্ত বন্ধে আলোচনা করতে বসলে প্রথমেই বে প্রশ্নটা মলে হয় তা এই যে এর কোনো 
পূর্বাভাস কোথাও আছে কি-না । শিল্প হিসাবে কমল্যকান্ত যে অভিনব সে কথ! সর্বননম্বীরুত | বাংলা 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৭ 


সাহিতো তখন অনেক কিছুই অভিনব, মহাকাব্য নাটক উপস্তাস । কললাকান্তও তেমনি একটি সম্পূর্ণ 
নতুন সবই স্বপেই পাঠকদের মনোযে।গ আকর্ষণ করেছে । পরে কমলা কান্তের মহুকরণ অনেক হয়েছে কিন্ত 
কমলাকান্ত বাংলা সাহিতো কারে! অহুকরণ করে নি। এ বিহয়ে উক্ত অক্ষ্রকুদার দতওপ্ত আমাদের কিছু 
স্থয় ধরিয়ে দিস্বেছেন।? 

আমানের নবস্থষ্ট বাংল! সাহিত্যের অনেক কিছুই আনরা ইংরেজি সাহিতোর প্রচলিত মাদর্শ থেকে 
পেশ্বেছি। নতুন দৃগের ধারা সার্থক সাহিত্যিক তারা সকলেই ইংরেজি সাহিতো স্থশিক্ষিত। বাংলাত 
মঙ্গলকাব্য কবিওয়ালার গান এবং পাচালীর সকল সন্তাবনাই তধন নিঃশেষিত। বাংলা সাছিতাকে সমৃদ্ধ 
করতে ডাত্রা ইংরেজি সাহিত্যের আদর্শকেই অহসরণ করেছেন। সেকালের নবাপস্থীরা ‘স্পেকটেটর' নামের 
অহ্ৃকরদে করেছিলেন “বেঙ্গল স্পেকটেটর', হতো বন্কিমচক্তর তার থেকেই “বঙ্গদর্শন” নানেরও ইঙ্গিত পেকে 
থাকবেন । বঙ্গদর্শনে মালে মালে 'লোকরহস্ত' এবং কমলাকান্থের যে চনান্তলি প্রকাশিত হঙ্গে বাঙালি 
সমাগ্মীবন এবং চরিত্রকে বাঙ্গবিদ্রপ পরিহাল-রসিকভায় অভিষিক্ত করেছে, তার পরিকল্পনা টাটলার 
এবং স্পেকটেটরে আভিসল-্টীলের বিচিত্র গদ্ধরচলা থেকেই হ্ছতে। এলে থাকবে। ইত্তিপূর্বে নানা বাংলা 
সাময়িক পত্রে সম্পাদকীয় নিবন্ধে বাঙালি সমাজ সম্বন্ধে প্রয়োজনাহুরূপ নন্তুব্য বেরিয়েছে, কিন্তু সামগ্রিক 
উপলক্ষ বিত লেখকের বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ এবং রচমা ভঙ্গি-সমস্ধিত স্বতত্র রচনা__ যা পরবর্তী প্রবন্ধ সাহিত্যের 
অগ্রদূত প্রকাশিত হয় নি। এধরণের রচনা! প্রকাশের পরিকল্পনা বঙ্ষিনচজ্ঞ বদি ইংরেছি সাছিত্য থেকে 
পেরে থাকেন তাতে বিশ্থিত হবার কিছু নেই, স্বীকার করতেও দ্বিধার কারণ নেই | সামাজিক বিষয়ের 
পর্যবেক্ষণের সুত্রেই আাভিসনের রচনায় সার্‌ রোভার ডি কভালির মতে] চরিত্র এসেছে অন্ত দিক দিয়ে 
তুলনা না করেও বল! ধায় বন্ধিমচন্ডের বাঙ্গবিভ্রপাত্বক রচনায় এবং কমলাকাস্তের দপ্তরে এই শৃত্রেই বহু 
কাল্পনিক চরিত্র ভিড় করে এপেছে। মুচিরাম গুড়, কৰলাকান্ত চক্রবর্তী, ল্পীরম, ভী্মদের খোশনবিশ 
প্রকৃতিকে নানা উদ্দেস্ক-সীধনে উদ্ভাবন কয়তে হয়েছে । 

কমলাকান্মে বন্ধিমচজ্র একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। নেশাগ্রস্ত কমলাকান্তের মুখ দিশে 
নালা যন্তবা করালো ভি কুইন্সীর ‘কনফেশনে'র অঙুন্রপ সন্বেছ নেই, যদিও ভি কুইঙ্সীর মন্ববাগুলির সঙ্গে 
কমলাফান্তের গভীরচিস্তা্মোতক নৈর্ব্যক্তিক মন্তব্য ও সিদ্ধান্তগুলির তুলনা চলে না। ডি কুইক্গীর 
আফিমবোর তার লিক্কের ব্যক্তিগত ভীবনের ঘটলাধারা মাত্র বর্ণনা করে গিরেছে। কমলাকান্তের বস্তুত 
কোলে! বাক্তিগত জীবন নেই | সে নিরাসক্র, আাস্মীরপরিনহীন, লংসার্বিদূখ । তার চিন্ত! বন্ততই 
নিজেকে নিযে নয়, সংসার ও ছীবনের সাধারণ প্রকৃতি ও ধর্ম নিয়ে। 

কমলাকান্তর মনে যখন যা আসত ছেঁড়া কাগজে সে সেগুলি লিখে রাখত । একদিন সে ভার এই 
কাগজণুলি ভীম্মঙেব খোসলবিশ্দকে দিকে চলে যায়। ভীম্মদেব লেখেন, 

“এ অঙ্লা-ত্র লইয়া আমি কি করিব প্রথমে মলে করিলাষ, অগ্িদেবকে উপহার দিই। পরে 
লোকহিতৈষতা আমার চিত্তে বড় প্রবল হইল। মনে করিলাম বে, যে লোকের উপকার লা করে, 
তাছার বৃখান্থ জনন 1 এই দণ্যরটিতে অনিস্বার অততকুষ্ট উধ আছে_ষিনি পড়িবেন, ভাহারই সিত্রা 


॥ বিডিষচক আহা 


কমলাকান্তের বন্ধিম 


আসিবে। ধাহারা অনিস্রারোগে পীড়িত, তাহাদ্দিগের উপকানার্ধে আমি কমলাকান্তের রচনাগুলি প্রচারে 
প্রবৃত হইলাম !' 

পরিত্যক্ত কাগদ্রপত্র নন্তের কাছে গচ্ছিত বাবা এবং তার পর সেই পত্রগুলিফেই প্রকাশ করবার এই 
কল্পনা ক্কটের Tals: ০1817 2৮127 থেকে নেছা হতে পাবে বলে কেউ অঞ্নান করেন ।২ 
ভিকেদ্দের পিকউইক ক্লাবেও এই ধরণের ঘটনার উল্লেখ আছে!* 4১ Madman’s Manuscript 
নামে সেই অংশটির স্থচনাতে আছে, 

If it failed to interest him, it right seud him to sleep, “He took it from his 
coat-pocket, and drawing a sinall table towards his bedside, trimmed the light, 
put ou his spectacles and composed bimself to read. It was a strange hard- 
writing aud the paper was much soiled aud blotted. 

ভিকেন্সের থেকে কমলাকাস্তের ছোবানবন্দীর কল্পনাও এসেছিল? সম্ভবত, বিন্ধ তুলনা করলেই দেবা 
যাব বঙ্ধিমচচ্ এই পদ্ধতি গ্রহণ করলেও সম্পূর্ণ নতুন উদ্দেস্যে এবং নতুন সিক্ষিতত পৌছেছেন। ডিকেন্দের 
পাগল উল্মাদরোগ গ্রস্ত, তার উন্মৱতা বাক্তিগত ঘটনার ফল, তার পাগুলিপিতেও নিক্ষের সেই কাহিনী বর্ণন| 
করেছে। এছিক দিতে কমলাফান্তের সঙ্গে তার মিল নেই | প্োোবালবন্দীতেও কমলাকান্ত আপ।তনিবোধ 
উক্তি করেছে হাত্র, কিন্ত ্তাম অশিক্ষিত গ্রাম্য এবং সরল। তার সরল উক্কিগুলি হান্যরসের সবহি করে। 
লে স্তান সম্পূর্ণ ভিত শ্রেণীর চরিত্রে পরিণত । তার সরল উক্তিতেই পিকউইকের নির্দোষিত! প্রমাণিত । 
তাই ভার ভূমিকা তরভাবনাবন্তিত সহজ উপন্ালিক চরিত্রের ভুমিকা ॥ 

_ কমলাকান্তের শিল্পন্তপে বিদেশী প্রভাব জন্বীকার্ষ নত্র। এই শিল্পন্রপের কোনো পূর্বাভাস আনাদের 
বাংল! সাহিতো ছিল না, সে কথাও বলা বাহলা । কিন্ত কসলাকান্ত যে ব্যঙ্গের এবং পরিহাসের ভঙ্গিতে 
লদাদ-সনালোচনা করেছে, তার কিছু পূর্বকুমিকা থাকা অসস্ব নগ্ন। লবঙ্গাগরণের স্থত্রপাতে অভিনব 
পরিবর্তলগুলি অলেকের কাছে ছিল কৌতুকের বিষন্ন, অনেকের কাছে ছিল ক্ষোভের বিষন্ন, অনেকের কাছে 
ছিল স্থদূর তাৎপর্ধের বিষন্ন । বহ্ধিমচহ্তের পূর্বে রক্ষরশীল সমাজের কাছে এই পরিবর্তন ছিল ক্ষোডের কারণ, 
নব্যবঙ্গের কাছে ছিল গভীয় তাংপর্যবহ । কবি ঈশ্বর গুপ্বের সামান্তিক কবিতায় এটাই হয়ে দাড়াল 
কৌতুকের বিষয়। রঙ্গ বাঙ্গে পরিছাসে ঈশ্বর গুপ্ত তার সমকালীন সমাজকে দর্শনীয় করে তুললেন। 
ব্ধিমচন্দ্র পরিণত রচনায় তার বাল্যকালেন সাহিতাশিক্ষাপ্তরুর কাছ থেকে পাওয়া আদর্শ বিশেষ কিছুই রক্ষা 
করেন নি, কিন্ত ঈশ্বর গুপ্ত -হলভ হাস্তপরিছালমত্ন সমাদ্র-সমালোচনার ভঙ্গি লোকরহন্তে এবং কমলাকা স্তের 
ঘণ্তরে রক্ষা করেছিলেন।' অবশ্য এইটুকুমাত্র বলে ক্ষান্ত থাক! ঈশ্বর গুপ্ত এবং বন্ধিদচন্্র উভয়ের প্রতিই 
অবিচার । কারন ঈশ্বর গুপ্ত স্বভাবধর্মবশত উদ্দেশ্তহীন এবং বিষ্বেষহীন রসিকতা করেছেন কিংবা মক্গাই শুধু 
করেছেন; বন্ধিমচজ একটি স্দূর-গভীর জীবনমৃলাবোধ ছারা চালিত হনে ব্যক্ষ-বিদ্ঞপ করেছেল। তার 
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বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৭ 


রুলিকতার সঙ্গে ঘটেছিল মনীষার বিশ্র-, তীর বাঙ্গে ছিল উদ্দেশ্ব এবং কখনও কখনও বিদ্বেব__ অন্যায়ের 
প্রতি, পাপের প্রতি ॥ 

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষঙ্গের উল্লেখ করা যাক্ছ। কমলাকাস্বের কোনো কোনো রচনা স্পঠতই 
জপকের লক্ষণ আছে। আবার কোনো কোনো রচনা ঠিক রূপক না হলেও উক্তিতে এবং মন্তব্যে 
তাতে র্ূপকের আভাস আছে। 'পতঙ্গ' বা “বড়বাক্ষার' স্বপকধর্মা রচনা, আবার ‘মনুন্তফ্ল' ও 'বিড়াল' 
কপকের আভাস সমস্থিত। ‘পলিচিক্প'এ বৃষ ও কুকুরের অবতারণা পুবোপুরি না হলেও ন্বপকের 
আভাল নিযে এসেছে। এই বিশিষ্ট ভঙ্গি অবলম্বনে বক্তব্যকে পরিবেশন করা ইংরেজি থেকে এসেছে 
কি না সন্দেহ, কিন্তু বাংলায় বে এই ভঙ্গি প্রচলিত ছিল তাতে সন্দেহ নেই বিশেষত ্্রপক-কবিতাতে 1 
আধুনিক কালে ইশ্বর গত থেকে রবীন্দ্রনাথের 'লোনার তরী" “চিত্া' পস্ত রূপকের চর্চা হত্েছে। গন্ধের ক্ষেত্রে 
সন্ববত অক্ষত্রকৃমার দরই এর প্রবর্তক । হক্ষপ্কুলা বের চারুপাঠে দ্প্রদর্শন-বিষহক রচনাগুলি এর উদাহরণ । 


রসস্বই হিসাবে কমলাকান্ত একটি অহৃপন স্বৰ হলেও এ কথ! তো অস্বীকার করার নেই যে এই 
রচলাগ্ুলিতে বন্ধিমচন্র ভীবন সম্বন্ধে কয়েকটি গভীর ও গুরু চিন্তাই পরিবেশন করেছেন। বস্তুত “কুলের 
বিবাহের যতো! কল্পলামূলক লেখাটি ছাড়া অন্ত সব গুলিতেই বস্কিষের এই উদ্দেন্টটি বেশ স্প্ট। এই 
সঙ্গে এটাও মলে রাখতে হয় বে, কক্ষতর্শনের পূর্বে কয়েকটি উপন্তাস প্রকাশ করলেও ব্গদর্শনের ঘৃগটাই 
(১৯৭২-১৮৭) চিন্তানাত্বক বিষের মনীষার দীপ্ত আত্মপ্রকাশের যুগ । “বিবিধপ্রবন্ধে' সংকলিত বাংলা 
সাছিতোর শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধগুলি বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যা থেকেই প্রকাশিত হতে থাকে ॥ “বিবিধপ্রবন্ধে 
থক্ষিসচক্রের চিন্তার বিভিন্ন বিধত দেখা দিল। ভারতবর্ষ ও বাঙলাদেশের ইতিহাস নিশ্নে ভাবনা, 
আমাদের বাংলায় নর্থ নৈতিক অবস্থার বিবরণ, আধুলিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাৱ, লোক দ্রীবমচিন্তা, 
প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য-সমালোচনা, ফাইন আর্টস বা! স্ক্িল্প বিশ্লেষণ এসব নতুন ধরণের 
চিন্তবন্ধ বন্ধিমচজ্্ জলংছত রূপে ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধের আকারে বাঙালি পাঠকের চেতনাগোচর করলেন। 
বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধগুলিকে ছুই দিক দিয়ে দেখা যাত! প্রথমত জীবন ও সমাজের বিবরণ ও 
বিশ্লেষণ, দিতীক্পত দতুলতর মূল্যবোধ বা! আদর্শচিন্তা । প্রথম দীতিটি বতহাপিকের, দ্বিতীয় গীতিটি 
তৰদর্থী দাশীনিকের। অবশ্য এই রীতিভাগ নেহাত শূল, বিশেষত সাহিত্যের ক্ষেতে । কারণ সাহিতোর 
ক্ষেত্রে অলেক সমত্রেই দুইই মিশে থাকে, বিচার-বিশ্রেঘশের সঙ্গে ভাবের অন্তদষ্টি যুক্ত লা হলে কোনো! 
রচলাই গভীরতা! অর্জন করে না। বক্ছিনের প্রবস্ত-রচলার সাফল্য বস্তুতই এই দুত্বের মিশ্রণের ফল। 
এ কথা অনস্বীকা্ধ হলেও পরবর্তী বঙ্কিযকে মূলত আমরা! দার্শনিক হিসাবেই পাই, বঙ্গদর্শনের বঙ্ধিদকে 
পাই বিল্লেধণপরাঙ্গণ মলীষী হিলাবে। তার এই চিন্তাধারার প্রতিফলল ঘটেছে কমলাকান্তের 
হরে, কিন্তু এ কথা সহজেই অঙুমের যে কমলাকাস্কের দপ্তরের অভিনব রসস্থতির মূলে কেবল বিচারই 
নেই, থাকতেও পারে না, বরং কষলাকান্ত চক্রবতীর অধীর উন্মাদনার পেরণামূলে ছিল ভীবন সম্বন্ধ 
ফ্রববিশ্বাস প্রীতি আদর্শ ও মূল্যবোধ । কমলাকান্তকে কেউ কেউ যে কবি ও দার্শনেক বলে অভিহিত 
করেছেন তার কারণ এই | “বিবিধপ্রবন্ধ' যেমন মূলত এঁতিছাসিক বোধ ও বিচারের স্থসী, 'কমলাকাস্তের 
ঘততর' তেমনি তত্ব ও আদর্শ বোধের সরি । 


কমলাকান্তের বঙ্কিম 


এই তর এবং নবনূলাবোধ অবস্ত বিবিবপ্রবন্ছেও ছিল। বঙ্গদর্শনের প্রথম সংক্যাতেই “ভারতবলঙ্ক' 
প্রকাশিত হয়েছে । ভারতকলঙ্ক শুধু ইতিহাস-বিশ্সেষণ লঙ্গ, গভীর জাতীন্তাবাদেহও অভিব্যক্তি । 
বন্ধিমমানলে াতীন্গতাবাছের প্রথম উন্মেষ আমরা দেবি 'ন্রালিনী'তে । প্রবন্ধের ক্ষেত্রে তার পরে পাই 
ভারতকলঙ্ক । অতঃপর বিভিন্ন রচনার মধ্যেই জাতীদ্ঘতাবাদী প্রেরণা অস্তসকারী হন্গে আছে। তার 
সমা জবিষন্তক লেখাগুলিতেও এই প্রেরণাই কাছ করেছে। এই প্রেরণার বশেই তিনি বাঙালি সমাজকে 
লদঘালোচনা করেছেন ধিক্কার দিচ্ছেন নিন্দা করেছেন, লোকরহন্কের “হছুমন্ধাবুসংবাদ' লিখেছেন, 
“ব্ষদেশের কৃষক" লিখেছেন । পরবর্তী কালেও “ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা’ ও বাংলার ইতিহাল- 
বিষন্তক ব্কান্ত প্রবন্ধাবলীর সূলেও প্রেরণার্ূপে নিহিত ছিল গভীর দেশপ্রেৰ । আধুনিক বাংল রি লনাছে 
ও চিন্তায় দেশপ্রেম ব'স্কসচন্ত্রের একটি মহৎ দান। এই দেশাহরাগ ইতিহালবোধক্ঞাত | ধর্মতব্বে দেশপ্রেমের 
ষে ব্যাখ্যা আছে, লে অবন্ত তবের ব্যাখ্যা, সেখানে ৰেশপ্রেমকে যুক্তে দিয়ে তার অন্তনিরপেক্ষ বুল্যবত্তা 
স্বর করেছেন। 

কমলাকাস্তে বঙ্ধিমচন্দ্রের দেশপ্রেম উন্মত্ত আবেগের মধ হিতে উদাত্ত বঙ্কারে সীতিবয় হয়েছে। 
বিশেষ করে “আমার ছাগো২সব' এবং ‘একটি গীত'এ। “একটি গীত’ রচনার বন্ধেমচন্্র বাংলাদেশের 
ইতিহালকে অবলম্বন করে তার অস্তঃনিরুন্ধ মাবেগফে দিগন্তব্যাপী হাহাকারে অবারিত করে দ্বিত্বেছেন-- 

"্চাঞ্িবার এক শ্রশানচুমি আছে__নবন্ধীপ। সেইখানে সপ্তদশ ববনে বাঙ্গালা জব করিয়াছিল। 
বঙ্ষষাতাকে মলে পড়িলে, আমি সেই ম্মশানকৃষি প্রতি চাই | বখল দেখি, সেই স্কৃত্র পল্নীগ্রাম বেড়িয়া! 
অগ্গাপি লেই কলযৌতবাছিনী গঙ্গা তর তর রব করিতেছেন, তখন গঙ্গাকে ডাকিয়া ছিজ্ঞাস। করি 
তুমি আছ, লে রাছলম্ত্রী কোখার? তৃমি ধাহীর পা ধুাইতে, সেই মাতা কোথায়? তুমি ধাহাকে 
বেড়ি বেড়ি! নাচিতে, সেই আনন্দরূপিনী কোথা? তুনি খাহার জড় সিংহল, বালী, আরব, স্থমিত্রা, 
হইতে বুকে করিস্বা ধন বহন করিয়। আনিতে, লে ধলেশ্বরী কোখার 1. মনে মনে দেখিতে পাই মাঙ্সিত 
বর্ধা্লক উন্নত করিত্রা, অশ্বপদশবমাত্রে নৈশ নীরব বিস্মিত করিত, ববনলেনা নবন্বীপে আলিতেছে। 
কালপুর্ণ দেখিয়। নবন্ধীপ হইতে বাঙ্গালার লস্ত্রী অস্তহিতা হইতেছেল ।” 

মুসলমানদের গার] বাংলা বিভন্্ের উতিছালিক ঘটনাকে বস্ধিদ উপন্তাগে এবং প্রবন্ধে বিভিন্ন উপলক্ষে 
স্বরণ করেছেন। এ কথা বললে অত্বাক্তি হ-ব না এই ঘটনার স্বৃতি থেকেই ব্ধিবচন্দ্রের দেশাস্মবোধক 
ফাব্যোক্ষাসের স্থত্রপাত হয়েছে। '“মৃপালিনী’ এই বাংলা-জন্থের কাহিনী নিয়ে পরিকলিত। সপ্তদশ 
অন্বারোহী বাংলা ছয় করেছে, এই কিংবদস্বীর লচ্ছ! বস্কনকে দীর্ঘকাল পীড়া দ্বিয়েছে। কিন্তু রাতকৃষ্ণ 
মুখোপাধ্যায়ের ‘প্রথম শিক্ষা বাংলার ইতিহান* (১৮৭৪) পড়েই খুব সম্ভবত এই কাহিনীর অলীক সম্বন্ধে 
তিনি নিঃলন্দেহ হন | রাজক্কষণ মুধোপাধ্যাত্ের ওই বইয়ের উচ্ছুসিত প্রশ-সামূলক সমালোচনা! বক্ষিঘচঞ 
বদর্শলে প্রকাশ করেন "বাঙ্গালার ইতিহাস’ নাৰ দিয়ে ( মাঘ ১২৮১)। তাতে তিনি বলেন, 

শহাদশ পাঠাল কর্তৃক বঙ্গ হইঙ্গাছিল, এ কলঙ্ক মিথ্যা) সপ্তদশ পাঠান কর্তৃক কেবল নহস্বীপের 
সাছপুরী বিজিত হইন্ঘাছিল।" 

কমলাকান্তের' ‘একটি গীত’ বন্ষদর্শনের ঠিক পরের সংখ্যাতেই প্রকাশিত ছয় (ফাল্তন ১২৮১)। 
প্রবন্ধে বেট! তথ্য কূপে ছাত্র সিদ্ধান্ত কর! হয়েছিল, ‘একটি পীতে' সেটাই গভীর আবেগে ও বেদনার 

bb) 


বিশ্বভারতী পত্রিকা আ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৭ 


আর্তকঞ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে । ইতিহাস-স্ালোচনার আবেগ ছিল নিরু্ত, কমলাকান্তে সেই আবেগ হা 
বিদীর্ণ করে উৎসারিত । অতঃপর সঙ্গীবচ্-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন (অগ্রহাক্প ১২৮৭) *বাক্ষালার ইতিহাস সন্বদ্ধে 
করেকটি কথা প্রবন্থটিতেও লেই একই এতিহাসিক ঘটনার বিচীর-বিক্গেষণ প্রসঙ্গে বস্ধিমচন্র বললেন, 

“বাহ্বালার ইতিহাস নাই, যাহা আছে, তাহা ইতিহাস নর, তাহা! কতক উপস্াস, কতক বাঙ্গালার 
বিদেশী বিধর্মী অসার পরপীড়কদিগের জীবলচরিত মাত্র । বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নইলে বাঙ্গালীর 
ভরসা নাই। কে লিখিবে? 

“তুমি লিখিবে, আৰি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী তাহাকেই লিখিতে হইবে । মা বদি 
মরিত্রা যানি, তবে মার গল্প করিতে কত আনন্দ? আর এই আমাছিগের সর্বসাধারণের মা অনসস্থূমি 
বাঙ্গালাদেশ, ইছার গল্প করিতে কি আবাদিগের আনন্দ লাই ?' 

এই আবেগ এই বচলভঙ্গি এই মাতৃভাবনা কমলাকান্তের, এ কথা সহজেই অহুভব করা বাত “আমার 
ছুর্গোৎসব' রচনাটির লক্ষে তুলনা করলে । বঙ্ধিন-সাছিত্যে এই প্রবস্ধটির একটি বিশেষ স্মবরশীত্বতা আছে, 
ফেননা আনন্দবঠের মাতৃব্রপের পূর্বাভাস ছিল এবানেই । “একটি সীতে'র তিল মাস পূর্বে এই রচলাটি 
প্রকাশিত ছয় (কাতিক ১২৮১)। এতে কিন্তু ইতিহাস-অহহঙ্গ নেই, লক্্পসেল প্রভৃতির কোনো! 
অবভারণা নেই। স্পষ্টতই বঙ্কিম এখানে দেশপ্রেমের সহজাত সংস্কারকে যুক্তি ও তথ্যের অবলম্বন 
থেকে দুক্ত করে অন্তলিরপেক্ষ লিক্ষস্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বেশছননীকে তিনি হিন্দু বাগলির 
ধরা সংস্কারের সঙ্গে মিলিয়ে দিত্েছেন। কমলাকান্তের আর কোনো দেবী নেই দেশলস্মরী ছাড়া, আর 
কোনো পুজ| নেই দেশপুন্থা ছাঁড়া। বক্ষিবচজ্জ জীবনের উত্তরার্ধে ধর্মততে মন্থস্চরিত্রের নীতি স্থির 
করতে গিয়ে দেশভক্তিকেও তার চারিত্রানীতির অন্তর্গত করেছিলেন। তার সুচনা এখানে । 

তা ছাড়! আনন্দমঠের বেস্্ীক্স ভাবটির হুচনাও এখালে। পস্তানদের পৃদ্যা দেশজ্রননী দশতুদ্জার 
পরিফল্পনাতেই পরিকল্পিত । আনন্দমঠের দেশছলনী-মৃতি বলিষ্ঠ ভাবের উদ্দীপক, এঁশ্বর্ঘময়ী। পতিত 
অবসন্ন জাতির হৃদয়ে শক্তি ও উৎসাহ সঞ্চার করে রজোগ্রণাশ্থিত করে তুলতে পারে এমনি ভাবেই 
লেই মৃতি রচনা করেছেন বক্ষিনচন্্র। ‘আমার. ছুর্গোৎসবেপর মাতৃমৃতি-বর্ণনাতেও সেই এরশ্্ভাবের 
স্বপ্রেই কমলাকাস্থ মশ্_ 

এিনিসাম, এই আমার ছললী ছন়ভূমি_-এই ম্র্ী - মত্তিকাত্বপিনী- অন্তরত্রহৃষিতা -- এক্ষণে 
কালগর্ভে নিহিতা । রত্রঘত্তিত দশতুছ - দশ দিক- দশ দিকে প্রলারিত, তাহাতে নানা আয়ুধর্ূপে নাল! 
শক্তি শোভিত পদতলে শক্ত বিমর্দিত, পদ্থাশ্রিত বীরহ্গন কেশরী শক্রনিপীড়নে নিধুক্ত !' 

আনন্দমঠের মূল ভাবটি '‘বন্দেমাতরম্‌' গানটিতে সংহত হয়ে জাতী্উইতিহাসে চিরস্বরনীশ্র হয়ে 
আছে। থে দেশর্ধপের কম্পনা বঙ্ষিমনালসে উদ্ভাসিত ছত্বেছিল, তারই বধার্থ মন্ত্ররূপ হচ্ছে এই 
লংগীত। বন্দেমাতরন্‌ আনন্দদঠে বখাযোগ্যভাবে সন্নিবিষ্ট হলেও, মলে বাধতে হবে, গানটি লেখা 
হন্দেছিল কমলাকান্তের ছগ্তরের সমকালে। এ বিষত্রে প্রতাক্ষবশীর সাক্ষ্য সংকলিত আছে বন্ধিম প্রসঙ্গে 1» 
বন্ধিমচন্র যবন বঙ্গদর্শনের সম্পাদক তখনই গানটি রচিত হয়েছিল | এই ঘটনা অবস্তই ১০৭৫ এটার 


* বন্ধিমপ্রসঙ্গে পুর্চচ্র চঠোপাত্ডারেং “হ্ধিষচত্রের বাল্যকশা' এবং ললিতচত্র দিযের "হন্যেযতান্‌ শ্রবন্ ছাট.বইব্য। 


কমলাকান্তের বঙ্কিম 


হধো। কারণ বন্ধিনচজ্জ তার পর আর সম্পাদক ছিলেন না| ঠিক কোন্‌ সমতলে ই গানটি রচিত 
হয়েছিল সে তারিধ নির্দিষ্ট ভাবে জানা না গেলেও ‘আমার দুর্গোত্সব’ লেখার সনলানস্রিক কালেই যে 
গানটি রচিত তাতে সন্দেহ করা চলে না। তর্গাষৃতির সঙ্গে দেশজননী কি করে অভিগ্র হে বন্ধিনচম্তরের 
স্বতিকে অধিকার করেছিল, সেই ইতিহালও জানা হাত্র। একবার অষ্টমী পুজার দিন বাহিত 
বন্ধিমচন্তরের গৃহে একজন কীর্ডন-গারক বলরাম দাসের “এসো! এসো বধু! পদটি গান করেন। গানের 
মাধু বন্ষিমচন্ত্র এবং তার অগ্রজ সঙীবচক্জকে অনেকক্ষণ অভিন্তৃত করে রাগে। কীঙন-গাস্ফ আরও 
অন্ত গান করেন কিন্তু এই গানটি বারবার শুনেই সেই রাত্রি ভোর হম্গ।' এই ঘটনার স্থতিতেই বন্ধিম 
কমলাকান্তের দণ্ডরে লিখেছিলেন 

শবধন এই গান প্রথম কর্ণ ভরিয়া শুনি্গাছিলাম, মনে হইছিল নীলাকাশতলে স্কত্র পরন্মী হট এই 
সীত গাই-_ মনে হইঘ্বাছিল সেই বিচিত্র স্বীকুশলী কবির স্বর দৈববংশী হইয়া নেছের উপর যে বাছুন্তর 
=_শদ্মশুন্ত, দৃশ্তপূত্ত, পৃথিবী যেখান হইতে বেখা যায় না, সেইখানে বসিত্না, সেই মুর়লীতে একা! এই 
গীত গাই” __ এই গীত কখনও তুলিতে পারিলাৰ না” 

সেই দুর্গাপূজার উপলক্ষের সঙ্গে বৈষ্ণয কবির এই গানটি মিশে গেল! গানের বধু হলেন দেবী দুর্গ 
বন্ধিমের তীর্র দেশাকাক্ষার প্রতিমা তিনিই হলেন সপাস্তরিত | 

আধুনিক বাঙালির চিন্তার জগতে যেসব নতুন স্লাবোধ তৈরি হত্রেছে দেশাজ্ববোধ তার অন্ততন ৷ 
দেশের সম্বন্ধে ভাবনা অবশ্ত বঙ্িমেই প্রথম নয়ন, তার পূর্বে ধার! এসেছিলেন, রামমোহল থেকে বিহ্যালাগর 
পর্যন্ত, সকলেই নানা ভাবে জাতি দেশ এবং সনাছ্ের চিন্তা করে গিত্েছেন। পূর্বে সবাক্গপতিরা নিজের 
লমাঞ্ধের চিন্তাই করেছেন, লে-লমা্জ আচারচিহাক্কিত সাম্প্রধাছ্িক সমাজ। আধুনিক কালেই সেই 
সাস্প্রদান্িক সমাজের উ্ধ্বে বেশভাবনা নবশিক্ষিতদের মধ্য স্থান করে লিল । এই নতুন ভাবের প্রেরণা 
বা পরিবর্তনেরই ফল, তারই সঙ্গে জড়িত মাহাদের শিক্ষা এবং সংস্কৃতি । আমর এই পরিবর্তনকে পরব 
আগ্রছেই বরণ করে নিত্রেছিলাম। নবশিক্ষিত বাঙালি ভত্রসমাত্র এই পরিবর্তনেরই স্থরী। কিস্ত নতুন 
শিক্ষা দেশে চিত্রকে কতখানি আলোকিত করেছে, এই প্রশ্ন বন্ধিনচন্রই তুলেছিলেন। এই প্রশ্ন বস্তুত 
জাতির ফীবন-মরণের প্রশ্ন । আধুনিক শিক্ষা-সংস্থৃতির কামাতা সঙ্বন্ধে বঙ্ষিনচন্্র যেমল ছিলেন নিঃসংশ্ন 
তেমনি অত্রান্ত দূরদর্শী! চিন্তাঈলরূপে এই শিক্ষার প্রসার ও প্ররুতি সম্পর্কেও তিনি ছিলেন উদ্বিগ্ন । 
সভাতার একটি প্রধান লক্ষণ হচ্ছে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি, কলকারখানা, জীবিকা-অর্জনের নালা নতুন নতুন 
উপায়৷ বক্ষিমচজ্ঞ চোখের উপরেই রেলওয়ে টেলিগ্রাফ সংবাদপত্র প্রভৃতির বিস্তার দেখেছেন। বাঙালি 
ধনশালী ব্যক্তিরা বাবলা্র-বাণিজোর দিকে ঝুঁকেছেন, ফলে দেশে অর্থনৈতিক অবস্থাও পরিবর্তন 
ঘটেছে । কিন্তু এই বাহ সম্পদের বিস্তার আৰাদের চিন্তকেও সম্পদশালী করল কি? বোধ হয় 
আধুনিক সভ্যতা প্ররুতিত্তেই এই স্থবিরোধ । রক্তকরবীর রাজভাওারের মতো! সমাজের সম্পদ পুতীতৃত 
হয় কিন্তু রাজা! যেমন হৃদয়ের ধনে রিক্ত, বর্তমান সভ্যতাও তেদনি দরের সম্পদে রিক্র। সমাজের 
নাগরিকশ্রেক্্রর মধো সম্পদের বিস্তার ঘটছে কিন্তু সেদন্ত বৃহৱর লোকসমাক্রের দন্ত কারো ডাবনা লেই। 
+ বৃস্কিৎসসঙগ. 'এন এস বধু-এসা, পৃ ৬১-৬৪ 
৮ তুলনীয় শেলির স্কাইলার্ক কৰিত! __র্তান লেখক 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আম্থিন ১৩৭৭ 


আঘুনিক সভাত! নাহুহকে আত্মকেক্্রিক করে তুলেছে মাত্র। কমলাকাস্তের দরে ‘আমার নন’ রচনাটি 
বর্তমান লভাতার শৃন্ততাকে আন্চর্ষভাবে উদ্ছাটিত করেছে 

“ইংরেজ ছাতি বাহ সম্পদ্ধ বড় ভালবাসেন __ ইংরেজি সভ্যতার এইটিই প্রধান চিহ্ন -_ তাহারা 
আলিয়া এদেশের বাহুলম্পদ সাধনেই নিযুক্ত _: আমরা তাহাই ভালবালিঘ্ আর সকল বিশ্বত হ্টরাছি। 
ভারতবর্ষের খন্তান্ত দ্বসৃতিসকল মন্দিরচাত হইয়াছে __ সিন্ধু হইতে ব্্গগুতর পর্যন্ত কেবল বাহুসম্পদের 
পুজা আরম্ভ হইয়াছে । ঘেখ, কত বাশিছা বাড়িতেছে __ দেখ, কেমন রেলওয়েতে চিদুূমি আললিবদ্ধ 
হুইস্া উঠিল __ দেখিতেছ, টেলিগ্রাফ কেমন বন্ধ। দেবিতেছি, কিন্তু কমলাকান্তের জিজ্ঞাসা এই বে 
তোমার রেলওয়ে টেলিগ্রাফে আমার কতটুকু বনের হু বাড়িবে? আমার এই হারানো মন খুঁজিরা 
আনিয়া ছিতে পারিবে ? 

এই সম্পদের বিস্তারের কথা দিতেই বন্ধিমচন শুরু করেছেন তার বিখ্যাত প্রবন্ধ “বঙ্গদেশের কষক' । 
এই প্রবন্ধে তিলি উজ্জল রঙে বাংলাদেশের অর্থ নৈতিক পরিবর্তনের ছবি এঁকেছেন ॥ 'বঙ্গদেশের কৃষকের 
আরস্তেই বন্ধিম অধীর চিত্তে উপস্থাপিত করেছেন দেশের বৃহৎ জনসাধারণের বঞ্চার দৃক্ত( সঘাজ এগিয়ে 
যাচ্ছে এই জনসাধারপকে বৃতুক্ক বফিত রেখেই । এ জন্ত কারো কোনো বেদনা নেই। এই হহীনতাই 
আধুনিক সভাতাকে করেছে শৃত্তগর্ভ। এই বেদনা কমলাকান্তেরও। তবে কমলাকান্তের বেদ্বনাবোধ 
আরও সর্বব্যাপী গভীর হযে উঠেছে। এ কোনা সামস্রিকতাকে অতিক্রম করে সেই চিরন্তন প্রশ্বেই যেন 
পৌচেছে-_ বেলাহং নাম্বতা স্তাম্‌ তেলাছং কিং কুর্যান্‌। এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছিলেন বুদ্ধদেব 

“শাখা ছিপহত্র বৎসর পূর্বে শাকাসিংহ এই কথা কত প্রকারে বণিক্বা গিষ্াছেন। তাছার পর শত লহশ্র 
লোকশিক্ষক শত সমর বার এই শিক্ষা শিষাইত্বাছেন | কিন্তু কিছুতেই লোক শিখে না-- কিছুতেই 
আত্মাদরের ইন্দরদাল কাটাইয়া উঠিতে পারে না। আবার আমাদের দেশ ইংরেজি মূলুক হইস্রা এ 
বিষয়ে বড় গণ্ডগোল বাধিয়া উচিয়্াছে। ইংরেজি শাসন, ইংরেজি সভ্যতা ও ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে 
মেটেরিয়াল প্রস্পেরিটির উপর অনুরাগ আসিয়া ছেশ উৎসৱ দিতে আরম্ভ করিত্রাছে।' 

এই মীবনদিজ্ঞালা কমলাকান্বকে করেছে দার্শনিক, ধর্মতত্বে বন্ধিমচন্্র বার একটা স্থসংহত উত্তর 
দেবার চেষ্টা করেছেন । সেই চিরন্তন প্রাচীন ছিব্ঞাসাই বস্কিমের চিন্তার আধুনিক ঘুগের উপযোগী হত্রে 
দেবা ছিল। বাহসম্পদের অনাবস্তকতা কিংবা মাচ্হের কর্মপ্রচেষ্টার অর্থহীলতা প্রতিপন্ন করা তার 
উদ্দেশ্য লগ্ন, সে-রকমের সঙ্নযাসবাগ বস্কিমচচ্ছের মতবাদের অনুকুল ছিল না! বাহসম্প্গের ভোগ সব্ন্ধে 
বন্ধিম বলেছেল-__৯ 

পীঁতোক্ত এই ধর্ম 4১9০৩6০-৮5)1০5০০৮১ নহে__ প্রকৃত পুণাদ ও হুখেষর ধর্ম। বিষন্ের উপভোগ 
ইছাতে নিষিদ্ধ হইতেছে না, তবে ইনার পরিমাণ ও উপযুক্ত বিধি কথিত হইয়াছে ।” 

কর্মলীধন সন্বদ্ধে বন্ধিমচন্জ বলেছেন**-_ 

দ্বিংরেজরা যাহাকে £9০6০1507 বলেন বৈরাগ্য শব্দে তাহা বুঝাহ্গ লা। এই পরম পবিত্র ধর্মে 


৯ বডিনচন্র-হাখ্যাত হবনাগকাসীতা ২৪ অধ্যায় 
৯* ধর, যোড়শ ব্যায় 


কমলাকান্তের বঙ্কিম 


সেই পাপের সূলোচ্ছেদ হইতেছে। ইহাতে সর্বত্রই সেই পবিত্র বৈরাগা, সকর্ম বৈরাগ্য । অথচ 
Ascelicism কোথাও নাই ৷ 

কমলাকান্ত বলেছে সংসার ও জীবনের প্রতি উদাসীন না হতে সম্পদকে লৌককলা।ণে লাগা'নোই 
পূর্ণতা ও সার্থকতা ॥ তা না হলে সভ্যতাবৃদ্ধির বস্তুতই কোনো লার্থকতা নেই । সংসার-উদাশীনতা 
যেমন অর্থহীন লে|ককল্যাপহীন স্বার্থসাধন তেমনি মস্নন্তন্বভা বের দীন্তাকেই প্রকাশ ফরে। কমলাকাস্থ 
পরিহীস করে যে কথ! বলেছে, সেটা বস্তুত ধর্মতব-প্রণেতা বন্ধিনচন্দ্েট কথা_ 

বে আমার অধিকার নাই, কিন্তু তাই বলিত্বা যনে করিও বা যে তোমরা! বিবাহ করিয়াছ বলিয়া 
সুখৌ হইম্াছ। যদ্ধি পারিবারিক শ্রেহের গুণে তোনাদের আআত্মপ্রিতা লুপ্ত লা হইন্থা থ্যকে, বগি 
আত্মপহ়িবারকে ভালবাসিন্বা তাবৎ মনুস্বজাতিকে ভালবাসিতে না শিবিস্বা থাক, তবে" মিথা বিবাহ 
করিদ্বাছ ; কেবল ৃতেহ বোকা বহিতেছ।" 

আব্মপরারপতাকে বিশ্বপরাদ্দতার দ্ধপান্তরিত করা সম্ভব যে উপান্জে তার নাম ই্রতিুত্ি। 
ফমলাকান্তের উক্তিতে সেই কথাই প্রকাশিত | ধর্মতত্ে বন্ধিনচজ্র বলেছেন “হস্তে প্রীতি ভিন ঈশ্বরে 
ভক্তি নাই’ 1৯১ এ তত্ব নিশ্চয়ই তুন। সনাতন ঈশ্বরপ্রীতি স্বত্ব এবং স্বত্পূর্ণ অন্তনিরপেক্ষ বস্তু । কিন্তু 
বন্ধিমচন্দের কখাক্ মনে হয় মাহবকে বধার্থত ভালোবাসতে পারলে ঈশ্বরগ্রীতির জন্য ভিন্নতর সাধনার 
আর গ্রপ্নোজন নেই ॥ এই গ্রীতিতৰ বন্ধিমচন্ত্রে চিন্কাক্প একটি প্রধান স্বান অধিকার করে আছে। 
ধর্মতবে বে জীবন্ত-সমস্তার আলোচনা ছিল তার শেষ লমাধাল ছিল গ্রীতি-তবে। 

কমলাকাস্তও এই প্রী ততবের হল্পষ্ট অহুপ্রেরণাতেই মন্থপ্রেরিত । কমলাকান্ের বাঙ্গবিদ্প পরিহাল 
বস্তুতই গভীর মানবগ্রীতিব স্থপাস্তরিত প্রকাশ ! “কমলাকাস্থের বিদায়ে’ কমলাকাস্থ বলেছে 

'একার এত বন্ধন কেন ? লে পাখিটি পুবিয়াছিলাম-_ কবে মরিত্না গিল্নাছে__ তাহার জন্য আদিও 
কারি; থে ফলটি ছুটাইস্াছিলাম-_ কবে শুকাইয়াছে-_ তাহার ছন্ত আছিও কাঁদি ; যে ছলবিষ্ব একবার 
ছলশ্রোতে স্ধেরশি৷ সংপ্ভাত দেখিগ্াছিলাম__ তাহার জন্ন আজিও কাদি। কমলাকাস্ত অন্তরে অন্তরে 
সহ্্যাসী-- তাহার এত বন্ধন কেন?" 

ফমলাকান্তের ঘণ্তরের প্রথম রচনা! 'একা | এই রচনাটি কমলাকাস্বের দপ্তর পর্যায়ে প্রথম লিখিত | 
এতে বন্তত কমলাকান্তের ্বাভাবিক এবং সুপরিচিত চটি তেমন নেই । আফিং প্রসন্ন গোয়ালিনী 
প্রভৃতির প্রস্থ এতে নেই ॥ পরিহাসচতুর বচনভঙ্গিও লেই | নীচে "কমলা কান্ত চক্রবর্তী এই নামটি মাত্র 
আছেঃ তা ন হলে রচনাটি একটি নাতিদীর্ঘ আত্মভাবমূলক আবেগপূর্ণ রচনা । ভঙ্গিতে কোদাও 
লখুতা নেই । এই চমৎকার রচনাটিতে কমলাকান্ত বক্ষিচন্তরের সেই গ্রীতিততবটিকেই বড়ো মধুর করেই 
উচ্চারিত করেছে। 

‘কেছ এক! খাকিও না । বদি অন্ত কেছ তোমার প্রণশ্বভাগী না হুইল, তবে তোমার বহন্তদয় বুখা।” 

ধর্মতত্বের উপরে উদ্যত উক্তিটি প্রতিধ্বনি পাই এই রচলার শেবাংশে_ 

খীতি সংসারে সর্বব্যাপিনী__-ঈশ্বরই প্রীতি। গ্রাতিই আমার কর্ণে এক্ষণকার সংসারসংসীত 1 


১১ ধর্মতন্থ, ২১ অন্যার 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণআম্থিন ১৩৭৭ 


অনন্তকাল সেই মছাসংগীত সহিত মহুন্তহৃদযততত্রী বাছ্িতে থাকুক । মনুস্তছাতির উপর ঘছগি আমার গ্রীতি 
থাকে, তবে আছি অন্ত স্থধ চাই না।” 

কপালবুগুলীর নবকৃষারের পরোপকা রবৃত্বিতে এই মঙ্কসগ্রীতি-ভাবনার সুত্রপাত বলা হেতে পারে। 
চক্ষশেখরে রমালন্দ শ্বামীর সঙ্গে চঙ্ছশেবরের কথোপকথলেও ভার বিস্তাহ। প্রায় সমসামত্রিক রচলা 
রজনী উপন্থাসেও বার্থ উদাসীন অমরনাথের মধোও ‘একা’ বচনাটির মূল ভাবটির ছাত্বা আছে মনে হয়। 
“একা’র নিঃলক্গ বিবন্ততার ভাবটি রজনীর অমরলাখের আস্তকাহিনীতে পরিব্যাপ্ত। কমলাকাস্তের নতো 
অমরনাথও নিঃসঙ্গ সংলার-উদাসীন অথচ মহাপ্রাল 1 অবশ্ত অমরলাখের উদাসীনতার মূলে ফে-ঘটনা আছে, 
সেটাই শ্বদরনাৎকে উপন্তাসের উপযোগী বিশিষ্ট নায়কে পরিণত করেছে। কমলাকাস্বের সংসার- 
উদালীনতার কোনো কারণ আমরা জানি লা। কিন্ত 'একা’তে কমলাকাস্বকে দেখি যৌবনধর্স-বিহ্গে 
মোচ্দুক্ত কিন্তু প্রীতির ধর্মে দীক্ষিত, অমরলাঘও ‘ভবের ছাটের দোকানপাট” তুলতে ব্যস্ত কিন্তু পরোপকার- 
সাধনে প্রীতির ছারাই অনুপ্রাণিত । EY 

কমলাকা্টের দপ্তরের এই রচলাটির আর-একটি বৈশিষ্য লক্ষা করবার মতো] | বঙ্কিনচন্দ্রের আত্মভাব- 
মূলক রচনা নেই ; গদ্যের এই রীতি পেকালে প্রায় অপ্রবর্তিত ছিল বলা বায়। “আত্মচহ্িতরচনার 
কতা বলছি লা, নিজের মনের ভাব মিশিয়ে শিল্পরচলাত্ন গন্যের ঘে বিশিষ্ট রীতি তৈরি হচ্গ যার সর্বোত্তম 
উদাহরণ ববীন্ছরদাখের বহ রচনা-_ উনিশ শতকে সেই রীতি স্থলভ ছিল ন! । কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিবয় প্রধান 
রগনাতেও এই রীতিয় স্পর্শ সহজেই অস্গভব করা যা । বন্ধিমের রচনাভঙ্গি বৃক্রিদূলক, সেদিক থেকে 
একা" রবীন্দ্রনাথের পূর্বে একক এবং অভিলব। ১৮৮৩ প্রঠান্ধে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের “বিবিধ প্রসঙ্গ" 
বইতে আত্মভাবনূলক রচসাধারার স্ত্রপাত হয । তার পর ‘বিচিত্র প্রবন্ধে’ “ছিন্গপত্রে' এই রচনারীতি বাংলা 
সাহিতে) একটি স্থায়ী অন্থপস শিল্পন্রপ সু করে তুলেছে । এই রচন!গুলি ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের গণ্যরীতি 
সাধারণ ভাবেই আত্মভাবমন বলে বর্ণনা করলে অঙ্গার হয় লা। উপরস্ত বঙ্ষিমচন্দ্রের গছয়ীতিতে যুক্তি 
তথা প্রমাণ ইত্যাদি বহিরঙ্গ বন্তবাবন্ধনই বড়ো । বোধ হয একমাত্র কমলাকান্ডের ‘একা’ রচনাটিতেই তার 
ব্যতিক্রম ধেখা বা _ এখানে কমলাকান্ত শুধুই নিজের মনের পলাতক আলোছায়া! নিয়েই মালা গেঁখেছে। 

কমলাকা্তের দপ্তরে প্রথম প্রবন্ধ রূপে এক” সঙ্জিবিষ্ট । যদিও রচনারীতিতে এই প্রবন্ধটি বিশিষ্ট, তথাপি 
এই বইয়ের দৃধবন্ধরূপে এর লঙ্লিবেশ বিশেষ অর্থপূর্ণ । যৌবনের শ্বপ্রত্র্টা সৌন্দধপ্রেমিক প্রাণচকল 
কমলাকান্ত ভবনের অভিজ্ঞতার দীর্ঘ পথপরিক্রম! করে এখন দেখছে এই জগৎ্টাকে আপাতৃরিতে বেমন 
দেখায় বস্তুত তা নয্ন। প্রথম-বয়সের দৃড়তা রূপাস্তয়িত হজ প্রৌচ বন্ধসের সংশ-ছিধাছ, সৌন্দর্যকে মলে 
ছয় মোচিনী, বাস্তব হতে যাহ কপ । কমলাকান্তের যে লেখাগুলিকে ভীন্ঘঘেব খোশলবিশ প্রলাপোক্তি মনে 
করেছে, সেগুলি আসলে প্রৌঢ় কমলাকান্তের মোহভদ্ষের করুণ কাহিনী । কাঠিন অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে 
কমলাকান্ত জেনেছে জীবনের সব-কিছুই ঠিক আছে ভেবে আত্মতৃপ্ত হওয্নার কোনো কারণ সেই । এই 
জন্তই কঠিন আঘাত দিতে বাদকিদ্রপ করে কমলাকান্ত বাঙালি জাতিকে সচেতন করতে চেত্েছে। উনিশ 
শতকের বাঙালি দাতি নবশিক্ষার অভিমানে আত্মতপ্, অহংকৃত। কিন্ধু বছস্গ্রীতির শিক্ষাই সবচেয়ে বড়ো 
শিক্ষা, এই শিক্ষাই মানুষকে আত্মস্থ করে যৌবনে ও বার্ধকো আ্টলপ্রতিষ্ঠ করে। সেই শিক্ষা সে 
পেয়েছে কি? 


কমলাকাস্তের বন্িম 


যে কাজ কমলাকান্ত বাগ ও বিদ্ঞপ দিত্রে করতে চেয়েছে, সেই কাজই বক্ষিমচন্তর দুক্তিপরম্পরা এবং 
তথ্যসহযোগে তার বিবিধ প্রবন্ধে এবং অন্তত্র করতে চেয়েছেন অর্থাৎ জীবনের সতাসূল্য নির্ধারণ করতে। 
যেমন সুপরিচিত ‘বিড়াল’ প্রবন্ধটিতে ধনী .দরিত্রের যে ধনবৈষম্যের তীব্র বিজ্ঞপ করা হয়েছে, এক বহন আগে 
বঙ্গদর্শনের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় (১২৮*) ‘সামা’ শ্রবন্ধটিতে তার বিস্তারিত হুক্তিপূর্ণ আলোচন! বস্কিন করেছিলেন। 
পরবর্তীকালে বন্ধিম ‘সাম্য’ আর কিরে ছাপেন নি, কিন্তু ‘বিড়াল’ আজ পর্যস্ত বস্কিনসমন্দের চিন্তা প্রবৃত্তির 
অগ্রগামিতার প্রমাণ স্বরূপ বিরাজমান । 


কষলাকান্ত ধদি অভিনিবেশ-সহকারে পড়া যাহ তবে বন্ধিমচঙ্্ের প্রবন্ধলাহিতো নিবন্ধ বঙ্ধিমী চিন্তার 
বহু ভাববীদ এতে পাওয়া যাবে, শুধু তা-ই নয়, বঙ্কিমের উপক্লাসের ভাববন্ধুর চিহ্ন. এতে পানর! 
বাঝে। ভার উপন্থাসের মূল বিধত্রই ছিল নরনারীর প্রেম! এই প্রেমের বে পরিণাম তিনি একেছেন 
অববা তাকে যে স্বপ দিয়েছেন সেটা উপন্তাসশি্পের বিচার্ষ বিবন্ব। কিন্তু নরলারীর পারস্পরিক 
আকর্ষণের অনিবধ্তাকে বক্ষিমচজ্জ কখনোই অস্বীকার করেন নি। এর লতা প্রক্কতিরই লতা, দিনরাত্রি 
আলো-অদ্ধকার বড়বৃ্র মতোই বাস্তব। এরই ভিতর দিচ্ছে বরং তিনি এনন একটি অন্ধ শক্তির 
লীলাকে দেখেছিলেন বার ভন্গংকরতা! এবং সৌন্দর্ঘ ছুঙ্েই তিনি ছিলেন অভিভ্ভত। বস্কনচন্দের লব 
উপন্তাপই এই বিষঙ্বটিকে নিয়েই আবতিত। কপালকুগুলা, স্বণালিলী, বিষবক্ষ, রজনী, চত্্রশেখর, 
কুফককান্ের উইল, সীতারাষ, আনন্দঘঠ ও রাদ্রসিংহ_ প্রায় সবগুলি উপস্থাসই লারীঙ্পের 
বহিশিখায় পুরুষের আত্মবিসর্জনই কাহিনী । অবস্ত বন্ধির নালা স্থপ আছে। কমলাকাস্থ 
বলেছে 

“ূপবন্ছি, ধনবহ্ছি, মানবহ্িতে নিতা নিত্য সহ পতঙ্গ পুড়ে! হরিতেছে _ আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি। 
এই বছির দাহ যাহাতে বদিত হয়, তাহাকে কাব্য বলি। মছাতারতকার মানবহ্ি স্বক্নন করি! 
ছর্ষোধন-পতক্গকে পোড়াইলেন ;__জগতে তুলা কাব্যগ্রন্থের হি হুইল | জ্ঞানবন্ধত্রাত দাহের গীত 
Paradise Lost | ধর্মবহির অদ্িতীত্র কবি সেন্ট পল। ভোগবহ্নির পতঙ্গ আস্টনি ক্রিওপেট্রো। ক্পবহির 
রোমিও ও জুলিয়েত, ঈধাবহির ওখেলো। সীতগোবিন্দ ও বিহা হচ্থরে ইঙ্জিস্বর্ধি ছলিতেছে। 
শ্বেহবছিতে সীভাপতঙ্গের দাহ জন্তু রামায়ণের সৃটি ৷” 

বক্ষিদচজ্দের বিভি্ত উপন্তাসে পতঙ্গের কাহিনী বণিত আছে বদিও বহি বিডিত্র বৈচিত্রা তিনি দেখান 
লি। কিন্তু তীর উপস্থালের কাহিনীর ফাকে ফাকে লেখক বন্িমের মন্তবাগুলি পতঙ্গ-কাহিনীর সুত্রে 
কাজ করছে। ছুর্গেশনন্দিনী থেকেই বদিও এই বিষরের হৃতপাত, বিধবৃক্ষ উপন্তালেই এই সুত্বের উল্লেখ 
স্পট হয়েছে। ম্বলালিনীতে এর আভাস ছিল সভা, বিষবৃক্ষেই লেখকের মস্ববা্পে এই অসংশত্িত 
মানব-স্বভাবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ধেখা! দিয়েছে | বিষবৃক্ষ নামেই এর পরিচন্ন। হরদেব ঘোযালের পড়েও 
এর ব্যাখ্যা | এই স্থত্র আছে রজনীতে** অমরনাথের নিজের উক্কিতে, চজ্বশেখর উপন্লাসে লেখকের 


টি SE NEE 


১২, "আদি সনে করিযাছিলাদ নহক্ষলতার পর জার কথন কাহাকে ডালবাসিব না) হন্ুক্ষের সকলই অনর্থক মন্ত | অস্ত দূরে থাক, 
সহজেই এই অন্পুপপনারী কত ক মোহিত হইলাম ।'-_ রজনী « খণ্ড, ১ পরিচ্ছেন। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৭ 


বর্ণনা এবং চঙ্রুশেখরের আত্মহারা প্রণস্থপিপালাহ্র।”»* কৃষ্কফান্তের উইবে গোবিষ্বলালের প্রসঙ্গে 
লেকের নিরব সন্ত্বাটি পতঙ্গ রচনাটিরই প্রতিধ্বনি _ 

“পে মুদ্ভ? কে কার নহব? আনি এই হরিত নীল চিত্রিত প্রদ্ধাপতিটির রূপে সুদ্ভ। তুমি কুহুমিত 
কামিনীপাখার ক্বপে মৃদ্ধ। তাতে দোষ কি? রূপ তো মোহের জস্তই হইছিল ।* 

আনন্দমঠে রাছলিংহেও রূপৰোহত্রনিত এই আকর্ষণকে বন্ধিমচজ্র বড়ো তীব্র করেই ঘেস্ধিরেছেল) 
এটাই বেন জীবছগতের স্বাভাবিক প্রকৃতি, এটাই বাস্তব। স্তর মূলে আছে এই পতঙ্গবৃত্তি। একজন 
পণ্ডিত সমালোচক বলেন _ 

“প্রেম হইতেই সংপারের স্ব স্থিতি প্রলন্ন ; জড়তা ক্ষেত্রে প্রকট হইলেই প্রেমের নাম হস আকর্ষণ; 
উদ্থাই শক্তিন্তলে, আকর্ষন ও বিকর্ধণের নিতাধুগল ভাবে প্রকট হইয়া এই বিশ্বহ্থই প্রকট করিতেছে 1১১৪ 

পারস্পরিক আকর্ষণের এই বিশ্বলীলা মাহুযের ভগতে একটি অপূর্ব মৃতি পরিগ্রচ করে। এখানে 
একদিকে বেমন আছে ইচ্ছিন্ববর্হি তেমনি আছে প্রেমবহ্নি। কেউ অদ্ধভাবে রূপের আগুনে প্রা বিসর্জন 
দে, কেউ প্রেবাস্পদের কল্যাণে প্রাণ বিসর্জন দের, কেউ বহি আকর্ষণে বাক্তিহুথ উপভোগ করতে 
চার, কেউ তারই আকর্ষণে নিদেকে তুচ্ছ করে দিন্বে প্রতিবেশীর অন্ত জীবন উৎদর্গ করে বন্ধিমের 
উপন্তালে গোবিন্দদাল আছে, চক্্রশেধর আছে, গর্গারাষ আছে) আবার প্রতাপ আছে, সীতাবাম আছে, 
অমরনাখও আছে। কেউ ভোগী, কেউ ত্যাগী, কেউ স্বার্থপর, কেউ অনুশোচনা স্রিপ্রমাণ | পুক্ষ- 
চরিত্রের বিচিন্মতাকে বঙ্ধিন, দেখালেও নারী-চরিড্রের রস্তেই বন্তত তিনি ছিলেন ময়। বঙ্ষিষের 
উপক্গাসে লারাচয়িত্রের বিচিত্রতা ও শক্তিশালিতাও অলাধারণ। এধানেও নারীচরিত্রকে ছুটি প্রধান 
শ্রেণীতে ভাগ করা বায় _ এক ভাগে হীরা মতিবিবি ছেবউন্লিদা যোহিন। শৈবলিশী-_ পুরুতচিবকে যারা 
আকর্ষণ করে, দিগল্ করে আর একভাগে শৃরধদৃখ কুন্দ ভ্রবর হলনা বারা আত্মত্যাগের দ্বারাই পূরুষ- 
ব্যক্তিকে উদ্ধার করে এবং আত্মপ্রতিষ্ঠ করে। কিন্তু লক্ষা করবার বিষয় এই থে কোনে! শ্রেণীর 
নাক্িকাকেই বঙ্ষিন নিছক কাষনাক্সপিন্ট করে দেখেন নি। যারা পুরুষের চিকে রূপের মান্বায উদ্ভ্রান্ত 
করে তারাও নারীর স্বাভাবিক প্রেমের ক্ষধাতেই আমাদের পূর্ণ সহানূকৃতি টেনে আলে। পুরুষের ক্ষেত্রে 
যেমন গঙ্গারাম বা হীর/লাল, নারীর ক্ষেত্রে তাদের তুলা কেউ নেই | নারীদ্বাতির প্রতি বক্ষিমের এই 
ল্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব অপুর | বিবিধপ্রবন্ধের “ডরৌপদা' প্রবন্ধে বঙ্কিমচচ্ছ সীতা এবং ত্ৌপদী এই ছুই নারীর 
প্রতিই অঞ্জলি দিয়েছেন। নারাী-প্রক্কৃতির প্রতি এই বিশ্থ্রবোধ বহ্ধিমমাননকে ভ্দাগাগোড়াই ভয়ে রেখেছে। 

কমলাকান্তের একটি প্রবন্ধে সারীজাতির এই রহস্ু-বিশ্নন ব্যক হয়েছে কৌতুকের ভাষাক্স | প্রবন্ধটি 
নাম 'দেকি' ৷ 

“আমার দবিব্যজগানের উদর হুইল-_ কার্যকারণসদ্বদ্ধপরম্পরা আমার চক্ষে প্রখর প্র্ধকিরণে প্রতানিত 


১০ চন্রলেখরে 'শৈষলিনীকে দেখিয় সহী ব্রত হইল ॥ ভাবিয়া, চিন্তিত কিছু ইতস্তত করিছ। অবশেধে চন্রপেখা আপনি ঘটক 
ছুই শৈবলিনাকে বিবাহ করিলেন। সৌন্ষঘের গোছে কে না যুদ্ধ হছ।'-_ উপত্রদশিকা, ৩ পরিচ্ছেদ ( 

১৪ শশাঞ্চযোহন দেন, ঘানীযন্দির. "সাহিত্যের প্রকৃতি, পৃ ৪১৭।- 

লোদেনকাউরারেজ দার্শনিক হত আলোচনা প্রসঙ্গে উইল ভূয়া্ট বলেছেন : The farce whlch draws the lover and the 
force which draws the planet are ope. 


কমলাকান্তের বঙ্কিম 


হইল। এত ঢেকির বল।-_ই ত চেকির নাছাত্ত্ের সূল কারণ !-_- এ রমনীর্ূপপাদপল্ম ! ধপাধপ 
পাদপগ্গ পিঠে পড়িতেছে, আর ঢেঁকি খান ভানিশ্রা চাল করিতেছে! হাত্ন ঢেঁকি! ও পায়ের কি এত 
শপ! পিঠে পাইঙ্ছা তুমি এই সাত কোটি বাঙ্গালিকে -অন্থ দিতেছ_ তার উপর আবার নেহার 
ভোগ দিতেছে? 

“সহুশ্রফল’ নামে লেখাটি এই প্রসঙ্গে সবচেত্রে অর্থপূর্ণ । স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে কদলাকাস্থের চিন্তা কৌতুকপুশ 
শ্রদ্ধার বিশেষ উপভোগ্য । বাইরের জগতে পুরুষের ভূমিক! বিচিত্র, নান] কর্মক্ষেত্রে প্রলারিত। বঙ্ধিন 
“মহুত্তফলে' পুরুষের বিচিত্র ভূমিকা! নিস্তে নানা হাক্ষকৌতুক করেছেন আলাদা আলাদা ভাবে। কিন্ধ 
আমাদের সংসারে নারীর ভূমিক! তখনও পর্যন্ত অস্থঃপুরচারিণীর ; সেইজক্ত নারী-ব্যক্তিত্বের স্বত্ব বর্ণনাই 
এতে আছে। তাতে চিরক্মার নিঃসঙ্গ কমলাকান্তের গভীর দেহ ও শ্রন্ধা উচ্ছলিত-_ 

“নারিকেলের জলের সঙ্গে ্বীলোকের শস্রেহের আমি সাৰৃশ্য দেখি, উভ্রই বড় শ্তিভকর | বধন তুনি 
সংসারের রৌত্রে দত্ধ হইয়া, হাপাইতে হাপাইতে, গৃহের ছায়াত বসি! বিত্রাৰ কানন! কর, তখন এই 
তল জ্বল পান করিও _ সকল বহ্লা ভুলিবে। তোমার দারিত্রা-চৈত্রে বা বন্ধুবিস্থোগ-বৈশাথে_ 
তোমার যৌবন-মধ্যান্ছে বা রোগতধ্র-বৈকালে, আর কিলে তোমার হৃদ শীতল হইবে? হাতার আদর, 
স্ত্রীর প্রেম, কল্তার ভক্তি, ইহার ব্পেক্ষা জীবনের সন্তাপে আর কি সুখের আছে?” 

এহুস্মফল' প্রবন্ধটির মধ্যে পুক্ুবঙগাতির অকুতার্থভার পাশে নাবীদ্রাতিত লৌন্দধ এবং প্রিদ্কতা যেভাবে 
টিতে তুলেছেন, তার তুলনা রবীন্্রনাখের ‘পঞ্চভৃতে’র অন্তর্গত ‘নরনায়ী' বচনাটি_ 

‘আমর! অকর্মণ্য শিক্ষল নিশ্চল বালুকারাশি সপাকার হইগ্না পড়িত্না আছি, প্রতোক সনীরশ্বাসে হনু 
করিস! উড়িয্না বাইতেছি এবং যে কোনে! কীতিম্তপ্ত নির্মাণ করিবার চেষ্টা করিতেছি তাহাই দুইনিলে 
ধনিয়া ধসিগ্গা পড়ি যাইতেছে । আর আমাদের বাম পার্শ্বে আমাদের রলগীগণ নিরপথ নিচ! বিন 
সেবিকার মতো আপনাকে সংকুচিত করিরা স্বচ্ছ স্থধাশ্রোতে প্রবাহিত হইত্বা চলিতেছে! তাহানেত এক 
মুহূর্ড বিরাম নাই । তাহাদের গতি, তাহাদের প্রীতি, তাহাদের সমস্ত জীবন এক এব লক্ষা ধরিস্বা অগ্রসর 
হইতেছে। আদর! লক্ষাহীন এঁক্যহীন লহভ্রপদতলে দলিত হইঘাও নিলিত হইতে অক্ষম । যে দিকে 
অলনোতি, যে দিকে আমাদের নারীগণ, কেবল সেই দিকে সমস্ত শোভা এবং ছাঙ্ন। এবং সফলতা; এবং 
খে দিকে আমরা লে দিকে কেবল মক্ুচাকচিক্য বিপুল শৃন্ততা এবং দন্ধ দাশ্তবৃত্তি ৷ 


কমলাকাস্্ের দপ্তর বঙ্ধিনদানসের সমগ্র কূপের সম্পূর্ণ অডিবাক্তি বলেই শপক্তাসিক কল্পনা এবং 
প্রবন্ধচিন্তার একটি সম্বঘন্তপে বাংলা সাছিতো বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। পরবর্তীকালে 
ব্যক্ষিপত প্রবন্ধ নামে অভিহিত বিশেষ এক শ্রেষ্টীর সাহিত্যন্ধপের বিস্তার ঘটেছে । ব্ববীন্দ্রলাথের বিচিত্র 
প্রবন্ধ এবং বীরবলী রচনার সমন থেকেই এটি বাংলার সাছিতো স্থান পেয়ে এসেছে | কখনও ক্বনও 
আমরা তার জের টানি কমলাকান্ত থেকে । কিন্তু কমলাকাস্তের সঙ্গে সাদৃশ্তের আভাস পাওয়া গেলেও 
কমলাকান্ধ এবের থেকে আলাদাই। তার প্রধান কারণ, বাক্তিগত প্রবদ্ধে লেখকের মন চলে কল্পনার 
পথে, সেন্ট চিন্তার গ্রন্থিগুলি তেমন শক্ত নয়, এখানে ভাবগুলি চলে অস্থযক্ষ অবলম্বন করে | 
কমলাকান্তে লেখকের ব্যক্তিমন বিষয়বন্তর উপরে উদ্ধত প্রাধাক্ষ পান নি। ঘূক্তির শৃঙ্ঘলা লেখকমননিরপেক্ষ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আস্বিন ১৩৭৭ 


ত্রপেই খছু সপ ও উজ্জল । ত! ছাড়া, এই বইতে বক্কিমচন্তরের চিন্তার বীদুলি ছড়িয়ে গিয়ে একে 
দিত্রেছে এক ভিত্র ধরপের গুরুত্ব। আমরা পরবর্তী ব্যক্তিগত প্রবন্ধ থেকে কোনে! গুরু যুক্তিবন্ধ চিন্তার 
সন্ধান করি লা। রবীন্লাখর “বিচিতরপ্রবন্ধ' লঘুভঙ্গিতে লেব! লা হলেও সমান ধর্ম রাজনীতি 
সন্বন্ধে ভার চিন্তার উপীদানও বামর! এতে খুজি লা। “বিচিত্রপ্রবন্ধ' কল্পনাভাবমূলক রচনা । এতে 
বৌশ্রনাথের জীবন স্বন্ধে কতকগুলি ভাবময় উপলন্তি অপূর্ব কাবামত্ ভাবনা পরিলক্ষিত। তার লেই 
ভাবলা একক মুহূর্তের প্রকাশ বলেই ধরা সংগত | কমলাকান্তের মতে! বস্তিমের সমগ্র রচনার সঙ্গে 
তাকে মিলিয়ে দেখা সব পনর বায় না। 

হয়তো. এ কথা লম্পর্ণ ত্যও নয়। রবীজ্রনাখের গশ্ঘরস্নার দার্শনিক ভাবনার সঙ্গে মিলিয়ে যদি 
দেখা নাও বার, ভার কবিতার ভাবসত্যগুলির সঙ্গে মিলিয়ে দেখা সম্ভব। 'শ্রাবণসন্ধা' ‘রুকযৃহ' 
“কেকাধ্বনি' ‘আযাচ’ প্রভৃতি লেখাগুলিতে রবীন্্রনাঘ উচ্চারণ করেছেন জীবনের কয়েকটি ভাবসত্য। বস্তুর 
অস্তনিহিত ভাবত্রপ তুলে ধরাই বিচিত্রপ্রবন্ধের ৈশিষ্টা। ‘কমলাকান্তে'র কমলার এই ভূমিকা নেই। 
কমলাকান্তের ভূমিকা যুক্কিব। রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেল সৌন্দর্ধকে, বস্ধিনচন্্র প্রতিষ্ঠিত 
করতে চেয়েছেন হালবগ্রীভিকে । 

লৌনর্চের আকাকষা সন্যাসী কমলাঁকান্তেরও কম নত্ন। সুল ভীবন্টিকে অনেফ সময়েই আদর্শের 
স্বর্গে পরিবর্তিত করতে তার বাসনার সীম! নেই । ভীবনের স্থুলতা অনেক সময়েই পীড়া ঘেয়, তাই 
অন্তবিধ সৌন্দর্য আকর্ধণে তার আগ্রহ । কমলাকান্তের যেগুলি বিশ্তন্ধ ব্যক্রিমূলক রচনা সেপগুলিতেই তার 
বলপিপাস্থ হৃদয়ের নিভৃত ব্যাকুলতা প্রকাশিত । ফমলাফান্তের একাধিক রচনায় সংগীতের প্রসঙ্গ 
আছে। বলজপে জীবনকে উপভোগ করতে গিয়ে সংগীতের স্থর বেন আপনা থেকেই বেছে ওঠে। 
কনলাকান্ত চক্রবর্তী তাই 'সংলাবসংগীতে’র মাধুর্ষের ভিধারী'।১* তাই লে বলে ‘গতিই সংসারের 
স্বধ__ চাকল্যই সংসারের সৌন্দর্' 1১* সংসারের এই সংগীত কবি রবীন্রনাথও শুনেছেন, তিনি বলেন 
“পৃথিবীতে যাহা আলে তাহাই যাক্গ। এই প্রবাছেই জগতের স্বাস্থারক্ষা হয়’ ।*" 

টৈধাব পদাবলীয় গানে কমলাকাকের অন্তর পূর্ণ নতুন অর্থে নতুন করে সেই গীত তার 
অন্তরকে বানিয়ে তোলে। রঘূবংশের অজবিলাপে কুমারসভ্ভবের রতির কারান কষলাকাস্ত মঘ হয়ে 
যাছ। রসের সন্ধানে কমলাকান্ত ঘুরে বেড়ার । এ গত প্রস্নোজন-অপ্রত্বোজনের ভাবনায় বড়ো! পীড়িত। 
প্রস্থোফনের বন্ধনকে কি ছাড়িয়ে যাওয়া বাহন না বিশুদ্ধ রসের আলোক-উৎসবে ? একদিন বসন্তের 
“কোকিলে'র কাছে তিনি দীক্ষা নিতে চেরেছিলেন-_ আত্মহারা আনন্দের দীক্ষা, ‘বুড়া বয়সের কণা” 
কি সে পাখেছ ক্ষর হয়ে গেল? 
ছুন-মুলাই ১৯৯ 


১৭ একা ১৬ একটি দত 
১৭ ক্রন্ধদৃহ। রবীন্র-সাহিত্যের পাঠকের! জানেন এই ভাবটি রউত্রতীষনব্শনের একটি সুদ ভাব ভার পূর্বাজ্ান কলাকাঙ্ষে। 


ভারতচন্দ্রের “বারযাস্টা” 


তারাপদ মুবোপাধ্যায় 


পূর্বে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে (‘দেশ’ ৪ মাঘ, ১৩৭৫) প্রনাণ করা গেছে যে, “বারমাল্তাগর যে-পাঠ 
হযালহেত ইংরেজীতে অহুবাদ করেছিলেন সেই পাই ভারতচন্দ্রে, রচলার প্রাচীনতৰ নিদৰ্শন ৷ 
“বারনাক্কা'র ছয় কন্ছটি সমগ্র অরদামঙ্গলের মতি সাদান্ত অংশ! ছত্রগুলি থেকে লদগ্র কাবোর পাঠ 
লমন্তার সমাধান হচ্ছে লা বটে, তবে সংখান্থ বেশি ন! হলেও প্রাচীনতম বলেই, ছওওকির মৃলা। 
এই ছত্রগুলি থেকে অন্রদাসঙ্গলের পাঠ-রূপান্তরের যে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে তার সুলাও কম নয়। এই 
প্রবন্ধে “বারমীল্সা'র প্রাচীনতম মৃলকে আদর্শ-পাঠ ধরে অপর কর্েকধালি পুথি ও মৃত্রিত সংস্করণের 
পাঠের তুলনা কর! হয়েছে। স্বরণ রাখতে বলি, আদর্শ-পাঠ মালে বিশ্ুক্চ পাঠ নহ; বিশ্তন্ধ পাঠের দন্ধান 
ঘেওয়া। এই তুলনার উদ্দেশ্ত নয্র। তবে ছদর্শ-পাঠ এবং নির্বাচিত পাঠাস্রগুলি পাশাপাশি রেখে ৰেখা 
যেতে পারে পাঠন্্পাস্তপ়ের বিশেষ কোনো স্থত্রের সন্ধান পাওয্বা যাহ কিনা। 

প্রাচীন বাঙ্গাল] সাহিতোর উল্লেখযোগ্য কবিদের মধ্যে ভারতচন্্ুই মৃগ্রণঘুগের লবচেত্রে নিকটবর্তী । 
অন্নদামক্গল রচনা শেহ হওযার ২৬ বছরের মধ্যে বাংল! দেশে বাঙ্গালা অক্ষর ছাপাবার বাবস্থা হয়েছিল 
এবং ৬৪ বছরের মধো সনগ্র অস্রদামঙ্গলের মুত্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েদ্িল। তথাপি ডনপ্রিন্বতার 
আন্তই হক, বা মূলের প্রতি ভ্রন্ধার অভাবের জস্তই হক, ভারতচজ্দ্রের কাব্যে পাঠ-বিক্লৃতি বোধ করি সবচেয়ে 
বেশি । শুধু পাঠবিক্লতি নন্, ভারত$জ্ের রচনার মখো কত জলের কত টুকরো রচলা নিশে আছে তা শির 
করা! প্রান্থ অসাধ্য । করেকখানি মুত্রিত সংস্করদের পাঠের তুলনা! করলেই এ কথার প্রমাণ পাওয়া যাবে। 
হে-অবস্থাক্জ অন্নদামঙ্গল আনার্ের কাছে এসে পৌচেছে তাতে এর মধ কোন্‌ ছত্রটি এবং কোন্‌ শব্দটি 
ভারতচম্্ের রচনা তা নির্ধারণ করা প্রাত্র অসম্ভব । কিন্তু এই অনস্ভবকে সম্ভব করার কোনো চেষ্টাও 
আছ পর্যন্ত হয় নি! চেষ্টা করে বিফল হওয়াও লাভ, তাতে অন্ত এটুকু ছান! বাক্স বে, অগ্পনামঙ্গলের 
বিশুদ্ধ পাঠ উদ্ধারের পথ বস্ধ। অনেককাল আগে স্থলীতিকৃদার চটোপাধ্যাছ্ছের প্রেরণান্ম রদেশচগ্র 
বসন্য্যোপাধ্যায় অন্্রদামঙ্গলের একখানি পুথির সঙ্গে বন্মেতী সংস্করণের পাঠ মিলিক্লেছিলেন (ড্র. সাহিত্য 
পরিষদ পত্রিকা, ৪৮ ভাগ, ২ সংব্যা, পৃ ৮৬১৯৪; ৩ সংখ্যা, পৃ ১২৬-১৩৯, ৪৯ ভাগ, ২ সংখা, পৃ ৬৬ 
৮৯) তার পরে ভাবত সম্পর্কে বিস্তর গবেষনা! হয়েছে। কিন্তু সব গবেষণার মূল থে কাবা সেই 
কাঁবোর যথার্থ শ্বজপ সন্ধানে গবেবকেহা উদাসীল। মদনমোহন গোস্বামী ‘রায় গুণাকর ভারতচন্তর'এর 
একটি অধ্যায়ে এলন্পর্কে কিছু ইঙ্গিত দিত্রেছেন। কিন্তু সেখানেও গ্রন্থকার লমন্তার একেবারে 
সামনাসামনি গিত্রেও ভিতরে প্রবেশ করেল নি। কাঁবোর বিশ্ুন্ধ পাঠ ঠিক না হলে কাবোর ভাষার 
আলোচনা পওশ্রম । কাব্যের কোন্‌ পাঠের ভাষার আলোচনা করা হবে? গঙ্গাকিশোর ভটাচার্ধের 
পাঠ, "বিস্থাসাগরী" সংস্করণের পাঠ, লা, পুখির পাঠ? বদি পুখির পাঠ, তাহলে কোন্‌ পির? 
এর সহজ উত্তর হল, ভাষার আলোচনা কাবোর বিশুদ্ধ পাঠের সন্ধান একান্ত প্রয়োজনীয় নন; কারণ, 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আস্বিন ১৩৭৭ 


ভাষার কাঠামো সব কাটতেই এক | সে কথা অবস্তই ঠিক, কারণ সব পাঠই নিঃসন্দেহে বাঙ্গাল? 
ভাষায় লেখা । কিন্তু ভাষার কাঠামো! জানবার জন্ত ভার্তচন্মের ভাষা আলোচনার প্রন্থোজন 
কি? ভারতচন্ত্রেে ভাবাকে আমরা জানতে চাই তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের সঙ্গে তুলনায় । আমরা 
জানতে চাই তিনি ‘মাগা’ লিখেছিলেন না ‘নেগে' লিখেছিলেন, ‘নৌতুন’ লিখেছিলেন না 'নৃতন' 
শিখেছিলেন। অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাবায় পরিবর্তনশীল শ্তরপর্পরার কোন্‌ স্তরটি ভারতচন্ত্রের সি তাই 
আমরা। জানতে চাই। তিনি অভীতকালে ‘ইল’ এবং ভবিষ্কংকালে “ইব' ব্যবহার করেছিলেন 
ভারতচন্তরের ভাবা বিশ্লেষণে এটাই বড় কথা নঙছ। ভারতচন্দ্রের কাছ থেকে আদর! বাঙ্গাল! ভাষার 
সংবাদ চাই না, বাঙ্গালা ভাবার একটি স্তরের সংবাদ চাই । কাবোর পাই ঠিক ন! হলে সে-াংবাদ 
কোনো ফালেও.পাওয়া বাবে না। 

বহ্গীগ-সাহিত্য-পবিধদ্‌ থেকে প্রকাশিত ‘ভারতচ্র-গ্রন্থাবলী’-র পাঠ বিস্তন্ধ এবং অন্রাস্ত বলে সকলে 
বাবছার করে থাকেন। পরিষদের এই সংস্করণটি নামে নৃতন সংস্করণ আসলে এটি তথাকথিত 
শবিস্াসাগর সংস্করে'এর পুনরূহণ। হৃতরাং পরিষদ সংস্ধরণের মূল 'বিস্তাসাগর সংস্কর'এর পাঠ 
বিশুদ্ধি সম্পর্কে প্রথমে নিঃসংশর্ন হও! দরকার | ঈশ্বরচত্র বিস্তাসাগর ডারতচনজ্জ্রের অহদামঞ্গল সম্পাদনা 
করেছিলেন এটা জলক্রুতি। অনরদামক্গলের কোনো সংস্করণে বিশ্যালাগরের নাম নেই | তিনি দ্বলামে 
সংস্কৃত পুথি সম্পাদন| করেছিলেন, বাঙ্গালা পুঁথি বেনাবীতে কেন করবেন, জানি না। অন্নদামঙ্গলের 
একটি সংস্করণ “সংস্কৃত হস্তে মৃত্রিত' হয়েছিল, এতেই যদি ধরে নিই এই সংস্করণের সম্পাদক বিস্তাসাগর 
তাহলে অবশ্য আলাদা কথা। সংস্কৃত বত্তে মুত্রিত শর্নদামঙ্গলের একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। 
প্রতোকচি সংস্করণের নাম-পৃ্ঠাযস বিজ্ঞাপন ছিল *কৃফগর রাজবাটীর মূল পুস্তক দৃষ্টে পরিশোধিত” 
বিজ্ঞাপনটি একটু তলিয়ে দেখা দরকার। “ককনগর রাজবাটীর মল পুস্তক* বললে বুঝি, ভারতচন্ডের 
্হ্থ লিখিত পুঁধি। এবং এও বুঝি, বে, এই পু'থির সংবাদ ১৮৪৭ সালে সংস্কৃত হয়ে মূত্রিত অন্রদম্গলের 
প্রথম সংস্করণ প্রকাশের আগে কারও জানা! ছিল লা। 

অবদামক্ল প্রথম দছাপিত্রেছিলেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ১৮১৯ সালে | সংগ্করপটি "লেক পণ্ডিতের 
হারা শোধিত হইয়া গীবত পক্ছলোচন চূড়ামণি ভট্টাচা্ মহাশত্রের হারা বর্ণ শুদ্ধ করিয়া" প্রকাশিত 
হইস্সাছিল। এর পরে 'বিশ্বনাখ দেবের মৃত্রীষস্ত্রে খুতিত' (১৮১৭), “রাধাঝোহন সেন সম্পাদিত! 
(১৮২০), 'আড়গুলী বাঙ্গালী ছাপাখানার ছাপা' (১৮২৩), *শিল্ধালদ্বহে পীতাহ্ছর সেলের হ্ধে মুত্রিত’ 
(১৮২৯) অদামঙ্ষলের (সমগ্র বা বিস্যাহন্দর অংশটুকুর) বিভিন্ন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। লকল 
পি অবলছ্বলে পণ্ডিতদের সাহাযো সম্পাদিত এই সংস্কলেগুলি দিয়ে প্রকাশকের! ব্যবসা ববন জমিয়ে 
ফেলেছেন তখন প্রকাশিত হল ‘মূল পুস্তক'এর পাঠ সম্বলিত তথখাকঘ্ত “বিদ্যাসাগর সংস্করণ | সংস্কৃত 
হস্তে ছাপ! বলে বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিতা-খাতির ভার এর উপর পড়ল, আবার বেনামী বলে দার্বিত্বের 
বনি কোনো ব্যক্তি বিশেষের উপর পড়ল না। কিন্তু ‘মূল পুস্তক'এর বিজ্ঞাপন কি নিছক ব্যবসায়ের 
ফিকির, লা, এতে সত্য কিছু আছে? এ প্রশ্থের উত্তর পাওয়া শক্ত । কিন্ত সব চেছছে বিশ্বয়কর ব্যাপার 
এই বে, ‘মূল পুন্তক'এর মত ভুর্ূল্য এবং দুর্সত সামস্ীটি হাতে পেয়েও প্রকাশক সেখানি ছাপিয়ে 
দিলেন না। তিনি এই পুত্রক “দৃষ্তে" পাঠ সংশোধন করলেন। কোন্‌ পাঠ তিনি সংশোধন করলেন 


ভারতচন্ত্রের 'বারমান্তা” 


তাও বললেন না। বিজ্ঞাপন থেকে এই নূবি বে, মূল পু'দির পাঠান্তর দিতে তিনি নকল পুথির বা 
ছাপা বইএর পাঠের সংশোধন করলেন। অর্থাৎ নকলকে দাড় করালেন আসলের সমর্থনে । ব্যাপারটা 
গোলমেলে। ফে-সম্পাদক এরকম অস্ভুত রীতিতে পুখি সম্পাদনা করেন তিনি বিশ্যাসাগরই হন আর 
বিচ্যাবাসীশই ছন তার সম্পাদনা-রীতির সার্থকতান্স সংশয় থেকে হাহ । এই অদ্ভতরীতির একটা অর্থ এই 
হতে পারে যে, “দুল পুহ্ডক'এর অক্জজিবতাগ্ সম্পাদকের মনে সংশয় ছিল, অথব! “মূল পুস্তক'এর পাঠে 
এমন কিছু ছিল যা ছাপিয়ে দিতে সম্পাদকের মন সাছ দেয় নি। “মূল পুস্তক’ কোথায় জানি না, পুন্তক 
যে মূল প্রকাশকের ঘোষণাই তার একমাত্র প্রমীপ । এই প্রসাণকে নিঃসংশঙ্বে স্বীকার করতে পারছি না। 
কারণ, “বুল পুস্তক দৃষ্টে” পাঠ পরিশোধিত হওক্কার পরও প্রথম ও তৃতীন্ব সংস্ধরণের যখ্যে পাঠের পার্থক্য 
লক্ষ্য ফরছি। লাধারপভাবে চোখ বুলিহেই এই পার্থক্যগুলি ধরা পড়ল, খুঁটিয়ে দেখলে, আরও বহু 
পাৰ্থক! অবশ্যই ধরা পড়বে। পার্থক) এমন কিছু গুরুতর নয়ন, কিন্ত পার্থক্য যে আছে সেটাই গুরুত্বপূর্ণ । 
এবং যখন দেখি পার্থকাগুলি একটা বিশেষ রীতি মহুপারে ঘটেছে তখন যত ক্ষুত্ই হক না কেন 
পার্থকাগুলির পশ্চাতে একজন শংস্কর্তীর হস্তাবলেপের চিহ্ন পাই, সে হস্ত ভারতচঙ্ররের লয়। লীচের 
উদ্বাহ্রণ্ুলি লক্ষা করলেই এই বক্তব্য স্পষ্ট ছবে। প্রথনে প্রথম সংস্করণের পরে তৃতীত্র সংস্বরণের পাঠ। 

শ্বানির'/'স্বামীর', ‘কাপ'/'ফাপ', ‘লুটার'/'লুঠাহ', ‘কোন'/'কোন্‌', পিন 

“রাত্রি পালা'/'নিশা পালা’, “প্রধানে থাকিবে'/'প্রধান থাকিবে', “ছৈলা/*হৈল', 

'যাহার'/'ধাহার’, 'বাভুব্যাঠবাড়ুযয ‘তারে।'তারে' 

পরিবর্তনগুলি কে করেছেন কেন করেছেন, জানা! কর্তব্য । “মূল পুস্তক'এ ছিবিধ প্রকার পাঠ অবশ্য 
ছিল না। আর পরিবর্তনগুলিকে মুত্রপ-ক্রুটি সংশোধন বলে অগ্রাহ্‌ করাও শক্ত । ‘কণ্প-'র আচ্ছ- 
নাসিফের কথা চিন্তা করেই চন্রবিন্মুটি বলিক্কে দেওয়া হত্রেছে এবং সংস্থা নিতান্তই গৌড়! ও বাঙ্গালা 
ভাষা৷ আন-রহিত না হলে 'লু$-র 3'-কে জবরদস্তি করিয়ে ঢুকি দিতে পারতেন না। এই পরিবর্তন- 
গুলি দেখার পর বলতে পারি না ‘মূল পুস্তক'এয় প্রতি সম্পাদক প্রকাশকের অবিচলিত নিষ্ঠা ছিল। 
মূল হক বা শাখা হক বা ছাপা বই ছক, বে-পাঠ সংস্কৃত বন্ধে মুক্রিত সংস্করণে পাচ্ছি তাতে অল্পাত- 
লামা গোড়া সংস্কৃত পণ্ডিতের হাতের চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে। এই গোড়া পণ্ডিতটি যে শুধু এইটুকু 
পরিবর্তন করে শাস্ত হয়েছিলেন তার প্রমাণ কি একমাত্র তৃতীর্ন সংস্করণেই যখন এরকম পরিবর্তন 
পাওয়া যাচ্ছে তখন যে মূলকে অবলম্বন করে প্রথন সংস্করণ প্রস্থত হয়েছিল সে-মূলের উপর না জানি 
কি সি্দগ্প পীড়ন হপ্বেছিল। এই পীড়ন যে শুধু বানানের উপরই হয়েছে শব্দের উপর হঙ্ছলি তাই বা 
বিশ্বাস করি কি করে? “‘রা্রি!'নিশা”’ সেদিকেও সন্ৰেছ জাগিয়ে দিচ্ছে । অনদামঙ্গল কাঁদার পিণ্ড 
হজে সংস্কৃত যত্রে চুকেছিল প্রতিষা হয়ে বেরিয়ে এসেছে, সে-প্রতিমা ভারতচন্তের সয় । অথচ এই পাঠ-ই 
আমাদের বিচারে অশ্নৰামন্গলের শুদ্ধাতিশ্তন্ধ পাঠ । পরিযদ্-সংস্বরশের সম্পাদকেরা এই পাঠকেই আমাদের 
কাছে স্থলড করে দিয়েছেন? অথচ পরিহদ্‌-সংস্করণ প্রকাশের আপেই হুনীতিকুমার চক্টোপাধ্যাছ এবং 
সুকুমার সেন ভারতচঙ্জরের প্রাচীনতম দুখানি পু'থির সংবাদ দিয়েছিলেন! পরিযদ্‌-সংস্করণের সম্পাদকেরা 
“সংস্ৃত বে মুদ্রিত' পাঠ মেনে নিয়ে নিছেদের কানের স্থবিখে করেছেন। 

বে-সুগে ভারডচন্মরের কাবা ছাপার অক্ষরে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল সে-ঘুগটি বাঙ্গালা ভাবাকে 
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বিশ্বভারতী পত্রিকা আ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৭ 


সংস্কতাক্িত করবার যুগ। এই চেষ্টার সুচনা হয়েছিল তখন থেকেই যখন কোম্পানীর কর্মচারীরা বাঙ্গালা 
শিখতে উদ্লোগী হলেন। উনবিংশ শতাবীর দ্বিতীরার্ধ পর্যন্ত ইংরেজ পণ্ডিতদের প্রেরণায় এবং বাঙালী 
সংস্কৃত পণ্ডিতদের পোবকতাত্র বাঙ্গাল! ভাষা থেকে দেশী এবং ত্তব শব্দের জঞ্জাল পরিষ্কার করে বিশুদ্ধ 
সংস্কৃত শব্ব আনদানীর কাছ অব্যাহতভাবেই চলেছিল) ক্র্যাসিক্যাল আদর্শে দীক্ষিত ইংরেজ 
পণ্ডিতেরা বংস্কতের গবাক্ষ দিয়েই বাঙ্গাল! ভাষ।কে দেখতেল। এদের চেষ্টাত বাঙ্গাল! ব্যাকরণ ঢালাই 
হয়েছিল সংস্কৃতির ছাচে। এবং সংস্কৃত পণ্ডিতদের দ্বারা সঙ্কলিত বাঙ্গাল! ভাবাহ প্রচলিত সংস্কৃত শব্দের 
{ দেশী এবং তন্তুব শব্ব বাদ দিতে ) অসংখ্য অভিধান শিক্ষিত বাঙ্গালীর লিখিত ভাষাকে পরিপূর্ণভাবে 
প্ংস্কৃতমুখী করে তুলেছিল। এই উগ্র সংস্কৃতত্বানার হুগে অব্রদাদক্গলের পরিশোধিত” সংস্করণগুলি 
প্রকাশিত হয়েছিল । বাঙ্গালা ভাষা! তখন এমনই অশুদ্ধ বে পণ্ডিতকে দিয়ে সংশোধন ন! করিয়ে নিলে 
তা প্রকাশের যোগ্য হয় লা । কাব্যের ভাষা এবং সুখের ভাষ|র ব্যবধান তখন দ্ুস্তর। ভারতচন্দ্রের সময় 
এই বাবধান কি রকম দুস্তর ছিল জানি লা! কিন্তু এ জানি বে, ভারতচন্দ্রের যুগ উগ্র নংস্কতম্ানার 
যুগ নন্ন। ভারতচঙ্জের কাবা-রচলার যুগ এবং কাবা-প্রকাশের যুগ-_ এই দুই ঘুগের মধ্যে যে ভাষাগত 
ব্যবধান সে সম্পর্কে কি অত্রদামঙ্গলের সম্পাদক-প্রকাশকের! অবহিত ছিলেন? পুঁথিতে গ্রা্ড ভাবার 
বৈশিষ্ট রক্ষা করাই তাঁদের উদ্দেশ্ট ছিল, লা, নিষ্েদের বিচার-বিবেচনা অহ্থসারে সংস্কৃতের আদর্শে ভাষা 
সংশোধন করা তাদের উদ্দেশ্ব ছিল। ‘বাউ’ ‘মরুত’ এবং “গন্ধবহ' এই তিনটি পাঠাস্তরের নধোই এ কথার 
উত্তর আছে। 

ভারতচন্ত্রের রচলাকে সংস্কৃতের সাজে প্রফাশ করার চেষ্টা হয়েছিল এ কথা স্বীকার কয়া যালে এই 
নয যে, তন্ব-দেঈ। শব্দের পাঠাস্বরে তহলম শব্দ থাকলেই সেটিকে প্র্ষেপ বলে মনে করতে হবে। পাঠ 
বিচারে কোনো সাধারণ শুত্রের নির্দেশ মেনে নেওয়া নিরাপদ নয়। প্রতেকটি পাঠ শ্বত্, তাদের 
সমগ্তাও স্বত | সাধারণ নিহ্বসের আদেশে সে লমন্ার সবাধান হওয়া কঠিন। কিন্তু হি স্বীকার করি 
সংস্কৃত জানের অভাবে লিপিকয় বানান শুষ্ক করে লিখতে পারেন নি, “লরোবর'কে লিখেছেন ‘সরবর', 
পাকে লিখেছেন “শুটার তাহলে সেই সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করে নেওয়ার প্রন্নোজন হয যে, সেই 
লিপিকর সংস্কৃত জ্ঞানের অভাববশতই “বাউ'কে “মরুত' বা! ‘গন্ধবহ’তে রূপান্তরিত করতে অক্ষম। 
এল লিপিকরই ক্মপাস্তর করতে সক্ষম যিনি সংস্কৃতঙ্জ এবং যিনি শুদ্ধ বানানে লেবেন | তাহলে 'বাউ” 
“মরুত' এবং 'গদ্ধবহ' এই তিনটির ফোন্টি মূল আর কোন্গুলি প্রক্ষেপ বোকা শক্ত না । তাহলে কি 
বুঝব অশিক্ষিত লিপিকর মূলকে বাচিক্বেছেন এবং সংস্কতজ্জ লিপিকর যূলকে পরিবর্তন করেছেন? 
এ প্রশ্নের "যা" বা "না" উত্তর নেই | তবে এ বথা মেলে নিলে অন্তাস্থ হয় না যে, অশিক্ষিত লিপিকর শব্দের 
পরিবর্তন করবেন না, এটাই প্রত্যাশিত 1 তিনি নিজের রচনা কিযে দিতে পারেন, তুল লিখতে পারেন, 
অস্পষ্ট লিখতে পারেন, শব্দ-ছত্র ছেড়ে দিতে পারেন, কিন্ধ “বাউ'র পরিবর্তে ‘গন্ধবহ' অর্থাৎ তন্তুব শের 
পরিবর্তে তৎলম শব্দ লিখবেন না, কারণ সে পরিবর্তন করবার ক্ষমতা। তার নেই, ‘গন্ধবহ'র সঙ্গে তার 
পরিচ্ নেই। তবে অশিক্ষিত লিপিকর অন্ত উপান্ধে পাঠের পরিবর্তন করতে পারেন। মূলের সংস্কৃত 
শব্দ না বুঝতে পেরে বা পাঠোস্ধার করতে না পেরে তিনি নিজের পরিচিত শব্ব বসিছে দিতে পারেন। 

আর-একটি কথা বললে এই গৌরচন্িকার অবসান হন্ছ। বাঙ্গালা পুথি সম্পাদনাত বানানের 


ভারতচজ্দরের 'বারমাস্তা 


গৌলোযোগ আমরা এড়িত্রেই চলি | আমরা! ধরে নিই লিপিকর অশিক্ষিত বলে শুদ্ধ বানানে লিবতে 
পারেননি । এখানে অশিক্ষিত মানে সংস্কৃতে অশিক্ষিত, যেমন এক সনস্ন ইংরেছী ন! দ্রানলে অশিক্ষিত 
বলে ধরা হত। কিন্ত সংস্কৃতে পারদর্শী ন! হয়ে কি শিক্ষিত ছওযা যায় লা? যে লিপিকর শ্রশ্থাভরে 
ধৈর্ধ ধরে মহাভারত বা রামারণের মত বিরাট পুথি লিখেছেন এ পুর্ধিই তো তার শিক্ষার প্রন্যন। 
লিপিকর যে বানান লিখেছেন লে বানান আমরা লিখি না তাই কুল । আমর! মুত্রণ-সুগের লোক, একরকন 
বানান দেখতে আমরা! অভ্যস্ত, তথাপি ‘বল’ “বল্লো 'বোল্পো” 'বলল' ‘বললো’ “বোললো” লিখলে 
বদি ঘোষ না| হয় তাহলে ‘দেস’ লিখে লিপিকরেরা কি অশিক্ষার পরিচন্ন ৰিত্বেছেন? আমাদের দিক 
থেকে দেখলে যেটা তুল বানান, লিপিকযদের দিক খেকে দেখলে সেটাই শুন্ধ। আমাদের বানালে 
‘আমি’, লিপিকরের বানানে ‘রামি' 'রাষী' 'আমী' "আষি' । আনাদের বানালে নিশ্বম, লিপিকরের 
বানালে বৈচিড্রা। আমর] নিয্নম করেছি প্রয়োজনের তাগিদে, লিপিকরদের সে প্রয়োজনের তাগিদ 
ছিল না, তাই নিহ্নমও নেই । বালানের বৈচিত্রা তখন কাজের ব্যাঘাত ঘটাত নি, তাই দিক্সমও গড়ে 
ওঠেনি, ব্যাঘাত ঘটলে নি্ছন স্থষটি হত। বানানের বৈচিত্র্য বানানের মশুস্থি ন্গ। ‘ধৈর্য খল “ধৈরত' 
“্ব্যাতি’ যখন 'খেস্্াতি' বানানে লেখা হল্সেছিল তধন সংস্কৃত পণ্ডিত বদি লিপিকরের টুটি টিপে ধরতেন 
তাহলে কি ভ্গস্কর অবস্থা হত? তাছাড়া! 'অগ্ঠ' যে একলনর “অজ্ছ' হয়েছিল সে কথাও বা ভানছি কি 
করে? এ সংস্কৃত মতে অশুগ্ধ বালান থেকে । তাছলে “অহস্রিং [ “মহনিশ" )কেও বা কুল বলি কোন্‌ 
যুক্তিতে ? যে-বানালে বাঙ্গালা পুঁথি লেখ! হয়েছে তা অনিন্মিত হতে পারে, কিন্তু সেই বানান বিশুদ্ধ 
বাঙ্গাল। বানান । আমরা বে-বীলাশ জানি তা প্রথাগত বানান। সে-প্রধা লিপিকরদের জালা ছিল না» 
তাতে ক্ষতি কিছুই ছয়নি। পুখির প্রচার বন্ধ হত নি, একজনের লেখা পুথি অন্তের বুঝতে অনথবিধা 
ছ্ছনি। এই বানাল-ীতি লিপিকরদের সংস্কত-জ্ঞান পরিমাপের একটা উপার | হিনি বত শুদ্ধ বানান 
লিখেছেন তিনি তত সংস্কৃতজ্ঞ এবং প্রায় বিশ্বাসী । তাই ‘বারমাস্কা'র পাঠে শ/য/স, হ/জ, </ন প্রভৃতির 
গোলোবোগ উপেক্ষা! করি নি। 


A 
বর্তমান প্রবন্ধে ‘বারমাস্তা'র প্রাচীনতম প।ঠের পাশে পাচখানি পুথির এবং দুধানি মুদ্রিত লংহ্করণের 
পাঠ রেবে পাঠন্্রপান্তরের ধারা! নির্ধারণের চেষ্টা করেছি। পাঠের শুস্কাশুস্ক বিচার এই আলোচনার 
বিষয় নয় । প্যারিসের পুথি (লিপিকাল ১৭৮৪) এবং প্রাচীনতম মৃত্রিত সংস্তরণগুলি এই আলোচনা 
বাবছার করতে পারলে ভালো! হত। কিন্ত সবগুলি একত্র সংগ্রহ করা বায় নি বলে সাতটি পাঠের 
মধোই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে হয়েছে। পরিধছ্-সংস্করণ মূলত 'বিদ্যাসাগর সংস্করণ পুনমূর্রণ 
বলে বাবছার করার প্রয়োজন হয় নি। 

পাঠীন্তবগুলি নিছলিখিত পুথি এবং নৃত্রিত সংস্করণ খেকে সংগ্রহ করা হয়েছে ! 

(ক) ছ্যালছেভ সংগৃহীত বৃটিশ ষিউজিতনামের “কালিকা সঙ্গল'। লিশিকর আত্মারাম দাৰ ছোষ 
(কারেভ), নিবাস কলিকাতা । আত্মা্থাম পেশাদার লিপিকর। তিনি ক্ুফরামের “কালিকামঙ্গল” 
এবং ১৭৭৩ সালে একখানি সহাভারতও নকল করেছিলেন (ত্র. সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, 
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১ম খণ্ড, অপরাধ, ১৯৬৫, পৃ. ৪৮৭, ইত্তিযা আপিস লাইব্রেরির ১ সংখ্যক বাংলা পুঁথি )। লিপিকরের 
বানান সংস্কত মতে শুদ্ধ নয়। তিনি ‘ধ্যাত’ 'শিরোমদি' “তেই” ‘আপনি’ 'মেগে' 'হয়ে' প্রভৃতির 
পরিবর্তে বখাক্রষে 'কাত' ‘সিরমণি' ‘তেঞি' “আপুনি' 'হাগ্যা” ‘হত্বা’ প্রভৃতি লিখেছেন। এই বানান- 
ব্বীতির ব্যতিক্রমণ্ড দুর্লক্ষা লয় । পুখির লিপিকাল সন ১১৮৩ (১৭৭৬ উষ্ান্ব)। আছ পর্যন্ত জ্ঞাত 
ভারতচন্রের প্রাচীনতম তারিখযুক্ত পুথি। 

খে) হ্যালছেড সংগৃহীত বৃঢিশ মিউজিয্ামের ‘কালিকামঙ্গল'এর খাতা। লিপিকর বা লিশিকালের 
উল্লেখ লেই। প্রথম পত্রে হ্যালছেডের স্বাক্ষর | সম্ভবত ছ্যালছেডের নির্দেশক্রমে পাতাটি কোনো সংস্কৃত 
পণ্ডিত লিতছিলেন। খাতার প্রত্যেক পাতার চারদিকে লাল কালির লাইন টানা এবং সক্কৃত 
শোকগুলি শাল কালিতে লেখা । বানান. সংস্কৃত রীতি অহুলারী, তন্তব ও দেখ শব্দের বানানও বিশৃষ্ঘল 
নক, তবে এর বাতিক্রমও আছে। হালছেভ সংগৃহীত বলে খাতার লিপিকাল ১৭৮৬ সালের আগেই 
ধরতে হবে । 

(গ) স্যার চার্লল উইলকিনস সংগৃহীত ইণ্ডিয়া আঁপিসের 'কালিকামঙ্গল' পুখি। লিপিফর বা 
লিপিকালের উদ্লেখ নেই! উইলকিনলএর বাংলাদেশে অবস্থানকালেই ( ১৭৭৪-৮৬ ) গু ধিখানি সংগৃহীত 
হয়েছিল মনে হয়, তাই লিলিকাল ১৭৮৬ এ্টান্বের আগেই ধরতে হবে| ইন্তিষ্কা মাপিস লাইব্রেরীর 
বমহাউ-কত ক্যাটালাগে (১৯২৪) আহুমানিক লিপিকাল দেওয়া হয়েছে উনবিংশ শতাব্দী, সেই অন্কলারে 
মদনমোহন গোস্বামীও উনবিংশ শতান্বী বলেই পুখির লিপিকালের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু লিপিকাল 
অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ হতে বাধা নেই | পুঁঘির বানানে সংস্কৃত রীতি, তবে বাতিক্রষও আছে। 

(ঘ) জন লাইভেন সংগৃহীত ইন্ডিয়া আপিসের ‘কালিকামঙ্গল'। লাইডেন কলফাতান্গ ছিলেন 
১৮৬১, সালে । পুঁথ্রি আহ্মাঁদিক লিপিকাল তাই উনবিংশ শতান্বীর প্রারন্ত | বানান সংস্কৃত রীতির । 

ডে) ‘অন্নদামন্বল’, বাঙ্গালী ছাপাখানা ছাপা সন ১২৩৯ (১৮২৩ উ্টা্ )। 

(6) পঅরদামঙ্গল', সংস্কৃত বে মৃহ্রিত, তৃতীয় সংস্করণ, সংবৎ ১৯১৭ (১৮৬* খরীষ্টা্থ )। তখাকখিত 
“বিদ্যাসাগর সংস্করণ । 


আবরণ পাঠ 
বারমা্তা 
বৈষাখে সেদেশে বড় সুখের সমস্থ 
নানা দ্বল ছুটে মন্দ মন্দ বাউ বল 
বসাই্া রাখিব হিদন্র সরবনে 
কোকিলের ডাকে নিস্বা কে জাইতে পারে 


৬০০ ৬ 


পাঠান্তর 
“ৰারমাস্তা’ শিরোনাষা থে), ছে) পুথিতে নেই ; (ক), (গ) পুঁথিতে আছে। মুক্ত্িত সংস্করণে “বারমাস 
বর্ণন'। এই শিরোনামা পুখিতে নেই। 


ভারতচন্দ্রের 'বারমাস্তা” 


১. “বৈসাযে এদেশে? (ক), গে, (হ)। “বৈশাখে এদেশে” (খ), (ও), ড)। লক্ষা করতে পারছি বানান 
অঙ্ুণারে পাঠান্তরগুলি ছুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাচ্ছে । (), (ও), (চ) পাঠে সংস্কৃত রীতির বালান, 
(ক), গে), (ঘ) পাঠে সংস্কৃত মতে অশুদ্ধ বানান। আদর্শ পাঠে ‘ত্রেদেসে' এবং ‘এৰেসে' ছুই বানানই 
আছে ( তু ‘এদেসে’ লাইন ২১, ২৫, ২৮) । 

২ দানা ফুল গন্ধে মন্দ ২ বাউ বহু’ (ক) 
নানা দুল গন্ধে মন্দ গন্ধবহ বয়’ (থ) 

“নানা দুলে গন্ধ মন্দ বহে সথা বায়’ (গ) 

“নালা ফুল গন্ধে মন্দ মুত বহয়’ (ঘ) 

“নানা ছল গন্ধ মন্দ গদ্ধবহ বয় (ও) 

“নানা দুল গন্ধে মন্দ গন্ধবহ বয়’ (6) 

আগে লক্ষা কর! গেছে (খ), (ও), (5) পাঠে সংস্কতাক্কিত বানান, এখানে সেই তিনটি পাঠেই সংস্কৃতাঙ্থিত 
শব্দ ‘গদ্ধবহ’ | এই তিনটি পাঠকে আপাতত এক মূল থেকে উৎপন্ন বলে ধরছি। তবে মনে রাখা 
ঘরকার যে গন্ধ একখানি মাত্র পুধিতে পাচ্ছি এবং সে-পুঁবিখানির লিপিফর সংস্কৃত পণ্ডিত । আদর্শ- 
পাঠ এবং (ক) পাঠের পার্থকা (“ছুটে”। ‘গদ্ধে”) সম্ভবত লিপিকরকুত । “ফুটে” পাঠ অন্ত পুথে ছারা) সমধিত 
হচ্ছে না, স্কৃতরাং এটি আদর্শ পাঠের লিপিকরের পরিবর্তন হওয়া! অসম্ভব নয় । এই পা্থকোর কথা মনে 
রেখেও বলা চলে আদর্শ পাঠ এবং (ক) পাঠের উৎপত্তি এক মূল থেকে | (গ), (ঘা) পাঠ আর একটি বা 
ছুটি বত সৃল থেকে উৎপন্ন কিনা সে-সম্পর্কে নিশ্চিত প্রাণ আপাতত পাওয়া যাচ্ছে না। তবে 
আলোচনার হুবিধার অন্ত (গ), (ঘ) পাঠকে আলাদা রাখা হচ্ছে। হতরাং এখানে পাঠ-পাস্মরের 
তিনটি স্বত্ব ধারা অনুমান করতে পারি। আদর্শ এবং (ক) পাঠ প্রথম ধারা; (খা, (ও), (চ) দ্বিতীয় 
ধারা ; (শা, (ঘ) তৃতীক্স ধারা ॥ তৃতীন্ক ধারাটি স্বতত্র বা প্রথম-ছিতীয় ধারার সমস্বরে সহি লে-লনবন্ধে 
নির্দিষ্ট প্রমাণ এখন পর্যন্ত পাওয়া যা নি। 

৪ 'ফোকিলের ডাকেতে নিদাগে কিবা করে’ (ক) 

“কোকিলের ভাক নিরাগ কি করে' (থে) 

“কোকিলের ডাকে কামে নিশ্রাঙ্থ কি করে' (গ) 

“কোকিলের ডাকে কামে নিধাথে কি করে’ (ঘ), (চ) 

“কোকিলের ডাকেতে বিল মন করে' (ও) 

এখানে পাঠের রূপান্তর কোনে! নির্দিষ্ট ধারা অঙ্ুলারে হয়নি । পাঠাস্ববগুলির মধ্যে পারস্পরিক 
অমিল দেখেই বোকা যাহ লিপিকরেরা নিজেদের ইচ্ছাহুঘাত্ী পাঠের স:ন্বা'র করেছেন। 
(৭), (ও) পাঠের বিকৃতি ধরা শক্ত নয, থে) পাঠে ছন্দ ঠিক থাকে না, (ড) পাঠে প্রলঙ্ধ ঠিক থাকে 
লা। (গ), €) পাঠ ছুটির মধ্যে পার্থকা শুনু “নিস্রা্' এবং ‘নিদ্বাছে' ; স্থতরাং একাধিক পাঠের 
মিশ্রণ বা লিপিকরের সংস্কার (গাঁ, (ছ) পাঠেই কষ হয়েছে । এরকম অবস্থাক্গ প্যারিলের পুঁথি এবং 
এশিরাটিক সোসাইটির পুখিব সাক্ষ্য বিশেষ সৃল্যবান। এধানে দেখতে পাচ্ছি আদর্শশানের ‘নিত্রা 
কে জাইতে পারে' কোনো লিপিকরই সমর্থন করেননি? প্যারিলের পুথি এবং এশিস্বাটিক 
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সোসাইটির পুছিতেও বি এই পাঠের সমর্থন না পাওয়। বায় তাহলে পরতে চবে এটি লিপিকরের 
পরিবর্তন । 


আদর্শ পাঠ 
ৈষ্ট মাসে পাকা আত্র স্লেদেশে বিস্তর 
স্থধা ছাভ্যা খাইতে সাধ করে পুরন্থর 
মল্লিকা ছুলের মালা অপকু মাখিয়া 
নিদাগে বাতাল দিব কাম জ্াগাইন্সা 


ত্য এ ৯ 


পাঠাবার 

“জট মাবে পাকা জাম্ব এছেসে বিস্তর' (ক) 

ইষ্ট মাসে পাক। মান এদেশে বিস্তর’ (খ), (গ) (ঘা, (ডা, (চ) 

“ত্র এবং ‘মাস্ট ' শব্দ ছুটি ‘মাছ’ শব্দের গোলোবোগে স্থষ্ অর্ধতংসদ শব্দ । প্রাচীন বাংলার “আশ্গ' 
এবং ‘আস্র'-এর কোন্টির বাবহার বেশি ছিল অস্থপন্ধান সাপেক্ষ । শকৃ্চকীওঁনে বহু দাতগার 'মাম্ব’ 
আছে কিন্ত “আগ' নেই | কিন্ত প্রথম ধারায় পাচ্ছি “আন্ব”/'মাত্র', দ্বিভীগ ধারা পাচ্ছি খাটি 
তখন “প্র । এখানে পা৯ঈপান্বরের প্রথম ধার! একদিকে, ছিতী-ভভীয় ধারা অন্ত দিকে | 

“হুধা ছাড়ি খাতে সাঙ্গ করে পুরন্দর' (ক) 

‘সুধা ছাড়ি খাইতে আলা করে পুরন্দর' (খে) 

‘সুৰা ছাড়ি খাত্যে আলা করে পুহন্দর' (গ) 

“সুধা ছাভা! খাতো আপা করে পু্দের' (ঘ) 

“সুধা ছাড়ি খাইতে আশা করে পুরন্দর' (৪) 

“মধা ছাড়ি খেতে আশা। করে পুরন্দর’ ।চ) 

এখানেও আদর্শ পাঠ এবং (ক) পাঠে মিল 1 “ছাঁড়ি' এবং ‘খাতে’ লিশিকররুত পরিবর্তন বলে ধরতে 
পারি। ছন্দের ত্রটি দেখেই হতো ‘বাঃতে’কে 'ধাতে' কর! হয়েছে; কিন্বা ‘খাতে’ অস্বাভাবিক 
সনে করে আদর্শপাঠের লিপিকর ‘খাইতে’ করেছেন । “খাতে” পাঠ অস্বাভাবিক মলে হলেও সন্ভব। 
“যাইতে অর্থে 'জাতে' প্রাচীন বাহ্বলাত্র দুর্লভ নর, ‘এরুক্চবিজ্র'এ আছে। “ছাড়ি' ! ‘ছাড্যা' 
পার্থকা গুরুতর নয়, “ছাড়ি'-র পরিবর্তে 'ছেড়ে' হলেই পার্থকা গুরুতর হুত। স্বতরাং প্রথম ধারার 
পাঠে মিল । দ্বিতীদ্-ভৃতীত্র ধারায় ‘সাধ’-এর পরিবর্তে “আসা” | ‘আশ!’ (দ্বিতীক্গ রূপটি কেবলমাত্র 
ডে) অৰ্থাৎ দুত্রিত সংস্করণের পাঠে ।) “ছাড়ি' / ‘ছাভ্যা' এবং 'বাইতে' / খাতে! পার্থকাকে 
শ্ররুতর পরিবর্তন মনে না করলে (6) ছাড়া। দ্বিতীশ্র-তৃতীয় ধারার লব কটি পাঠে মিল। (চ) পাঠের 
“খেতে কোনো পুবিতে পাওযা ঘানি । সেই কারণে অভ্ীদশ শতকের দ্বিতীছাসের শুরুতে খেতে" 
সম্ভব ছিল কিনা অঙ্ুসন্ধান সাপেক্ষ । 

“জিকা স্কুলের সাল) অগৌর মাৰিয়া’ (ক) 
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‘মল্লিকা ছুলের মাল! আগর মাধিরা’ খে) 
“মল্লিকা ছুলের পাধা আগর মাধিষ্থা+ (গ) 
“‘মলিকা ফুলের পাখা অগ্ুরু নাৰিত্রা’ €), (ও), চে) 
কোনো পুঁথির পাঠে যদি এমন একটি শব্দ পাই যেটি আর কোনো পুথিতে নেই তাহলে লে-শকটি 
লিপিকরক্ৃত পরিবর্তন বলে ধরতে পারি, বেনন মাদর্শপাতের দ্বিতীয় লাইনে , “ছুটে? লিপিকরুকৃত 
পরিবর্তন বলে ধরা ছয়েছে। কিন্তু এই ‘ফুটে’ বদি অন্ত কোনো পুখিতে পাওয়া যেত তাহলে শকিকে 
লিপিকরের মনে লা করে পাঠজপাস্তরের ্বতস্ত্র ধারার মধ্যে গণা করতে হত। কাঁরপ, দুক্ষন 
লিপিকর নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে একইভাবে পাঠের পরিবর্তন করতে পারেন না ভু্জল 
লিপির অভিন্ন মূল থেকে পাঠ সংগ্রহ করেছেন ৩-অহুমান তখন অপরিহা্ধ হরে পড়ে। বালে 
“মালা এবং ‘পাখা’ ছুটি 4৫5 ০৫" | মাদর্শপাঠে এবং (ক), (ব) পাঠে পাচ্ছি “বালা? 
(গাঁ, (ঘ), (ও), (চ) পাঠে পাচ্ছি ‘পাৰা’ । এর মধ্য (৩৯ (চ) মুত্রিত পাঠ বলে আপাতত তারের 
সাক্ষোর ভোর কম। কারণ মুদ্রিত পাঠে একাধিক পাঠের হিশ্রণ ঘটেছে, কোন্টি কোল পুথি 
থেকে এসেছে জানি না। কিস্য এই প্রথম দেখি (গা, ॥হ) পাঠে এমন একটি শব্দের মিল 
বেটি 695; ৮৮০৮৫ । প্রথম ও দ্বিতীপ্প ধারার পুধির পাঠে “মালা' আছে, ‘পাখা' একটি শুধু 
(গাঁ (ঘ) পুথিতে । এট দুই পুঁতির লিপিকর ছুক্গন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ‘পাখা’ শক্ষতি 
বাবার করেছিলেন, অঙ্কমান করতে পারি না। তাহলে স্বীকার করতে হত্র (গ), (6) পাসের 
লিপিকরেরা তৃতীক্জ একটি ধারার সংবাদ জানতভেল। স্থতরাং (পা (হ) পা? বহ ক্বাক্সগায় ন্িতীক্ 
ধারার সঙ্গে মিলে গেলেও ‘পাখা’ শব্দের সাক্ষো এদের স্বতত্র ধারান্ত অন্তত কত করতে তঙ্গ। এবং 
সেই সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করতে হয় যে (৪) (5) পাঠের হখো এট ততীস্র ধারার পাঠের নিশ্রণ 
নাছে। আদর্শপাঠের 'আগরু'র সঙ্গে তুলনীয় শ্রকফকীর্তনের ‘আগরু'। 

৮. নিদাঘে বাতাস দিব কামে ভাগাইস (খাঁ (ও) 
“নিরাগে বাতাস দিব কাম আগাইয়া' (গ) 
“নিদাছে বাতাল দিব কাম ছাগাইয়া” (চ) 
এখানে আদর্শ পাঠ, (ক) এবং (ঘ) পাঠে আক্ষরিক মিল। “নিরাগে” (গ) পুঁতির লিপিকরের স্থঠি বলে 
ধরতে হবে । স্থতরাং দ্বিতীয় ধারার পাঠে পারস্পরিক মিল তৃতীয় ধারার একটিতে পথম ধরার 
সমর্থন | অন্টি লিপিকরের পরিবর্তনে বিকৃত। 


আরশ পাঠ 
৯ আসাড়ে নবিন মেঘ গভির গঞ্জল 
১* বিষগির জম সম স্গগির প্রাণ 
১১. ক্রোধে নারী আদি কাস্তে পাচ দির থাকে 
১২ জড়াইস্থা ধরে তারে জলদের ডাকে 


১১ 


“বিউগিয় জম সম সঙ্গিত প্রাপংন' (ক) 

“বিরোসী রময়সি যোসীর প্রাণধন' (খ) 

“বিস্নোগ বদ সমজোগির প্রাদধন’ (গ) 

“‘বিয়োগিয মূরণ সংযোগির প্রধান" (ঘ) 

ধূবযোগির যন সংযোগির প্রাপধল' (ও) 

“বিয়োসীর যম সংযোগীর প্রাপধন’ (চ) 

(ৎ), গেট, ছে), পাঠের লিপিকর সংস্কৃতজ্ঞ হয়েও সূল পাঠ হাথ উদ্ধার করতে পারেন নি। আদশ 
পাঠ এবং (ক) পাঠের মূল বে অভিন্ন তার আর একটা! প্রমাণ এবানে পাওয়া বাচ্ছে। 'িহগি' শঙটিয 
অসংখা প্রকার রপাস্তর সম্ভব ছিল, তা সত্বেও শব্দটি দুষানি পু'খিতে এক হওয়ায় দলে হয় পুথি দুধানির 
স্থল এক | আদর্শ পাঠ, (ক) পাঠ এবং (৪), (5) পাঠে পাঠন্রপান্বরের একটা! ক্রম পরম্পরার আভাস 
যেন পাওস্রা সাচ্ছে। আদশ পাঠে ছন্দ নির্দোষ ছিল, (ক) পৃখির লিপিকর 'প্রাণ'এর সঙ্গে ‘ধল’ মুক্ত 
করে দিযে ছতরটির মাত্রাসংখ্যা বাড়িয়ে দিলেন । (6), (চ) পাঠে ‘সম’ শব্দটি বর্জন করায় মাত্রা 
সংখ্যার সমতা এসেছে । (খ), (গ), (ঘ) পাঠ নিঃসন্দেহে বিকৃত, তাই আদর্শ পাঠ, (ক), (৩) (চ) 
পাঠে অন্তত এই ছত্রটির পাঠ-পান্তরের ইতিহাস পাওয়া যাচ্ছে মলে করা অযৌক্তিক নয্। “জম” 
এবং প্রাণ’ ৩০০৮০৪০১০৪ শব £ আদর্শ পাঠে সেইভাবেই শব্দচূটি প্রযুক্ত হয়েছে । (ক) পাঠের 
লিপিকর ছন্দের ক্রটি ঘটিয়ে ‘প্রাণধন’ করেছেন, কিন্তু ০০০৮৮৭5১০৪ শ্ হিসাবে “প্রানধন'এর চেয়ে 
ব্প্রাপাই প্রশস্ত | (9), (চ) “প্রাণধন’ই আছে, সম্ভবত ‘সম’ শব্দটি ছঙটি থেকে তার আগেই লুপ্ত হয়ে 
গেছে এবং সেই কারণে ছন্দের খাতিরে ‘প্রাণধন’-কে পূর্বন্তপ 'প্রাণ'-এ র্বপাস্তরিত কর! আর সম্ভব হয 
লি। এই অহুমান ঠিক হলে আঘ্শপাঠ, (ক) (ও) (চ) পাঠের কালপরম্পরারও আভাস পাওযা যার, 
অবস্ত (6), (চ) পাঠের উৎপতি কোন্‌ পুথি থেকে সে সংবাদ আমাদের জালা নেই । আদর্শপাঠ এবং 
কে) পাঠের ‘জম’ বানান লক্ষনীয় এবং তার সঙ্গে (6), (6) পাঠের 'ম' তুলনীয়। (€), (চ) পাঠের 
পার্থকা “বিস্বোগির” | “বিরোগীর', 'সংযোগিয়' | “সংযোগীর' । এই পার্থকা আপাতদৃিতে তুচ্ছ । 
তবে এই সঙ্গে (5) পাঠের প্রথম ও তৃতীত্ন সংস্করণের পার্থকা-_ 'স্বামির' / ‘স্বামীর’ । তুলনা 
করলে এই পার্থক্যকে তুচ্ছ বলে অগ্রাহ্‌ করা শক্ত । 

“ক্রোধে নারি কান্ধে জছি পাছে দিত্বা থাকে' (ক) 

‘ক্রোধে কান্তা বি কান্ডে পিঠ দিয়া খাকে' (খ), (ও) 

‘ক্রোধে কান্তা জঙ্গি কান্ডে পিঠ দির! খাকে' (গ) 

“ক্রোধে কান্তা বদি কান্ডে পীঠ দিয়া থাকে’ (ঘ), (চ) 

প্রথম ধারার ‘পাছে’ | পাছ’, ‘নারী'('নারি')/ কাস্তে; দিতীর ধারায় ‘পিঠ’ / ‘পীঠ’, “কাবা / 
কান্ডে । (গ) পাঠ তৃতী্ব ধারার অন্তর্গত হয়েও ‘জদি’ বানানে প্রথম ঘারার সঙ্গে মিল। “বহি 
বানান আধুনিক, পুথিতে এই বানান প্রথম কবে পাওয়া বাহন অনুসন্ধান সাপেক্ষ । এখানে প্রথম 
ধারার পাঠে সাম্য এবং দ্বিতীছ-তৃতীর ধারার পাঠে মিল । 
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১২ 


১৪ 


১৫ 


১৬ 


“ড়াইন্রা ধরে বলে জলদের তাকে’ (খে) 

“জড়াইরা ধরে ভন্ষে জলের ভাবে” গে) 

প্রড়াইয়া ধরে ভরে অলদের ডাকে’ (ঘ), (ও), চে) 

আদর্শপাঠে এবং কে) পাঠে আক্ষরিক মিল । প্রথম ধারা ‘ভগ্ন 1 "ভর" উচ্ন রাধা! হয়েছে, তাতে 
“ধরে” এবং “তারে'র ধ্বনিসামাও ক্ুপ্ হয লি! (গ) (ঘ) (ও) (চ) পাঠে গ্রপ্ত ভাবটি প্রকট হতে 
ছিতীয়-কৃতীন্গ ধারার পাঠ দেখে মনে হয় “ভয় এবং “ভর'-এর মধো কোন্টি বানী সে-সস্বন্ষ 
লিপিধরেরা মনস্থির করতে পারেননি । আনর্শপাঠ এবং (ক) পাঠের লিপিকরেহ! এরকম 
দোটানায় পড়েননি | প্রথম ধারায় দেখছি পাঠের কোনো পার্থকা নেই, কিন্তু দিতীক-কতী় 
ধারা লিপিকরেরা নিজেদের পছন্দমত শব্দ বাছাই করেছেন। 


আছর্শপাঠ 
১৩ শ্রাবনে রঙ্গনি দিনে এক উপক্রম 
১৪ কমল কুসুৰ গন্ধে কে বুঝে নবম 
১৭. বন্ধনার ধনি দ্বার বির্চ ত চকমকি 
১৬ দেখিবে সুন্দর নাচ ভেক মকমকি 


পাঠান 
“কমল কুমূৰ গন্ধে কেবল নিম” (ন), (ঘা (ও) 
“কল কুমুদ গন্ধ কেবল নিম” (গঁ, (চ) 
আদর্শপাঠ এবং (ক) পাঠে আক্ষরিক মিল । অর্থাৎ দ্বিতীক্কতৃতীন্গ ধারা অভি, প্রথন ধারা স্বত্ব 
'ঝনবনার ধ্বনি আর বিদ্যুৎ চকমকি’ (ক) 
িক্বলার ঝঞ্ছলি বিচ্যুত চকমকি” খে) 
‘বাঙ্ত বন্ধুত দিতে বিদ্যাং চমকিত’ (গ) 
“বাজনার বক্ষবনী বিদ্যুৎ চমকিত’ (থ) 
“বঙ্গনার বঞ্জনী বিছাৎ চবমকি (চ) 
আদর্শপাঠ ও ($) পাঠ অভিন্ন । এখানেও দ্বিতীয-তৃতীয ধারায় দিল, প্রথম ধারা স্বতত্র । (গ)- 
পাঠের লিপিকয মৃলকে বিকৃত করেছেন প্রথম (5) পাঠের সঙ্গে প্রথম ধারার মিল লক্ষা 
করা হাচ্ছে। 
‘দেখিবে শিখির নাচ ভেক যকমকি” (খ), (৫), (6) 
‘দেখিবে ভেকির লাট ভেক চমকিত’ (গ) 
‘দেখিবে শিখির না ভেক মকমকি’ (চ) 
আদর্শলাঠ এবং (ক) পাঠে আক্ষরিক মিল, তেরা প্রথম ধারার পাঠে পরিবর্তন নেই। হিতীক্ছ- 
তৃতীয় ধারার পাঠ সোটামুটি অভি, তবে (গ) পাঠের লিপিকর ছত্রচিকে বিকৃত করেছেন। (চ) 


১৮ 
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পাঠের ‘নাদ’ পুথিতে নেই । “দেবিবে শিখির নাদ' অর্থহীন, অস্ত কোলে! পুরনো পুঁথিতে এই 
পাঠের সমর্থন আছে কিল! দেখা দরকার | 


আবশপাঠ 
১৭ ভাত্রদাসে দেখিবে জলের পরিপাটি 
১৮ একালা চড়া! বেড়াবে উদ্ান আর ভাটি 
১৯ ঝরবরি জলের বাছুর খরখরি 
২. দুইজন হইয়া থাকিব গলা ধরি 


পাঠান্তর 
একো! চড়ি বেড়ার উজান আর ভাটী' (ক) 
একোশা চড়া! বেড়াবে উদ্ভান আর ভাচি' (খ) 
‘কোলা চড়ি বেড়াব। উজান আর ভাটি (গ) 
“কোসা চড়া বেড়াবে উজান আর ভাটি’ (ঘ) 
‘কোনা চড়ি বেড়াব উজান আর ভাটি’ (ও) 
‘কোশা চড়ি বেড়াবে উজান আর ভাটি' (চ) 
এখানে তিনটি ধারার মখো গুরুতর কোনো পার্থক্য নেই | (খ) পানের “চড়ার সঙ্গে তুলনীনগ 
ছাড়ি? ( লা. ৮), (ঘ) পাঠের “চড়্যা'্র সঙ্গে ছোড়া' (লা. ৬)র অসঙ্গতি নেই। সেইরকম 
(ক) পাঠের 'চড়ি'র সঙ্গে ‘ছাড়ি’ (লা. * ১৪ অসঙ্গতি লেই। 'চড়া!' | চড়ি’, “ছাড়্যা' / “ছাড়ি” 
একই শব্দের ছুই বানান। যে লিপিকর ফেটিতে অভ্যস্ত তিনি সেটি লিখেছেন | হিসি ছুটিতেট 
আচান্ত তিনি দুটিই লিখেছেন। "ছাড়ি যধন “ছেড়ে” হয়েছে তখনই ভাষার স্তরের পরিবর্তন 
ছ্‌য়েছে। 
“স্থনিব দুজনে স্থইত্বা গলাগলি করি’ (ক) 
“শুনিব ছুছনে শুরা গলাগলি করি' (খ) 
“শুনিব দুজনে স্থর্যা গলাগলি করি' গে) 
'শুলিব দুঙ্ছনে শুরা! গলাগলী করি' (ঘা) 
“দেখিব দুজনে শুত্রে গলাগলি করি' (ও) 
‘ভ্তুনিব দুজনে শুতে গলাগলি করি’ (চ) 
“সুইত্বা’ | শুয়া!” পার্থক্য বাঘ দিলে পাঠান্তরপ্তলির মধো শুরুতর কোলো পার্খকা নেই। (€ 
পাঠের ‘দেখিব’ অবস্তই বিরৃতি। এই ছত্রটিতেই প্রথম দেখা যাচ্ছে যে আদর্শপাঠ একদিকে এবং 
সবকটি পাঠান্তর একসঙ্গে অন্ত দিকে। আমর্শপাঠের সমর্থন পাঠান্তরে পাওয়া যাচ্ছে লা। 
লেক্ষেত্রে ছটি পাঠান্বরের সাক্ষোর জোর বেশি। স্থৃতরাং বলতে হবে বাদর্শপাঠের এই ছত্রের 
পরিবর্তন লিপিকররুত। (5), (6) পাঠের “রে” অবস্ত পুথিতে নেই । 


ভারতচন্দ্রে 'বারমাস্তা” 


২৩ 


bl 


আঘর্শপাঠ 
২১ আসত্বিনে এদেসে দুর্গা প্রতিমা প্রচার 
২২ কে ভানে তোমার দেসে তাহার সঞ্চার 
২৩ নদির। লান্তিপূর হইতে বেড়া মানাইব 
২৪ নৌতুন নৌতুন জাতে খেছুড় হবনাইব 


পাঠা 
“নছিছা সানতিপুর হইতে খেড় আনাইব' কে) 
'নিগ্থা শাস্ছিপুর হইতে খেড় তলা আনাইব' () 
নিশ্কা সাস্ধিপুর হতো ধেড়, আনাইব’ (গ) 
নস্তা শান্বিপুর হৈতে খেড়বা আলাইব' (ঘ) 
নিচ্ছে শাস্থিপুর হইতে থেড়্যো আনলাইব' (৪) 
‘নদে শাস্বিপুর হইতে খেঁড়ু আনাইব’ (5) 
নিগিয়া' পাঠে ছন্দের ক্রটি থেকে যায় । (ক) পাঠে ‘বেড়ত্রা'কে ‘হেড়' করে বোসহশ ছলের ক্রটি 
নংশোধন করা হয়েছে। (ঘ) পাঠে আগে "চা ( লা. ১৮), “ছাড়টা (লা, ৬), বাতা 
(লা. ৬) প্রভৃতি পাওযা গেছে । হৃতরাং “লগ্ঘা'র সঙ্গে সঙ্গতি আছে। (৬) পাঠের নয়ো 
সম্ভবত “নষ্যা' এবং ‘নঞ্জে'র মাঝামাকি। 'লদ্টে এবং 'নদে' গুঁথিতে নেই। “খেঘুড়য'র ছটি 
পাঠাস্তর এবং কোলোটির সঙ্গে কোনোটির মিল লেই। স্বভাবতই শব্দটির যথার্থ রূপ সম্বন্ধে 
লিপিকরদের মনে সংশম্ ছিল, কিস্বা শব্দটি এত পরিচিত যে, লিপিকরেরা তাছের নিজের লিজের আলা 
সমপটিকে অগ্রা্থ করতে পারেন লি এবং বিভিন্ন লিপিকরের শব্দটিকে ভিন্ন ভিন্ন ক্কপে গ্রানতেন। 
১৭৯৯ উষ্টাব্দে ছাপা ছস্টরের বাংলা অভিধানে আছে ‘খড়ুত্া’ অর্থ ‘player, gamestar, a 
species of melon, also a kind of female dress.’ ভঞালেহমোহছন দাগের অভিধানে 
ড়া নেই, তিনি ছাপা বট থেকে ‘বেড়’ পেয়েছেন। আবার ফল্টরের অভিধানে ‘খেঁডু” লেই। 
(গ) পাঠে 'খেড়। পাওয়া যাচ্ছে বটে, তবে অভিখানের সাক্ষযে বানতে হলে ‘যেডু'/ "খেক 
চেয়ে ‘যেড়ুব্রা-র প্রচলন বেশি ছিল। 'আদর্শপাঠের ‘খেয়ুড়া” এবং (ব) পাতের ‘বেড় তা” শব্দতুটি 
পরবর্তী ছত্রের 'খেছুড়' / 'খেউড়' শব্দের সঙ্গে তুলনীয় । “বেড়া? / ‘যেড়ুছা’ আদর্শপাঠে এবং (ক) 
পাঠে ২৩ সংস্বাক ছত্রে বেউড়-গাত্বক অর্থে বাবহৃত হয়েছে এবং ঘষ্টরের অভিধানে এই অর্থেই 
শব্দটি পাওয়া বায়। আদৰ্শপাঠে এবং (খ) (৩) পাঠে খেউড়-গান্সক এবং যেউড়-গানের জন ছুটি 
পৃথক শঝ ব্যবহৃত হয়েছে। অন্ত পাঠে এপার্থকা নেই । “‘খেযুড়া' এবং ‘যেড়ত্রা’ স্বাভাবিক 
বিপধর | এ কথা স্বীকার করলে প্রথম ও দ্বিতীত্র ধারার পাঠে মিল দ্বেখতে পাওয়া যাচ্ছে এবং 
অঙ্গগ্রলিতে পারম্পরিক অমিল দেখা বাচ্ছে। 
“নৌতন ২ জাতে বেড় শুনাইব? কে) 
“নৌতুল নৌতুন ঠাটে খেউড় শুলাইবো' (খ) 


২৬ 
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“নৌতুন সৌতুন ঠাটে খেউড় স্থনাইব* (গ) 

“তন নৃতন ঠাট খেড় শুনাইব’ (ঘ) 

“তন মৃতন জাতি খেউড় শুনাইব' (ও) 

‘নৃতন নূতন ঠাটে ধেড় শুলাইব' (5) 

এখানে 'নৌতুন” ( ‘নৌতন’ ) এবং ‘নৃতন', ‘জাতে’ (“ছাতি' ) এবং “ঠাটে' ( ঠাট’ ) লক্ষ শক । 
দ্বিতীয় ধারার (খ) (গ) পাঠের 'নৌতুল’ শব্দে প্রথম ধারার সঙ্গে মিল এবং ($) পাঠে 'জাতি' শব্দে 
প্রথম ধারার সঙ্গে মিল | (খে) (গ) (হ) (ড) পাঠে তিনটি ধারার পাঠ মিশে গেছে। একমাত্র 
(6) পাঠ অবিমিশ্রিত । এই অবিমিত্র পাঠ পৃধিতে পাওয়া! গেলে তার বিশুদ্ধি সম্বন্ধে বতখানি 
নিঃসন্দিদ্ধ হওয়া যেত মুত্রিত সংস্করণে পাওয়া গেছে বলে ততখানি সংশয়) 


আহর্শপাঠ 
২৫ কাডিকে এদেলে হয় কালিকা প্রতিমা 
২৬ দেখিব! আস্থার মুঠি অনন্ত মহিমা 
২৭ ক্রমে ক্রমে হইবেক হিমের প্রফাষ 
২৮ সে দেসে কি রস আছে এদেসে তাহার 


পাঠাবার 
'হেখিবে আড্ডার মুদি অনন্ত বহিমা' (ক) 
‘দেখিব! অস্থার সুতি অনন্ত মহিষ!’ (ধ) 
“দেখিবে সে ঘোর মৃত্তি অনন্ত মহিষ (গ) 
পনিরধিব আস্তাশক্তি অনন্ত মহিমা” (ও) 
‘দেখিবে আগ্মার সৃতি অমন্ত মহিষ!’ (চ) 
আবর্শপাঠে এবং (ৎ) পাঠে আক্ষরিক মিল । (৩) পাঠের 'নিরখিব' লিশিকর-কৃত পরিবর্তন । 
“লে দেশে এবেশ আছে এদেশে কি যস' (খ) 
“শে দেশে কি রস আছে এদেশেতে বাল? (গ) (৪) (চ) 
(ক) (হু) পাঠের সঙ্গে আদর্শপাঠের সিল । আদর্শপাঠে "প্রকীব' এবং “তাহার” মিল না হলেও 
এই অমিল আরও দন লিপিকর অগ্রাঙ্থ করেছেন। তিনছন লিপিকর একই ভুল পাঠ নকল 
করেছেন। সুতরাং তুলের উৎপত্তি এই তিলধানি পুথির কোনো একখানিতে অথবা জাত কোনো 
এক পুখিতে | (ে) পাঠের লিপিকর স্পষ্টই পাঠ বিক্ৃত করেছেন । গুফতর পাঠভেদ না থাকা 
৩৬-৩৯ ছত্রগুলি বাদ দেওয়া হত্রেছে। 


আহশপাঠ 
৩৭ মেঘের বিক্রম সম দাছের হিমালি 
৩৮ ঘরের বাহির নহে জেই ধুব! বলি 


ভারতচন্দ্রের বারমাস্তা' 


> সিলিরে কমল বোনে বধছে পরানে 
শ ৪* দন ঘন ছল ধন কাৰিছনে হালে 


পাঠান্তর 
৩৭ ‘বাঘের বিক্রম লম মাঘের ছিমালি' (ক) খে) 

‘বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিযারি' (গ) 

“বাঘের বিক্রম সম মাছের ছিদানী” (ঘ) (৪) (5) 

‘মেঘের’ সম্ভবত আদর্শপাঠের লিপিকরের বিকৃতি । লক্ষন (খ) পাঠের সঙ্গে প্রথন ধারার 
মিল। 

৩৮ 'িরের বাহির নহে সেই জবা বলি’ (ক) 

দম্পতি থাকছে স্ববে করি গলাগলি' (খ) 

“ঘর হতো না বারা জার জুবা নারি’ (গ) 

“বরের বাহির নহে খে ধূবক দ্বানি” (ঘ) 

“ঘরের বাছির না হত বুবঙ্গানি' ($) 
“ঘরের বাহির নহে ঘেই যুবন্জানি' (চ) 

পরিষদ্‌-সংগ্করণে 'যুবস্পানি'র অর্থ দেওয়া হয়েছে ‘দার ঘৃবতী হ্রী'। ব্যুপত্ি দেওয়া হত্বনি। 
বুবদ্ানিকে সমান্বন্ধ পদ না ধরলেও অর্থের গোলমাল হুয় না। লিপিকরেরা সেইভাবেই শব্দটিকে 
নিয়েছেন এবং সেইদস্তে 'ছানি’ ( আমি জানি )র পাঠাম্মর ‘বলি’ পাওয়া ঘাচ্ছে। লিপিকরের! 
'্ুবজনি* শব্কটিব অর্থ ধরতে না পেরে বিকৃতি ঘটিয়েছেন এমন যনে করবার কারণ নেই । কারণ 
'ুবছাশি'র সম্পাদক প্রদত্ত অর্থ এবং লিলিকরদেয় পাঠের অর্থ এক | শহটি পুঁধিতে বা পুরনো 
বাঙ্গালা সাহিতোর আর কো খাও ব্যবহৃত হয়েছে কি না দেখা দরকার | এখানে দেখছ প্রথন ধারার 
পাঠে মিল, হিতীগ্ন-তৃতীক্স ধারার মধো পারম্পরিক অমিল। 

"ঘন ২ ছুল ধহ দুল বান হানে' (ক) 

নারীর মরণ হয় ছাড়ি কান্তগ্নে' (খ) 

“লোনা দুলে ফুল ধন কামি জনে হানে’ (গ) 

“মুলা লে ছল ধন্থ কামি জনে হানে (ঘ) (ও) (6) 

খে) পাঠে ৬-৪* ছয়ছুটি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে। 


আদর্শ পাঠ 
৪১ বার মাস মধো মাস বিসম কান্ধন 
৪২ মলয়! পবনে আল অদন আগুল 
৪৩ কোকিল হক্ষার আর ভ্রমর বঙ্কার 
৪৪ সুস্থ তরু মুগ্জুরিবে কি বলিব আর 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৭ 


পাঠান্তর 

“অলঙ্গ পবনে ছলে বিষম আগুন' বে) (ঘ) 
“মলয় পরসে জলে বদন আবুল (গ) 
“মলয় পবনে জলে মদন আল (ও) 
“মলয় পবনে জালে মদন আগুন (5) 
(ক) এবং আদর্শপাঠে আক্ষয়িক মিল | (খ) (ঘ) পাঠের “বিষম লিপিকর প্রমাদ মনে করতে বাধা 
লেট, যেমন (গ) পাঠের 'বদন'। এখানে প্রথম-দ্বিতীত্র ধারাঞ্ মিল দেবতে পাচ্ছি । (€) (5) 
পাঠের সমর্থন পুখিতে নেই । ও 
“হস্ক তর ৰঞ্রির কি বলিব আর (ক) 
শু তরু মঞ্রিবেক তরু লড়! আর! (খ) 
“শুক তক মুঞ্তরে কত কব আর (গ) 
“শুধ তরু মঞ্জরিবে কত কবো আর’ (ৎ) 
‘শুদ্ধ তরু সঞ্জরিবে কতেক প্রকার' (€) 
শুদ্ধ তরু মঙ্হিবে কত কব আর" (চ) 
এধালেও আদর্শপাঠ এবং (ক) পাঠে নিল । তৃতীস্ব ধারা (গ) (ঘ) পাঠে হিল। কিন্তু দ্বিতীয় 
ধারার কোনলোটির সঙ্গে কোলোটির মিল নেই । 

গুরুতর পাঠভেদ না থাকায় ৪4-৪৮ ছয্রগ্তলি বাদ দেওয়া হয়েছে। 


রঙ 

পাঠনজপাস্ববের তিনটি ধারা আগেই অহ্মাল করা হয়েছে। এখন এই তিনটি ধারা সম্বন্ধে কিছু বলা 
দরকার | আদর্শ পাঠ এবং (ক) পাঠের বহ জায়গাত্র আক্ষরিক মিল। কক্ধেকটি জাগ্নগায্ কিছু 
অনিল (সম্ভবত লিপিকরকৃত ) আছে বটে, ভবে অমিলের চেরে মিল এত বেশি যে এই ছুটি পাঠ এক 
মূল থেকে উৎপন্ন যনে করতে বাধা নেই । তাই আদর্শপাঠ এবং (ক) পুথির পাঠকে পাঠ-্পাস্রের 
প্রথম ধারা বলা হয়েছে । কয়েকটি বিশিষ্ট শব্দে মিল এবং বানান সংস্কৃত-রীতি অন্নবাস্ী বলে (খ) 
() (5) এই তিনটি পাঠকে ছ্বিতীহ ধারা বলা হন্েছে। ব্ববঞ্ত এই তিলটি পাঠের পারস্পেরিফ 
অমিলও অনেক জাঙ্গগার লক্ষ্য করা গেছে। কোনো! কোনো জায়গার (খ) পাঠ প্রথম ধারার খুব 
কাছাকাছি এসে গেছে, হর. ‘মালা’ (+), ‘চড়া!’ (১৮৮ ‘নৌতুন’ (২৪১ ‘হিম।লি’ (৩১), ‘জলে' (৪২)। 
তথাপি ‘গন্ধবহ’ (২), 'আহ' (৫), ‘কান্তা---কান্তে' (১১) । ‘পিঠ’ (১১) “ঝঞ্লি' (১৫), “কেধল নিয্নৰ’ 
(১৪), “নিদাঘে (৮) “শুনিব' (২+), “শিখি নাচ’ (১৬), “ঠাটে” (২৪), শুৰ’ (৪8) প্রভৃতির সাম্য 
(খ) (9) (চ) পাঠ একই ধারার অন্তর্গত মনে করা হয়েছে । তবে একই ধারার অন্তর্গত হলেও তিনটি 
পাঠ একই মূল থেকে যে উৎপন্ন নন তার প্রমাণ অমিলগুলি | (গা (ঘ) পাঠে পারস্পরিক সিল যতটা 
অমিলও প্রা ততট?। এই ছুটি পাঠের সঙ্গতি কখনও প্রথম ধারার সঙ্গে কখনও দ্বিতীয় ধারার সঙ্গে । 
কিন্তু একটি বিশিষ্ট শব্দের প্রত্থোগে যেখানে আদর্শ পাঠ, (ক) এবং (খ) পাঠে নিল হচ্ছেছে সেবানে 


ভারতচন্ত্রের বারমাস্কা? ৩৫ 


গে) (ঘ) পাঠে অন্ত শব্দের প্রয্বোগ পাওয়া যাচ্ছে (ক্র ‘মালা’ / ‘পাবা’ )। লেই কারণে (গ) (ঘ) 
পাঠকে তৃতীয় ধার! বলা! হয়েছে। তৃতীয় ধারার পাঠে নৃতন পাঠান্তর অপেক্ষাকৃত কম। 

(ড) এবং (চ) পাঠ সম্পর্কে বিশেহ মন্তব্য প্রস্থোজন | এই ছুটি পাঠ কোন্‌ যুক্তিতে দ্বিতীয় 
ধারার অন্তর্গত তা বলা হন্েছে। কিন্তু (ও) (চ) পাঠের, বিশেষ করে (চ) পাঠের, কছেকটি ছত্র বা 
শব্দ পাঠ-পাস্থরের প্রথছ, স্বিতীগ্ন, তৃতীয় ধারা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক । এই পাঠ হন অন্াত চতুর্থ মূল 
থেকে উৎপন্ন অথবা দুত্রশকালে সম্পাদকের স্থহি | বেষন, “থেকে”, 'নিখির নাদ’, "শে, ‘নদে, 
'বুবদ্রানি', “জলে / 'ছালে’ ইত্যাদি। এই শব্দগুলি প্রাচীন পুথির পাঠে আছে বিনা সন্ধান 
করা দরকার। (6, (চ) পাঠের ঘে-শব্দগুলির সমর্থন পুধিতে পাওয়া! যাচ্ছে লা লে্লি "বন্ধই 
সন্দিদ্ধ পাঠ। এগুলি সম্পর্কে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রশ্নোঞ্জন। 

এই আলোচনাম্ব আর-একটি বিষত্র স্পই হয়েছে বলে বনে হ£ | আদর্শপাঠের আহনানিক 
লিপিফাল ১১৭৪ যদি ঠিক হয় তাহলে আদর্শপাঠ এবং (ক) পুথির পাঠাই ভারতচন্দ্রে রচনার 
প্রাচীনতম নিদর্শন ॥ প্রাচীনতম পুথি দুধানিতে পাঠের গুরুতর কোনো পার্থকা লক্ষ। করা বাহ্ছনি। 
অন্ত দিকে (খ) (গ) (ঘ) পুথি তিনথানি হয়ত অপেক্ষাকৃত আধুনিক | এই তিনধালি পুথির পাঠে 
একটির সঙ্গে আর-একটির মিল কদাচিৎ লক্ষ্য করা গেছে । এ থেকে অনুমান করতে পারি, অপেক্ষাকৃত 
প্রাচীন পু থিতে পাঠের স্মপান্তর কম, আধুনিক পু'থিতে বেশি । মৃলপাঠ বত আমাদের দিকে এগিয়ে 
এসেছে তার বিশুদ্ধিও তত কমে গিয়েছে, একটি ছজ দশটি পৃথক ছত্রে রূপাস্থরিত হয়েছে। এরকম 
থে ঘটেছে তা নিঃসদ্ধি্ভাবে প্রমাণিত হলে প্রাচীন পুথির মূল্য বেড়ে যায এবং সন্দিত্ স্থলে প্রাচীন 
গুধির উপরই নির্ভর করা ঘাক্ব। প্রাচীন পুখি সলভ না হলেও ছু-চারধানি হাছে। কুটি 
মিউজিয়ামের, প্যারিসের এবং এশিফাটিক সোসাইটির পুঁথি মোটামুটি প্রাচীন | এই পুথিওলে আজ 
পর্যস্থ কোনো মুদ্রিত সংস্করণে ব্যবছার করা হয়েছে বলে জানি না। এই পুঁতির পাঠাদ্বরগ্লির 
লাছায্যে ঘদি ভারতচজ্রের পু'খির একটি বংশলতিকা গড়ে ভোলা বস তাহলে ভারতচন্দ্রে 
বিশুদ্ধ পাঠ না হক নির্ভরযোগ্য পাঠের খোদ পাওয়া বাত্র। কিন্তু তার আগে তুলতে হবে যে 
ধবিচ্ভালাগর সংস্করণ্ঞর পাঠটি শ্বপ্ং ভারতচম্্র লিখে দিয়েছিলেন এবং তৎসম শব্দ ও সংস্কত-ীতির 
বালানের প্রতি তার পক্ষপাতিত্ব ছিল। একটু লক্ষা করলেই ধরা পড়বে, “বিশ্বালাগর সংস্করণ'এ 
১৮২৩ খীষ্টাব্দে প্রকাশিত বাঙ্গালী ছাপাখানাঙ্ছ মৃত্রিত সংস্করণের পাঠই বানান সংশোধিত (তরে 
পুনর্দুজিত হয়েছিল । 'বিস্যাসাগর সংক্করণ'এ এমন উল্লেখবোগা নৃতন পাঠের সন্ধান পাওয়া যায় নি 
ঘা তথাকথিত “মূল পুস্তক’ থেকে আসতে পারত) বদি কেউ “বিদ্ধাবাগর সংস্করণ’ এবং বাঙ্গালী 
ছাপাখানা দৃত্তিত সংস্বরণটির তুলনামূলক আলোচনা করেন তাহলে তিনি ₹ফপগর রাদ্ববাটীর মুল 
পুস্তকের রহস্ক ভেদ করতে পারবেন । এই রহস্ত ভেদ করা ভারতচন্দ্রের 05810৩ সংস্করণ প্রস্তুত 
করার প্রাথমিক কাছ। 


চিঠিপত্র বরা দেবীকে লিখিত 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


মীর 

তোর চিঠিযানি পেয়ে খুব খুলি হলুম | এখানে এসে অবধি সহরে সহরে বক্তৃতা! দিত্রে ছুটে ছুটে 
বেড়াচ্চি। দেশে চিঠিপত্র লেখার কারবার তুলে দিতে হয়েচে। এক হোটেল থেকে আর এক হোটেলে, 
এক সহর থেকে আর এক সহরে এই হচ্চে আমার জীবনবাত| | যতদিন ন! দেশে ফিরি ততদিলের ভক্তে 
দেশ আমার কাছে একরকম লুপ্ত হয়ে গেছে। এদেশের ঝোড়ো! হাওয়ার আমার প্রাণ হাপিয়ে ওঠে_ 
এক মুহুর্ত এখানে খাকতে ইচ্ছে করে না । কিন্তু এদের কাছে আনার বলবার কথা আছে নইলে এখানে 
আমার আলা ছতই লা। আদ্রকের দিনে পৃথিবীকে যদি সত্যের পথে জাগাতে হত, তবে সে আমাঘের 
দেশে ছবে না। এরা এলে বেঁচে আছে | এরা আছ সতোর বিরুদ্ধে লড়াই করচে সেইজস্টে এরাই সত্যের 
সঙ্গে সন্ধি করবে । আর আমরা চাকরী করবে, ভিক্ষে করব, কুইনাইনের বড়ি গিলব আর পিলে বড় করে 
ময়তে থাকয। অতএব বতই ক& হোক এবানকার ক্ষেত্রে ঈশ্বর আমাকে জোর করে টেনে মানলেন শেব 
বন্ধে আমার জীবনের ক্ষসল এইখানেই বুনে বেডে হবে। দেশের গণ্ডী আমার চে গেছে__ সফল 
গেঁশকেই আমার হৃদয়ের মধ্যে এক দেশ করে তুলে তবে আমি ছুটি পাব । আমার নামের সঙ্গে মামার 
কাছের যোগ আছে। পূর্বদিপন্তে আমার প্রথম জীবনযাত্রা আর্ত হত্রেছে পশ্চিম দিগন্ভেই আমার 
ছীবনবাত্রার অবসান হবে। নইলে জীবনের অর্ডেকের বেশি সময় বাংল] গপ্ঠ কাবা লিখে আসছি__ 
হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই ইংরেজিতে গীতাঞ্জলি লিখতে যাব কেন ? খাঁমক1 একদিন মামার ঘরবাড়ি 
ইস্থল ফেলে বিলেতে দৌড়তে বাবার জন্তে কেন এত বড় একটা তাগিদ এল। এর থেকেই বুকচি আমার 
জীবনের পখ আমার ইচ্ছা এবং হিসাব অনুসারে তৈরি হবে না-- আমাকে বিনি কাজে লাগাবার ভক্তে 
এতদিন ধরে নানা শ্বধে ছুঃখে গড়ে তুলেচেন তিনিই আমাকে লিছে চালনা করে কাছে খাটাবেন। আমার 
দেশের কাজ নঃ-_ তার জগতের কাজ । কাজেই কোণের মধ্যে বসে থাকা আমার কপালে লেখা নেই। 

স্কুলের বাড়িটা তোদের দেবার জন্তে রধীকে টেলিগ্রাঞ্চ করে দিয়েচি। এখানে তোদের জিনিলপজ 
গুছিয়ে ঘরকত্রা ফেঁদে বসবি, আমি গিয়ে দেখবো | পুকুরের মাছ, ক্ষেতের ফসল, বাগানের ফল, ঘরের 
গরুর দুধ দিয়ে তোদের গৃহস্থ ঘরের দৈনিক প্রন্নো্গন বেশ আরামে চলে যাবে। আমার জন্তে তেতালার 
ঘরটা রেখে দিস, ষধন দেশে ফিরে যাব ওখানে তোদের সঙ্গে জমিয়ে বসে খোকা আর নূকিকে লিয়ে 
আমার দিন কাটবে! বেশ বৃত্তে পারচি আমার এই শেষ বলে তোর খুকীর প্রেমে সীতিকাব্যের 
ভুবদ্রলে আমাকে আবার একবার ঝাপ দ্বিতে হবে । তাকে দেববার ছক্গে আমার মনটা ব্যাকুল আছে) 
একট। কথা! মনে রাঁখিল্‌ ভাত্র মাস থেকে অস্রাণ পর্যন্ত শাস্তিলিকেতলে আমার সেই মোতল! ধরে আশ্রয় 
নিদ্‌ নইলে ম্যালেরিয্নার হাত এড়াতে পারবিনে | আমারও মনে হয় স্কুলের বাড়িতে চাঁষধাস করে 
শান্তিনিকেতনের বাড়িতে বদি তোরা! থাকিল তাহলে মোটের উপরে তোদের পক্ষে স্বাস্থাকর ছরে। আমি 
ফিরে গিয়ে শান্তিনিকেতনের বাড়ির আর ছুই একটা ঘর. বাড়িছজে নিতে পারব তোদের থাকবার কোনো 


চিঠিপত্র ৩৭ 


অসুবিধা ছবে না| 1413. M০০৭)র বাড়িতে এসে পৌছেছি-_ সেইধান থেকে তোদের চিঠি লিষচি। 
বোকা খুফিকে আমার হামু দিদ্‌। ইতি ২২শে অক্টোবর [ ১৯১৬ ]1 
বাবা 


[লাঙ্নিক্ষেতন ] 

মীরু 

তোর জনকে আমার মন দুশ্চিন্তা পীড়িত হতে আছে | রোজ ভাবি এনা চিঠি আসবে, কোথাঙ্গ 
আছিস কেমন আছিদ্‌ দান্তে পাৰ । বৌমাদের জিজ্ঞাসা করেও কোনো সন্ধান পাইনে। তোরা লিক্ছের 
ইচ্ছেমত থাকিস আমি সাধারণত কখনো ছি্ঞাসা করিনে। যদি জানতুন একটা কোনে! বাবস্থা মধ্যে 
স্থির হক্সেছিদ্‌ তাহলে আমার [ঘন] চুপ করে থাকৃত। সংসারে শ্তেহ করলেও স্থখ করবার ক্ষনতা কারো 
নেই । দুঃখ ভোগ সকলেরই ভাগো আছে । মনকে সেই ছুঃবের উপর নিয়ে যাওয়া ছাড়া হার উপান্ন নেই! 
আপনার মধ্যে যে মাহ্হটা দুঃখ পা তাকে দূরে বাইরে সরিত্রে রাখার অভ্যাস করতে হন্স। কেননা সে 
তো ছাত্সা, আছ আছে কাল নেই__ তার সখ দুঃখের বোবা! নিশ্বে কেনার দত কালের স্রোতে ভেলে বাহ, 
কিছুদিনের পরে তার চিহ্নও দেখা বাজ না। নিদ্গের গভীর অস্থরে ধ্রুব শাস্তির জাঙ্গগা মাছে সেইখানে 
আমাদের সরা! আছে বা চিরকালের, যা শংসারের জয় মৃতু, হিলন বিচ্ছে, লা ক্ষতি সকলেরই অতীত । 
সেইখানে আসন নিতে পারলেই মাহুষ বাচে, সংসারের বাচা বাচাই নন্থ। 

ভরতগুরে যাব না স্থির করেছিলুন ॥ কিন্তু বন কথা দিপ্রেছি তবন কোনোমতে কথা রক্ষা! করা 
চাই। তাই স্থির করেছি ১৭ই বার্চে রওনা হরে আগ্রা দিয়ে যাব। কাছাকাছি তুই কোখাও আছিল 
জানতে পারলে তোকে দেবে যেতে চাই । ভরতপুরের কাঁদ্র সেরে অর্থ সংগ্রহের ছন্তে আমেবাবান প্রনৃতি 
দুই এফ দ্রাত্রগাশ্ন যেতে হবে | এ কাদটা আমার শরীর মনের পক্ষে অনুকুল নত কিন্তু এই দুঃঘটাকে 
এড়াবার জো নেই । 

কিছুদিন আগে আমার ডান হাতের আড়লটায় মাঘাত লেগে কিছুকাল মানার লেখ! বন্ধ ছিল। 
কাল থেকে আডুলটা মুক্তি পের়েছে__ ভাই চিঠি লিখতে পারছি। 

ফান্তুনের শেবাশেষি, কিন্তু সেঘ করে এমন প্রবল স্টতের হাওয়া চলচে ঘে ছোর শীতের সনত্রেও এমন 
হয়লি। ক্ষণে ক্ষণে টিপ, টিপ, কী পড়চে। গরম কাপড় ছড়িয়ে ঘর বন্ধ করে বলে থাকতে ছন্্। পশ্চিমে 
এখন কি রকম কে জানে, গরম কাপড় নিস্তে যেতে হবে কিনা ভেবে পাচ্চিনে।-- 

মেয়েরা আগামী দোল পূর্বিমায কিছু নাচ গান করবার জন্তে বাস্ত হয়ে পড়েচে। নিহৃ* তানের নিয়ে 
রিহার্সল চালাচ্চে। ঝুহ'.এখনো আছে । মোটের উপরে ভালোই ছিল এই ছুর্যোগে ভিদ্রে ছাওয়া 
কেমন থাকে বলা যার লা। এপ্রিল মাসে পাহাড়ের দিকে যাবে কল্পনা করচে। 

আন্দাছে দিলিতে তোকে চিঠি লিখে দিচ্চি। যদি নাও থাকিদ্‌ মাশ! করি নিশিকান্ত* তোর ঠিকানা 
জালে। ইতি ১১ মার্চ ১৯২৭ বাবা 


>. দিনেন্রৰাথ ঠাকুয়। ২. ই্রফতী লাহামা দেৰী। ৩. বিশিকান্ধ সেষ। 
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মীর 

অন্ধকারে আনরা হাংড়ে বেড়াই যানের ভালোবাসি তাদের না জেনে ক্ষতি করি, না বুঝে কষ্ট পাই। 
কিস্ব সেইটেই তো শেষ কথা নর, সেই সমস্ত তুল চুক দুখেকষ্ট্রের মধ্যে বড়ো কথাটা এই যে, আমরা 
ভালোবে:সছি। বাইরে থেকে বন্ধন ছিপ্র হয়ে যাহ, কিন্তু ভিতর দিকের বে সম্বন্ধ তার থেকে যদি বঞ্চিত 
ছতুম তা বলে লে অভাব গভীর শৃগ্ততা | এসেছি সংলারে, দিলেচি, তারপরে আবার কালের টানে সরে 
যেতে হয়েচে, এমন কত বারবার হোলো, বারবার হকে__ এর সুৰ এর কষ্ট নিয়েই জীবনট! সম্পূর্ণ হয়ে 
উঠচে। ঘতবার যত ঠাক ছোক আমার সংসারে, বৃহৎ সংসারটা রয়েছে, সে চল্‌চে, অবিচলিত মনে তার 
যাত্রার লক্ষে আমার যাত! মেলাতে হবে। লক্ষ হয় বদি আমার শোক নিয়ে একটুও সরে পড়ি 
সফলের সংসার থেকে, লেশমাত্র ভার চাপাই নিজের অচল বেদনা দিয়ে বিশ্ব-সংসারের সচল চাকার উপরে। 
কত অপহ দুঃখ বেদলা ঘরে ঘরে আছে, কাল প্রতিদিন তা একটু একটু করে মূছে মুছে দিচ্ছে । আমার 
জীবনের উপরেও লেই বিশ্বব্যাপী কালের হাত কাজ করচে । তার সেই জগৎ ছোড়া আরোগোর কাঁদকে 
যেন একটুও কঠিন না করি__ শোকদুঃখের চলাচল সহজ হরে বাক, প্রাতাহিক দিনবাত্রাকে বাধা না 
দিক্‌।__নীতুকে খুব ভালবাসতুন তা ছাড়া তোর কথা ভেবে প্রকাণ্ড দুঃখ চেপে বসেছিল বুকের মধ্যে ৷ 
কিন্ত র্লোকের সামূনে নিমের গভীরতন দুবেকে স্্জ করতে লজ্জা করে। ক্ষ ছয় যখন সেই শোক 
সহক্ত ঢীবনবাড্জাকে বিপর্যস্ত করে সকলের দৃ আকর্ষণ করে। আমি কাউকে বলিনে আমাকে বান্তা 
ছেড়ে দাও, সকলে যেমন চল্চে চলুক, এবং সবার সঙ্গে আমিও চল্য । অনেকে বল্‌লে এবারে বর্ধানঙ্গল 
বন্ধ থাক্‌,__ আমার শোকের খাতিরে আমি বল্লূম সে হতেই পারে না। আমার শোকের দায় আমিই 
নেব__ বাইছ্জের লোকে কি বুঝবে তাঁর ঠিক মানেট!। অন্তত তাদের এইটুকু বোঝা! উচিত, বাইরে 
থেকে কোনো রকম সাস্বনার চিহ্ন কোলে] রকম আহুষ্ঠানিক শোক একটুও দরকার নেই তাতে আমার 
অমর্যাদা হয় ॥ ভন হয়েছিল পাছে সবাই আমাকে বাব্বনা দিতে আলে, তাই কিছুদিনের অন্তরে বারণ 
করেছিলুম সবাইকে আমার কাছে আদ্তে। কিন্ত আমার সকল কাজকর্সই আমি সংজভাবে করে 
গেছি। লোক দেশ্বিরে কোন কিছুই বাছ দিতে চাইনি। ব্যক্তিগত জীবনটাকেই অস্ত সব কিছুর উপরে 
প্রতাক্ষ করে তোলাই সব চেয়ে মাত্মাবম/ননা | অনেকদিন ধরে একা স্তমনে কাষন! করেছিলুম বে এই 
বিশ্বত্ৰন্াণ্ডে যদি আমার বিশেধ বন্ধু কেউ থাকেন তিনি আমাকে দয়া করুন । কিছু জানিনে, হন্ত দত্বাই 
করেছেন। হৃত্বত আরো! বেশি ছুঃখের হাত থেকে রক্ষাই পেয়েছি। এমনতরো! প্রার্থনা করাই দুর্বলতা । 
আমার রক্তে বিশ্বনিঙ্বষের বিশেষ ব্যতিক্রম হবে এমনতরো! আশা! করি হধন মন অত্যন্ত দৃঢ় হযে পড়ো কষ্ট 
যখন সকলকেই পেতে হয় তখন আমিই থে প্রশ্রয় পাব এত বড়ো দাবী করবার মধ্যে লজ্জা! আছে। 
যে রাত্রে শী গিক্েছিল সে প্রা সমস্ত মন দিছে বলেছিলুহ বিরাট বিশ্বসত্তার মধ] তার অবাধ গতি 
হোক্‌, আমার শোক তাকে একটুও যেন পিছনে না টানে! তেমনি নীতুর' চলে যাওয়ার কথা ঘন 
শুননুষ তখন অনেকদিন ধরে বারবার করে বলেচি, আর তো! আমার কোলো বর্তবা নেই, কেবল কামনা 
করতে পারি এর পরে যে বিরাটের মধ্যে তার গতি সেখানে ভার কল্যাণ হোক্‌। সেখানে আমাদের সেবা 


চিঠিপত্র 


পৌঁ্ধয় না, কিন্ত ভালোবাসা হয়তো বা পৌ্ধয়_ নইলে ভালোবাসা এধনে! টিকে থাকে কেন? শমী বে 
রাত্রে গেল ভার পরের রাত্রে রেলে আসতে আসতে দেখলুম ভ্রোৎশ্রাঙ্গ আকাশ ভেলে যাচ্ছে, কোথাও 
কিছু কম পড়েছে তার লক্ষণ নেই | মন বল্‌লে কষ পড়েনি সমস্তর মধো সবই রঙ্গে গেছে, আমিও 
তারি মধ্যে । সমস্তর অস্ত আমার কাছও বাকি রইল যতদিন আছি সেই কানের ধারা চল্তে 
খাকবে | সাহস যেন থাকে, অবলা বেন না আসে, কোলোধানে কোনো হুত্র বেন চিত্র ছন্পে না যাত 
যা ঘটেচে তাকে বেন সহছে স্বীকার করি, যা কিছু রয়ে গেল তাকেও যেন সম্পূর্ণ সহক্ষ মলে স্বীকার করতে 
কটি না ঘটে । এডেনে এ চিঠি পাঠালে তুই পাবি কিনা জানিনে, তাই বঙ্থাইক্সেতেই পাঠাব মনে করচি। 
ইতি ২৮ আগষ্ট ১৯৩২ 
বাবা 


মীরা দেবীর পুত্র নীতীশ্রবাখের সৃত্যুর পরে লিখিত ; এই পত্রে এরনন্বত্রষে রবীকনাথের কনিটপুত্র শসীননোখের মৃত্যুও উনিও । 


[ বাস্তিনিকেতন ] 

. 
মীরু 

--"ছোট সংসারের মধ্যেই একান্ত আসক্ত হয়ে থাকলে প্রতোক ছোট ব্যথা কল্পনার বড়ো হস্তে উঠতে 
থাকে। দ্রীবনে ত কম ছুঃখ পাই নি কিন্তু জীবনের ভূমিকা বদি ব্যক্তিগত ভালোনন্ৰ লাগার পরিবি 
মধো সঙগীর্ণ হয়ে থাকত তাহলে কেবল বে আমার দু:খ বাড়ত তা লন্গ মানাল নন অবিচারপন্যত্রণ হঙ্গে 
উঠ্ত। আমার সাহিত্যিক ভীবনে এই তুগঁতি ঘটেছিল দেশের লোকের সন্ধে তীত্র অসস্ত্োষ প্রকাশ 
করেছি এই অত্যুক্তি মূল কারণ এই সত্বন্ধে আমার মনের বস্থাস্থ্য । এবার নববর্ষ থেকে চেষ্টা করছি 
মনকে প্ররুতিস্থ করতে । বিরাট এই মানববিশ্ব, মতি বৃহৎ হবে দুঃখে তার ইতিহাস বিঙ্ৃদ্ব। মানি যদি 
তার সঙ্গেই নিদের ইতিহাস মেলাতে না পারি তাহলে কোণে বলে কেবলি নিত্রেকে খোচা দেওনা ও 
অন্তের বিশুক্ষে কণ্টকিত হওার যতে! লক্ষ আব কিছুই নেই | ক দিনের জন্টেই বা জন্মেছি, এই কটা 
দিল বদি "sweetness and light" থেকে নিতেকে অবরুদ্ধ করে যাই তাহলে এ ক্ষতিপূরণ হবে কবে? 
প্রাপপণ সাধনায় চেষ্টা কোরব বাকি কটা দিন জীবনের পরে ক্ষৰা ও ধৈর্ধা বিস্তীর্ণকরে যেতে । ইতিনধো 
যখন অত্যন্ত অনুস্থ ছিলুন তধন সকলের প্রতি নিমের অকারণ অধৈধ্ধো ও অবিচারে নিজেই উদ্বিগ্ন হয়ে 
উঠেছিলুম। আর যেন এমন না হয় এই আমার কামলা । ব্যক্িগত সংসার থেকে বেরিয়ে চলতে চাই 
বিরাটের দিকে । ১লা বৈশাখ ১৩৪৪ 

বাবা 


পতগুল চিঠিপত্র চতুর্থ বণ্ড থেকে চত্বুত 


মীর! দেবী ১৯-১৯৯ 
রবীন্দ্রনাথের মীরু 


বরাবরই দেখেছি কোনো জিনিস নষ্ট হওয়া নীরা দেবী সইতে পারতেন না| ঠিক এইছন্তেই কাজ 
সারতে তার দেরি হকে বেত, অমুবোগের হুরেও অনেকে এ কথা বলেছেন। বত করে সকলকে খাওয়াতে... 
তিনি ভালোবাসতেন । নানা রকমের রান্নাঁবাবার করার তিনি ছিলেন স্থনিপুণ। আবার আচার- 
চাষ্টুনিও তিনি করতেন, লোকদের বিলি করতেন। 

একটা বিশেষত্ব তার ছিল, যে-কাছে তিনি হাত দিতেন হুন্দর করে তা সমাধা করতন। কোনো 
কাস বা কোনে! জিনিস অসথন্দর হলে সইতে পারতেন না। সেলাই-ফোড়াই শিল্পকান্ছে কোনো খুত 
থাকতে পারত লা। শপথ সথচীকাজ তোলা খুবই কঠিন তাতেও সাঘান্স খুঁত বদি ধরা পড়ত বারবার 
শ্বলে নতুন করে করতেন দেবেছি। লেখাতেও তাই। কাটাকুটি পড়লে তখনই বলে আবার 
লিখতেন | এক্রস্ত লেখা শেষ করতে সময় লাগত তীর লিতার লেখাতেও খানিকটা এই ছ্রিনিল 
দেখা যায়। কিন্তু সে অন্তরকমের। কাটাকুটি পড়লে পরিশ্রম তোর বেড়েই বেত। কাটাকুটিই 
কলমের লাহাযো স্বন্দর করে তুলতেন | ছবিই হয়ে যেড সময তো নেবেই। 

মীরা দেবী খুব অস্নস্থব, শবযা শাস্মী-__ শুলে মালঞ্চে তার বাড়িতে ডাকে দেখতে গেলাম | বেলা তখন 
৯৯ ১৭টা ছবে। দেখি তিনি শধ্যায় নেই। বাড়ির পশ্চিম দিকে আমবাগানে ছাতি মাথার দাড়িয়ে 
কাছ দেখিয়ে দিচ্ছেন। সীওতাল সাবি করাত দির আম গাছের শুকনো) একট! ভাল কাটছে। পাছে 
বিুভাবে ডাল কাটা হয়, দেখতে যদি খারাপ হয তাই দাড়িছে দেখছেন। দেখাচ্ছেন পালিশ করে 
কীভাবে ডাল কাটা সম্ভব । 

মীরা দেবীরই উৎলাহে এবং বাবস্থাক্স তারই গাড়িতে অন্দেবের মেল! দেখতে কেন্দুলী গি্লেছিলাম। 
ষীবা। দেবী, হৈমন্ধী চক্রবর্তী, আর আদি । রওনা হয়েছিলাম ভোর রাতে, ফিরতে রাত বারোটা বেজে 
গেল। প্রকাণ্ড মেল! । অন্তরের বাধের উপর গাছের তলায় মাটি খুঁড়ে উন্নন করে রাহা হল। 
কাঠও সহছে সংগ্রহ হল, দুএকজন সঙ্গীও এসে আমাদের সঙ্গে বোগ দিলেন। সমস্ত আয়োক্ষণ 
স্থসস্প্র করে তুললেন মীর! দেবী। স্বন্দর রাহা, হুন্মর পরিষ্কার বাবস্থা_ সকলেই পরিতৃধির সঙ্গে 
আহার কুলেন। 

ভর কথা এবালে একটু বলি । রাখতে গিয়ে বেশছের গোলা একটু বেশি ছয়ে গেল | ফেলে দ্বেবার 
স্বভাব তার ছিল না বাস্ত হয়ে গেলেন সেটুকু কাছে লাগাবার জক, কোনো দরকার নেই কিন্ত 
বসে গেলেন বড়া ভাক্ষতে। ফেলা কেন হাবে? আমরাই ৰললাস খাওয়ার অন্ত তো এখানে 
আসি নি। দেখতে এসেছি । শীগপির চলুন, মেল! সবটা দেখা চয় নি। 

বিস্যালক্স তখন ছোট! প্রান্ছই সমস্ত আশ্রমের ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক কর্মী একত্রিত হতেন সমস্ত 


৯. প্রজমিয চক্রবতী। বহাশগের সী 


স্মরণ: মীরা দেবী 


দিনব্যাপী চড়ুইভাতি নিয়ে। সব সময়ে আশ্রমের বক মহিলারাই এই চড়,ইভ!তির বাবস্থ। করতেন 
মেয়েরা রান করতেন, ছেলেরা কাজ এগিয়ে দিতেন; ঘরের ছেলেদের নিছে কাজ করার মতে৷ 
অবনত ভায়ী ওজনের কাছের ভস্তু পাচকও খাকতেন। মীরা দেবীই সমস্ত ব্যবস্থার উপরে প্রধান 
ছিলেন। সব দিকে দৃরি রেখে সহজভাবে কাজ করে যেতেন। রাতা হচ্ছে বাও্বার পর সব গুছিয়ে 
রেখে বলবার জাগ! তৈরি হবার সনস্বের সুরসুতে তিনি মেত্রেদের সবাইকে লিঙ্গে কোপাই বা হ্্থ 
নদীতে প্রান করতে যেতেন । ফিরে আসতে হত অল্প সময়ের মধ্যেই | 

নিকেতনের কুঠিবাড়িতে থেকে মীর! দেবী কিছুদিন সংসার করেছেন। মগেন গাস্থলী তখন 
লেখানে। ছেলেমেয়ে একেবারে শিশু। নন্দিতার তখন এক বছরও পূর্ণ হয় নি। ফৃটকুটে ছোট মেছেটি। 
আমরা মাকে মাঝেই শ্রীনিকেতনে ছাটা পথে বেড়াতে বেতাৰ । মনে পড়ে, সন্ধ্যা বেলাত সেনশাহীর* 
সঙ্গে সেখানে গিছ়েছি। চওড়া বারান্দায় পিয়ে বসলাম। আরও দ্বএকছন এসে বললেন, সবাই 
বাতে আলোচনায় যোগ দিতে পারেন ডাই অতি সাধারণ সব কথা ছচ্ছিল। গাঙ্গুলী মশাই পূর্ববঙ্গের 
লোক । বরিশীলে ভিন্ন প্রণালীতে কী ভাবে কুছড়ো ছুল ভাদ! করে তাই বলছিলেন । মীবা দেবী 
কিছুতেই স্থির হয়ে বসতে পারছেন না| ছোট্ট মেয়েটি পাশের ঘরে, তার কত রকম কাজ, কত 
রকম বালা আমার ভারি ভালো লেগেছিল । 

অভিনন্থ এবং রিহার্সেলে বেতেল, ক্রটি কিছুমাত্র চোখে পড়লে চুপ করে থাকতেন না, সে কথা 
বলেছেন। কিন্তু পরে তুর সমালোচনার মূলা দেওয়া হয়েছে এবং তাতে অনুষ্ঠান হন্দবই হস্স্েছে। 

খুব কম লোকই ওর গান গর হুবের সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু গাইতে পারতেন খুবই হুন্নর। 
নিশ্ববাবু গ্চদেবের গানের ক্রালে যেতেন । নতুন গান তৈরি হচ্ছে, শেখানো হচ্ছে! দেখালে মীরা 
দেবী গিয়েছেন, কিন্তু চর্চা করেছেন ফিরে এলে । ভার গান এবনো কানে বাছে। মি? এহং সম্পূর্ণ 
নির্ভুল গল।। কিন্তু কোনে! আসরে কেউ তাকে গাইতে দেখে নি। বেলা দেবী” সকলের মধো গলা 
ছেড়ে গাইতেন, মীর! দেবীকে তা দেখি নি। বিন্ধ ওর গানও ছিল একই রকস সুন্দর ) 

গরুদেবের পরিচয় শুশ্রঘায় তাঁর কাজ ছিল অন্তরালে; রোগীর রাহা পথ্যানি করান তিনি ছিলেন 
নিপুণ। নিষ্ঠার সঙ্গে সবই করে তুলতেন সুন্দরভাবে । ১৯৩৭ লালে যেবার গুরুদেব মস্বস্থ হয়ে পড়লেন 
লে সময়ে এই দিকের কাটার ভার নিলেন মীরা দেবী | উদ্য়নের পশ্চিমের বারান্দার একটি কোণে 
একটা! রাত্রাঘরের মতো তৈরি কবা হয়েছিল। রানা পথ্য সবই এই অস্থায়ী ছোট ঘর থেকে যেঁত। 

শেষের দিকে কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে এসেছেন, অনেক সমত্রেই কোণার্কে প্রতিমা দেবীর 
কাছে উঠতেন। মনদ-ভাজের মধো স্বত্থতা ছিল | এক-একবার গিলে দেখেছি সরঞ্জাৰ লব সাচিয়ে 
নিয়ে বাধতে বলেছেন । দরকার কিছু ছিল না। রাহ্নার লোক গুণের ছিল। প্রতিনা দেবীকে 
এবটু রেখে খাওয়াবেন, এই উপলক্ষে আরও দু-একজনকে খাওয়াবেন! রাল্লাথরে বসে আছেন-_ সেই 
অনপূর্ণ কল্যাণ-মৃতিটি আও চোখে ভাসছে । 

শিলাইদহে মীরা! দেবীকে পেরেছিলাম খুবই কাছীকছি। গুক্ষদেবের আনন্দপূর্ণ সংসারটি তখন 


২. কর্তবান প্রবন্ধলেখিকার খাছ ক্ষিতিযোহস সেনশাসী ০. বীন্্ান্ের হ্যেই। করা হাযুরীলতা! 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবপ-আম্িন ১৩৭৭ 


সেখানে । নূতন বু প্রতিহ। হেবীর আগমনে আজ তার গ্বৃহিষ্টপনার সকলেই মৃত্ধ। আমেরিকা থেকে 
নগেন গা্থুণী মশাই ফিরেছেন, তিনি রীবারু, সবাই শিলাইদছে | ননম-ভাজে নিলে সংসারের কাজ- 
কর্ম সব দেখছেন করছেন। কুটনো কুটছেন ছঙ্গনে, সবদ্ধে নিপুণভাবে সবাইফে খাওস্বাচ্ছেন। 

তাকে শেহ দেখেছি উত্তরান্বণে প্রতিষা ধেবীয় ভিরোধানের পর | শব্যার পাশে পারেন যৃত্তির 
নতো বসে ।__কর়েক মাসের মধো তিনি নিছেও চলে গেলেন। 

১৯০৮ সালের শীতকালে আমি শান্তিনিকেতনে বাই) লল্লছিন্‌ পূর্বে মীরা দেবীর বিবাহ হয়েছিল, 
ম্বামী নগেশ গাঙ্গুলী শিক্ষালাভের জন্য তখন আমেরিকান । মীরা দেবী পিতার কাছে দেহলী বাড়িতেই 
থাকতেন, পড়াশুনাও করতেন। এই পড়ানোর মধা দিয়ে ইংবাজী সোপান পু্তিক! তৈরি হুচ্ছে। 
বেলা দেবী বছি আলতেন তো তিনিও লেখা পড়াস্থ বসে যেতেন । দু-একটি শিশুছাজ এবং তারও কিছুদিন 
পরে নবপ্রতিষ্ঠিত বোডি:এর মেয়েদের নিয়ে পড়ানোটা ক্লাসের আকার নিয়েছিল । 

এক-একটী তুচ্ছ ছবি বেখন মনে গেঁথে যা, কিছুতেই বিবর্ণ হয় না তার একটা এখনে দেখছি। 
মীরা দেবী দেহলীর নীচে বারান্দার দাড়িরে । একটু পরেই পড়তে উপরে যাবেন । হাতে কার্ল[ইলের 
একটা বই। 

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাধারার সঙ্গে ধারা পরিচিত নন তারা বিস্মিত ছবেন-_ ইংরাজী সোপান আর 
কার্লাইল! 

ছুই বোনে ছেহলীর একতলার বসে গল্প করতেন আমার বসে বসে শুনতে বেশ ভালো! লাগত। 
বেলা একদিন মীরাকে বলছিলেন রাজধি কীভাবে লেখা হয়েছিল । এত রক্ত কেন? এই স্বপ্ন বাবা 
নিজেই দেখেছিলেন । আরো! কত রকমের কখা | 

শাস্তিনিকেতনের আশেপাশে নেয়েদের লিঙ্কে বেড়াতে তিনি খুব ভালোবাসতেন। পাড়ার মেয়েদের 
নিচে বেরিয়ে পড়তেন । শীতের দুপুর, ছুটদুটে জ্যোৎহ্বা রাত, ঘন মেছে ঢাকা আকাশ, বার সন্ধা, বৃষ্টির 
মধ্যেও ভিজতে ভিন্গতে এলেন মালক বা উত্তরাস্থণ থেকে গুরুপননীতে বেড়াতে যাওয়ার দল তৈরি করতে। 

প্রান্তর, খোয়াই । কখনো! বা দুএকটি কেন্ছা ফুল পাড়া হয়েছে, কেছাফুল পাড়া খুবই কঠিন কাজ। 
দুল এনে শান্তিনিকেতনে কারো বাড়ির জানলায় টানি্কে দিক্লেছেন। জানলা দিয়ে এসে বাতাস সনস্ত 
ঘর আমোদিত করেছে। ক্ষণিক দু-একছিনের জন্ত হলেও রেখেছে বেড়ানোর আনন্নস্থতি। 

তের দিনে বেয়ে উঠেই হয়তো! এসেছেল। বলেছেন চলুল, রোগে একটু বেড়াতে যাই । কনকনে 
ছাওয়াতেই সারে সারে সব গিয়েছি কত ঝোপকাপ আমবাগান আল ধরে পাকা ধানক্ষেত পেরিয়ে । 

গ্োস্বালপাড়া গ্রামের মেয়ের! এসে খবর দিয়েছেন কোপাইতে বান এসেছে। গ্রাম অতিক্রম করে 
জল চলে এসেছে বহুদূত্র পর্যন্ত । ভ্ীশ মন্দার মহাশয়ের সহ্ধনিনী আমাদের সবারই ছিলেন মাসীষা। 
তাকে সঙ্গে লা পেলে বাওয়া হবে না । তাকে সঙ্গে নিশ্নেই চলে এসেছেন । 

তখনো ভোরের আলো! পরিষ্কার হয় নি। জলের ম্রোত দেখে তো৷ আমাদের চক্স্থির। বানের 
জল নেমে পিকেছে, কিন্তু নিতেও ঝা তাছে তা তত্বংকর | ধাটুঙ্গলের কাছেও দাড়ানো যাচ্ছে লা, 
প্রান তো দূরের কথা। যাসীষা বোধ হয় জানতেন, সঙ্গে করে তিনি একটা ঘটি এনেছিলেন। 
তাইতেই সকলের স্বান সারতে ছল ) 


শ্মরণ : মীর! দেবী 


দেহলীর দক্ষিণে বোলপুরের লাল রাস্তার ধারে একটি একতলা! বাড়িতে মীরা দেবী কিছুদিন ছিলেন। 
শে বাড়ি এখন আর নেই | বাড়ির আনাস কয়েকটি লেবুর চারা লাগানে! হয়েছিল, সেই থেকে 
বাড়ির নাম লেবুকৃঞ্জ। মীর! দেবীর আকর্থণে প্রতি সন্ধ্যা গৃহকাজ সেরে গ্ৃছিনীরা লেবৃকুণ্ে এফত্র 
হতেন । বড়মা হেমলতা! দেবী, প্রতিম] দেবী, এদেবই উৎসাহ প্রবল ৷ পরে ক্রমশ মেয়ের দল খুব 
বেড়ে গেল। আশ্রমের এই মেয়েদের নিয়ে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ॥ প্রতিমা! দেবীর অহুরোধে 
গুরুদেব এই লমিতির নাম দিলেন আলাপিনী । বড়মার উদ্যোগে সমিতিতে সাহিতা-আলোচনাৰ ব্যবস্থা 
হল| নেয়েদের রচনা, ছবি দিগ্ছে হীতের লেখা 'শ্রেহসী” পত্রিকা দেখা দিল। নাম দিয়েছিলেন 
বড়বাবু দ্বিদেস্্নাথ । এ পত্রিকা পরে ছাপাবার ব্যবস্থাও হস্সেছিল। মীরা দেবী প্রতি মাসেই লেখা 
দিতেন। ঘরকন্নার কথা, খুবই সরল | সে লেখা এখনো! আছে। 

লেবুকুতে মহিলারা 'বশীকরণ’ নাটক করেছিলেন । মীরা দেবী আক্োজন করেছিলেন কিন্তু নাটকে 
ছিলেন না। ধারা দীরা দেবীকে জানতেন তারা বুঝবেন এই লা-নামাটাই তার পক্ষে স্বাভাবিক । 
কিন্তু তীর উদ্োগ এবং উৎসাহেই এই অভিনঙ্থ সফল হয়েছে। 

ঠাট তামাল! কথাবার্তান্ন তিনি খুব সরল ছিলেন । এখানকার ঠাকুর্দার* সঙ্গে এদের লম্পর্ক ছিল 
মবুর। একবার একটা পাক! মিনি কৃষড়ো কেটে সুন্দর করে শ্বর্গচাপার গড়লে তৈরি করে, তাতে 
একটু সেন্ট দিয়ে ঠারুদাকে চাপা ফুল বলে উপহার দিয়েছিলেন। “অলনর়ে চাপ! কোখাত পেলে?” 
তিনি ঠকেছিলেন ঠিকই । উপহার দিয়েছিলেন আর-সব মের়েষের উপস্থিতিতে । সকলেই হেসে 
উঠলেন। ঠধানোতে সফলেরই আনন্দ । 

অন্বন্ন্ধ, বরস্ক সকলেরই জয়দিন পালনের একটা স্বীকৃত ধারা আছে। মীরা দেবীর ভন্মদিল 
উদ্যাপিত হত সম্পূর্ণ অন্তভাবে। এ ধারার প্রবর্তক রবীঙ্ছনাধ । রবীশ্রনাখের মীকুর ডরদিলনে সকলের 
পিঠেপাছ্ছেস খাবার নিমন্ত্রণ হত | অস্থিন ছিল পৌষ সংস্কান্তির দিস। আশ্রমের রান্নাঘরে লেদিল 
সকাল খেকে পিঠে তৈরির উৎসব বিস্যালয় তখন ছোট । সমস্ত গৃহিয়ী়া, ছোট মেয়ের! সবাই 
জড়ো হতেন। অন্মপার্বণে কত রকমের বে পিঠে তৈরি হত। হালি-গল্প-আনন্ৰে এই পিঠে তৈরির 
পালা শেষ হত । সমস্ত খরচ দিতেন ববীজ্ঞনাথ । নিঝে এলেও বসতেন। 

কিছুদিন আগে এই দিনটি স্মরণ করে ওঁকে একটা! চিঠি দিয়েছিলাম । লিখেছিলাম, “আজ পৌষের 
সংক্রান্তি। আজ আপনার ক্ষক্ষদিন | কামনা করি এখনো কিছুকাল পৃথিবীর আলো-বাতাল আনন্দ 
উৎসব উপভোগ করে ষলকে আনন্দঘাল করুন| জীবন আপনার সার্থক হোক। বনধস্তর কাছ থেকে 
এই শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন ' 

বিখ্যাত পরিবায়ে জয়, শৈশবে কেটেছে শ্রেহ-যায়া-্মতাত্র । তিনি ছিলেন ভাগাবতী। কিস্ত 
পরের জীবনে অনেক দু:খ, শোক তাপ পেস্সেছেন। কী হুন্দর ছিল তার নীতু। স্বাস্থ্যবান, লাবণোডরা 
মুধখানি। আমাদের বাড়িতে এসে অনর্গল গল্প করে বেত। অল্প বসেও গুছিয়ে কথা বলত। লে 
“ছেলে বিলেত গিলে আর ফিরল না। জার্যানীতেই তার মৃত্ুৎ । মীরা দেবী ছেলেকে দেখতে বিলেত 


৪. এই দৃত়ার অরসঙ্গে মীরা মেখীকে লিখিত এই সংখ্যা মূলত রহীজনানের পত্র জবা, পৃ ৮০৯ ।--স. বি. ভা. পে 
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গেলেন] এবানে শুনেছেন লাউয়ের বস খেলে কিছু হত্বরতো উপকার হতে পারে। সঙ্গে করে জাহাজে 
নিন্কে গিহ্রেছিলেন লাউ, মাঘের মন। নীতুকে রাবতে পারলেন না| কিরে এলেন অঙদিন পরেই । 
ছ:খও ফি কম পেক্ছেছেন জীবনে ? 

ছেলেমেয়েদের কথায় গুরুদেব একদিন বলেছিলেন এরা আর পাচছন ছেলেমেনের মতো 
সাধ্যরপভাবে ষাহুষ হয়েছে, এডস্ত নিজের আত্মীহ্-শ্বজন বিরক্ত হতেন। তারা বলতেন বাড়ির ট্রযাডিশান 
তুমি রাখলে না, গুরুদেব বলতেন এর বেশি “ভালভাবে* রাখবার শক্তি নাকি তার নেই। “আমার 
মীরাকে নাটোরের মহারাজা খুব ভালবাসতেন। অনেক সময়ে তাকে বাড়ি নিছে গিয়ে রাখতেন। 
মেজো বোঠান জ্ঞানদ(নন্দিনী কতদিন বে আমাকে এদ্রস্ত অনুযোগ করেছেন--মীরার ভাল 
কাপড়চোপড় নেই কেন? কিন্তু আমি কি করব ? শক্তি ছিল না” 

সুখে ছুঃবে অনেককাল কেটেছে আমাদের একসঙ্গে । মনে পড়ে শেষ বয়সেও কত সদরে আমাদের 
বাড়িতে এসেছেন। অনেঞ সমন্ধ নিরিবিলি একটানা গল্প করার হুযোগ মিলত না। ছ্িধা না করে 
বলতেন, “ঠালি, আপনার নাতি দুটোকে একটু সামলান তো! একটু যে গল্প করব তার দো নেই ।" 

কিন্ত শিশুমীতি তার ছিল গভীর । শুধু বাড়িতে ধারা! থাকতেন তাদের ছোট্ট একটি শিশুকে নিচ্ছে 
প্রায়ই বেড়াতে আসতেন। স্থন্দর করে সাজিয়ে, একটা কাথা পেতে এলেন আমাদের বাড়ির সামনের 
বারান্দানন। এসে ডাকাডাকি, 'দেখুন তো কী এনেছি।' আমি বললাম, “এতটুকু শিশু নিয়ে 
বেরিক্পেছেন ?' বললেন, ‘কী হবে? গৰিতভাবে বললেন, “শিশুদের নিতে করতে আমি ভালোবাসি, 
জানি-ও! ওরাও আমাকে পছন্য করে’ 

১৯৬৭ত আগস্টে মীর! দেবী শাস্তিনিফেতলে একবার এসেছিলেন। পিতার মৃত্যুদিন পর্যন্ত থাকবেন 
মলে হল। ই আগস্ট সন্ধায় কোণার্কের বাড়িতে দেখা করতে গেলাম, দেখি, তিনি একটু অসুস্থ, বাদলা 
হাওয়ায় অর-ভীব হত্রেছে। খাটে শুয়ে আছেন। পাশে একটি চেনার লিচ্ছে বসলাম । বহঙ্গণ ছিলাম, 
কিছুতেই আসতে দিচ্ছিলেন না । 

“একটু বহুন-না” বারবার এই অস্থরোধ । 

নিবিড়ভাবে এইরকম গল্প এই শেষ 

পরদিন ৭ই আগস্ট মন্দিরে গিছ্ে শুনি মীরা দেবী অজ্ঞান । 

ধাক্কা সানলিয়ে একটু হুস্থ হয়ে কলকাতা) চলে গেলেন। ধাকা সামলালেন কিন্তু অল্পদিনের অক । 
কলকাতা বাওয্ার আগের দিন দেখা! করে এসেছিলাম, উনি চেন্ারে শুস্থেছিলেন, শ্রান্ত ! 

তায় সঙ্গে সেই শেষ দেখা । 

কিরণবাল। সেন 


স্মরণ: সরা দেবী 
মীর! দেবীকে যেমন দেখেছি 


বাংলা ১৩.* লালের ২৯ পৌষ (১২ জাহন্কারি ১৮৯৪) মকর লংক্রান্তিহ শুভদিনে রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা 
ক্যা মীরা দেবীর জনম হন্ছ। তার বর একটি নাম ছিল সতসী । কেন যে এই লানটি লু ছল তা জানা 
লেই॥ রবীন্দ্রনাথের চেহারার সামান্ত আদল এই কস্তাটির মূখে ছিল-_ বদিও রঙ শ্ামবর্ণই বলা যাত 

অঙ্গান্ম কন্যাদের মতোই হবীন্্রলাখথ এঁর বিবাহ বাল্যকালেই দেন, তবে স্বাস্থা খুব ভালো থাকা 
ডাকে বয়সের অহ্পাতে অনেক বড়ই নেখাত ) প্রথমা ও মধ্যম! বন্যা ৰাধুরীলতা ( বেলা ) ও রেণুকাকে 
( বানী ) হারিছে রবীক্রনাথের স্েহ এই কস্তাটির উপর যেন বেশি করেই পড়েছিল । আদর করে তিনি 
ডাকতেন ‘মীকরু'। 

মা ধন বারা যান তখন মীরা দেবীর বত্স ছিল নাত্র আট বংলর। রবীন্দ্রনাথের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান 
মীরা দেবীর ভ্রাতা শনীন্্নাধের বত্স তখন সাত্র পাচ বংসর | বাড়ির সকলেরই ধারণা ছিল যে শমীস্ত্রনাথ 
বেঁচে থাকশে পিতার গুণরাশি ও চেহারার অধিকারী হতেন। পিতার লক্ষে তার চেহারার অনূত সাদৃশ্য 
ছিল। সর্বদাই তার কণ্ঠে গান লেগে ঘাকত ও মীরা দেবীর কাছে শুনেছিলাম যে তার মেছ দ্যাঠামশায় 
( সতোজ্্নাথ )-- যিনি খুব ভালো আবৃত্তি করতে পারতেন-_-তার কাছে “পুরাতন ভূতা' কবিতাটি 
শমীজ্্নাথ আবৃত্তি করতে শিখে অতি হন্দঃভাবে আবৃত্তি করে শোলাতেন। তার মৃবভঙ্বী ও হাত-পা 
নেড়ে আবৃত্তির কথা মীরা দেবীর শেষ পর্যন্ত খুব সুস্পষ্ট মনে ছিল । 

ভাই-বোনদের মধো রানীদিব (রেপুকা ) সঙ্গেই বেশি ভাব ছিল তার। তাই ক্লানীদির অকালম্তা 
মীরা দেবীর মলে গভীর ছাত্বাপাত করেছিল | পরবর্তী ভীবনে মীরা দেবীর শোকের অস্থ ছিল না। 
পিতার একান্ত ম্বেহপাশও তাকে তার মর্মান্তিক দুর্ভাগা! থেকে রক্ষা করতে পারে নি। সন্তানের দুঃববেদন! 
নি ছখশোক অপেক্ষা আরো বেশি করেই বাঞ্গে পিতামাতার হৃৰস্রে-- রবীন্দ্রনাথকে সে বেদলাও 
বহন করতে হন্েছিল জীবনের প্রায় শেষ পর্যন্ত । রবীন্দ্রনাথ ছুখশোককে কী ম্মাশ্চ্ঘভাবে বহন করে 
গিয়েছেন । একটি চিঠিতে তিনি নিদ্বেই লিখেছেন--'ব্বত্যু আদার আভিনাত ৷" মীরা দেবী তার 
পিতার কাছ থেকেই এই অসাধারণ সন্থশক্তি পেয়েছিলেন। একমাত্র পুত্র নীতীজ্ঞনাথ সপার্মালিতে 
মারা গেলেন ছাত্র একুশ বৎসর বহলে। খুব বাড়াবাড়ির মুখে রবীজ্ঞনাথ কন্যাকে জ্যা্ড সাহেবের 
সঙ্গে জার্মানিতে পাঠিয়ে দিলেন পুত্রের সৃত্যুশব্যাপার্শে। অনেক আশা করে নানারকম কচিকর 
ও মুখরোচক পথ্য দ্বেবার আশায় বা যতটা সম্ভব দেশ থেকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন, কিন্তু সেখানে পৌছবার 
অন্পুদিন পরেই সে চলে গেল । আমীরের মধ্যে বিদেশে তখন ছিলেন সৌন্বোন্রনাঘ। সেই দুৰিনে তাকে 
কাছে পেয়ে মীরা দেবী অনেকখানি নির্ভরতা পেক্পেছিলেন। তবু বখন কল্পনা করি যে একমাত্র পুত্রকে 
অকালে এভাবে হারিয়ে তিনি বেছিন পিতার কাছে এসে দাড়ালেন সেদিন সেই উদ্বেলিত শোক কী 
করে তিনি নীরবে সংবরণ করেছিলেন তখন বিশ্বপ্রের আর অন্ত থাকে না! রবীন্রলাখ তো শ্বধু পিতাই 
ছিলেন না, তিনি যে মাতৃপ্রেহেও সন্তানদের ঘিরে রেখেছিলেন । 

কী আশ্চৰঁ শোক সহ করবার ক্ষমতা মীরা! দেবীর ছিল দেবেছি। ধারাই তার লিকট-সংস্পর্শে এসেছেন 
ভারাই তা জানেন। শেষে বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুর একবৎসর পূর্বে তার অবশিষ্ট একমাত্র সন্তান নন্ৰিতাও চলে 
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গেল। তাও কী আশ্চর্জভাবে সহ করলেন-__ শোকের বাহ্‌ প্রকাশ এতটুকুও সেদিন কেউ দেখে নি-- 
শুধু কর্মতংপরতা অস্ভব বেড়ে গিরেছিল । সমস্তক্ষণই কাঁরদে অকারণে কান্ধ করতে লাগলেন । 

মীরা দেবী মাহ্য হয়েছিলেন খুব লাদালিধাভাবে। শান্তিনিকেতনে অন্তান্ত অধ্যাপক ও কর্াদের স্ত্রী 
কক্সার সঙ্গে আচার-বাবহার ও সাছসক্জার কোথাও অমিল বা তারতম্য কখনও চোখে পড়ে নি। রবীন্দ্রনাথের 
কন্যা ও ঠান্কুরবাড়ির মেয়ে বলে তার কোনো! অহংকার ছিল না। সর্বদাই আড়ালে আড়ালে খাকা তার 
অভিপ্রেত ছিল। 

মীরা দেবী সর্বদাই হস্ বাগানের নন্ঘ সংসারের কিছু-না-কিছু কাজ নিয়ে বাস্ত থাকতেন অথচ তাঁর 
পিতার এতবড় কর্মপ্রতিষ্ঠানেহ কোলো কিছুর সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন না| কোনো! কিছুর ভার নেন 
না কেন ডিঙ্ঞাসা করলে বলতেন "দাদার [রখীজ্রনাথ ] ক্ষমতা আছে-- দাদ! নানারকম কাজকর্ম 
ভানেন_-লব ভাল ভাবে চালাতে পারেন, আমি বাপু ও-সব কিছুই পারি নাঁ_ ছানিও না কিছুই ।” 
চিপ এবং তৎকালীন সামরিক পত্রে তার রচনা ও চিঠিপত্রের বর্ণনাগুলি এমন দীবস্থ ও সরস হয়ে উঠত 
বে ধারা তার চিঠিপত্রের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তারাই এ কথা স্বীকার করবেন। মৃত্যুর অল্প আগে 
অন্ধদ্থতার অবকাশগুলি ভরে তোলবার কন্ঠ তিনি স্্ৃতিকখা* লিখছিলেন। এই লেখা আর্ত করে তিনি 
বে কত আনন্দ ও বল পাচ্ছিলেন তা! তার ঘনিষ্ঠ কেউ কেউ জানেন। 

নিজের ক্ষমতার প্রতি বছি ভার একটুও বিশ্বাস থাকত তা হালে আরো! আগেই এটা শুরু করলে আরো 
অনেক কিছুই আমরা জানতে পারতান। বন্সে স্বতিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে _ তা ছাড়া সবকিছুই আর 
তেমন সংলগ্ন থাকে না, তাই লিষতে গিয়ে তাকে প্রচুর পরিশ্রদ করতে হয়েছিল। 

আত্মপ্রভেদাভেদজ্ঞান মীর! দেবীর মধ্যে বড় একটা দেখি নি। আৰি বালাকালে শান্তিনিকেতনে 
যাবার পর তার কাছেই বেশ কিছুদিন ছিলাম । তখনই দেখেছি তিনি আমাকে তার নিজ সন্তানদের খেকে 
একচুলও তকাত কঘনো। কোনো অবস্থাতেই করেন নি। এ ছাড়া তাদের সংসার দেখাশোনা করবার জপ 
যিনি ছিলেন সাহাধ্যকারিশী হিসাবে তার সঙ্গেও আহারে বিহারে বিন্দুমাত্র পার্থকা রাখেন নি কখনো!। 

হীরা দেবী একেবারেই নিশুক ছিলেন না ও তার পছন্দ অপছন্দ অত্যন্ত প্রবল ছিল। সেখানে কোনো 
আপল চলত না। আগেই বলেছি তিনি অত্যন্ত সত্যবাদী ও স্প্টবাগী ছিলেন। এমন-কি, অপ্রিয় সতা 
বলতেও কুষ্টিত হতেন নাঁ_ ফলে অধিকাংশ সময় লোকে তাকে ভুল বৃতত। এ ক্ষেত্রে তিনি অসহিষ্ুই 
ছিলেন। কোনো বিষয়ে তার মতানত চাইলে তা! তিনি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবেই ব্যক্ত করতেন-__ অক্কের 
তাতে কতটা ভালো! লাগবে বা! না-লাগবে সেদিকে দৃক্পাত না করেই । এক কথায় চিন্তার কাজে ও 
কথায় তিনি এক ছিলেন। 

প্রকৃতিকে তিনি বিশেষভাবে ভালোবাসতেন ৷ তা হয়তো গার পিতার কাছ থেকে পেয়েছিলেন । 
গাছপালার প্রতি তার কী অপরিলীম অনুরাগ দেখেছি যাহুবের মতোই হেন তিনি তাহের যেখতেন । 
ছোট ছোট গাছপালার শুকনো পাভাগুলি তার চোখে এত অহম্বর লাগত বে নিজ হাতে সব ফেলে 


১. “আদার ছোটবেলার স্তি" নাদে 'দেশ' পত্রিকার ংং কার্তিক ১৯৯৯ বোকে ও পোঁধ ১০৭৬ পর্যন্ত লাতট সংখ্যার প্রকাশিত। 
দিস্ভারতী ছেকে লে পুত্তকাকায়ে প্রকালের পরিকরন। আতে -স, বি. ভা. প. 


স্মরণ : মীর! দেবী 


দিতেন । গাছের আলবাল যেমন-তেমন ছলে চলত না, তা সুন্দর ও পরিপাটি করে নিকিছ্গে হাখাতেন। 
সব ছিনিসেই তার অত্যন্ত যর ছিল। দীবপ্রস্ত যখন পুযতেন তখন তাদের প্রতি নিখুত বহু দেখেছি। 
তার স্বন্দর বাগালটি দেখে ও ভাব বাগানের শখ দেখে রবীন্্নাখ খুব খুশি হতেন । তাঁর বাড়িটির নাম 
দিত্েছিলেন “মাল । 

রন্ধনেও ভীর বিশেষ অঙ্থযাগ ও দক্ষতা ছিল। বে কাদ্রই করতেন তা এত পরিপাটি করে 
করতে ভালোবাসতেন বে সব কারে তার মত্যন্ত সমস্থ লাগত। 

রবীজনাথের শেধ লীড়ার সময় অধিকাংশ দিন নীরা! দেবীঠ তার পথ্য তৈস্ারি করতেন ॥ জোড়াপাকোহ 
থাকতে ভোর থেকে অধ্যাহ পর্যন্ত লেবার ভার নন্দিতা ও মানার উপর ছিল। নধ্যাহ্ছে বারোটার 
মধ্যে কিছুতেই তার আহাৰ্য প্রস্তুত করে তুলতে পারতেন না বলে নন্দিতা তার মাকে সাহাবা করবার 
জন আমাকে ঠেলে দিত কারণ সে জানত ঘে লকলের সাহাবা তার মনঃপূত হবে না। তরকারী-কাটা 
থেকে পান-লান্রা পরধস্ত লব নিযুত হওগ্রা চাই । কাজেই বাগান ও ঘর-সংস(রের কাজের বাইরে 
কিচু করার তার লবঙ্গও থাকত না। নন্দিতা কিন্তু এ বিষয় তার নাত্বের একেবারে বিপরীত ছিল। 
লেবা-শুধা করবার ও-পহ্িশ্রম করবার তার অস্তৃত ক্ষমতা ছিল। তা ছাড়া সে সব কাহ্ছই অতান্থ 
হত করতে পারত! আঘ্ানবদলে রোগবন্্ণা সহ করবারও ভার কী অআশ্চ্ষ শক্তিই ছিল। মলে 
হত তার দাদামশান্ত্ের এই বিশেষ গুণচির লে অধিকারিণী হয়েছিল! শেষ দিকে মীরাদেবী কলকাতাতেই 
বেশির ভাগ সমস্থ কাটীভেন তার একটা কারণ বে মেয়েটিকে তিনি কর্তার অধিক শ্বেহে গ্রহণ করেছিলেন 
তার মাশ্চ্য শুশ্রহা ও সাহচ্ধ তাকে আনন্দ ও শান্তি দিতে পেরেছিল । ছোট্ট মসছান্ন শিশুর নতো 
করেই জোংস্রা দেবী তাকে তার শেষ নিশ্বাল ফেলার মূহূর্তটি পর্যন্ত অপরিনীন বৈধ ও ভালোবাসার 
লঙ্গে বক্রান্তভাবে সেবা! করেছেল। তার সেবা ও বরের গুণেই মনে হয় অত কঠিন অন্ধ সকেও 
আরে! কিছুকাল তিনি দ্বীবিত ছিলেন! নন্দিতার কঠিন পীড়ার দন্ত দিজিতে তার কাছে নিজের জনবস্থতা 
নিয়ে থাক! তীর সম্ভব ছিল না, তা ছাড়া কলকাতার রাসবিহারী আাভিস্থার এই ফ্রাটটি তার 
ভারি মনোমত ও বড়ো আরামের ছিল সে কথা তিনি তার বন্ধদেরও লিখেছেন অনেক সনত । তার 
শেষ অস্থথের সংবাদ পাওয়া মাত্র ভাব অতাস্ত প্রিস্ন জামাত! ও দুক রুষ্ষকুপালনী কলকাতাস্গ চলে 
এনেছিলেন কিন্তু ছুঃখের বিষ তাকে তার কার্ষোপলক্ষে তার দ্ৃতার আগেই চলে যেতে হয়েছিল। 
মীরা দেবীর ভাম্থরঝি শ্ীদুকা অকুণা আসক্চআলি ও জামাতা রফন্পালনী সর্বদাই ভার খোডখবর 
নিতেন । এঁরা দুজনেই তার অত্যন্ত প্রিত্ব ছিল । কন্তাবিপোগের পর জামাতাই তার পুত্তুপ্য হন্সেছিলেন ! 
১৩৭৫ সালের ফাল্ন সংক্রান্তিতে (১৫ মার্চ ১৯৬৯) ডোর €টা ৩” মিলিটের গময় তিনি ইহলোক 
ত্যাগ করেন। তার আাস্বীত্রবন্ধুবান্ধবরা ছাড়াও নান! প্রতিষ্ঠান থেকে তাকে অদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। 

শান্তিনিকেতনে তার শেষকৃত্য সমাধা হচ্ছ ! 

মীরা দেবীর তিনে ধানের সঙ্গে সঙ্গে রবীঞ্রনাখের রক্তের শেষ চিহ্টুকু অবলুণ্ত হয়ে গেল। 


অমিভা ঠাকুর 


সংকলন 
ধর্ম ও বিজ্ঞান 


মীরা দেবী 


হিবাষ্ট জানাল সংকলিত রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ্মে মীরা দেবী ( অতসী দেবী ) তরুণবয়সে 
রবীহ্র-নির্দিঃ ইংরেনী প্রবন্ধ খেকে সংকলন করে কতকগুলি প্রবন্ধ রচনা ফরেন তীর 
রডলা-নিদ্শনন্পে এর একটি ১৩১৮ শ্রাবণ সংখ্যা প্রবাসী থেকে পুন্মূ'ত্রিত হল। 
এঁচিক্তচ্ন দেব মীরা দেবীর এইসকল প্রবন্ধের কতকগুলিব একটি তালিকা করে 
দিয়েছেন, সেটিও পরে মুত্িত ছল । 
বে-সকল আয্যস্মিকভাব আমাদের সমাজ ও জীবনের মূলগত সেগুলি যখন ক্ষকালের জনন আচ্ছন্ন হই 
আবার পূর্ণ তেছে উদ্দীপ্ত হইস্থা উঠে তখন চিন্তাশীল বাক্তি যাত্রেরই আনন্দের কারণ হন্ব। বর্তমানে 
আানাদের সেইরূপ সময আপিগ্নাছে । কিছু দিন পূর্বে বেক্ুপ ছিল আজ তদপেক্ষা! ধর্মের জানগত ভিত্তি 
অনেক বেশি দৃঢ় হইয়া উহিস্বাছে। সে সমন্ধে মানর! একট! মানসিক অশান্তিতে ছিলাম ভগ হইতেছিল 
ধর্মের মূল বদি বা ভূমিসাৎ না হন্ছ বুঝি বা টলে। বিজ্ঞানের নৃতন মাদকতা আমাদের মন্ডিষ্ক 
প্রবেশ করিনা অনেক পীড়া এবং প্রলীপের কারণ ঘটাইক্সাছিল। ডাহা! ছাড়া প্রতিদিন নৃতন সত্য আবিষ্কৃত 
হওয়াতে তাহাদের লব নব তাংপর্থ লাভের জন্তু বাম চকল হইয়া উঠিতেছিল | জীববিজ্ঞান ও প্রক্কতি- 
বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে-সকল বড় বড় বৈজ্ঞানিক মূলতর আবিষ্কৃত হুই্াছিল তাহাতে আমাদের চিন্তাপ্রণালীর 
পরিবর্তনের আবস্তক ঘটিল। আমাদের মলোরাছ্বো। একটা বিপর্যত্ব দশ! উৎপছ্জ হইয়া আমাদের কাছে 
সমস্তই যেন অনিশ্চিত করিয়া তুলিল | 
এইবপ সময়ে খে ধর্মবিশ্বাস সংকটাপন্ন হইস্থা উঠিবে ইছা অনিবার্ধ। চিন্তাশক্তিহীল বাক্কিলাই বে- 
কোনো অপরিচিত সত্যের অন্থাদত্রে বিপদের আশঙ্কা করেন। নূতন কোনে! ভাবকে গ্রহণ করিতে হইলে 
চিন্বাপ্রণালীতে ও কর্মক্ষেত্রে উভত্্ই পরিবর্তন সাধন করিতে হয়। লেইজন্ত তাহা আমাদিগকে উদ্ভ্রান্ত 
করিত তোলে আমাদের বিরাগের কারণ হইয়া উঠে। 
পৃথিবীতে লহসা বদি শ্ব্গরাঁছোর আবির্ভাব হইত তাহা হইলে নিশ্চন্ইই তাহাতে নানা লোকের নানা 
স্বার্থে ও ব্যবসায়ে আঘাত লাগিত হতরাং তাহারা প্রতিকূল হইস্থা উঠিত । তেমনি বদি হঠাৎ চরম সতাও 
প্রত্যক্ষ ছইত্না উঠে তবে নানাবিধ চিরাভ্াস্ত সংস্কারের দধ্যে বাহাদের মল নানা প্রকার আরাম ফাদিা 
বসিষ্থা আছে তাহার! পীড়া অহডব ন! করিহা থাকিতে পারে না। 
শুধু বে পরিবর্তনের বিভীবিকাই অশান্তির কারণ তাহা নহে । আমরা যে সময্নের কথা বলতেছি তখন 
তবজ্ঞাল সম্বন্ধেও মান্য এখনকার চেছে অনেক কাঁচা ছিল। তখন সমস্ত নৃত্তন তথ্যকেই মাহ্থ্য ইঞ্জিয়বোধ- 
প্রধান স্কুল জড়বাদের দ্বারা ব্যাখ্যা করিত, স্তরাং সহজেই সেই ব্যাখ্যা নাস্তিকতার অভিমুখে অগ্রসর ছইত। 
কিন্তু এখন আমানের দর্শনশাত্ন অনেক উন্নতি লাভ করিস্বাছে ; এইজন্তই এককালে যেসকল বৈজ্ঞানিক 
সত্যকে আমরা গ্রলক্কর বলিত্না ভর করিতাম এধন সেই-সমস্ত সতাকেই জ্াানোজতির সহায় বলির! স্বীকার 


সংকলন 


করিস! শান্তভাবে গ্রহণ করিতে পাহিতেছি। ইচ্ছার কলে ধর্ম ও বিজ্ঞানের বিরোধের কথা আর আর: 
শুনিতে পাই সা এবং অভিবাক্তিবাদই সকল রহস্যের মীমাংসাস্থল ও সকল আনের মূল আশ্রন্ন এই ভূল 
ধারণা ঘূচিয়াছে। 

এইজসক্নই আজকালকার দিনে ধর্মকে মানবলদাজ্ছের একটি মহৎ পদার্থ বলিত্না সকলে সমাদতের সহিত 
শ্বীকার করে +_ইহা খে আমাদের পশুপ্রক্ৃতিরই একটা উচ্চতর পরিশান মা এ কঙ্া এখন আর অদ্ধা 
লাভ করে না। অডিজ্ঞে্ততাবাদী ( ৫77216581 ) পণ্ডিতগণ বলিতেন কোনো জিনিলকে বিতে হইলে 
কি হইতে তাহার আছিন উৎপত্তি তাহা আলোচনা করা আবশ্যক, তাছার প্রথম উন্মেষের অবস্থায় তাহাকে 
বিচার করিয়া দেখিলে তবেই তাছার প্রকৃত পরিচন্ন সম্ভবপর । যাহুষের নৈতিক ও শ্াধাত্মিক ধারণাগুলি 
সম্বন্ধে এই দুক্তি প্রশ্থোগ করি তাহারা স্থির করিয়াছিলেন ৰে বেহেতু মাহবের জীবনে শারীরিক অন্ভৃতিই 
সরবপ্রথমে প্রকাশ পার অতএব আমাদের উচ্চতম বৃত্তিগুলিও এই মূল উপাদানে গঠিত | ইহা হইতে তাহা 
এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইলেন খে মূলত ধর্ম উন্নত পাশবিকতা ভিন্র আয় কিছুই নহে এবং তাছার নীচ 
উৎপত্তির সংবাদ ঘে জানে সে তাহাকে লইন্া আর বড়াই করিতে পারে না। কিন্ত এই-সফল 
অহ্ষাশকেরা সমন চিন্তাকে গুল রেধায় আকিয়া ও প্রাকৃতিক জগতের সহিত সকল বিষয়ের সাদৃন্ত কনা 
করিত্রা বিষম জমে পড়িস্বাছিলেন | যে-কোনো! পদার্থের মধো বৃদ্ধি-ধর্ম আছে অর্থাৎ যাহা) ক্রমশ অভিবাক্ত 
হইয়া উঠিতেছে তাহার প্রকুতি বুঝিতে হুইলে তাহার গোড়ার দ্বিকে তাকাইলে চলে না । তাহার পরিণত 
অবস্থার মধ্যেই তাহার বার্থ তাংপর্ধটি পাওয়া দার | যীজে নহে কিন্তু পরিণত বৃক্ষটিতেই আমরা বৃক্ষের 
হাথ স্বন্ধপ নিতে পাছি । এইরূপে চিন্তা করিব দেখিলেই বুবিতে পারি যে পাশব স্বার্থপরতা ছইডেই 
ধর্মবোধের উৎপত্রি এই সিদ্ধান্ত লতা নহে | বস্তুত কালের মধ্য দা বিশ্ব ক্রমশ পরিণতির দিকে চলিয়াছে, 
এই ক্রঘবিকাঁশের কোনো! একটি বিশেষ পর্বকেই মূল বলির! গদ্য করা কোনো মতেই চলিতে পারে না । 
মূলে নহে ফলেই, আরস্তে নহে চরনেই বস্তুর পরিচন্ন পাওদ্া যাছ, কলেন পরিচীতে | অতএব নাহ্‌: 
মন পথধার্থটা কি তাহা জানিতে হইলে মিলের উপদেশ অঙ্থলারে আমরা খাত্রী-ক্রোড়ের শিশুর অপরিক্ণুট 
মনের মধ্যে উকি যারিতে চেষ্টা করিব ন!; কিন্তু সাহিত্য বিজ্ঞান ও পভাতার ইতিছাসের মধ্যেই 
আমাদিগকে অহুলদ্ধান করিতে হইবে ॥ সেইরূপ ধর্ববোধের প্রকৃতি কি তাহারই খোদ করিতে গিত্না আদিম 
কালের মায়ের স্বপ্র এবং কুলংস্কারে অরণামখ্যে প্রবেশ করিলে তাহাতে কৌত্ৃছলবৃত্তি চরিতার্থ হইতে 
পারে_এআর অধিক কিছু নয়। বস্তুত জগতে বে-দকল বড় বড় ধন পরিণতি লাভ করিয্নাছে 
ভাহাদেরই প্রতি পর্যালোচনা করিলে তবেই ধর্ম জিনিসটা যথার্থ কি তাছা আমরা বুঝিতে পারি । 

এইক্সণে সম্প্রতি আমাদের অঙুসন্ধানেয প্রনালী পরিবতিত হইয়াছে; সেইসপ্র, এধন অধরা ধর্মকেই 
সমস্ত জীবনের চুড়! এবং মহুস্কত্বের চক্সম বিকাশ বলিম্বা গণা কবি। 

আক্কাশ বিজ্ঞান ও দর্শনের অখ্ একটা হুস্প্ট অধিকারভেন্ ছটিক্াছে। আমরা বত কিছু অভিজ্ঞতা 
লাভ করি এক্ষণে তাহাকে ছুই পৃথক শ্রেণীতে ভাগ কবিতা দেখা হইয়া থাকে | বিজ্ঞান আবিষ্কার করে, 
বণনা করে, ঘটলাগুলিকে ভাছাদের দেশকালগত নিয়মের সহিত হিলাইক্সা ছেখে। দর্শ-শা তাহার 
কারণ তব ও তাৎপর্ধ নির্গ্ন করে। পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার দ্বারা আমরা এই অভিজ্ঞত!-লন্ধ তথাগুলির মধ্যে 
একটি একাজ খুজিয়া পাই | এই তথাগুলি আমাদের প্রিন্ন হউক আর নাই হউক, তাহাদিগকে আমরা 
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কোনো কাঙ্গে লাগাইতে পারি আর না পারি তাহাদের অস্তিত্বকে খুচাইবার নহে, তাহারা খাকিবেই। 
কোনে! শাত্ববাকোর সহিত সংগতি থাকা না খাকা, ভালো লাগ! না লাগার সহিত ইহাদের কোনো! 
সম্পর্ক নাই, ইহারা পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও প্রহাণের অধিকারভূত ৷ ধর্মলভার মলা বা কোনো সাধারণ 
সভার বিধানে ইহাদিগকে ঠেকাইক্আা রাখিতে পারে না । বদি কোনে! শান্ত ইহাদিগকে অস্বীকার করে 
তবে শাহকেই অপনানিত হইয়া! হার খানিতে হইবে, কিন্তু যেমনই হউক বিজ্ঞান কেবল বর্ণনাই করে, 
ব্যাখ্যা করে লা। চরন তাৎপর্ধ ও ব্যাখ্যার জন্ত আমাদিগকে দর্শনের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে ছয়! জানের 
পুর পরিতৃত্তির জন্ত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ছুই দিকের প্রশ্বেরই উত্তর আবিশ্রক হস্ব। অবস্ত পৃ্ণন্িপে এসকল 
প্রশ্নের উত্তর আমরা পাই নাই কিন্তু এই ছুই জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রকে পৃথক বাখাতে এবং উডদ্কেরই গৌরব 
স্বীকার করাতে উভয়েই বিনা-বিরোধে পাশাপাশি বাস করিতে পারে । এই কারণেই আজকাল ধর্মকে 
লইয়া বিজ্ঞান দর্শনের বিরোধ-সম্ভাবনা নাই । 

আমরা হন কেনো পরিবর্তন দেখি তখন কোনো-লা-কে নো ভ্রবাকেই সেই পরিবর্তনের কারণ বলিয়া 
ভানি। কিন্তু দর্শন ও বিজ্ঞঃন উভত্লেই এখন দুশ্তঘান স্পর্শগোচর পনার্বকেই চরম বলিয়া গণা করে না। 
এই-লকল ্রবাকে আমরা যতই কেন বাবছারে লাগাই ও সাপিত্া জুখিয়া দেখি, ইহাদের যথার্থ প্রক্তিটি 
ছানিতে পারি লা। ইঙ্দিতগ্রাহ ভ্রব্যকে ইন্জিত্ববোধসূলক অভিজ্ঞতার ভাষায় ব্যাখ্যা করা সহক্গ এবং 
লেইক্পে ব্যাখ্যা করিলে তাহার রহক্ষটুকু আর থাকে না! কিন্তু বলি আমর! প্রশ্ন জিজ্ঞাস। করি যে বস্তু 
পদার্থ টা আসলে ফি, অমনি চক্ষে অন্ধকার দেখিতে থাকি | প্রক্কৃতিবিজ্ঞানবিৎ ও রাসাক্থনিকগণ বলেন থে 
অপুর সর্মতীই বস্তু ও সেই অপুগুলি মাবার পরমানুতে বিভক্ত, এব: সম্প্রতি প্রমাপুগুলিকেও আবার মারো 
সুস্থ পদার্থের সবার বলা হয়। আমাদের অনুসন্ধান আরো অগ্রসর হইতে থাকিলে 'জারো৷ গভীরতর 
রহমতের মধো প্রবেশ করি এবং তখন শুনা বার বস্তু নাকি আকাশ পদার্থের আবর্ত ৰাত্র । এইন্ধণে ক্রমশ 
আমরা এই সিন্ধাস্থে উপনীত হই যে আমাদের চারি দিকে যেসকল ত্রব্য দেখিতে পাইতেছি তাহাদের 
কোনো হ্বতঙ্থ অস্তিত্ব নাই, তাহারা তাহাদের অতীত কোলো একটি শক্ির ক্রিত্থা মাত্র । অবশেষে 
স্পেন্সরের সহিত একবাক্যে বলিতে হুর বে, মাহুয সর্বদাই একটি জলীৰ নিতা শক্তির সন্মুখে রহিত্বীছে এবং 
লেই শক্তি হইতেই সমস্ত পদার্থ নিঃস্থত হইতেছে। এই সিদ্ধান্তটি যেননই সত ছউক-না-কেল ইছা হইতে 
স্পট প্রতিপন্ন হইতেছে বে, কারণ-তত্বের সমস্তাটিকে আপাতদৃষ্টিতে যতই সহজ মনে হউক বস্তুত 
উচা রহস্তে পূর্ণ। বে কারণ-তব্ব প্রাকৃতিক পরিবর্তনের মূল তাহাকে এক্ষণে আমর! কোনে! দৃক্তমান 
পদাখেই প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেখি নাঁ_ আমা! তাহাকে কোলো একটি আদি শক্তির মধোই অবস্থিত বলিয়া 
স্বীকার করি। 

তারহীন টেলিগ্রাফের বিঘ় একবার ভাবিত্বা দেখিলেই বুকিতে পাৰিব যে আমাদের চারি দিকে 
একটি অদৃশ্থ শক্তির বছা রাজ্য আছে এবং বিজ্ঞান ও দর্শন এই দৃশ্যমান জগতের ঘটনাবলীষে কেন থে 
সেই অন্ত শক্তির প্রকাশ বলিয়া থাকে তাহারও কিক্িং আভাস পাইব। অতএব দেখা যাইতেছে 
দৃশ্তসান ব্রব্যগুলিকে স্বত সা বলিঙ্কা না সানিঙ্থা তাহাদিগকে বদৃন্ত শক্তির ক্রিয়া বলিক্থাই আজকাল 
গণ্য করা ছয়। 

এইন্ধপে মাহুষের ধর্মজ্ঞান একটি মন্ত ফললাভ করিছাছে। প্রচলিত নাস্তিকবাদ ও জড়বাদ একেবারে 


সংকলন 


লোপ পাইয়াছে। আমাদের চিন্তাবৃতি যে অবস্থাত্র প্রকৃতির মধ্য দিত্বাই সকল ব্যাপারকে দেখিস্তা থাকে 
লে অবস্থার প্রকৃতি ঈশ্বরের প্রতিহন্বী হইন্সা উঠে। তধন মনে হত ঘে প্রন্থতিই অধিকাংশ কাজ সম্পন্ন 
করে এবং যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে তাহাই কেবল ঈশ্বর করিয়া থাকেন প্রচলিত ধর্ন-সমাদ্গ 
এতদিন এই প্রকারে চিন্তা করিত আসিঙ্গাছে বলিহাই প্রক্কৃতি মাঝে মাঝে ঈশ্বরকে ঠেলিয়া লিছেই 
সমস্ত স্থান জুড়িবার উপক্রম করিক্্াছে | সেইজন্তই বিজ্ঞানের কোনো নৃতল রাজ্য আবিক্ৃত হইলেই 
এ পর্যন্ত ধর্ম-সদাজ চৰল হইয়া উঠিক্নাছে, কারণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের যত বিস্তাু হইত্রাছে সঙ্গে 
সঙ্গে ঈশ্বরের ক্রর্তৃত্রাজ্য আমাদের পক্ষে ততই সংকুচিত হইত্বা আসিতেছে কিন্তু যধল দেখা যায় যে 
ভগবানই সেই অনস্ত নিতাশক্তি ধাহা হইতে সমস্ত উৎপন্ন হইতাছে; অথবা সেন্ট.প্রলের ভাষাত বলিতে 
হইলে__ধাহার মধ্যে আমরা বাল করি, চলি ফিরি, ও যাহার মধো আনরা মস্তিত্বলাভ করি-_ তখন 
আমাদের বিধানের মার কোনো কারণ থাকে ন|। তখন আর প্রকৃতি ঈশ্বরের প্রতি্বন্থী নহে কিন্ত 
ভাহারই প্রকাশনাআ। প্রাকৃতিক নিয়ম তাহার কার্ধপ্রণালী মাত্র। প্রাকৃতিক ঘটনাবলী তাহাই 
জ্ঞানের কূপ । 

এই কথাটিই ধর্মের মর্মকথ!। টঈশ্বরই বে সকলের মূলে বহিয়াছেন ধর্ম ইছাই বলিতে চাহিদ্বাছে। 
তবে তাহার স্ৃষ্টিকার্ধ কি প্রণালীতে চলে সে সন্বদ্ধে ধর্ম কিছু বলিতে চাহে না; সে বে-প্রণালীই 
হউক-না-কেন তিনি মূলে আছেন এইটুকু হইলেই হইল । তিনি যদি তাহার এক হাদেশেই ডোোতির 
সরি করিত্রা থাকেল তো ভালো, আর যদি ঘুগ যুগান্তর ধরিয়া তাহার স্থির মভিব্যক্তি হইয়া থাকে 
তো আরো ভালো | বতক্ষণ ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সমস্ত সম্পল্প হইতেছে বলিব স্বীকার করা যায় ততক্ষণ 
প্রণালী লইস্া ধর্মের কোনো আপত্তি থাকে না। 

জাগতিক কাঁরণ-তবেহ কেবল আকার এবং প্রপালীই বিজ্ঞানের আলোচ্য । তাহার প্রকৃতি ও 
অভিগ্রাপ্ের আলোচন! দর্শন ও ধর্মের অধিকারভৃত | এইকপে অধিকারের শ্রেণীভে ছও্লাতেই, 
অভিবাক্তিবাদের প্রবর্তনাকালে ধর্মসমাজে যে আতঙ্ক উপস্থিত হুইন্রাছিল এখন তাহা সম্পূর্ণ নিরন্ত 
হইম্বাছে। এক সময়ে লোকে কম্পন! কয়িয়াছিল যে বাহা বিশেষ একটা কিছুই নহে বলিলেও হন্্ ডাছাও 
কেবলমাত্র কালপ্রভাবেই সমস্ত উৎপন্ন করিতে পারে) কিন্তু এখন সে মোহ কাটি গি্া এ কথা 
ঝুবিদ্বাছি যে 'অভিব্যক্তিবাদ একটি মূল কারণশক্কির বাহ কাপ্রশীলী মাত, তাহার মধ্যে কর্তৃত্ব কিছুই 
নাই । অভিবাক্তিবাদ হইতে আমরা কেবল এই কথাই বুবিয়াছি বে কোনো জিনিসই হঠাৎ সৃষ্ট হয় 
নাই বা প্রথম হইতেই সর্বাক্গদস্পূর্ণ হয় নাই) ধর্মতত্বের একমাত্র হিত্ান্ত এই ঘে কোন্‌ শক্তি মূলে 
থাকিশ্রা সমস্ত ঘটাইতেছে এবং এই অভিব্যক্তির মধ্যে ক্রম-উন্নতির পরিচত্ন আছে কি না? ঘদি সেই 
পরিচত্ন থাকে তবেই ধর্মের পক্ষ হইতে চিন্তার কারণ দূর ছত্র | অভিব্যক্রিবাকে বদি কেবল অন্ধ 
পরিবর্ভল-পরম্পরা না বলি তা। হইলেই স্বীকার করিতে হত্ব যে উহা একটি লক্ষোর দিকে অগ্রসর 
হইতেছে। জগতের অভিবাক্ধির মধ্যে এই হে সন্মুষের দিকে লক্ষ্য স্থাপনের ভাবটি মাছে ইহাই 
জগৎবিকাশের মূলে জ্ঞানের অস্তিত্বের পক্ষে প্রধান ঘুক্তি। বে কারা-তক হতবসবলক, তাহা কেবলমাত্র 
অতীত ঘটনার পরিণাম, বাহ জ্ঞানমৃলক তাহাই ভবিস্বভের অভিমুখে আপন অভিপ্রান্তকে অগ্রসর করে। 

ধর্ময়ান্েও অভিবাক্তির নিয়ম কাজ করে, এই ধারণার ধর্ম পূর্বাপেক্ষা অনেক বললাভ করিছাছে। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৭ 


এক্ষণে আমরা কোনো ইঙ্গিত বা অলৌকিক কোনে। ঘটলার মধ্যে ঈশ্বরের শক্তিকে প্রতিপন্ন করিতে 
চেষ্টা রুরি না, কিন্ত তাহারই এই জগতের মধো আমাদের ইতিহাস, বিজ্ঞান ও জীবনের মধ্যেই তাহাকে 
উপলঙ্ধি করিতে চেষ্টা করি। তিনি সর্বত্রই রহিত ছেন এবং তাহার ক্রিয়া নির্ভরযোগ্য নিত্রনের মধা দিস্বা 
অগ্রলর হইতেছে | এমন-কি খৃষ্টানদের মধোও এই বিশ্বাস ছিল হে যাহা-কিছু নিত্নমবহিহূর্ত ও স্বছাড়া 
তাহারই নধো ঈশ্বরের বিশেষ আবিভাব। কিন্তু আমরা আধ্যাত্মিক অষ্বদৃ লাভ করিলেই বুঝিতে 
পারি যে আভাান্তর অপ ও বচির্জগং থে অমোদ নিরনের দ্বারা চালিত হইতেছে তাহার মখোই ঈশ্বরের 
চিরস্কন পচ়িচত্র । যাছা-কিছু প্রাকৃতিক তাহাকে এবন আমরা! আর অনৈম্বরিক মনে করি না, কিন্ত 
প্রকৃতির মধ্যেই দিব্যকে উপলন্ধি করিতে চেষ্টা করিয়া থাকি। 


মীরা দেবীর রচনা-সুচী 


১৩১৬ সালে রবীজ্রনাথ “শ্বতঃপ্রবৃত্' ভাবে প্রবাসীর সংকলন ও সমালোচন বিভাগের ভার লইয়া, দেশী 
বিঘ্বেণী ইংরেছি কাগজ হইতে সারগর্ত ও চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধের সারসংকলন শাস্ভিলিকেতনের অধ্যাপক ও 
আকন ছাত্রদের দ্বার! রচলা করাইবার ব্যবস্থা করিঘ্াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কন্সা! অতসী বা মীয়| দেবীও 
এই সংকলযিতাদের অস্ততম ছিলেন। এই আরোছন প্রবাসীর ও বিভাগ উঠিয়া যাইবার পরও কিছুকাল 
চলিয়াছিল। এবং ১০১৮ লালে যখন রবীন্্নাখ শত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকতা স্বীকার করেন তখনো! 
এইরূপ সংকলন প্রকাশিত ছইতে থাকে | মীরা দেবী কৃত এইরূপ একটি সংকলন এই সংখ্যায় পুনর্মুত্বিত 
হইল। মীরা দেবীকে লিখিত রবীন্নাথের একটি চিঠিতে’ এই প্রবন্ধের সম্বেহ উল্লেধ--“প্রবাসীতে তোর 
ধর্ম ও বিজ্ঞান বেরিয়েছে_দেখেছিস্‌ ত ?' 

মীরা দেবী -কৃত এইজাতীয় সংকলনের একটি তালিকা! নিয়ে মুত্রিত হইল : 
প্রবাসী ৷ সংকলন ও সমালোচন 
১৩১৭ 
আশ্বিন 

ভারতের তাগবত ধর্ম 

১2-৮ টানে ধর্ম-ইতিছাসের সার্যজাতিক সভার প্রিহ্নব্সন্‌ কর্তৃক পঠিত প্রবন্ধের সারমর্ম । 
কাতিক 


হিন্দুধৰ্শ্ম ও রাষ্ট্রনীতি 
ধৰ্ম্ম ইতিছান আলোচনার আন্তর্জাতিক লতায় সার্‌ আলক্রেড, লার্বাল কর্তৃক পঠিত প্রবন্ধ হইতে 
সংকলিত । 


পর্দ্যা এ) চিঠিপত্র চরুর্ব বণ্ড ( পোঁৰ ১৯৫) 


মীরা দেবীর রচনা -স্থচী 


পৌষ 
হিন্দু মুসলমান সমস্যা 
১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ভিসেম্বরে ‘ইণ্ডিয়ান রিভিনু”তে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত মুশ্টর ছোসেন কিদ্বাই -লিধিত 
প্রবন্ধের সংকলন । 
মাঘ 
প্রাচীন ভারতে বিদেশী 
ইন্ডিয়ান রিভিযু' হইতে লংকলিত । 
চৈত্ত 
মৌর্ধা সাজাজোর লোপ 
এশিয়াটিক লৌলাইটির পত্রিকা মহামহোপাধার প্রযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী -রচিত প্রবন্ধ হইতে 
সংকলিত । 
১৪১৮ 
শ্রাবণ 
ধর্ম ও বিজ্ঞান 
ছিবার্ট জর্নাল হইতে সংকলিত । 
আশ্বিন 
ডাউলিং 
জনৈক পাড়ী সাহেব -লিখিত F70০ ₹h৪ Bottom Up এৰ হইতে গৃহীত একটি চরিত্রের বিবরণ । 


১০২৯ 


মাঘ রি 
দরিদ্র ডিউক / সতাঘটনা! 
From the Bottom UP গ্রন্থ হইতে সংকলিত । 
তত্ববোধিনী পত্রিকা । নানা কথা 
১৮৩৬ শক | ১৩১৮ 
আবাঢ় 
জাতির স্বাতস্ত্য, রণক্ষেত্ের কুকুর, পাজাবের বিবাহপ্রথা 
শ্রাবণ 
শীলশিক্ষা 
আশ্বিন-কাতিক 
হাতীর দস্ত চিকিৎসা, ফ্রেস নাইটিঙ্গেল । 
এই তালিকার বত From The Bottom Up: the life Story of Alexander Irvine প্রস্থ 
সম্পর্কে উল্লেখ করা বাঁইতে পারে বে, এধানি একসমরর রবীজ্জনাছের বিশেষ প্রিয় গ্রন্থ ছিল__ শান্তিনিকেতনের 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৭ 


তৎকালীন জধ্যাপকদের কাহীকেও কাহাকেও লিবিত পত্রে সে কথা জানিতে পার! বায় । এইরূপ একখানি 


পত্রের অংশ নিয়ে উদধৃত ছইল_ 
শলেই From the Bottom UP নামক বইটি পড়ে ফেলেছি। ভারি উপকার পেত্রেছি। আমাদের 


যেখানে দৈন্য সেই জাগ্রগাটা খুব স্টন্ধপে ধরা পড়ে গেছে। সেইদিকে এবার আমাদের বিশেষ করে 
দৃক্ীপাত করতে হবে। বিগ্াল খুললে এবার আমি আমাদের সেই শক্তির দিকটা! গড়ে তোলবার জন 


যথাসাধ্য চেষ্টা প্রবৃত্ত হব ।*২ 
শ্রচিত্তর্রন দেব 


২. শান্বিসিকেন্ডন-আশদের জংকানীন অন্ধাপক কালিদাস বুকে লিখিত পড্র। দিদ্বতারতী পরিক। আমা? ১০৪* 


প্রতাপরুদ্রের ঈঈচৈতম্যকৃপা প্রাপ্তির কাল ও ফলাফল বিচার 
বিমালবিহারী মলগুমদার 


্বন্পুতাপের অন্তর্গত উৎকলঘণ্ডে (৬৯) আছে যে উৎকলদেশের অধিবাসীরা সকলেই বৈফাব। বৈষ্ণব 
বলিতে খিনি একবার মাত্র বিষ্ণুনম উচ্চারণ করেন তাহাকে যেমন বৃঝাক্স আবার তেৰলি খাহাকে 
দর্শন করিলেই দুখে কুষ্চলাম আসে তাঁহাকেও বুঝা! প্রতাপরুত্র গর'ধনেবের মুখ্য সেবক । তাহার 
থন্থত্বের তৃতীক্গ বংসরে, অর্থাৎ, ১৪22 ই্রস্টাধে, পুরীতে তিনি একটি অনুশারন ওড়িত্বা ভাষাম্গ লেখাল। 
তাহাতে তিনি তাহার পিত! পুরুযোত্তমদেবের যতন নিজেকে “গৌড়েশ্বর, লবকোটীকর্ণাট কলবরশেধর' 
বলিয়া পরিচিত করেন। বস্তত: বাংলাদেশের গঙ্গাতীর ছইতে আরম্ত করি! সুদূর কর্ণাউদেশ পন্য 
তাহার সাস্াক্গ্য বিস্বত ছিল। তাহার কুলগুরু দ্রীবদ্দেব ‘ভক্তি ভাগবত’ নামক কাবোয় শেষে ( স্গোক 
৩*) নিজেকে রুষ্ণভক্ত বলিগ্বাছেন। তিনি লিখিস্রাছেন যে বীরভত্র অর্থাৎ প্রতাপরুদ্র ১৭ বছর বসে 
পিংহাপনে অধিরোহণ করেন এবং পিতার মৃত্থার তিন পক্ষের (দেড় নাস ) মধো গোৌড়রাত্জকে পরাজিত 
করিদ্বা গঙ্গানদীতে পিতার তর্পন করেন (শ্লোক ২৯) এই বীরযা্রা তাহার অদুশাসন-লিপিতে 
১০1২৭ বছর বন্তসে লিখিতেছেন যে পুরীর মন্দিরে প্রত্যহ সন্ধ্যা-ারতির পর হইতে আরন্ত করিঙ্গা 
বড়শ্ঙ্গার অর্থাৎ শয়নকালের পূর্ব পর্থস্ক গীতগোবিন্দ নৃতা হইবে । ঠাকুরের পুরাতন লটীসম্প্রদা এবং 
তেলেঙ্গী সম্প্রদায় গীতগোবিন্দ ছাড়া অন্ত কোনো গান শিখিবে না ও গাছিবে না ও অন্ত কোনো নৃত্য 
নাচিবে না । মন্দিরে আরও যে চারজন বৈষ্ণব গাঙ্গক আছেন তীহারাও গীতগোবিন্দ গান গাহিবেন। 
খাহারা এঁ গান জানেন না তাহার! উহ ভাহাদের নিকট শুনিয়া শিখিবেস | যদি কোনো পরীক্ষক 
(পরিদর্শক ) অন্ত কোলে! গীত ও নৃত্য করিতে দিবেন তীহারা জগরাখের দ্রোহ করিতেছেন জানিতে 
হইবে (Journal of the Asiatic Society, Bengal, 1893 No. 2 : উড়িয়া লেখ বিষন্পজে মলোনোহন 
চক্রবর্তীর প্রবন্ধ) । এই লেখ হইতে স্পষ্ট প্রমানিত হত্ন যে এীচৈতম্বদেবের পুরীতে ১৪১০ খ্রীষ্টাব্দের 
ফাস্তুন মাসে পৌছিবার এগার বৎসর পূর্ব হইতেই প্রতাপকজ রসিক-সমপ্রদায়ের আস্বাস্থ গীতগোবিন্দের 
পরম অনুরাগী ছিলেন। 

ওঁ প্রনাণ দৃঢ়তর হয় রায়রামানন্দ-কৃত ‘জগন্াথবন্নড’ নাটক হইতে। রামানন্দ রাহ এ নাটকে 
নিজের পরিচত্ন দিয্নাছেন “পৃশ্বীশ্বর’ অর্থাৎ রাজা ভবালন্দের পুত্র বলিঙ্া | “দগাল্সাথবলীভ' শরচৈতন্তের 
সহিত মিলন ঘটিবার আগেই লেখা হইয়াছিল, কেলল! উহাতে প্রচৈতন্তের কোনা উল্লেখ নাই এবং 
প্রতোক গীতের শেষে গঙ্গপতি রুত্রের নীম কোনো-না-কোনোভাবে লা হইস্থাছে। কবি যে তখনও 
পুরাদস্বর রাজসভাসদ তাহা! বুঝিতে কষ্ট হয় লা। তথাপি এ নাটকে দেবা যা যে জয়দেব যে রসিক 
সমপ্রদার্ের কথা লিখিক্লাছেন তাহা উ২কলে বেশ প্রভাব বিস্তার করিগাছিল। কুষেঃর মুখে একটি গান 
দিয়া তাহার শেষে লেখা হইত্রাছে _ 

গজপতিরুত্র মৃঘে বদন বচনমিদং রসিবেষু। 
রামানন্বরায় কবি ভণিতং জনয়তু মুধমখিলেযু ॥ 


৫৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবগ-আদ্বিন 


অর্থাৎ গজপতি প্রতাপরুজরের হর্ষের জড় বামানন্দ রায় কর্তৃক রচিত সধুছদনের এই বচন রসিকদের 
আনন্দঘন করুক | এ নাটকে রাধিকার সহীর নাম বদনিকা, ললিতা বা বিশাবা নহে; বিদূষকের 
নামও মধুরঙ্গল লহে। ইহার যানে এই যে র্ূপগোস্বামীর ‘বিদদ্ধমাধব’ 'ললিত-মাধব' ও 'দাসকেলি- 
কৌছুদী তখনও লিখিত হচ্ছ নাই বা উৎকলে প্রচারিত হস্ত নাই। কিন্তু হাধারুঞ্চলীলাকে অলৌকিক 
বলিঘ্া উৎকলের বিদন্ধজন গ্রহণ করিহ্বাছেন। ‘জগর্লাখবন্নড' যে ১৫১ ন্টান্ের পূর্বে লিখিত হইন্বাছিল 
তাহার অন্রতম প্রযাদ পাওয়া বাছ প্রস্থাবনার দশম ক্সোকে | উহাতে সেকন্দর শাহ (১৪৮2-১৫১৭) 
কন্থরে লুকাইতেছেন । ফলবর্গ বা গুলবর্গার বাহমনী বীর হুপতি ছলছল চোখে পরিবারবর্গের দিকে 
তাকাইতেছেন, প্তচ্ররাতের নৃপতি (মীমৃ্ধ বেগারাছা ১৪৫৮-১৫১১) নিজের রাডাকে জীর্ণ অরণা 
বলিক্া ভাবিতেছেন এবং গোৌড়েশ্বর হুসেন শাহ ( ১৪2৩-১৫১৯) প্রবল বাছুর বেগে চালিত সমুদ্র 
পোতারড় ব্যক্তির তা নিজেকে মনে করিতেন । যদি বিভ্তত্ননগরের সিংহাসুলে কুষদের রাত্রের (১২৯৯ 
১৫২৯) অধিরোহণের পরে এ নাটক রচিত হইত, তাহা হইলে তাহার নামের উল্লেখও উহাতে থাকিত। 
প্রস্তাবনা পুত্রধার বলিতেছেন বে বিপক্ষ রাছাছের কালাদ্রিশ্বন্ূপ শ্হরিচরণাশ্রিত প্রভাপক্ত্র এ নাটক 
বঅভিনগ্স করিতে আছেশ বিয়াছেন। 

প্রতাপক্ত্রের নামে 'সরম্বতীবিলাস* নামে একথানি স্বৃতি বা বাবহারশাস্তের গ্রন্থ প্রচলিত আছে। 
জঃ কাণে বলেল বে দাক্ষিণাতো হিন্দুজাইন বিঘত্রে মিতাক্ষরার পরেই সরহ্তীবিলালের প্রামাণিকতা ৷ 
উদার প্রথম স্লোকে শিবের বন্দনা আছে। তাহার পর হুহমাল জগন্নাথ গোপালরুষ্ণ ও দুর্গার বন্দনা 
আছে। লোম লক্ষ্মীধর নামে এক পণ্ডিত ‘সৌন্দরলহ্রী’-টীকার শেবে লিখিশ্নাছেন যে তিনিই 
গ্রভাপরত্র নাম দিলনা ‘সযন্বতীবিলাস' লিখি্রাছিলেন। তিনি কষ্দেব রায়ের হাতে প্রতাপরুতের 
পরাহস্থের পর পর।ছিত প্রভৃকে ছাড়িয়া বি্গীর অধীনে চাকুরি লইস্থাছিলেন। এ ধরণের লোকের 
কথায় কতটা আস্থা স্থাপন করা যায় বলা কঠিন। প্রঠৈতন্তের ₹পালাভের পূর্বেও প্রতাপরুত্র 
বৈফবতার সহিত অপরিচিত ছিলেন না । তবে তিনি বৌদ্কভাবাপর বৈষ্ণব অচ্যাত যশোবস্ব বলরাম 
ও জগন্নাদদাসের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন । 

গ্রতাপকুদ্রের রাজসভায় ও সময়ে অদ্বৈতবাদের প্রভাব বেশ প্রবল ছিল | বলভঙ্র রাজগ্রক *অদ্বৈত- 
চিন্তামণি' ও ‘শারীয়কসার' নামক ছুইখালি গ্রন্থ রচন{ করেন। ডাছার পুত্র গোদাবর মিশ্র 'অদ্বৈত- 
দর্পন’ লেখেন। তংফালীন পঞ্িতবর্গের পর্বস্থানীয় বাসদের সার্বভৌম লক্ষ্মীধর কৃত “‘অদ্বৈত-মকরন্দে'র 
এক স্ববিস্তৃত টীক! তৈগ্নারি করেন। এ টীকাহ্ব তিনি -প্রতাপরুদ্থের নাম উল্লেখ করিয়া লেখেন 
যে তিনি ক্র্ণদেব বাহ্বকে পরান্িত করেন । ১৫১* খ্রীন্টীব্দের চৈত্র মাসে গ্রচৈতন্তের অলৌকিক 
পান্তিতা ও বিভূতি দেখিক্ক! সার্বভৌম ভট্টাচার্য অহৈতবাদের জীবব্রন্মের একা ছাড়ি! উপান্ত-উপাসক 
সন্বন্ধ মানি] লন ও পরমভক্ত হন। এই ঘটনার পরে তিনি 'অদ্বৈত-সকরন্দের টীকা লিশ্গিতে 
পারেন না। হদি তাহার পরেই লেখেন তাহা হুইলে প্রতাপরুত্র কুষ্কদেব রায়কে কখন পরাজিত 
করিলেন? কুফদেব রায় বাঁজক্ষমতা লাভ করিবার চৌদ্দ দিন পরে জরাইমীর দিল ১.৯ ্স্টান্ের 
৮ই আগস্ট তারিখে অভিবিজ হন। তাহার কিছু পরেই প্রতাপরুত্র দক্ষিণে অভিঘান করিয়াছিলেন, 
কেলনা। প্রত জেলার পলনাভ তালুকে ১৫০ ঝস্টান্দের ১৮ই নভেম্বর তারিখের এবং নেলোর দ্রেলাক 


প্রনাপরুত্রের শ্রীচৈতন্তকৃপাপ্রাপ্তির কাল ও ফলাফল বিচার 


১৫১*এর ২৪ আহ্হারির লেখ পাও গিয়াছে! লার্বভৌম এ বি্গেয্র কথা শুনিয়া টীকার উহার উল্লেখ 
করেন। 
জীবদের 'ভক্কি-ভাগবত” কাঁবোর উপসংহারে ২৮ পংথাক ল্লোকে লিবিত্বাছেন_ 
অদ্বৈতবাছপরিশুন্ধতরাস্তরাত্মা 
দ্বৈতং তলোতি বহুষেব স্বতাবতারে ॥ 
অর্থাৎ প্রতাপন্তত্রের অন্তরাত্মা অহ্বৈতবাদের প্রভাবে পরিস্তন্ধতর হইঘাছিল বটে, কিন্তু বহুদেবস্থতের 
অবতার হওয়ার তিনি শ্বৈতবাদ প্রচার করিতেছেন সহ্থাস গ্রহণের ফছেক নাল পূর্বে জহৈত- 
নিঙানন্বাদি ভক্তগণ নিষাই পণ্ডিতকে কক্ষের অবতারনূপে পুরুষশৃকে স্তব পড়িত্রা পৃপ্তা করিস্সযছিলেন। 
কাঙ্গেই এখানে বহথদেবহ্থুতের অবতার বলিতে একমাজ প্রচৈতগ্তই উপলক্ষিত হইতেছেন। জীবদেব 
লিখিয্বাছেন ঘে তিনি ৩৫ বংসর বন্লে প্রতাপরুত্রের সপ্তদশ অঙ্কে মাঘ মালে এ গ্রন্থ শেষ করেন। অন্ধ 
ও রাদাাক্ক এক নহে। অস্ক গণনার এক ভগ্ন দশ ছাড়া অন্ত শৃত্ত অশুড বলিত্রা বাদ দেওয্রা হয়। 
কাছেই সপ্তদশ অঙ্ক অর্থে চতুর্দশ বংস্র। অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে এ সনঙ্গ ১৭১০ খ্রীন্টান্দে। 
কিন্ত প্রতাপরুত্র এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর মাসের দো ১৪৯৭ উদ্টান্জে থাাধিরোহণ করেন এবং অন্ধের 
বৎসর শুরু হয় ভাত্র মালের শুক্লাথাদশী তিথিতে? স্বত্তরাং চতুর্দশ রাঙ্গাক্কের মাঘ মাস ১৪১১র 
আহ্রাহি-ফেব্রুয়ারিতে হইবে । 
১৫১৭এর চৈত্র মালে পচৈতন্ত সাথভৌম ভটটাচার্ধের দার্শনিক মতের পরিবর্তন সাধন করেন । তাহার 
ফলে রাজজারও মত পরিবর্তন হওয্া বিচিত্র নছে। এ পরিবর্তনকে লক্ষা ফরিয়াই দীবদের পূর্বোক্ত 
আক লিখিয়া খাকিবেন। 
এখন প্রস্থ এই বে ১৫১*এ প্রতাপরুত্র প্রচৈতন্তের পাক্ষাৎ লাভ ফরিপ্বাছিলেন কি? অআনালন্বের 


মতে (পৃ. ১** ) শ্চৈতন্ত জগহাখের আছেশে নিত্যানন্দ ও অগ্তান্ত ভক্তবুন্দসহ ফটকে প্রতাপর্কে 
দর্শন দিতে গিছাছিলেন। অল্প কথাক্স ছ্ছানন্দ প্রভাপরুত্ের এফটি কথাচিত্র আকিত়াছেন_- 
গোৌরবরণ প্রচণ্ড দোর্দও দীর্ঘতম্থ। 


আর্ক সন্্ন বেন বড় দুূলধহু ॥ পৃ. ১৯৩ 
প্রচৈতন্ত পথ দিয। ঘাইতেছিলেন তাহা দেখিয়া কাছা যে হাতিতে চড্িত্না নগর ভ্রমণ করিতেছিলেন 
তাহা সহসা মাঘা লোক্াইল | রাজা ইছা দেখি! বিস্বরে লাঞ্চ ছিয়া নামিয়া শ্রচৈতত্তকে বলিলেন ঘে 
তিনি রাজমদে বত্ত ॥ তাহাকে হদি প্রতু আঁশ করেন তবে তাহার প্রভৃত মহত্ব প্রকাশ পায়। এ্রচৈতস্ত 
বলেন বে-_ 

তোষার প্রসাদে মোর সুখত গজা । 

তোমা সম্ভাবিব আমি জগত্থাথের আজ্ঞা ॥ 
ইহার পর অরযানন্দ লেখেন নাই বে তখনই প্রতাপরুত্ শ্রচৈতন্তের ভক্ত হইলেন বা তাহাকে পৃছ্া 
করিলেন। কিন্তু রাজার পাটরানী চন্দরকলা বে চৈতন্ত-নিতযানন্দকে হড়ছে পূজা! করিলেন এবং 
এচৈতগ্য তাহাকে হরিনাম ছিলেন এ কথা লেখা আছে । ইংলণ্ডের প্রাচীন ইতিহাসে বেমন দেখা যাব 
বে কেপ্টের রা্গকক্তা খৃস্টে ভক্কিদতী এখেলবার্গা নর্দান্বিত্বার রাজ! এডুছিল ও তাহার প্রদাবগকে 


৬ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা আ্রাবণ-মান্বিন ১৩৭৭ 


জীয় ধর্মে দীক্ষিত করান, অনুমান করা বাহ যে চস্ুকলার প্রভাবে প্রতাপকজ শ্রচৈতন্তচরণে ভক্তি 
লাভ করি্নাহিলেন। দগ্নানন্দ অন্দর লিবিয্নাছেন যে দর্গিলদেশ ভ্রমণ করিয়া চৈতক্ত পুরীতে আলার 
পর, অর্থাৎ ১1১২র স্রানযাত্রার পূর্বে, সাবভৌমের মুখে সকল কথা শুনিয়া প্রতাপরুত্র প্রতুকে দশন 
করিবার জন্ত পুতীতে আলিলেল। সেই সমন্ধে 
জ্ৈষ্ৰাসে বানায়! পৌর্্ম।সী দিনে। 
দেউল উত্তরদিগে দেখিল শচৈতন্তে ॥ পৃ. ১২৬ 
অন্যান্য লিখিয়াছেন যে রাহা ও রানী শ্রচৈতন্তের অষ্টহৃম্ন্ূপ দর্শন করেল ! 
এই দর্শনের প্রভাব প্রতাপকুতের উপর কি হইয়াছিল, তিনি দুষ্ধবিগ্রহ এবং অক্ রাছকর্ম ছায়া 
ভক্তবৈষ্ণং হইক্থাছিলেন কিনা লে সম্বন্ধে জঙ্গানন্দ কোনো উচ্চবাচা করেন লাই । জীবদেবের ‘ভক্রি- 
ভাগবতে'র বর্পন! পড়িগ্া হনে ছয় যে রাজা ১৭১* ্ষ্টানে উচৈতনতদর্শন করার ফলেই নিজের রাছো 
বে শ্বমূত্রা প্রচলন করাইয়াছিলেন, তাহাতে অগনাথের মুতি ছিল না, গোপালক সৃতি অঙ্কিত ছিল, 
যথা 
গোপালমৃত্তিক্চির। নবছেমমুত্রা। 
যন্রামব্ণলিধনাক্ষনভাসমানা ॥২৯ ॥ 
এই ধরণের কোনো! হবু প্রত্তাবিকেরা আজও আবিষ্কার করিতে পারেন নাই বটে, কিন্ত রাছওক 
এদন একটা কথা বালাই! লিবিয়াছেন মনে হয় না। 
দাক্িণাতা-ভ্রমণের পর ১৫১২ ন্ট স্ব ীচৈতনত প্রতাপরুত্রকে রূপা করিয়াছিলেন সে কথা কবি কর্ণপূর 
ও তাহার 'ুচৈতন্লচরিতায়ত মহাকাবাৰ্‌' নাৰে সংস্কৃত গ্ৰন্থে (১৩।+৮) স্বীকার করিরাছেন। মৃরারিওপ্তের 
‘কড়চা! অবলশ্বন করিয়! চৈত্রের প্রিয় পার্ধদ শিবানন্দ সেনের পুত্র পরমানন্দ সেন কবি কর্ণপুর মহা প্রতর 
জিরোধানের লঙ্থ বংসর পরে ১৫৪২ এ্ন্টান্দে এই মহাকাবা লিখিয়াছিলেন। কিন্তু গুতাপক্ত্রের উদ্ধাঃ়- 
কাহিনীটি মূরারি্প্তের “কড়চা ডা! বইর্রে যেমন ভাবে আছে তাহা কবি কর্ণপূর মানিত্না লন লাই। 
বস্তুতঃ শীচৈতস্তের নবস্থীপলীলা-বর্শনার অংশই তিনি মুরারির অহুলর্পে লিখিরাছেন; সপ্র্যাম-পরবর্তা 
জ্বীবনী হা তিনি পান নাই বা প্রামাণা বলিত! স্বীকার করেন নাই । 
মুরারি গুণ (৪1১ ) বলেন বে শচৈতন্ত পৌড়দেশ ও বৃন্দাবন ভ্রমণের পরে, অর্থাৎ ১৫১৬ বা তাহার 
পরে, প্রতাপরুত্রকে উদ্ধার করেন। তিনি বলেন যে সার্বভৌম ও রামানন্দকে ভা বিশ্ব রাজা জানিতে চান 
যে শীচৈতন্তের দর্শন তিনি কিন্ধপে পাইবেন। তাহারা বলেন বে সাধারণভাবে দর্শন পাওয়া দর্ঘট ; তবে 
যখন চৈতন্ক নিতানন্ৰ কীৰ্তনের আনন্দে মগ ধাকিবেন তবন যাইবা যেন রাজা দর্শন করেন) রাকা! সেই 
উপদেশ গ্রহণ করি বীর্তনকালে ঘাইর়া নচৈতস্তকে প্রণাম ও স্তব করিলেন। তিনি বড় কৃতি দর্শন 
করিলেন এবং ভাগবতের রাসলীলা ছইতে কতিপয় স্লোক পাঠ করেন) নরছরি সরকারের শিল্প লোচন 
তাহার 'ইচৈতক্রদঙ্গলে’ মূতারিকেই মোটাছুটি অহুলরণ করিল্নাছেন, তবে কালক্রমে সকল ধর্মসংশ্রদায়ের 
ইতিহাসে কিছু না কিছু অতিরঞ্জন ঘটে তাছা লোচনের বর্নাতেঞ বর্তষান আছে। তিনি লিখিক্বাছেন 
বে শ্রীচৈতন্ বৃন্দাবন ও নবস্থীপ-শান্ডিপুরাদি দর্শনের পর পুতীতে ফিরিয়া আসিলে একদিন রাজা! জগম্বাখ- 
দর্শনের সমর বারংবার জগন্নাথের দৃত্ির পরিবর্তে বচৈতক্রের সৃতি দেখিতে পাইলেন। তিনি ব্যাকুল 


প্রতাপরু্তরের শ্রীচৈতগ্কুপাপ্রাপ্তির কাল ও ফলাফল বিচার 


হইয়া লীচৈতন্তুকে দর্শন করিবার জন্ত তাহার বাঁসন্থীনে আসিলেন। তিনি বারংবার দ্বারপাল গোবিন্বকে 
অহথরোধ করিলেন যে-কোনে! প্রকারে দর্শন করাইয়া দিন। কিন্ত গোবিন্দ রাআামহারাজানের ত্বারীর 
মতন বলিলেন 

গোবিন্দ কহত রাজা, না হও কাতর । 

এখনে না পাবে দেবা, হৈল অনবলর । 

শেষৰ পৃ. ১১১ 

রাজা অনেক অহুনহ্র-বিনন্ন করিয়াও সফলকাম হইতে পারিলেন না। তিনি পুরীতেই খাকিস্বা গেলেন। 
ছুই-চারি দিন পরে একদিন কাস মিত্রের বাড়িতে যখন ভক্তগণ চৈতন্তের নিকট বসিঙ্কা আছেন, তখন 
মাধবেন্ পুরীর শিল্প পরমানন্দ পুরী প্ররুকে রাদার দর্শন-ব্যগ্রতার কথা সসংকোচে জানাইলেন। প্রচতত্ত 
বলিলেন বে ‘শঃ্যাসীর ধরব নহে রাক্র-দযশন' | তখন পরমানন্দ পুরী বলিলেন যে এ কছা শুনিলে রাজা 
প্রাপত্যাগ করিবেন, তিনি আট-দণশ দিন চরণদর্শনের প্রত্যাশার অনাহারে আছেন_ 

আঙ্িি ত হইল রাদ্রার দশ উপবাস । 

সব ছাড়ি পড়ে আছে চরণপ্রত্যাশ॥ 
নকলে মিলিঙ্। উচৈতস্তকে এইভাবে অস্থরোধ করিলে তিনি বলিলেন-_ আচ্ছা, য্াডাকে আনে, আমি 
প্রসন্ন হইলাম। গ্রতাপরুত্র আলিয়া চৈতন্তকে প্রনাম করিলেন ‘যড়.ত্রশরীর প্রকু করে পরকাশ'। 
রাধা ভক্তিগদ্গদ চিত্তে উরধধবাহ হইস্া হরি-হয়ি বলিয়া! নাচিলেন। গ্রচৈতন্ত তাহাকে ভালোভাবে 
প্রাপালন করিতে উপদেশ দিলেন_ 

প্রজার পালন তোর এই বড় ধর্ম। 

প্রস্থ! পুয় রা্রা পিতা কহিল এ মর্ম ৪ 
তিনি আরও বলিলেন যে যিনি সকলকে নিজের মতন দেখেন তিনিই প্রকৃত কৃষ্ণের দাস । লোচনের কিছু 
বৈষস্থিক অভিজ্ঞতা ছিল; রাদগোপালদাসের শাখানির্ণর্নে আছে যে লোচন ‘গুরু অর্থে বিকাইলা 
ফিরিঙ্গি ‘লন’ । “রসকল্পবললী', কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালঙ সংস্করণ, পূ. ২০৭) গুরুর অর্থ ওরুর জন্তু এবং 
ফিরিক্গি বলিতে পতু সী বুকাইত। তীহার মতে প্রচৈতদ্ক রাছা:ক বে উপদেশ নিয়াছিলেন তাহার 
সহিত ছস্বানন্দ-বধিত চৈতন্তবাক্যেক কিছু মিল আছে_ 

গোসাঞি বলেন প্রতাপরুত্র সুর্ঘবংশে সাজা! | 

তোমার [ চৈতন্ত ] প্রসাদে মোর খন প্রা ॥ 

জয়ানন্দ, পৃ- ১০৩ 

কিন্তু আকুমার বৈরাগী বৃদ্দাবন দাস বলেন যে এীচৈতন্ত প্রতাপরুত্রকে কৃপা করিবার পর উপদেশ দিলেন যে 
রাজা যেন সব কা ছাড়ি! নিরন্তর রুকসাম করেন ও রুফের কার্য করেন_ 

প্রত বোলে 'রুষ্ণভক্তি ছক তোমার । 

কৃষ্চকাৰ্ৰ বিনে তুমি না করিছ আর ॥ 

নিরন্তর গিয়া কর ফ্ণসস্কীর্তন। 

তোমার বৃক্ষিত।--বিস্চক্র সুদর্শন ॥ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আন্বিল 


তুমি, সার্বভৌষ আর রামানন্দ বান 
তিনের নিমিত্ত মঞি আইলু এধার ॥' 
-_চৈতক্ষ-তাসবত এ$ 

শেবের ছুই পংক্তি অভান্ত গুরুবপূর্ণ! বৃন্দাবন দালের মতে ড্রচৈত্ত যে পুরীতে মাসিত্রাছিলেন তাহা! 
প্রতাপরুত্র, সার্বভৌম ও রামানন্দরা্ের সহিত মিলন উদ্দেশ্যে এবং তাহাদিগকে প্রেমভক্তি বিতরণ করিবার 
জন্তু বৃন্দাবন গাল এমন কিছু লেখেন নাই যাহ! হইতে অঙ্ছনান করা যায় বে শীচৈতন্ত প্রতা পরুদ্রকে 
দেখা দিতে অনিদ্দুক ছিলেন। অবশ্ত তাহার ভক্তদের ইচ্ছা থাকিলেও ‘তথাপি ন! পারে কেহে। দেখা 
করাইতে' । তাই যাগ সরাপরি একদিন ছুলব!গানে, বেখানে পারিহদগণসহ শ্রীচৈতন্ত বসিয়াছিলেন_- 
সেইখানে, বাইয়া সাষ্টাঙ্কে প্রণাম ও স্ততিপাঠ করিলেন। প্রত্বও রাজার কাক্‌র্বদ শুনি তাহাকে 
আশীর্বাদ ফরিলেন। মুধারি ও লোচনের মতন বৃন্দাবন গানও বলেন বে শ্রচৈতন্ত গৌড় হইতে লীলাচলে 
ছিহিয়া আসিবার পর প্রতাপরুপ্রকে কৃপা করেন । কিন্তু তিনি গর্ধের ভূমিকার অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়ে 
'শেষধণ্ডে সেতুবন্ধ গেলা গৌর বা এবং “শেষখণ্ডে সধুৱার অনেক বিহার" বর্ণনা করিবেন বলিলেও 
এ্ধবধো ভ্রচৈতন্তের দক্ষিণ-ভ্রথণ ও বৃন্দাবন-গমনের কথা একটুকুও লেখেন নাই । 

শ্চৈতস্কের জীবলের প্রধান প্রধান ঘটনার কালনির্গগ্ন বিষন্ে কৰি কর্ণপূর ও কৃষদাস কবিরাজ সবচেরে 
বেশি প্রামাণিক | কবি কর্ণপূর বলেন যে শ্রীচৈতগ্ সঙ্্যাসগ্রহণের পর পুরীতে ১৭১*এর দোলবাত্রার 
পূর্বে পৌছিগ মাত্র আঠার দিন পুরীতে ছিলেন (মহাকাব্য, ১২৯৪ )) করুফণদাস কবিরাজ লিৰিয়াছেন 
যে উচৈতন্ত বৈশাখ মালে দক্ষিণ-ব্রষণে যাত্রা করেন এবং প্রান্থ দুই বংসর পরে পৃহীতে ফিরিঙ্না আসেন 
{ চৈতন্ত-চরিতাবলী ২১৬৮৩) কবি কর্ণপুর বলেন বে প্রকু সেতুবন্ধ হইতে ফিরি) ১৫১১র বর্ষার অস্তে 
গোদাবরী তীরে বার রাখালন্দের সহিত মিলিত হল ( মহাকাবা, ১৩৩৫ )। তথায় কদেক মাল থাকিয়া 
১৪১২র শ্বানযাতার পূর্বে গুতীতে ফেরেন। বিন্ধ ক্লানঘাত্রার পর জগত্রাথ-বিশ্রহের দর্শন পাওয়া বার লা 
বলি! তিনি পুনরাক্গ গোদাবরীতীয়ে রামানন্দের নিকটে বান। তথা তিনি বধার চারি সাল যাপন 
করেন এবং রামানন্মলহ ১৫১২র শরহকালে পুরীতে ফেরেন ( মহাকাব্য, ১৩/৬৯৯১)। কৃফদাল কবিরাজ 
লিবিস্াছেন ( ২/১৬/৮৩৮৫ ) যে দক্ষিণ হইতে ফিরিবার বংসরেই শ্রীচৈতন্ত বৃন্দাবনে যাইতে চান) কিন্তু 
সার্বভৌম ও সামানন্দ তাহাকে নানারপ বাহানা তুলি! পরবর্তী ছুই বংসরও হাইতে দিলেন না। 
সন্যালের পঞ্চম বর্ষে তিনি গৌড় হইয়া বৃন্দাবনে ঘাইবেন বলি বাছির ছন। ভর্টর রাধাগোবিন্দ নাথের 
হিসাব অনুসারে শ্রীচৈতন্ত ১৪০১ শকের মাখ-সংক্রান্তিতে সহ্্যাল প্রহণ করেন | ১৪৩২ ও ১৪৯৩ শকের 
রষাত্রার সময়ে তিনি দর্িযদেশে ছিলেন ১৪৩৩ ও ১৩৩: শকে গাহাকে ভক্তগণ গৌড়দেশ ও বৃন্দাবন- 
ভ্রষণে যাইতে দেন লাই; ১৪৩৬ শক/১৫১৪ এন্টা্য হইতেছে নীচৈতক্তের লহযালের পঞ্চম বৎসর । 
তিনি সেবারে বৃন্দাবনে বান নাই । গৌড়ব্রমশ কযা ১৪১৪এর বর্ধার পূর্বে পুরীতে ফিরিয়া আলেন। 
তার পর এ বংলরের শর্কালে ঝাড়খণ্ড দিনা হৃন্দাবনে বান| ব্রহ্মণ্ডলের তীর্ঘসমূহ দর্শন করিয়া 
প্রশ্নাগ ও কাস্টিতে কছেকদিন খাকিয়। তিনি ১৫১৬ করীন্টাব্দের গ্রীক্ষের পূর্বে পুত্রীতে ফিরিছা আসেন। 
বৃন্দাবন দাসের মতে গৌড় ভ্রমণাস্তে চৈতন্য সম্ভবত: ১৫১৪ এ্টান্বের গ্রীক্ষকালে প্রতীপরত্রকে ক্বপা 
ককেন। এখন দেখা যাউক প্রতাপরুত্রের পক্ষে তন কটক বা! পুরীতে থাকা ও অধ্যাত্ব বিষয়ে 


প্রতাপরুদ্রের শ্রচৈতন্তককপাপ্রাপ্তির কাল ও ফলাফল বিচার 


মনোযোগ দেওয়া সম্ভব ছিল কি না! বিছঙ্কনগরের অধিপতি কৃফদের রান ১৫১২ পর্যস্থ বাহমনী সুলতান 
মাসুদ শাহের ও বিদ্রাপুরের মহ আদিল শাহের সহিত যুস্ধবি গ্রহে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন। তিনি এ সালে 
রায়চূড় অধিকার করেন! তার পর উন্দুবের ছিন্বু শাসককে দমন করিদ্া ভঙ্গপত্তম ও শিবলসমূত্রমের 
দুর্তেষ্ ছু অধিকার করিয়া ১৫১৩ খ্রস্টাব্দে প্রতাপরুত্রের বি্ক্ষে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হল। লেলোর 
জেলার উদরূগিরি দুর্গ উৎকল সাম্বাদ্যের একটি বড় ঘাটি ছিল। কষ্ণদের উহা অববোধ করিলেল। 
প্রভাপরুত্র বং এ অবরোধ মুক্ত করিবার হস্ত চার বার দক্ষিণে অভিঘান করেন । কিন্তু শেষ পন্থ 
১৫১৪ স্টার ০ই জুন তারিখে বি্নগরাধিপতি উছা অধিকার করিত্া লটলেন ৷ এই যুদ্ধের উভগ্ন 
প্রতিপক্ষই বিষ্ণুর উপাসক | রুষণদেব মাধ লল্প্রদাক্কের সুগুলিক্ক নেতা ব্যাসনারকে গুরুর মতন শ্রদ্ধা 
করিতেন। যুদ্ধে জয়লাভ করিয্পা উনত্বগিরি হইতে বালকুফের বিগ্রহ তিনি লিজের রাহ্রধানীতে লগা 
বাইক কষ্াধী-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন | ১৫১৫ খ্রন্টাব্দে প্রতাপরুত্র কৃষ্ণের রাছের আক্রমণ হইতে 
কোশুবিভু প্রদেশ রক্ষা করিতে ব্যস্ত ছিলেন। তত্রত্য ছুর্গও ১৫১৫ ই্রস্টান্দের ২৩শে জুন ঠাহার চস্ডচ্যুত 
হইল। শুধু তাহাই নহে, তাহার এক ঝানী ও ছোষ্ঠপুর্র বীরভত্ শুর হাতে বন্দী হুইলেল। 
রাজ্যাধিরোহণকালে (১৪৯ ) প্রতাপকুত্রের বহুল হরি ১৭ হর, তাহা হইলে ১৫১৫ আস্টান্ছে তাহার পুরেরে 
বসল ১৭-৪৮'র চেয়ে বেশি হওয়ার সম্ভাবনা কম । কিন্তু কৃষ্ণনেব রায় উদার্ধ ও রাজনীতির পরাকাষ্ঠা 
দেখাই  অল্পবনযন্ধ রাজপূরকে যহীশূরের একটি প্রদেশের নাক বা! শ।সনকর্তা নিঘুক্ত করেন। বীরতত্র 
গর্ষপতি ১৫১৫ অঁস্টাব্দের ১ অক্টোবর তায়িখের এক শাপনপত্রে কৃ্ণনের রাত ও গ্রতাপরুত্রর পুত্যার্থে 
বিবাহ-কর বুদ করেন। কিন্তু ক্রষ্নেব রার তাহাকে একবার রাজধানীতে ডাকাইঘ্া তাহার এক 
কর্মচারীর সহিত তরোত্বালের খেলা দেখ।ইতে আদেশ করিলে তিনি অতান্ত অপমানিত বোধ করেন এবং 
১৫১৬ ষ্টান্দের নভেম্বর বা ডিসেম্বর যালে আত্মহত্যা করেন। এই সংবাদে মর্ম।ছত হইয়া প্রতাপক্র 
বিজলগর-্রাঙ্গার বম্বীর নিকট জানিতে চাহিলেন কী শর্তে তাহার ঝানীকে ছাড়িয়া দেওগ্না হইবে। নী 
বলিলেন প্রতাপক্কত্রের কন্তার সহিত কুফদেব রাত্রের বিবাহ দিতে হইবে । উৎকলরাদ্র ইহাতে প্রথমে রাদি 
ছন মাই, বোধ হব বরবধূর মধে। বন্ধের পার্থকা শুব বেশি বলিয়া । কিন্তু শেষ পন্থ ১৫১৮ আন্টা্গে তিনি এ 
প্রস্তাব মানিয়া লইতে বাধা হইলেন ও ছুই রাজ্যের মধ্যে লদ্ধি হইল | রুষণষেব রাত্র ঘতদিন বীচিন্না ছিলেন 
ততদিন উভগ্ন রাদ্যের মধো শাস্তি বত্াম্ম ছিল। বিদ্ধয়নগরের এতিহালিকের বলেন যে ১:৩* খরীন্টান্ছে 
প্রতাপকু্ত নাকি অত রাগ্বকে আক্রমণ করিতে বান, কিন্ত একজন তেলে কবি তাহাকে প্রন্থহীন 
গৃহে আগত কুকুরের সহিত তুলনা করায় তিনি লক্ষ্ার দিরিত্বা আসেন । এই কাহিনী এমনই অবাস্তব 
যে ইহার উপর কোনো! আব্বা! স্থাপন করা হাহ না। 

কবি কর্ণপূর ১৭৭২ এন্টা্ধে পরিপতবন্ধলে “চৈতন্র-চন্দ্রোদ্' নাটক লেখেন লাটকীর চমংকারিত্ব 
সবি করিবার জন্ত কৰি সপ্তম অস্কে রাজার দুধ দিহ্বা বলাইস্থাছেন-_ “শুনিয়াছি যে সম্প্রতি গৌড় দেশ 
হইতে কোনো মহা প্রভাবসম্পন্ন পরম কারুণিক যতীন আসিত্বাছেন।' সার্বভৌম বলিলেন, ‘তা ঠিক 1 
রাজা দ্রিজ্ঞাস। করিলেন কি ভাবে তিনি তাঁহার চরপবন্দনা করিবেন ? গ্রীক নাটকের স্বানকালের 
উকানীতিকে অগ্রা্থ করিস! কবি কর্ণপূর রাছার সহিত সার্বভৌমের কখোপকনের মধ্যেই দূত-মৃূখে সংবাদ 
শলাইপেল কি ভাবে শীচৈতল্ত আলালনাথ হুইডে কৃর্ক্ষেত্র, তথা হইতে বুলিংহক্ষেত্ত, গোঘাবরী-তীর, 


৬২ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৭ 


ক্রমে ক্রমে সেতুবন্ধ এবং তথা হইতে পুহীতে প্রত্যাবর্তন বর্ণনা করিহ্াছেল। অষ্টম অঙ্কে দেখি সার্বভৌম 
অতাস্থ সংকোচের সহিত ভ্রচৈতন্তকে বলিতেছেন তে ভূপাল ইচরণদর্শনের ছন্ত উৎকন্ঠিত, প্রত যদি 
অস্থদতি দেন তবে তাহাকে লইত্না আসেন 1 এই কথা শুনিয়াই শরীচৈতন্ত কানে আওুল দিত্ব। বলিলেন 
হে নিঞ্ধিকল তগবন্তকরক্গনের পক্ষে বিযন্ী বাযক্তি ও নারীকে দর্শন বিষভক্ষণের চেতেও গিত । তাহাতে 
সার্বভৌৰ বলিলেন বে এ কথা সত্য বটে, তবে রাজা জগছ্থাথদেবের সেবক! ইহার উত্তরে শীচৈত্ত 
বলিলেন বি এপ প্রস্তাব পুনরায় উঠানো হত, তাহা হইলে তাহাকে আর এখানে দেব! যাইবে না, 
অর্থাৎ শ্রীচৈতন্ত অন্ত চলিঙ্বা ঘাইবেন। এদিকে রান্ছা ঠিক করিক্লাছেন যে পচৈজ্ত বদি তাঁহাকে না 
দেখা দেন তবে তিনি আর জ্বীবনবারণ করিবেল না । সার্বভৌখের মুখ দেখিয়াই প্লাজা বুকিতে 
পারিলেন থে তাহার প্রার্থন! পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই ॥ তাই তিনি বলিলেন যে সেই দেব, ষিলি অমর্শনীন্ব 
ও নীচকুলোৎপন্থদিগকে দেখা দিতেছেন ; তিনি কি এই প্রতিজ্ঞা লই! অবতারত্ব গ্রহণ করিস্বাছেন হে 
একমার আমাকে বর্জন করিহ্া মার সকলকে রূপা করিবেন | রাভার দুঃখ দেখিত! এবং জীবনপরিত্যাগের 
সংকল্প শুয়া সার্বভৌম এক উপায় বাহির করিলেন। এ্রচৈতস্ট বখন রখোৎলবে নৃতাবিনো দাত পরিশ্রম 
দূর কগিবার আন নির্ভন উপবনে বলিবেন, তখন বেন প্রভাপকুস্র রাডবেশ পরিত্যাগ করিয়া সকলের 
অলক্ষো সহসা তাহার নিকট উপস্থিত হুন। রাজা তাহাতে রাজি হইলেন। তিলি তপন্থীর বেশে 
যাইত! লাইাঙ্গে প্রণিপাতপূর্বক গ্চৈতন্তের প্দছুগল আলিঙ্ষন করিলেন । শুচৈতন্ত তখনও আনন্দে 
সনিমীলিড নেত্রে ছিলেন । তিনি ভাগবতের ১১/২)২ ক্লোক বারংবার উচ্চারণ করিত্ন| বলিলেন ছে 
বাজন! ইন্ডিত্ম্পন্ন হইলেও সর্বপ্রকারে হরণশীল কোন্‌ ব্যক্তি জমর-স্রে্টদেবেও উপাস্ক গোবিন্দের 
পাদপপ্ ভদ্ছনা না করিবে? 

'শ্রতাপকত্র-হথঘহ' নামক এই অষ্টম অঙ্ককে অনুসরণ করিক্া রুষর্পাস কবিরাজ 'উচৈতত্-চরিতামুতো'র 
মধাপীলান্ব একাদশ পরিচ্ছেৰ লিখিস্বাছেন। তিনি কবি কর্ণপূর -শিখিত উ্চৈতন্তের উক্তি নামক নিক্ষিঞনের 
বিষগীদর্শন এবং সাপের আকার দেখিলেও যেমন তত হর্ন, জীলোক ও বিবগ্ঠী দেখিলে সেইরূপ ভয় হওয়া! 
উচিত-- শ্লোকদ্ষ উদ্ধার করিগাছেল। রাছার আক্ষেপহূলক গ্সোকটিও তুলিয়াছেন। কিন্তু কবিরা 
গোস্বামী নূতন ব্নেকটি কথাও সংযোদ্ন করিয়াছেন ॥ যেমন সার্বভৌম রাজাকে রাসপঞ্চাধ্যান্নীর লোক 
আবৃত্তি করিতে করিতে শ্রচৈতন্তকে প্রণা করিতে বলিলেন। হ্থাদশ পরিচ্ছেদ আছে যে রাঙ্গা 
লাভৌমকে পত্র লিখিলেন যে তিনি বেন সকল ভক্তকে প্রকুর নিকট তাহার জন্তু নিবেদন করিতে 
বলেন, কেননা প্রনুর রূপা লা! পাইলে তিনি রাজ্য ত্যাগ করিবেন, ভিখারি হইন্ মৃত্যুবরণ করিবেন। 
সার্বভৌম সকলকে সেই পত্র দেখাইলেন। সকলে একত্র হইয়া প্রতুর নিকট “ডেপুটেশনে' শেলেন। 
ভচৈতন্ধ তাহাতেও বলিলেন বে তাহার] কি চান বে তিনি, কটকে বাইয়া রাছার সহিত সাক্ষাংকার 
করেন? এন্ধপ করিলে পরমার্থ তো নষ্ট হইবেই, লোকেও নিন্দা করিবে এবং শ্বরূপ দামোদর ভ€সন! 
করিবেন। নিত্যানন্মও বলিলেন ঘে রাছার ষেরূপ অনুরাগ তাহাতে তিনি দর্শন না পাইলে প্রাণত্যাগ 
করিবেন । এই বলিয়া তিনি প্রচৈতস্বকে রানার প্রাণরক্ষার অন্ত এক বহিধাস দিবার অহুয়োধ জানাইলেল। 
প্রচৈভ্ত তাহাতে রাজী হুইলেন। প্রতীপরত্র ‘প্রভৃত্প করি করে বসের পৃঙ্রন।' ইহার কিছু 
দিন পরে ঘখন রামানন্দ রায় দক্ষিশ ছইতে আলিলেন, তথন রাজা তাহাকে ওচৈতলন্দশনের 


প্রতাপরুদ্রের শ্রীচৈতন্তরুপাপ্রাপ্তির কাল ও ফলাফল বিচার ৬৩ 


উপার করিতে বলিলেন। রামানন্দও প্রচৈতস্ককে অনেক বুঝ্াইলেন, কিন্তু ডাহাকে রাদ্বী করাইতে 
পারিলেন না। তিনি বহির্বাস প্রানের অপেক্ষা আর-এক ধাপ ন্দাগাইম্বা বলিলেন খে তিনি রাজার 
পুত্রকে দর্শন দিতে সম্মত আছেন। কিশোর বহষ্ক রাজপুত্র আসিলে প্রচৈতন্ত তাহাকে কৃষ্চবোধে 
আলিঙ্বন করিলেন। রাজা পূত্রকে আলিঙ্গন করিদ্না প্রেসাবিষ্ট হইলেন। ত্রহ্নোদশ পরিচ্ছেদ আছে যে 
রখযাহীর সদরে রাজা! নিজে হুব্্ণমার্জনী লইন্থা পথ ঝাড়ু দিতেছেন দেখি্থা নছাপ্রথ আনন্দিত ছইলেন। 
রাছাও হরিচম্দ নে» কাখে হাত দিয়া ওচৈতস্তের নৃত্য দেখি! পরম আনন্দ লাভ করিলেন। লাচিতে 
নাচিতে প্রন পড়ি্না ধাইতেছেন দেখিস্কা প্রতাপরুজ তাহাকে ধরিলেন। তাহার স্পর্শে উচৈত্রের মনে 
ধিক্কার জন্মিল । তাহ! দেখিয়া রাজা! ভীত হইলেন, কিন্ত সার্ধভীন ভাহাকে আস্বস দি:লন যে পথ 
ঝাড়ু দেওয়া -ক্ূপ হাড়ির কাছ করিতে দেখিয়া উচৈতগ্ত রাজার প্রতি প্রসন্র হইগ্রাছেন; তবে যে বিরক্তি 
প্রকাশ করিতেছেন তাহা লোককে বিহঙ্থী-সংসর্গ ত্যাগ করিতে শিক্ষা দিবার আন্ত নাত্র। লাধভোন 
তাহাকে আরও বলিলেন যে তিনি সদত্বনত তাহাকে বধন ছানাইবেন তখন যেন তিনি ঘাইস্া প্রতুর সহিত 
মিলিত হুন। দ্বাদশ ও ত্রত্বোদশ পরিচ্ছেদ বলিত বিধন্বগুণি কুষ্দাস কবিরাছ্ের মৌলিক রচলা। 
কৰি কর্ণপুরে বা অন্ত কোনো গ্রন্থে এলব কথা লাই । রঘুনাথ দাস গোস্বানী তখনও পুথীতে ঘান নাই; 
স্বতরাং তাহার কাছেও এত বিশদ বর্ণনা শুনিবার সম্ভাবনা হল| চতুর্দশ পরিচ্ছেদে আছে যে রাঙ্গা 
সার্বভৌমের উপদেশে রাছবেশ ছাড়ি! বৈষ্ণববেশে প্রহর পদ সংবাহন করিতে করিতে র/সলীলায় 
(ভা ১০৩১।৯) ‘তব কথামুতং ল্লোকটি বারংবার বলিতে লাগিলেন। মহাপ্রহুও এ ল্লোকে কধিত 
'কুরিদা"__ অর্থাৎ ধাহারা কুষষকথা শোনান তাহায়াই বদ্ধার্থ ই ভুরি বা প্রচুর দানকারী-শব্দ আবিষ্ঠভাবে 
বলিতে লাগিলেন। চৈতত্ত সম্বিত লাভ করিত্বা দরিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কে তুমি, আমাকে কষম্লীল/নত পান 
কাইয়া উপকার করিলে? রাজা বলিলেন তিনি তাহার ছাসের দাল। “তবে মহাপ্রভু শাহর 
শব্ধ দেখাইল', এই খঁশ্বর্ধ বলিতে দূরারির নামে প্রচলিত গ্রন্থের 81১৯৭২* লোকের যড়ছুজ কিন্বা চদ্রানেন্দ- 
বাধিত ( পৃ. ১** ) আইনুঙ্গ বা! অন্ত কিছু তাহা কষদাস কবিরা লেখেন লাই । তিনি সধালীলাব তয়োদশ 
পরিচ্ছেদে শরীজ্পের লিখিত প্রথম চৈতস্তাষ্টকের সপ্তম ঙ্গোকটি ধরিত্র। শ্রচৈতন্ের রথাগ্রে নর্তনের প্রমাণ 
দিশ্বাছেন। কিন্তু উছারই তৃতীর স্নোকে যে আছে “হরিদঁনোদ্ধারী গজ্জপতি__ রূপোংসেক-তরলঃ:' তাহার 
কোনো উল্লেখ করেন নাই । বলদেব বিশ্বানৃষণ উহার টাকায় লিবিত্রাছেন-_ গঞ্পপতি উকলাধীশে যে 
'্ুগোহনেকঃ কারুশাধাবাক্স/ভিবেচনং তত্র তরল: সত্তর: ৷” ‘ত্রিকাণ্ডশেষ’ ও 'বব্বকল্লক্রন' মতে তরল মানে 
চল এবং চল মানে চকল ( অমরকৌহ )| হুরিচরণ বন্দযোপীধ্যাস্থ তরল শব্দের অর্থে অধীর বিহ্বল 
আস্মহার!| লিখিয়াছেন। রুষদাস কবিরা গোস্বামীর বর্ণন! পড়িলে কিন্তু মনে হয় শীচৈতন্ত এতাপরুঙকে 
কপ! করিতে বিন্দুমাত্র ত্বরান্বিত বা অধীর হল নাই। বরং জন্সযনন্দের চৈতন্ত মঙ্গলে যে আছে জগপ্তাঘের 
আদেশ পাইনা উচৈতন্ত পুরীতে প্রথম পৌছিবার পরপরই কটকে গিশ্বাছিলেন, তাহা ক্ূপগোস্বামীর 
বর্ণনার সমর্থক ৷ 

(বিভিন্ন চরিতকারদের বর্ণন| হইতে ১৫১০, ১৫১২ এবং ১৫১৫-১৬ খরস্টাৰে .প্রতাপরুত্রকে শ্রচৈতন্ত কৃপা 
করিছ্বাছিলেন পাওয়া গেলেও উহাদের মধ্যে সামঞ্রস্ত বিধান করা অসম্ভব নছে। ১৫১৯ চ্টান্দে প্রতাপরু্র 
বছালন্দের বর্ণনা! অচ্সাে দেখ।ই পাইরাছিলেন, ভক্ত ছন নাই | জীবদেব বলেন যে রাজার দার্শনিক 


৬৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আম্িন ১৭৭ 


মতের পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, কিন্ত আচরণে বৈকাবতা আলে লাই বলিয়াই বোধ হব । কবি ফর্ণপূর ও করকদাস 
কবিরাজ ১৭১২ উষ্টান্ডে প্রুচৈতত্ত রাক্দাকে দেখা দিছাছিলেন বা এই দেখাইস্বাছিলেন বলিয়া লিখিয়াছেন, 
কিন্তু তাহারা বৃন্দবন দালের মতন এমন কথা! চৈতস্বের দৃখ হি ঝাজাকে বলান লাই যে তুমি নিরস্তর 
ক্বফসস্ধর্ডৎ কর এবং 'কৃষ্ণকার্ধ বিনে তুমি না করিছ জার ( চৈ; ভা” ৩1৫ )। মুরারি ও লোচনের মতে 
উচৈতত্ত বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পরে--কত পরে তাহা তাহার! লেখেন নাই, হতে ১৫১৭-১৮ খ্ী্টান্মে-_ 
শ্রচৈতন্ত প্রতাপরুত্রকে সংসারজালা হুইতে উদ্ধার করেন। এ সন্ধে প্রতাপরুত্র দক্ষিণের রাঙ্গয 
হারাইকসাছেন, তাহার প্রিযপুত্র আত্মহতা! ফরিত্নাছে, নিজের অনিচ্ছা সত্বেও প্রিত্রকন্পাকে চিরবৈবীয হস্তে 
সম্প্রবান করিতে হইয়াছে । এমন বিপদের সমহে তাহার পক্ষে ্রটৈতত্তের পূর্ণতম কুপালাডের জন্ত 
ব্যাকুলতা প্রকাশ করা স্বাভাবিক | আর এ সমন্ধে বদি শচৈতত্ত বন্দাবনবালোক্ত উপদেশ তাহাকে দিয়! 
থাফেল তাহা হইলেও কিছু অবাস্তবতা দোষ স্পর্শে না| প্রতাপরত্র তাহার পর আর কোনো যুন্ধবি গ্রহে 
লিগ হন নাই। কিন্তু অশোক যেমন কলিঙ্গভ্রক্গের পরে আর কখনও যুদ্ধ লিগ হইবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছিলেন, হন্গডো! প্রতাপক্ছও প্রকৃত বৈষ্ণবতা গ্রহণ করিবার পর আর যুদ্ধ করিবেন না স্থির 
কংিয়াছিলেন। তংসবেও যেমন অশোকের দীবনকালে সাহ্রাজা অটুট ছিল, প্রতাপরুত্রের অবশিষ্ট বাজাও 
তাহার অবশিষ্ট ডীবনে তেননই অন্য ছিল । ্চৈতন্তের কপ প্রাপ্তির ফলে উৎকলের সান্তা) ভাঙন! 
পড়িগ্টাছিল বল! একটা উতিছালিক ভ্রান্তি । বদি ধর! বান বে ১৫১২ এস্টান্েই তিনি কূপ! পাইয়াছিলেন 
তাহা হইলেও ইতিছাপ সাক্ষা দেয় যে তিনি ১৫১০ হইতে ১৫১৫ পর্যন্ত ুস্তকার্ধে কিছুমাত্র শৈথিল্য দেখান 
নাই । কঞ্চদেব রাত্রের মতন অপূর্ব প্রতিভাশালী বীরের বিরুদ্ধে তিনি টি উঠিতে পারেন মাই। 
দক্ষিণে বাহমনীরাছের ভদ্রাংশগুলি ও পূর্বের হসেন শাহের পুনঃ পুনঃ আক্রমণ তাহার সাহ্রাজের এভূত 
ক্ষতি করিয়াছিল । যদি বলা বার যে প্রতাপরুত্র বৈষ্ণব ন। হইলে উৎকলের সাম্রাজা হীনবল হইত না, 
তাহার উত্তরে বলা ধায় বে ভারতের অন্ঠান্ত প্রদেশের রাজারা এচৈতন্তের ধর্মপ্রণ করেন নাই, কিন্তু 
তাহারা কেহই কি দূসলমান-অধিকার হইতে আত্মরক্ষা, করিতে পারিগাছিলেন? সেই হিন্দুদের 
রাছনৈতিক অধ:পতনের জস্ক বৈধবধর্মকে ছাত্রী কর! সংগত লছে। 

রাজুর আবদেব লঙ্ঘটি অঙ্কে বিভক্ত ‘ভক্তি-বৈডব’ নামে একখানি নাটকে লিখিক্সাছেল যে 
পুরুবোতমদেবের দোল-উৎসব উপলক্ষে লানাদিপন্ব হইতে আগত ভক্তবৃন্দের সামনে অভিনন্প করিবার 
আন্ত তিনি & নাটক রচন! করিয়াছেন । তিনি দাবি করিয়াছেন যে উৎকলে শৈব পাণ্তপত তথ্ধাগত মত 
বা বৌন্ধধর্ম এবং কৌলিক ব! তাত্রিক মত নিরন্ড হইয়াছে ও কৃফের শুঞ্মত প্রচারিত হইঙ্থাছে চৈতন্য 
ও তাহার পার্ধদগনকে দেখিত্বা তিনি বলিয়াছেন 'শীরুষাজ্ি, সরোজপুন্পতুলসীমালাসমা লালিতাঃ 
পুনানানিব রাশক: সমুদিতা দৃষ্টা মপ্তা বৈধবাঃ' | অন্ত একটি ল্লেকে তিনি ঠাহাদিগকে 'সর্বে ভক্তিষতাবতার 
পুরুষ! বিশ্মাকল সম্ভতা:' বলিরা বর্ণনা করিগ্াছেন ( Descriptive Catalogue of the Sanskrit 
Manuscripts of the Asiatic Society of Bengal, Vol. vi1, PP. 275-277)| বিদ্ধ 
স্কামানন্দ ও রগিকদূরারির জীবনী পড়িলে মনে হয় যে শ্রচৈতক্রের প্রভাব উৎকলের গ্রামাঞ্চলে ঘোড়শ 
শভানীর প্রথমার্ধে বিস্তৃত হয় নাই । যোড়শ শতকের শেষের দ্বিকে ও সত্ত্শ লতাষীর প্রথম ভাগে 
উৎকলের জনসাধারণ শ্রামানন্দ ও তাহার শিল্প রসিকমূরারির প্রচারের ফলে বৈবধর্ম গ্রহণ করেন। 


কোম্পানি-যুগে বাংলা 
বিমলাপ্রদাদ মুখোপাধ্যায় 


কোম্পানি-যুগের বাংলা নাদেই প্রদেশ, আসলে একটা গোটা দেশের সামিল ছিল। তার আত্বতন 
সংকুচিত করে চেহারা পালটানো ছল প্রথম অঙগছেদের সমর, ১৯*৫ সালে ৷ সেই বঙ্গউঙ্গ-আান্দোলন এবং 
দেশব্যাপী উন্াদলার কালে ধারা কিশোর বা তরুণ ছিলেন, তাদের নধ্যে ধারণ) আঙ্গও আীবিত, তারা 
ম্বরণ করতে পারবেন “লোনার বাংলা'র জরন্বকখা ৷ দ্বিখণ্ডিত বাংলার হৃদয়ে যে গভীর দুঃখ ও অপমান 
বেছেছিল সেদিন, তা রবীন্দ্রনাথের কলমে ও কে উৎসারিত হয়েছিল এবং ম্বদে্ট গানের ভাণ্ডার এক 
বিশেষ সম্পদে সমৃদ্ধ করেছিল। শুধু ছুটি গানের উল্লেখ করি। “রাখীবন্ধল" দিনটিকে উপলক্ষ্য করে বে 
গানের প্রন্নোজল ও রচনা, তা! হল “বাংলার মাটি বাংলার জল” । আর টাউন হল'এ বিরাট জললভাঙ 
গাওয়ার জন্তু তৈরী ছল-_ ‘আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাপি' । 

ইতিহালের বে বিশিষ্ট পটকূমিকাক্জ সোনার বাংলা কথাটির স্থফি এবং এ শব্দ-বিধৃত ধারণার উৎপত্তি, 
তা এখন রাষ্টরইতিহাসে বড় হরফে ছাপা কিন্তু মনের মধ্যে প্রায় ধূসর স্মতি। শুধু নাদটুকু টিকে দ্বিল 
বহুদিন পরেও পুববাংলা থেকে প্রকাশিত একটি সামদ্বিক পত্রিকার নামকরণে। যদিও এ নামের তাঁঘপর্থ 
বর্তমানে বিশেষ কিছু লেই। তার মধ্যে সোনাই বা কতটুকু আর বালাই বা কোখাহ্ব_- তা নিস্তে 
গবেষণা করা চলে, তবু, কবির আঁকা সেই বাক্প্রতিন! দ্বার কমিত মৃতি অনেক বনন্থ মাহুষের মনেই 
অন্প্ধির বেদনা জাগিয়ে ভোলে । ছুই বাংলাকে জোড় দেওয়া হল ১৯১১ লালে, কিন্ত তার পর? 
রাছনৈতিক গণডগোলে ভূগোল গেল তলিয়ে। আবার বাংলা দুভাগ হল ছত্রিশ বছর পরে, নাষ্্রনাবি 
আর শা প্রদায়িক অশান্তির অবসান -কল্পে | সংঘর্ষের গুধ্য কারণ অপস্থত হয়েছে নিশ্চয়ই । বাজনৈতিক 
প্রচার বা অপপ্রচারের কথা ছেড়ে দিই | কিন্তু বে সাংস্কৃতিক তথা মানবিক বিচ্ছেদ্বের দুঃব ভাগল, 
লেটি গেল লা, থেকে গেল। যেহেতু রাজনৈতিক ভূগোল আর শীমান্ম-রেধার চেরে জারও বড় এবং 
তাৎপর্কপূর্ণ ছল সাম।দিক ও অর্থ নৈতিক চিত্র । 

কিন্তু ওসব কথ! থাক্‌ 1 কোম্পানি-আামলের বাংলার কথা বলতে গেলে গোটা বাংলার পুরো! ছবিটাই 
মনে আলে এবং তার সামগ্রিক 'আকুৃতি-প্রকৃতির কিছু বর্ণনা করতে হন্ব। কেননা, বাংলাতেই কুঠিঙ্গাল 
থেকে শাসকগোগীন্মপে ইংরেজের প্রথম প্রবেশ । বাংলাকেই কেন্দ্র করে ক্রমশ পশ্চিমে বাশী ও উত্তর- 
পশ্চিমে অবোধ] রোহিলা মারাঠা রাঙ্গা, তার পর দিল্লী ও পঞ্জাব পর্স্থ কোম্পানির এক এক পর্বে শক্তি 
বিস্তার ও সাশ্রাজ্া প্রতিষ্ঠা । আর, বাংলাদেশ তখন অবিভকই ছিল লা, আদ্বতলে ও নর্ধাদায় ছিল 
ফোম্পানির শ্রেষ্ঠ সম্পদ | বিহার ও উড়িস্কা শাসন এবং বাস্ব -ব্যবস্থান্স বাংলার সঙ্গেই যুক্ত ছিল! 
বিহস্নটির পরিধি এবং কাল-পরিমাঁণের গুরুত্ব কম নম্থ। প্রান্গ এক শো বছর | ১৭৪৭ সালে পলাশীর বৃদ্ধ 
থেকে শুরু করলে নিপাহী-বিক্রোছে এসে খামতে হয়! কোম্পানি-বুগের অবসান ঘটল ১৮৫৮ সালে 
লিখ্ত-পড়িত ভাবে । তার পর, অহারানী ভিক্টোরিস্বার ঘোষশাপত্র অনুতা্ঈ' ভারতশাসনের দাক্সিত্বভার 
সরাসরি ব্রিটিশ পার্লামেন্ট অর্থাৎ ইংরেজ রাঁজ-সরকাকের হাতে গ্তত্ত ছল। বোম্বাই ও মাত্রাছের 


৬৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আস্থিন ১৩৭৭ 


ক্রমোল্লতি স্বীকার করেও বলতে হত থে রা-প্রতিনিধির প্রতাক্ষ এল[ক1 ও নছর -তৃক্ত বাংলার গৌরব 
তাতে স্থুর হয় নি; বরং ভারভ স্বাধীনতা সংস্কৃতি সাধনার নর্মস্থল বলে বাংলার তথা কলকাতার মধাদা 
উৱরোৱর বাড়তে থাকে । 

পলাশী থেকে ওয়ারেন ছেস্টিংস'এর শাসনকালের আরন্ট, যাকের এই পনেরো বছহ হল অন্তবর্তাকাল। 
এটিকে ঠিক পুরোপুরি কোম্পানি-খাসল বল! চলে লা! কারণ, রাজস্ব শালন -বাবস্থার দিক থেকে 
এটা। ছল দোটানার মধো এক রকম অনিশ্চন্থতা ও বিশৃঙ্খলার যুগ । এই সমত্রে কোম্পানির স্বার্থবৃদ্ধি 
ও শক্তিবিস্তারে ক্লাইজে কূটনৈতিক ভূষিকা হুপত্রিচিত। পিরাছের পরাজয় এবং নিধনের পর এল 
প্রথম পর্ব__ বীর ছাফরের মসনদ প্রারপ্ি। তার পর দ্বিতীক্গ পর্ব_ মীর কাশিমের উত্থান । কোম্পানির 
সঙ্গে তার শক্তিপরীক্ষার পাল শুরু। অবশেষে বন্দারের যুদ্ধে মেঞ্রয় মলরোর কাছে হুল শোচনীয় 
পরাজয় এর পর তৃতীয় পর্বের সুচনা মীর জাছরের পুনঃ প্রতিষ্ঠা । লে পর্বের সমাণ্ডি ঘটল নাদিমৃদ্দোলা- 
কর্তৃক সদ্ধিপত্র মারফত কোম্পানির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে! ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৫ পাল_-এই আট 
বছরে তিন-তিনটি রাজনৈতিক বিপর্যগ তটে গেল, যার ফলাফল প্রা বৈল্লবিক বলা যাযর়। 

এ বছরই সম্রাট ছিতীঘ শাহ আলমের সঙ্গে যে পাকাঁকাকি বন্দোবস্ত ছল, তার ফলে বাংলা বিহার 
উড়িয়্ার দেওয়ানী পেলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। নবাবের কাছ খেকে নিজামত বা! দেশ-শাসন 
আর মুঘলয়াজের নিকট থেকে দেওয়ানী বা! রাজস্ব-আদায়ের অধিকার হস্তগত হলে কোন্পানির স্বার্থ ও 
শক্তি কায়েম হল। নবাব অতঃপর হয়ে দাড়ালেন বৃত্তিধারী । আর, নান্গেব-নাজিম ছু জন প্ররুত-পরস্তাবে 
ছয়ে উঠলেন কোম্পানি-বাহাছুরের বশংবদ | অইসতঃ ও আহুষ্ঠানিক ভাবে বাংলাদেশ গভনরের 
অধীনে এল। তবে ক্রাইভের এই দার্িতহীন হৈত শাসন-বাবস্থার যে গলদ ছিল তা অ-শাসন বা 
কুশালনের নামাস্তর। এতে কোনও পক্ষেরই গরজ ছিল না। প্রকৃত কর্তৃপক্ষ হলেন কোম্পানি-রাছ। 
কিন্তু ইংরেজ টাকা-পয়সার হিসেব লিঙ্কে ব্যস্ত | ঝ্াভন্ম-সংগ্রহই তাদের মুখ্য উদ্দেশ, দেশ-শাসলের 
কাজ গৌণ। আর পরাশ্রিত নবাব নামত; দেশের সরকার, কার্যত: অলস ও অকর্মণ্য বৃত্তিভো গী | 

১৭৭২ পর্যন্ত এই ক্রটিপূর্ণ ব্যবস্থা চলতে থাকে। ক্লাইভ চলে বাওয়ার পর মাঝের এই পীচ বছর 
ছিল পরম দুর্যোগের কাল । বাংলার অবস্থা তখন সত্যিই শোচনীত্র । দাত্বিত্বহীন চালনায় দ্বৈত-শাসন 
ক্রমেই অকেছে| হয়ে উঠল, অনাচার ও অত্যাচারের মাজা বাড়তে লাগল। কুখ্যাত ছিহাত্রের মন্বন্তরে 
বহু লোকের প্রাপনাশ ছল, বাংলার হাছীকীর উঠল 1 কোম্পানির পদস্থ কর্মচারীদের দা ীন্ঘ, 
অত্যাচারী ইদারাদারের অর্থলোভ ও নির্মদ শোধপ, আর শাসনহঙ্ত্রের বিকলভার জন্তু এই দুভিক্ষ যে 
জ্দাকার ধারণ করল, তা ভঙ্ছাবহ! এ অরাজকতা ও সন্বন্তরের কিছু ছবি বক্িমচন্ছের ‘জানন্দমণে' 
পাওয়া যাবে! 

হেস্টিংস ধবন সরকারী কার্ষভার হাতে নিলেন, তধন কোম্পানির ঘোর ছুরবস্থা। ক্রাইীভের প্রবর্তিত 
শাসন-বাবস্থার ক্রুটি ও অসংগতিগুলো দূর করতে তাকে খে ল ও শক্তি বায় করতে ছ্ত। মৃশিদাবাদ 
থেকে কলকাতার রাজধানী নিছে আলা, বাজনস্ব বোর্ড স্থাপন, কালেক্টরি প্রচলন, সদর দেওয়ানী ও নিদ্ামত 
আদালত প্রতিষ্ঠা, আইন সংস্কার এবং পাচশালা বন্দোবস্ত প্রভৃতি বাবস্থা প্রণত্থবন করার ফলে কোম্পানি- 
পালনের প্রত্যঙগ দান্বিত্ব স্বীকৃত হল । তবে বেশি খানা পাওয়ার আশাত পাচ বছরের জন যে ভুদি- 


কোম্পানি-সুগে বাংলা 


বাবস্বার প্রচলন হন, তাতে পুরাতন জমিদারদের অধঃপতন, স্থৃবিধা ও মূলাঞ্া “লোভী নতুন ইঙ্গারাদার- 
দলের আবির্ভাব আর ইংরেজ কর্মচারীদের অনভিজ্ঞ তত্বাবধান শুরু হুয়। অবস্ক, এতে যে কোম্পালির 
তরফে লাভের অংশের চেয়ে লোকলানই বেশি, হেস্টিংল সে কথ! বুঝতে পেরেছিলেন! হেস্টিংলের বিরুদ্ধে 
বেসব অভিযোগ ও তার কা্ধাব্লীর বে সমালোচনা হয়েছিল, তা ইতিহাসেই পাওয্া বাবে । তার দীর্ঘ 
বিচার এই কথাই প্রমাণ করে ঘে ভারতে কোম্পানি-সরকারের পরিচালনায় নান! গলদ ও দুর্নীতি ছিল! 
বাংলান্গ বলে তিনি কর্তৃপক্ষের রাজনৈতিক ও আধিক প্রক্বোছ্ন সিদ্ধ করেন এবং কোম্পানি-আমলের 
শাসনভিত্তি প্রতি করে বান। ১৭৮৫ সালে হেস্টিংস ফিরে গেলেন দেশে । তার পর এলেন কন্ওয়ালিল, 
হার শ্বাসন-সংস্কার এবং ভূমি-সম্পকিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হযে আছে। 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিশেষ উল্লেখ প্রহ্োজন এই কারণে যে, বাংলার কৃমি-বাবস্বা অনেক দিন 
ধরে কনওয়ালিস! প্রথার সঙ্গে মাবন্ধ ছিল। তারই ফলে আঠারো শতকের শেষ থেকে প্রা দেড় শো 
বছর কাল বাংলার সমাজ ও শ্রেণী -বিস্তাল প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত ছন্দে এসেছে এবং একট! বিশেষ ধরণের 
সামাজিক ও অর্থ নৈতিক চরিত্র গঠন করে রেখেছে। তার ছল শিকড় মাটির বেশ গভীরে, তাই এখনও 
একেবারে উৎপাঁটিত হয় নি। মধ্যত; কোম্পানির স্থার্থচিন্া, স্থায়ী ও নিশ্চিত আয়ের ভাবলা, আর 
গৌপত; জমিদারকুলের নিরাপত্তা-চিন্তা-- এই হল চিরস্থঙ্গী বন্দোবস্তের লীতি। এই নীতির বহু 
নমালোচনা হত্বেছে। এবালে শুধু এইটুকু বললে চলবে বে এই বন্মোবন্তের ডলে এক দিকে কোম্পানির 
অন্থগ্রহ-পু্ট এবং ইংরেজ শাসনের সমর্থক জমিদারবর্গের অথযদঙ্। অপর দিকে জনিরক্ষান্ আশ্রহণীল 
এক স্তর পরিশ্রমী কৃষক শ্রেনীর উদ্ভব সন্ভব হয়েছিল | কিন্তু নিশ্রেণীরপ্রজান্থারথ রক্ষিত হল লা। তাদের 
কথা। চিন্তার মধো আসে নি। ভৃৰাধিকারী আর রাত্বতদের মধো সম্পর্ক ছিল না। যা স্বর ইল 
বাংলায় তা পুরনো অভিঙ্গাত শ্রেস্টর বলে একটি নকল সামস্ত সমাঞ্ছ। এরা গ্রাৰাঞ্চলের জমিদারী 
ছেড়ে, তাদের আয় ও জীবিকার মূল সেই ভূমিসম্পক ত্যাগ করে হলেন শহরবাসী 1 ফলে, কিছু 
বাতিক্রম থাকলেও, ক্রমশঃ ইংরেছ্গগো্টর আহকুল্যে এক ধরণের পরাশ্রহী অল লমানেয উৎপত্তি ছল। 
মধাস্বত্ধ চাষী গৃহস্থের কিছু উদ্রতি হল বটে কিন্তু সাধারণ কৃষকশ্রেণীর কোনও অবস্থাস্তর ঘটে লি। 
তাদের মৈত্তবশার লাঘবও হয় নি, বরং অনেক ক্ষেত্রে শোষণের সাত্রা বাড়তে থাকে । এবং চাষীবের 
উপর উৎীড়ন বেড়েছিল বলেই উনিশ শতকের দ্বিতীল্ার্থে ইন্ডিগো কমিশন, বেঙ্গল টেন্তান্সি আান্টের 
প্রয়োজন হয়। 

কোম্পানি-সামলে গ্রাম-বাংলা কথা আগে বলি। মফস্থল বা পল্লী -অঞ্চলের চেহারা বিশেহ 
বঙ্লাক্ম লি এ এক শে! বছরের মধ্যে । শহর-অঞ্চলের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল খুবই ক্ষীণ, ঘতৰিন 
না রেল স্টামার ও ভাকঘরের প্রবর্তন হ্ছ। কলকাতার জন-সংখ্য! বাড়ি-ঘর ও প্রতিপত্তি বাড়তে থাকলে 
কলকাতার উপকণ্ঠে শহরতলীতে কিছু কিছু লাগরিক -স্তীবন ও সভ্যতার আভাস এসে যান্গ। পৌর 
ভীবলের চালচলন সেখানকার ভ্রীবন-মানে কিছু পল্নিবর্তন আনতে থাকে, এ কথা ঠিক । কিন্তু মোটা- 
সুটিভাবে বলা যার, বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতির, আঁচার-ব্যবহার জীবনধারা! সমাব্-বন্ধন কিংবা! আদিক 
বাবস্থার, তেমন কোনও উল্লেধষোগ্য রূপান্তর লক্ষিত হয় ন) । বাডালীর পৃদ্রা-পার্বণ ত্রত-সংস্কার 
নিত্যকর্মপন্ধতি লৌকিকতা মেলামেশা খাওযা-নেওয়া! বেশতৃষার ধরন-ধারন মোটাদুটি আগের মতই 
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চলতে থাকে । এগুলো ছিল একই প্লকমের, হদ্বিও স্থান-বিশেষে প্রকার-তেদ ছিল! নাগরিক জীবনে 
যতই নতুনত্ব বা! রদ-বদল হোক, গ্রাম-সমাছ ও আঞ্চলিক জীবনঘাত্রায় তেমন কোনও তারতমা চোখে 
পড়ে ন!। কারণ বাঙালী সমান ও জীবনের নর্মস্থলে গ্রামীণ সংস্কৃতির চিহ্ন ও প্রভাব আজ থেকে 
পঞ্চাশ বছর আগেও হে বিলুপ্ত ছহ নি, তা আমাদের প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতা । 

বাংলার রাজনৈতিক চেহারা বদলেছে ঠিকই, কিন্তু জলন্থুলের ভূগোল কি পালটানো। গেছে? 
কোম্পানির আনলে যা ছিল, এবন পর্যন্ত তাই তো রক্ষেছে দেবা বায়। এক দিকে গঙ্গার পশ্চিম 
অববাহিকা ভাসীরধ, অপর দিকে পূর্ব পাকিস্তানে পন্থা বনূনা ব্রশথপুত্ত ও মেঘনা, আর মাবখালে আত্রাই 
মহানন্দা তিস্তা ও করতোত্না বাংলার মাটিকে যেমন একঘ! গড়ে তুলেছিল, কোম্পানির আমলেও সেই 
গঠন ও লালনের ধারা অব্যহত ছিপ । অবস্ত নব-সদীর পুরানো খাত মাকে-যাবে বদলেছে। কেউ 
বা পাশ ফিরে শুরেছে, কেউ বা নতুন বাক নিয়ে ন্রোতের ধারা পালটেছে। কোনও নদী মদে 
গিয়েছে, কোথাও জনপূর্ণ স্থলাকল জলের নীচে তলিগ্েছে, কোথাও বা নতুন চর ও ভাঙা জেগে উঠেছে। 
কিন্তু এসব প্রার্কতিক পরিবর্তন তে| অনিবাধ। 

ন্রামাদিক জীবনে বাংলাভাষী সবাই বাঙালী বলেই পরিচিত ছিল। মুন্লিম সমাজের ধর্মীয় 
স্বাত্া আর ছিন্দু সমাজের এঁতিহগ্যমী রক্ষণশীলত! __ এ ছুটি বৈশিষ্ট্য ছিলই, যদিও সে পার্ঘকাটা ছিল 
ধ্মবশ্বানে এবং আপন-মাপন আচারে-সংস্কারে। এতংসকেও উভ্ন সম্দার পাশাপাশি বাস করে 
এসেছে বরাবর হুধ-দুঃখের অংশীদার হয়ে, একই বিছেসী শাসনের অধীনে | লেখাপড়ায় ইংরেজি শিক্ষা 
বিশেষ করে কলকাতায় ও তার আশেপাশে, হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেনী অনেকটাই এগির়ে যায় এবং মুসলমান 
লশ্ররদায় পিছিয়ে পড়ে । তার একটা কারণ অন্ততঃ এই বে, মুললিমদের দাবিতে রেখে হিন্দু ভদ্রলোক 
-শ্রেমীকে ইংরেজি শিক্ষার হ্যোগ দিলে প্রনি, অসির বদলে যসীজীবী__ একটি সহায়গোষ্ঠী তৈরী হনে 
উঠবে, যাদের উপর খানিকটা নির্ভর করা চলবে শালন-নীতির সমর্থক ছিসেবে। অবশ্য সে আশা 
সফল হয় নি এবং ১৮৫৮ সালের দশ-পনেরো বছর আগেই হিন্দু কলেজের ছাত্রদল এবং নব্য শিক্ষিত ভত্্র- 
সন্তানদের নধ্যে কেউ কেউ সরকারী নীতিগুলির সমালোচনা করতে পশ্চাৎপদ ছন নি। বে যাই 
হোক, বিলেত থেকে তধনও 'কম্যুনীল হার্মনি' কথাটার আমদানি হয় দি এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের 
মধ্যে সংযোগের পথও ছিল কম। তাই বোধ হচ্ছ কোম্পানি-আমলে সাম্প্রদায়িক সমপ্রীতিটুকু দুর্লভ হর নি। 
ধর্ম ও সমাছের গৌড়ামি ছিল নিশ্চই । ক্ষত্রতা ও স্বার্থপরতা ছিল। কিন্তু মনে হয, টা ছিল 
দলগত, শ্রেণীগত। তৃস্বানী ও অন্চরবর্গের সঙ্গে রাতের, পাওনাদারের সঙ্গে দেনাদারের। উচ্চত্রেদী 
বা সধ্যবিকতহের মধ্যে ধ্মীর ও সামাছিক সংকীর্দতা থাকলেও নিরন্তরের মানু, চাষী গৃহস্থ ও শ্রমনীবীদের 
তিতর সাস্রমান্ধিক তেনবুদ্ধি তখনও জয়া নি। মীর জাফর নাকি কিনীচেন্বরীর পৃতবারি পান করেন, 
মুললসান ওমরাহরা হিন্ু জ্যোতিষীয়ের উপর আস্থাবান ছিলেন, অভি্াতবর্গের কেউ কেউ হিন্দুদের 
হোল-পার্বণে আবীর-কুক্থম নিতে খেলতেন | জাবার কোনও কোনও হিন্দু জমিদার মহরম পরবে 
যোগদান করতেন, তাজিয়া! বার করতেন। এসব নিছক গল্প-কথা নহ্ব। তুর্বআফ্গান ও মুঘল-যুগে 
সাংস্কৃতিক মিশ্রণের বে প্রথম হার! লক্ষ্য করা বায়, তার সম্পূর্ণ অবলোপ ঘটে নি ফোস্পানির-আমলেও। 
বস, অন্ধবিশ্বাস ও কুলংস্কারের চাপে বাংলার লাধারণ সমাজ ধর্মনিবিশেধে উন্নত বা শিক্ষিত ছিল 
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লা। বোল্টল, ক্কাকটন প্রভৃতি বিদেশী আগন্ধক হিন্দু মুসলিন উতত্গ সনাজেই দুর্নীতির প্রাছাব বিষয়ে 
উল্লেখ করেছেন। কিন্ত আঠারো শতকে সারা ভারতেই তো ওঁ এক ব্ববস্থা। বাল্যবিবাহ কৌলীন্তপ্রথা 
বহুবিবাহ সতীবাহ -_ এসব হিন্দু কুগ্রধার দূরীকরণ ছয় উনিশ শতকের প্রথমার্পে; রাচা রাসমোহুন- 
বেন্টিক্ষের জাহলে। 

কিন্ধ পুরনো কাগজপত্রে দেখতে পাওয়া যাবে যে এ মতেও সতীদাহ নরবলি চড়কপুদ্রার কিছু" 
কিছু বীভৎস ঘটনা! অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ১৮২৮ সালের ১*ই এপ্রিল তারিখে হাওড়া, থেকে এক প্রতাক্ষদশীর 
বর্ণনা প্রকাশিত হয় কালকাটা গেছেটে | “বেঙ্গল হরকরা'র সম্পাদককে লেবা বে চিঠিপান। গেজেটে 
ছাপ! হয় তা থেকে জানা যায়, ৫ই এপ্রিল তারিখে বালেম্বর জেলার এক যুবতী বিএবা সালকিদ্রাতে 
সহঘত। হচ্ছেন | বর্ণনাটি দীর্ঘ, তথাবহল ৷ পড়ে মনে হয়, এ নির্মম প্রথার নিন্দাবার করেও দর্শক ই 
রমণীর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং অবিচলিত হ্থর্ধের নমুনা দেখে অভিনূত না হয়ে পারেন নি! ১৮২৯ সালের 
২র! জুলাই তারিখে আর-একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় ক্যালকাটা গেজেটে ॥ খবরটি নরবলি সম্পর্কে । 
কলকাতার অন্তিদূরে হুগলী জেলার এক গ্রাবাঞ্লে, সিক্ষে্রী দেবীর সন্দিরের দরজা খুলে একদিন 
দেখা গেল, মহিষ ও ছাগলের সঙ্গে একটি ছিননদৃণড নবদেছ। এ ছাড়া, ছাল-দৃত্রাচুরি ডণ্ডানি লানা রকমের 
প্রতারণার নমূলা সে কালের ছেস্ট সংবাদপত্রে, যথাঁ__ সৰাচার-চন্দরিকা, সংবান-তিমিরনাশব, মার্ডগ্ড 
প্রভৃতি কাগজ থেকে উদ্ধার ফর বার। চুচুড়ার প্রাদরুফ্ণ হালদার মণাই নাডগান-ধানাপিনাক্স 
বেহিসাবী খরচপত্র করে শেধকালে নোট ছাল আরম্ত করেন এবং ১৮২৯ লালে নার্চ মালে তার বিচার 
হত । জুরি ও অনেক গণামান্তদের শান্তি লাঘবের প্রার্থনা সত্বেও, প্রধানবিচারপতি স্কাত্নের খাতির 
তাকে সাত বছরের ছন্ন পিন্স অব্‌ ওক্রেলস্‌ দ্বীপে নির্বাসনদণ্ড দিয়েছিলেন। এ তো গেল বঢ়ঘরের 
কথা । অল-সধারণের মধোও দুর্নীতি ও কদভ]াসের কিছু-কিছু পরিচন্ দেশী ও ইংরেছি খবরের কাগ:জ 
প্রকাশিত হত। যেমন পগেক্সাপটিতে জনৈক শেঠগ্কীর সঙ্গে এক পাঁত্েজীর তুদুল-ঝগড়া পাঠা-ফাটা 
নিত্বে, শেষকালে দাক্ষাহাঙ্গামা এবং শেঠজীর অপহাত মৃত্যু 

১৮২৮ থেকে ১৮৩২, এই কল্প বছরের ক্যালকাটা গেজ্রেটে প্রকাশিত সংবাদগুলির সংকলন-গ্রশ্থ থেকে 
এ যুগের মোটামুটি নাগরিক জীবনের পরিচয় পাওয়া যেতে পারে । এক দিকে টিরেটা কলিঙ্গা লক্ষ 
চিৎপুর প্রভৃতি অঞ্চলের করেকটি ঘটনা, বৌবাজার শিল্পালদা বৈঠকখানা ছানবাদ্ধারে লোকের ভিড় এবং 
চৈত্রসংক্রান্তির মেলায় এলব জাহগার ছার ছিনিয়ে নেওয়া, মাকড়িস্স্ক কান কাটা, কয় ওজন আর চড়া 
দরে জিনিস বিক্রী করার খবর বেমন পাই, তেমনি শিক্ষিত সমাজের নান! বিহয় নিতে আলোচনা, সভা- 
অনুষ্ঠান, আাংলো-ইণ্ডিযান বা হিন্দু কলেজের ছাত্রদের রচনায় নমুনা, বিতর্ক আবৃত্তি, বড়লাটের 
উপস্থিতিতে নাটক-অভিনয্ন ও পুরস্কার-বিতরণ, ডিরোজিও সাহেবের সদ্ধ-প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের 
সমালোচনা, রামদুলাল দে'র ছেলের বিছ্েতে চারুপাচ দিনব্যাপী ভোজসভার বিপুল আত্রোজন, 
শোভাবাজার রাত্রবাটিতে বিবিধ অহুষঠান, মুসলমান ধনী আগা মহম্মদ সাহেবের নতুন স্্যাণ্ড রোড নির্মাণে 
বিশ ছাঙ্গার টাকা দান, কলকাতা মাছের বাজার সম্পর্কে তদন্ত কমিটির রিপোর্টে দূনাফাযোর ছালদারদের 
শোষণে গরীব গ্েলে-শিকারীদের দুরবস্থা ইত্যাদি নানা টুকরো খবর থেকে এ কথাই স্পষ্ট হু যে 
কোম্পানি-দামলের এই পর্বে, অর্থাৎ আঁজ থেকে প্রায় এক শো চল্লিশ বছর আগে, মহুত্র-উরিত 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আহ্বিন ১৩৭৭ 


একই প্রকার ছিল। শুভ এবং অশুভ বৃদ্ধি দুত্রেরই প্রাছুতাব ছিল বাঙালী সমাজে । পৌর জীবন আর 
পজীছীবন খারা মোটের উপর হ্বনিি্ট পথেই প্রবাহিত হত। 

পাশ্চাতা শিক্ষা ও ভাবধারার প্রভাব কোম্প।নি-আমলেই ধরা পড়ে, বিশে করে ধলকাতাত্র__ বেখানে 
ইংরেজি শিক্ষার প্রথম প্রচলন ॥ রাজা রামমোহন রাত এই নতুন ঘুগের পুরোধা। কিন্তু ১৮১৫ সালে 
[তিনি কলকাতার এসে বসবাস করবার কিছু আগে থেকেই নবচেতনার হ্তপাত। আঠারো শতকের 
শেষ দশ-পনেরো! বছরে মাগামী পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যাঙ্গ। সে বাই ছোক, ধর্ম ও সমাজ, এ ছুটি 
বিভাগে বেলব অনাচার ও কদড্যাস পুঙীকৃত হয়ে ছিল তার সংস্কার সাধনের চেষ্টা উনিশ শতকের দ্বিতীর্ন 
দশক থেকেই শুরু। এর পরে এল শিক্ষার প্রলার ও বাংলা ভাষার চর্চা, মূলত; বিজ্ঞান ও ইতিহাসের 
উপর ইংরেজি বইস্সের অঙ্থুবাদ ! 

ওতে প্রথম দিকে বাংল! ব্যাকরণ, তার পর ভাষার ক্রমোহতি, এবং শেষ ছবিকে ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কিত 
নতুন ভাবনার বাহন হঙ্ছে প্রবন্ধ-নিবন্ধের মাধ্যমে বাংলা গচ্চলাছিতোর একটা মান নির্ণন্ন সম্ভব হুল। 
এই প্রসঙ্গে বিধবা-বিবাধ ও অী-শিক্ষা বিস্তারে ইংরেছি-শিক্ষিত নতুন দলের উচ্চম ও সরকারের সঙ্গে 
সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য । প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন নিতে হনব, প্রতীচ্যের প্রতি ভিরোছিত্বানদের 
আগ্রহ, ইয়ংবেঙ্গল’এর উগ্র ইংরেজিপনা, মধাপত্রী সংক্কারকদের স্বতত্র কর্মনীতি, শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলিম 
সম্প্রদায়ের পিছিন্ে পড়া, আর বেনিত্বান-সুংস্থক্ষি থেকে শুরু করে হিন্দু ভত্রসমাজে কোম্পানির আমলে নতুন 
চাকুরিডীবীর উদ্ভব এবং ইংরেছি-শিক্ষিত সম্প্রধায়ের মধাদা-বৃদ্ধি_- এসব তথ্য বাংলার নবজাগরণের 
ইতিহাস ধারা পড়েন, ঠারা জালেল। কোম্পানির শাসনকালে পাশ্চাত্য প্রভাবের সংঘাতে যে নতুন 
যুগের প্রবচন! ও ভারত-চেতনার উদ্বোধন, 'স্থূলকলেছ প্রতিষ্ঠা, নানামুখী জঞান-অন্বেযণের চেষ্টা-- এ বই 
উনিশ শতকের প্রথদ্বার্দে, অর্থাৎ ১৮১০ সালে কোম্পানির সনম পরিবর্তনের সমস্থ থেকে শেষ সনদের পরমায় 
পর্যন্ড এই সূত্রে বলা দরকার যে এ বুগে জনমত-গঠনের চেষ্টায় দেখী সংবাদপত্রের ভূমিক। গুরুত্বপূর্ণ । 
দিগর্শন সমাচার-বর্প৭ ও বেঙ্গল গেজেট থেকে সোমপ্রকাশ পর্স্ত বিভিন্ন সাপ্তাছিক পাক্ষিক ও মাসিক 
পত্রিকার তালিকা করলে দেখ! যাবে, এ চল্লিশ বছরে প্রান্থ চল্লিশখানি সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকা 
প্রকাশিত হয়েছিল, ৰাদের যাধামে সমাজ-চেতনা এবং সাহিত্য-অহুশীলল স্ফুরিত হতে গেরেছিল । 

অবন্প, এসব কর্ম-তৎপরতাই পৌর সভ্যতা বা নাগরিক সংস্কৃতির এলাকায় পড়ে। কিন্তু এ ইংরেজি 
কেতার পাশাপাশি ছিল দিস বাবুযানি, কবিষ্ালের দল, বাত্রা হাফ-আখড়াই, মুড়ি ও পায়রা ওড়ানো 
এবং বুলবুলির লড়াই | এগ্তলির অধিকাংশই সমাজের অপরিচ্ছর দিক | গ্রাম অঞ্চলে ইংরেজি শিক্ষার 
প্রভাব যেহেতু পৌছর নি, সেই হেতু পল্ী গ্রামের সব মাহুধ সভ্যতা-বঞ্জিত ও নিরক্ষর ছিল-_ এ কথা ভাবলে 
কুল কর! হবে । সেকালে সক্তব চতুল্পাঠীতে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা নগণ্য ছিল ন্য। হিন্দুরা যেমন ফাস 
পড়ত, কোনও কোনও মুসলমান ছাত্র তেষনি সংস্কৃতচর্চাও করত, সরকারী রিপোর্টে সে কথার উল্লেখ 
আছে। তবে ওটা সত্য যে ইংরেজি শিক্ষার উপর বেশি কোক পড়ার দেশ শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রথমে ক্ষতিগ্রস্ত 
ছয় এবং সেই কারণেই উনিশ শতকের শেহা্ধে বাংলার সাংস্কৃতিক এঁতিহ রক্ষা ও পোষণের চেষ্টা দেখা 
মেত । বাংলার লোকশিল্প লোকসাহিত্যের পুনরুস্ধারে চিন্তা সটল বাঙালী সমাজ বত্ববান্‌ হর। কলকাতা- 
কালচারের সুত্রপাত হলে নদীয়া দূণিদাবার ঢাক! চট্টগ্রাম প্রতৃতি নবাবী আহলের শঙ্রগুলি বেমল 


কোম্পানি-নুগে বাংল! 


হৃতগৌরব হঙ্গে বাহ, কোম্পানি-আমলে তেমনি আবার এলব আঙ্গগায় আঞ্চলিক সংস্কৃতির বৈশিষ্টা ও 
চিহ্ুগুলি বদ রাখার আস্ত চেষ্টাও চলতে থাকে | পুববাংল।র» বিশেষ করে ফরিদপুর-ঢাকাছ 
কোটালপাড়া-বিক্রমপুর পরগনা এবং হন্বসনসিংহ প্রভৃতি অকলে শিল্পকলা সংগীত ও স্থানীঘ সংস্কৃতির 
কেন্দ্র গড়ে ওঠে। 

আরু-একটি কথা । কলকাতা শহর এ যুগে হতই শিক্ষিত মাজিত হয়ে উঠক, কোম্পানি-মাদলে 
বাংলার মস্তি লা হোক, হৃৎপিও ছিল এ ‘ছিনটারদ্যাণ্ড' অর্থাৎ মফস্বল ও পলী অঞ্চল । এবং লেখালে 
সবাই কিছু সরল সূর্থ বাস করত না । জ্রাহাবাজ জমিদার, ধর্ড়িবাজ নায়েব তো ছিলেনই, পান্থ- 
আওড়ানো কূট-কৌশলী “ভিলেজ বিসমার্ক এবং মিখ্যে মামলার নিপু তদ্বির-কার “কাগজ পরকারে'বও 
দেখা পাওয়া যেত 


রীশ্রপাসুলিপি-পরিচ 

শাস্তিনিকেতনস্থিত রবীন্ুসঘনে রবীজ্ররচনার অনেকগুলি পাখুলিপি রক্ষিত আছে। 
এইসকল পাঙুলিপিতে গ্রশ্থাতিরিক্ত অনেক অংশ, মৃত্বিত রচনার সহিত বহু পাঠভেদ, 
লক্ষ্য কর! বার । কোনো কোনো শব্দ বা ত্র বারংবার পরিবর্তন করিয়া কবি 
কিভাবে শেষ পাঠে উপনীত হইয়াছেন তাহার ইতিহাস অনেক ক্ষেত্রে এই-সকল 
পাগুলিপিতে হিব্ৃত। বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রবতিত রযীজ্ঞচর্চা প্রকল্প হইতে বর্তমানে 
এই-সকল পাওুলিপির বিবরণ প্রস্তুত ছইতেছে। তন্মধ্যে “পুম্াগুলি' ‘নলিনী’ ও ‘পূরবী’ 
ইতঃপূর্বে বিশ্বভারতী পত্রিকার শ্রাবণ আশ্বিন, কাঁতিক-পৌষ (১৩৭৫) ও কাতিক- 
পৌধ ১০৭৬ সংখ্যাহ্থ প্রকাশিত | অগ্র একটি বিবরণ এই সংখ্যাত মৃত্িত হইল । 


শিশু 
রবীন্দ্রপারুলিপি-১১৫ 


পশিল্ত' রচনার খসড়া-খাতা॥ উস্টা দিকে বাংলা শব্বস্বেত-স-এ্হ 

রচনাকাল (তারিখ আহুমানিক ): ৪1৫ শ্রাবণ - ৫৬ ভা ১০১/২২১ জুলাই - ২২।২৩ অগস্ট, ১৯৯৩। 
স্থান: আলমোড়া! । 

বিবরণ: লাল মলাটেররুল-টানা খাতা (২০৫ = ১৬২ সে.মি. )* | শ্রীমতী নলিনীবালা দেবী -নামাঙ্কিত | 
“৩১শে ভার ১৩১৬ তারিখে কবি ভউলতোআলাখ দ্তকে রবীন্্রনাথ-কর্তৃক উপহ্ৃত। অতঃপর প্রতোক 
পাতা লতোন্্নাখের নাষ-ঠিকানার রবারস্ট্যাম্পে চিচ্ছিত 

বর্তনান আকার-প্রকার : গ্তাশনাল আর্কাইত.দ্‌ -কর্তৃক সংরক্ষণোপযোগী বাধাই । প্রত্যেক আলগা পাতা 
'কাচানকাগজে আবৃত ।» বোর্ড, ও নীল চামড়ার মলাট | মোটের উপর মাপ : ২২ ২ ১৯ ২ ২ লোটটিমিটার। 
লেখা : রবীন্দ্-হত্াক্ষরে / পেন্দিলে। 

পৃচাবখ্যা : ৮৪ । গোড়ার ১ খালি পাতা (২ পৃষ্ঠা ) খোওয়া গিয়াছে যনে হয়। 

শিশুর কবিতা: পৃ ১৭৪। 

শমইহৈত-সংগ্রহ : পৃ ৮৪-৭৮ ( খাত! উন্টাইছা লেখা { কদাচিৎ কালীতে সংযোছন-সংলোধন )। 

পৃ ৭৭ রলারিক্ত। পৃ ৭৬ রবীজ্রঃচনায়িক্ত, পেঙ্সিলে সত্যেহ্নাথের লেখা : "শিশু" নাষক কাব্য-যন্বের এই 
পাঙুলিশিবানি পৃজ্নীয় কত / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বহাশহ আমাকে আ দান করিলেন। | শীমতোজ্রনাথ 
দত /॥ ৩১শে ভাব ১০১৯ সাল ॥ { 


ও ১০৯২৮ i 
> নুন কানে ধীহাইছেৰ পুর্বে প্রত্যেক পাত কাটি জানাব করা হইরাছে ( জাতবরারি ৯৯৫৪ ) : উবাই ছাপ দেওয়া সেল। 





গলে কাষ ও থকটিবি এত 
এলপি শেন ভার AV = 
দিল দঙ্ে দিদির সত অপ 
ভল কতে পেশ মনো কারি, ক 


কি সেক 9৮ এনো ভোলগত তৰে | 


চাস ভি মা ভট এড এত মোনা 
কেগনীত মেল্খে কৰব বানালো? 
সোনা দে 
সোপ ঘাসালন send পানে এছ 
নয বিলে সশ্মি ও নিৰৱ নম! 


পাতে কি ভাসা মুক সৌঁস্ো হারে? 
চাহি বো খৱ পটার পাতে! 
সেনাৰ মণ আহগালিবোশশ হলো 


তো 
তত সা মুপ্ডালাডল মোলে 





শশিশ এন্থের অন্বগত “গুপছারী- কবিতার পাখুলিপি চিত্র 


রবীন্দ্রপাঙুলিপি : শিশু 
রচনাপী 


প্রথমেই অধুনা পাতুলিপিতে-খারোপিত পৃষ্ঠাহ্ক পরে কবিতার ক্রমিক সংখ্যা বাতা ( রবীন্দ্রনাথের 
হাতের লেখায়) যে সংখ্যা দেওল্া আছে সেটি নগ্ন (শেখের দিকে এই সংখ্যা বলাইতেও তুল করা 
হইয়াছে )_ পরস্ত শিশু পর্যায়ের প্রথন বে-কবিতাঁটি এ খাতান্গ পাওযা যাইতেছে না! লেটি হইতে গণনা 
করিলে পরপর বেসংখ্যা হু্থ তাহাই কছ্েকটি কবিতার শিরোনাম খাতার মাছে, সেক্খপ একটি লানও পরে 
বদল করা হহ্ব। রচনার স্বানকাঁলের উল্লেখ পাঁওুলিপিতে নাই, অবচ সব কবিতাই আলমোড়াঘ রচিত 
তাহাতে সন্দেহ নাই | ববীন্রনাৎ ও মোহিতচন্জ সেনের মধ্যে এ সময়ে যে পত্রবিনিনক্জ হত তাছাতে 
অনেকগুলি কবিতার আনুমানিক রচনাকাল জানা বান্থ। (আলমোড়া ও কলিকাতা, ২ দিনের 
বাবধালে এক স্থানের চিঠি আর-এক স্থানে পৌছিত, ইহাই সচরাচর ঘটনা । অর্থাৎ ১লা শ্রাবণের চিঠি 
আলমোঁড়া্গ ৪ঠ| পৌছিত্লাছে, €ই শ্রাবশে প্রেরিত কবিতা-_ খেলা, খোকা মোছিতচ্ ৮ই শ্রাবণ 
তারিখে কলিকাতা পাইয়াছেন।) রবীন্দ্রনাথ কাগক্ের এক পিঠে চিঠি আর-এক পিঠে কোনো কবিতার 
শেষাংশ লিখিয়াছেন, এ ঘটনাও বিরল নন্ব| এইভাবে রবীন্্রলাখের ও মোহিতচন্ত্রে অনেকগুলি চিঠিতে 
রুনা সম্পিত অনেক ইঙ্গিত বা তথা আছে। পরবর্তী সংকলনে বর্তমান পাুলিপি -বহিরুস্কূত সকল 
তখাই [ ] বন্ধনীমধো দেখানো হইল। ‘ত্র বা ভব্যে রবীন্্র-পত্র' লেখার বুঝিতে হুইবে যে, রবীন্ত্নাখের 
পত্রে কোনো-একটি কবিতা বা তাহার শেষাংশ পাওয়া যার; পত্রের রবীজ্নাথ-নিদদিষ্ট ধা আবাদের 
অম্ুমিত তারিধটি নিরে ধখাস্থালে দেওয্া হইস্থাছে। তাং-তারিখ | পৃ-পৃষ্ঠা। সং-সংখ্যা। 


[ সম্তযতঃ খাতার প্রথম পাতায় ছিল : 
১. খেলা | তোমার কটি-তটের ধটি রচনা : « শ্রাবণ প্রকাশ : বঙ্গদর্শন, ভাত্র ১৩১+ । পৃ ২৪৬ ] 
রবীন্-পত্র  মোহিত-পত্র 


পৃ। সং আলমোড়ায রচনা! : ১০১৭ আবেশ ! জ রধীভর-পত্র তাং তাং 

২ [খোকা ] / ধোকার চোখে যে ঘুষ আলে / [ € আাবণ] ৮ 

aw পরম্পর। [নিলি ]1 বাছারে মোর বাছা [১] 
ae { কেন মধুর ]/ রঙীন খেলেনা দিলে [>] 
at [ চাতুরী ]1 খামার খোকা! করেগো বদি / [ * শ্রাবণ ] [১] 
বাড [ ঘুম-চোর! ] / আসার খোকার ঘুষ নিল কে* 


১০৪৭ [ অপযশ ]/ বাছারে তোর চক্ষে কেন জল? 
১১৮ [বিচার ] / আমার খোকার কত যে দোষ 


১০৯ [ ছুটির দিনে }/ এ দেখ মা আকাশ ছেত্রে / [ ১৩ শ্রাবণ ] [১০] 
১৬১০ [রাজার বাড়ি ]/ আমার রাজার বাড়ি কোথায় 

১৭৪১১ { দাবি ] / আমীর যেতে ইচ্ছে করে /[ ১৪ শ্রাবণ ] 

১৯৪১২ [ সমবাথী ]/ বদি তোষার ধোকা লা হয়ে 


২. পরপৃষ্ঠা্ লেখ! হয় এ কবিতার প্রথম ্তবক : কে নিল খোকার ঘুষ হরিয। * 
৯৯ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৭ 


আলঘোড়াক্স রচনা ১০১* শ্রাবণ / ড্র রবীন্র-পত্র 
প্রশ্ন ]/ যাগো আনার ছুটি দিতে বল 
[ মান্টার-বাবু ]/ জানো আমি মাষ্টার মশার / [ ১৯ শ্রাবণ ] 
[ বিচিত্র সাধ ]/ আমি বখন পাঠশালাতে বাই 
{ মাতৃবত্সল ]/ মেঘের মধ্যে মাগো যারা থাকে 
লুকোচুরি )1 আমি যদি দুষ্টুমি করে 
[ নৌকাযাত্রা ]/ মধু যাবির এ যে লৌকোখালা 
বিজ্ঞ ]! খুকী তোমার কিচ্ছু বোকে ন! মা /[ ১৮ শ্রাবণ ] 
বোকার রাজ্য ] / পোকার মনের ঠিক মাঝখালটিতে 
[ ভিতরে ও বাহিরে ] / খোকা থাকে জগংমাত্ের 
[ব্যাকুল ]/ অমন করে কেন আছিস্‌ মাগো / [ ২৩ শ্রাবণ ] 
বৈজ্ঞানিক ]/ বেমূনি মাগে! গুরু ২ মেঘের পেলে সাড়া 
জ্যোতিবশাঙ্গ | / আমি শুধু বলেছিলেষ 
[ সমালোচক ] / বাবা নাকি বই লেখে সব নিজে 
[ ছোটোবড়ো। ] / এখনো ত বড় হইনি আমি / [২৮ শ্রীবণ ] 
[ বনবাস )/ বাব! যদি রামের মত পাঠার আমায় বলে 
[ বীরপুকুষ ]/ মনে কর যেন বিদেশ ঘুরে 
[ছুখহারী }/ মনে কর তুমি থাকবে ঘরে / [৩» শ্রাবণ ?] 
[বিদায় ]/ তবে আৰি যাই তবে গো হাই / [ ৩১ শ্রবণ ] 
[ জয়কথ! ]| বোকা মাকে শুধাত্ন ডেকে / [৩২ শ্রাবণ? ] 

ৰচনা: ১০১৭ ভাৱ / আ রবীক্র-পত্র 
অন্তসৰী | রজনী একাদশ) পোছার ধীরে ধীরে /[ ১ ভাব ?] 
[বিচ্ছেদ ]/ বাগানে ওঁ ছুটে! গাছে 
[ উপহার ]/ স্রেহউপহী এনে দিতে চাই 
পরিচয় ।/ এক্টি মেয়ে আছে জানি 
1 জগৎ পারাবাবের তীরে / [ ৬ ভাত্র ] 





রহীন্র-লত্র 
তাং 


[১৮] 


[৬] 


৩১ 
(২) 
[১] 


৯) 
৮] 


বোকিত-পত্র 
তাং 


[২110২৬ 
[২17২৬] 
[২11২৬] 
[২১1২৯] 
৩২ 


রবীন্দ্রপাঙুলিপি : শিশু 
খাপ 


শিশু ‘২ আশ্বিন ১৩১০, তারিখ লইয়া! মোহিতচন্ সেন -সম্পাদিত কাবাগ্রস্থের সপ্তমভাগর্ূপে প্রথম গুচারিত । 
কবিতাগুলি রচলীর সমকালে রবীহ্ছলাথ ও মোছিতচজ্র উভয়ের মধো বে পত্রবিনিনক্থ হু, তাহাতেই 
রচনাসম্প্চিত বহু তথ্য পাঁওয়া বাক্স, কবিতার তালিকা-ধৃত ক্রমিক সংখ্যা উল্লেখপূর্বক অতঃপর উহ্বারই 
সারাংশ সংকলন করা। যাইতেছে! মূল পহগুলি রবীহ্ছলদনে সংরক্ষিত ( রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি পঞ্জ 
বিশ্বভারতী পত্রিকার প্রথষ বর্ষে প্রকাশিত )₹ তাহারই সাহায্যে এই সংকলন প্রস্তুত করা হইয়াছে। শিশুর 
ধবিতাগুলি লিখিবার পূর্বের ঘটনাও কিছু বল! দরকোর_ ১৩*৯ অগ্রহাব্রণে ববীহ্ুনাথের পরী ম্ুপালিনী দেবী 
দেহত্যাগ করেন। “ই ফাল্পন ১৩:2’ তারিখের চিঠিতে ছানা যায় কবির *নেছবেনে পীড়িত' : রেণুকা 
মীরা শমীঙ্গনাথকে লইগ্বা চৈত্রের প্রথমেই রবীন্ত্রনাখ হাছারিবাগে উপনীত হন; ছাজ্জারিবাগে মভীন্সিত 
ফললাভ ন! হওয়ায়, নীরা ও শমীঙ্গকে কলিকাতায় মেদবৌঠানের কাছে রাবি, রবীন্দ্রনাথ রেণুকাকে 
লইয়া আলমোড়ার আসেন সম্ভবতঃ ২৫ বৈশাখ ১৩১* তারিখে; কাব্যগ্রন্- সম্পাদন ও মূহণের কাজ পূর্ব 
হইতেই চলিতেছিল, রবীশ্রনাখের আহ্বানে মোছিতচঙ্দর কিছুকাল (সম্ভবতঃ ৬-২ জোষ্ঠট ১৩১.) আলমোড়ায় 
কাটাইয়। যান; ইহায়ও অনেক পরে এক শুক্রবারে [ ১লা শ্রাবণ ১৩১* তারিখে ] মোছিতচন্্র লেখেন 
ক্ববীজ্নাথকে : ‘একটা 518£-5890 করবার আছে। কবিতাপ্তলি শ্রেণীবদ্ধ করবার সময় কতকগুলি 
ছাত্রপাঠ পুস্তকের জন্ঠ রেখে দেওয়া হয়েছিল । আমার মনে হয় সেগুলি এই সংস্করণেই সঙ্লিবিষ্ট করা ভাল, 
নইলে গ্রন্থ বলী অল পূর্ণ থেকে যায়। এর পর সম্পূর্ণ গর্থীবলী থেকে বালক বালিকানের উপযুক্ত কবিতা? 
সঙ্কলিত করিলে চলে ।-:- আমীর বইক্কে [ ১৩*৩ আস্বিনের কাবাপ্রস্বাবলীতে ] +1117৭* বলে যে কটা 
কবিতা নিদিষ্ট ছিল তা আজ দেখলাম__ আমার মনে হয “শিশু” বা “শৈশব” নাম দিতে একটা! শ্রেণী করলে 
হয় তার একটা ভূমিকা আপনাকে লিখে দিতে হবে ।' ইত্যাদি। অতঃপর মোছিতচঙ্ঞ, ফুলের ইতিহাস, 
শীত, ঘুম, স্বেহ্মন্ত্রী, মধ্যাহ্ন, পৌড়োবাড়ী, অভিমানিনী, উপকথা, সাতভাইচম্পা, হাসিরাশি, আকুল আহ্বান, 
যঙ্গল-গীতি, পাখীর পালক, আশীর্বাদ, আত্মমপমান, স্ষত্র আমি, প্রার্থনা, লিল উপছার, বিশ্ববতী, 
বর্ধশেষ, অভ _এই কবিতাগুলি (প্রত্যেক ক্ষেত্রে কাবাগ্রন্থাবলীর পৃষ্ঠার উল্লেখে ) তালিকাবগ্ধ করিনা 
দেন। রবীহ্্রনাথ এ চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আলমোড়ার ‘৪ঠা শ্রাবণ ১৩১১ তারিখে লেখেন: 
“গ্রস্থাবলীর যে অংশে ছেলেদের কবিতা বেরবে তার নাম শিশু বা শৈশব না দিয়ে “কিশোর” বা “কুমার” 
নাম দেবেন।* কারণ বিশু অতি ছোট-- লব কবিতা ও নামে ধাপ খাবে না। যে ক'টা কবিতা 
লোকালয়ে [ ১৩১* কাব্যগ্রন্থে ১ম ভাগের ২ছ ধণ্ডে] বের হয়ে গেছে তা “কিশোরে* আবার দিলে ক্ষতি 
হবে না... গানের মধোও এরকম পুনরাবৃত্তি হবে। বরং এক ভূমিকাত মার্জনা চেত্ে রাখলেই হবে। 
“বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর” কবিতাটা! “কিশোর” অংশে না দিলে সমস্তই অসম্পূর্ণ হবে। আমার তালিকা :_ 


সকলের ইতিহাস বিষ্টিপড়ে বিসৰ্জন ( অস্থবাদ ) ৪৭১ পৃঃ 
সাধ (প্রভাতসঙগীত) সাতডাইচম্পা হুধ্য ও ফুল এ 
ঘুম হাসিরাশি কাগছের নৌক! ( মূকুল ) 


৩ পরে শিশু দাম দেওয়াই ভালো সনে করেন। “রচনা প্রসঙ্গে চদীশ্রমাখ' জতশে দিতীর সংকলন আনা 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৭ 


নত আকুল আহ্বান শীতের বিদায় ( বালক )* 

স্েহমদ্রী মগ্রল-গীতি পুরাতন বট 

সধযায় পাখীর পালক ননী ( এ্রন্বাকারে প্রকাশিত ) 

পোড়োবাড়ি আশীৰ্ব্বাদ খেলা ( ক্ষণিক ) 

অভিমানিনী বিশ্ববতী স্থধ দুখ (ওঁ ) 

উপকথা শৈশবসন্ধযা ওগো নবীন অতিথি ( গান )* 

কাঙালিনী শ্রেহস্কতি ( প্রথম চার 53022 চিত্রা ) 
“কিশোর” খণ্ডের গোড়ার কবিতাটা [ প্রবেশক | মোহিতচন্র বলিম্বাছেন 'ভূমিকা"] লিখে পাঠাব । 
কিশোর” কোন্‌ জায়গার বসবে 77 ইতি ৪ঠা শ্রাবণ ১৩১০ 

আপনার উরবীন্্রনাথ 


পুঃ সুধা ও ছুলে একটা কুল আছে, ওর প্রথম লাইনেই আছে “যহীপ্রসী। মহিন!" । মহিমা ফ্রীবলিঙ্। 
অভএব-.. স্থমহৃং করে? দেবেন ।'* 

বুবীহুনাখ ‘শিশু’ প্রসঙ্গে একটির বেশি নৃতন কবিতা লিখিয়া দিবেন এ চিঠিতে তাহার কোনো। আভাসই 
নাই। এক দিকে সাংঘাতিক ক্ষত্ববোগে পীড়িত! কন্যার সেবা বর, বহু দুশ্চিন্তা, রাত্রিজাগরণ, অস্ত দিকে 
আশ্রদবিদ্ভালায়ের ভাবনা, নবপর্ধাসথ বঙ্গদর্শন-সম্পাদনার গুর্মাছিত্ব', অন্তান্ত পুত্রকক্তাদের সম্পর্কেও উদ্বেগ 
এরূপ অবস্থাত নূতন কবিতাপুচ্ছরচনার কোনোরূপ প্রস্তাব কযা হয নাই আর হত্রতো| রবীঙ্্রনাথও 
আদৌ ভাবেন নাই। অথচ গোড়ার একটি কবিতা লিখিতে গিছ্থাই অনেকগুলি নৃতন কবিতার পৃত্রপাত 
হইল, কবির ভাবল! কন! সম্পূর্ণ নূতন পথে ধাবিত হইল, তাহার ইতিছাস যেমন আলোচ্য পাওুলিপিতে, 
তেমনি রবীন্্নাথ-মোহিতচন্্রের এই সময়ের পত্রাবলীতে বিন্বৃত রহিষ্বাছে ! একটি কথা মলে রাখা দরকার 
__আলোচা পাখুলিপি শিশুর সবগুলি নৃতন কবিতার (যাহা পাওয়া গিশ্াছে, ভষ্ট প্রথম কবিতা! বাদে ) 
অনন্ত খলড়া খাতা, বুতেরাং যে পারম্পর্থে কবিতাগুলি বাতাস দেখ] যাহ, রচনার পারম্পর্যও তাহাই হইবে! 
অর্থাৎ চিঠিপত্রের প্রমীদে হদি দ্বিতীক্গ এবং পকম অথবা নবম ও একাদশ কবিতার রচলাকাল ভ্রানা যায় তবে 
অন্তর্বর্তী তৃতীক্চতুর্থ অথবা দশম কবিতার কালনির্ণ্ একেবারে অসম্ভব বা অবাস্তব হয় না। অস্মবর্তী 
কবিতার রচনা যে অন্তরধ্তাকালে তাহা নিশ্চিত । 


* বালক মালিক পত্রের ১২১২ বৈশাখে, পৃ «৬, “কুলের খা' শিরোনামে মূত্রিত। 
« পে ওটি বাৱীত আন্ত ফবিতাগুলি ( শিরোনাষে ) এক সারিতে অর্থাৎ প্রথম সারিতে নেখা।! তালিকা- সংকলনে নগ্জিবেশেই 
শারল্প্ নির্ধেশ কর হইয়াছে এরূপ বলে হয় না। 

* সম্পাহকের পরাদশে 'পারপূর্ণ মহিষ করা হয়। 
এ বিষয়ে সব সময অবহিত ছিলেন, নিয্বৰিত রচনা সোসাইয়াছেন। বিলেষত: ১০১* বৈশাখে সোঁকাডুৰি উপস্থাস শুরু হয়, 
উচথার ধারাবাহিকতা যাহাতে অন খ্যকে সে চিন্তাও ছিল : মো হিতচন্রকে ॥ বৈশাখের চিটিতেই লিৰিতেছ্রেন : “বখনই 
একটু হুদিযা ঘোখ করি "নৌকাডুবি লিগে হয় ভর হয় পাছে কখন অক্ষম হয়ে পড়ি তখন "নৌকাডুবি" নামটাই সার্থক 
হযে। অগ্রহানণ পান্ত লেখ! সারা হয়েছে। আক নহি সময় পাট পৌঁধ আর করব। চৈত্র পর্যন্ত লিগে রাখলে অনেকটা 
নিশ্চিন্ত খাক্ষুতে পারব ।' 


রবীন্দ্রপাঙুলিপি : শিশু 


অতঃপর বিশেষ বিশেষ কবিতা সম্পর্কে রবীন্্াথ ও দোহিতচন্রের পত্রাবলীতে কোন্‌ কোন্‌ তথ্য 
পাওয়া যাঃ তাহা খতাইছা! দেখা হাক্‌। ( মোছিতচন্দ্রের মোট ১২খানি চিঠি রবীন্দ্রসননে সংরক্ষিত; 
ইহার মধ্যে চতুর্থ হইতে একাদশ সংখ্যা, ১লা শ্রাবণ হইতে ৩২শে আবপের মধো, 'শিশু'-সংকলনের নানা 
প্রসঙ্গ সাছে। }- 


কফিতা-সং 


৪টা শ্রাবণে রবীন্্নাথ লেখেন : ‘গোড়ার কবিতাটা লিখে পাঠাব)” ॥ই শ্রীবণে ছুটি কবিতা 
পাঠাইস্থা খাঁকিবেন ইহা! মোছিতচন্ত্রের পম পত্রে (৮ শ্রাবণ ১৩১+ ) জানা বায় : ‘পুঃ এইমাত্র 
আপনার কবিতা ছুটি পেলাম । গোড়ার কবিতাটি [ খেলা ] ভারি স্বন্দর লাগল" 

রবিবার দিলে [ আমাদের অনুদান ১*ই শ্রীবণে ] মোহিতচন্দ্র লিখিতেছেন বষ্ঠ পত্রে; “শিশু 
বিধক «টি কবিতাই পাইন্গাছি।-.. একটির ত লাম দেবার দরকার লেই-_- হেটি গোড়ার 
কবিতা- আর একটির নাৰ “খোকা” আপনিই দিয়েছেন-- হ্ৃতরাং আৰি থে তিনটি রইল 
তার নাম *নিলিপ্ত", “শৈশব চাতুরীপ, “কেন মধুর ?* রাখিলান। তালিকা জষ্টব্য। প্রথন 
কবিতাটি গ্রবেশক না হওয়ায় পরে কোনো সমস্থ উহারও নানকরণ হর, সহজেই বুঝ! হাইতেছে। 
১*ই শ্রাবণ তৃতীক্গ-পঞ্চমের প্রার্থি-স্থীকীর হইতেছে, মতএব আলন্োড়। হইতে ৭ই আবণের 
পরে প্রেরিত হস নাই, রচনা «ই হইতে *ই শ্রাবণের মধ্যে । পরবর্তী পত্রে (রবীচ্ছনাখের এ 
চিঠিতে তারিখ নাই। প্রসঙ্গস্থত্রেই এবানি মোছিতচম্ত্রে ১*ই শ্রাবণের চিঠির অবাধ বলিয়া 
বুঝা বান, অতএব ১৩ তারিখে লেখা ধরা যাইতে পারে) কবি লেখেন: **শৈশব-চাতুরী” 
নামের "শৈশব’টা বাদ দিলেও চলে | বাকি নামগুলি স্বীকার করে নিলুব।” 

ববীশ্রনাথের যে চিঠির একটি বাকা এইমাত্র উদ্ধার করা হইস্থাছে, ভাহারই অপর পিঠে লেখা 
আছে “ছুটির দিনে কবিতার শেষাংশ। এ চিঠি ও কবিতার নকল ১১ই শ্রাবণ লিখিত মনে 
করার কী কারণ পূর্বে বলা! হইন্গাছে। 

‘১৫ই শ্রাবণ ১৩১০ তারিখে রযীজ্রনাথ লেখেন : “নামকরণের ভার আপনার উপর। কতপ্তলো! 
নতুন কবিতা পেলেন? বোধহত্র সবস্থন্ধ গোটাদশেক হবে। আনি তাকাল শিশুদের 
মনের ভিতরে বাস! করে আছি। তেতালার ছাদের উপর আমার নিজের শৈশব মলে পড়চে 1” 
এই চিঠির অপর পিঠেই “মাবি* কবিতার শেষাংশ লেখা, এটিকে ধরিলে সবহুদ্ধ “শোটাদশেক* 
নয়-_ এগারোটি কবিতা হইতেছে। 

দেখা বাইতেছে__ রবীজ্রলাথ এক অথবা! একাধিক কবিতা (লেখা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ) 
নকল করিষ্ন পাঠাইতেছেন বারে বারে । নকলের শেবে সাদা পৃষ্ঠা থাকিলে ভাহাতেই চিঠিও 
লিখিক্লাছেল। এইভাবে যেমন নবম ও একাদশ সংখ্যার শেষ ছত্রগুলি পাওহ্া গেল, তেমনি 
উনবিংশ দ্বাবিংশ হড়্‌ বিংশ ও ত্রিংশ কবিতাও শেষাংশ বিভিন্ন চিঠির পিঠোপিঠি পাওয়া যায়। 
রবীঞ্রসদন-সংরক্ষিত সপ্তম পত্রে (১৯শে শ্রাবণ ১৩১০ ) মোহিতচজ্দ্র বলিয়াছেন: “শিশুধণ্ডে সবে 
মাত্র ১৪টি নৃতন কবিতা পেয়েছি। আরে অনেকগুলি টাই । যে ভূতে আপনাকে শিশু রাজো 
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টেনে নিয়ে গিয়েছে তাকে ধন্তবাদ দিই’ মোহিতচ্্র ‘এঠা অগষ্' বা ১৯শে শ্রাবণ তারিখে 
চতুৰ্দশ কবিতা যদি পাইছা থাকেন, কবি উহা নকল করিয়া পাঠাইয়াছেন ১৬ই শ্রাবণ তারিখে । 
মোহিতচঙ্ঞ অষ্টম পত্রে ‘২১এ শ্রাবণ ১৩১৮ তারিখে লেখেন: ‘শিশু খণ্ডে সবস্তন্ধ ১৯টি নূন 
কবিতা! পেলাম । প্রথমটি ভাত্রসালের বঙ্গদর্শনে বেরিতরে গেছে_ মামার তত ইচ্ছা ছিল না, 
শৈলেশের পেড়াপীড়ি ।”--- ইদানিং বে কবিতাগুলি পেয়েছি সবগুলির নামকরণ হয় নি।' 
অতঃপর ‘রাজার বাড়ি’ “মাষ্টারবাবু' ‘প্রশ্ন' 'অহুষোগ” [ সমবাধী ) 'মাবি' 'মাতৃবং্সল' 
‘লুকোচুরি’ ও ‘বিজ্ঞ' এই আট নাম ছেন আটটি কবিতার, অপিচ লেখেন : ' “ধু মাঝির এ যে 
নৌকাধানা* আর “এ দেখ মা আকাশ ছেয়ে. এ দুটির নাম [ 'লৌকা যাত্রা" ও 'ছুটির দিলে' ] 
এখনও দেওয়া হয় নাই।” স্থতরাং ২১শে শ্রাবণের এই চিঠিতে তালিকা-ধৃত নবম - উনবিংশ 
সবগুলি কবিতার সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া! যাইতেছে । এ চিঠি হইতে ইহাও অন্গমান করা যায় 
উনবিংশতি সংখ্যার কবিতাটি ১৯ই শ্রাবশে পাঠানো! হইস্থা থাকিবে, নহিলে ২১শে শ্রাবণ 
কলিকাতান্ব পৌছিত না । 

যে এক-পৃষ্ঠা চিঠির অপর পিঠে, এই কবিতার শেবাংশ লেখা তাহার ভারিধ-_'৫ঠা শ্রাবণ ১০১* 
লেখার তুল সন্দেহ নাই! (ঠা তারিখে বোধ করি নব পর্যায়ের প্রথম কবিতাও লেখা হয় 
নাই। ৪১] আাবশের চিঠি পূর্বেই পর্ধালোচিত হইস্থাছে।) ৪ঠা অগস্ট. হওয়া অসম্ভব ছিল 
নাঃ কিন্ত চিঠির ভিতরে আছে “আছ সোমবার সোমবার ছিল ওয়া অগস্ট,/ ১৮ই 
শ্রাবণ । এ তারিখই যথার্থ মনে হয়; রবীন্দ্রনাথ ১৮ই শ্রাবণ চিঠি ও কবিতা পাঠাইক্সাছেন 
আর আমর পূর্বেই দেখিয়াছি যোহিতচন্জ সবিস্তারে তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিয্লাছেন ২১শে 
শ্রাবণ তারিখে । 

ব্যাকুল" কবিতার শেষাংশ কাগজের বে পিঠে লেখ! তাহার অপর পিঠে '২৩শে শ্রাবণ ১৩১৯, 
তারিখের চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলেন : ‘এই ত ২২টা হল] কিন্তু শৈলেশের হাত থেকে এগুলিকে 
রক্ষা করবেন। লে যদি এগুলিকে বঙ্গদর্শনের পিলোরিতে চাপিয়ে দেয় তাহলে শুকিছ়ে মায়া 
যাবে-_এর| নিতান্ত অস্তঃপুরের খেলাঘরের জিনিহ_-হাটবাটের জিলিঘ লক্গ।-." বঙ্দর্শনিকে 
ভুলবেন না। বিদ্যালয়কে স্মরণে রাখবেন। গ্রস্থাবলীকেও অবহেলা করবেন না। আমাকেও 
চিঠিপত্র লিখবেন। এ সমস্ত করে যদি সমত্ন পান তবে ঘরের কাজে এবং বাইরের কাজে নন 
দেবেন) 

নোহিতচন্ত্রের '২৬এ' (২৭7) শ্রাবণ তারিখে লেখা পত্ম (সংখ্যা ১*) এ চিঠির অবাব মনে 
হয়; ‘আপনি আমার কর্তব্য বে পর্ধযারে লিখে দিয়েছেন তার শেষের কোটা থেকেই কাঁছ 





৮ হীজনাখ '১৭ই শ্রাবণ ১৩১০ তারিখে নেখেন : ‘নামকরণ করে হেবেন। স্থানকরশও আপনার কর্বয। আমার কাছ 
আমি করেছি। এ কৰিতাগ্ুলি কোনো। মাসিক পত্রে ঘিয়ে আশি নষ্ট করতে ইচ্ছা করিনে__ শৈলেশকে এই কথাত্তদি 
আপনি বুঝিয়ে বল্ষেন। বেশ তাজ! টাক অবস্থার বইরেতে বেয়ে এই আমার অভিপ্রাচ। দইলে সাদিক পত্র 
পাঠকদের হাতে হাতে হেখালে সেখানে ঘুরে ঘুরে, অহ্ফরণকারীনের কলমের যুখে ঠোকর খেয়ে খেছে কবিতার হেয়া। 
সমত চলে যায়। গ্রেলেছের হাতে যে পূড়ুল দেব আগে থাকতেই ঘৰি তার রং উঠ কাপড় ছিড়ে দানতানাবুৰ হয়ে দায় তবে 
সেকি সঙ্গত হযে 
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বসার করে ছিলান।--- শিশু খণ্ডের কবিভাগুলিকে গোপন করবার জন্তে শৈলেশকে লিখে 
দিয়েছি ইত্যাদি। মোহিতচন্দের এই চিঠিতেই আছে : 'মাপনার চিঠিগুলো আমি একটু 
দেরিতে পাচ্ছি ।' 

২৩-২৫ মোহিতচস্ত্রের পূর্বোধ্বৃত চিঠিরই শেষাংশে আছে : “মন্দ যে তিনটি কবিতা এল তারা বড় 
ছোট, তাঁদের নামকরণ দুদিন পরে করব 1' ‘চিঠিগুলে|--- দেখিতে পাচ্ছি বলার সম্দেছ হয়, 
রবীন্ুনাথের ২৩শে শ্রাবণের চিঠি ( বযাকুল' কবিতা -সহ) হয়তো ২৭শে শ্রাবণ তারিবেই 
পাইস্গাছেন এবং সেই সঙ্গে ২৪শে শ্রাবশে (1) মম্গলিপিকত ও প্রেরিত "তিনটি কবিতা'ও 
পাইঙ্গাছেল অ-বিলঙ্ে-:লে কবিতা হুইল তালিকা-ধৃত ২৩-২৪ সংখ্যা । এই সমন্তে লিখিত | 
প্রেরিত অন্ত এবন ‘তিনটি’ কবিতা নাই ঘাহাদেহ ছোটো! বা ‘বড় ছোট’ বলা যায়। চতুবিংশ 
সংখ্যার 'আোতিবশাহ্্' শিরোনাম খসড়া পাওুলিপিতে / গ্রন্থে থাকিলেও প্রেরিত নকলে ছিল 
কিনা বলা বায না। 
রবীজ্রসাধের এক পৃষ্ঠার যে চিঠিতে ‘২৮শে শ্রাবণ ১৩১** তারিব, তাহারই অপর পিঠে 'ছোটোবড়ো' 
কবিতার শেষ ছুইটি স্তবক। পড্ভশ্বত সর্বশেষ প্যবক কাবাগ্রস্থে বিত ; কেননা, মোহিতচশ্র 
‘৩২এ শ্রাব’* তারিখের চিঠিতে (সংখ্যা ১১) শিশু খণ্ডে মৃতল কবিতা ত এখন ২৬টি হল" এই 
প্রাণ্তিস্বীকারের পরে এবং ‘খোকার রাছা ‘ভিতরে ও বাহিরে' ‘ব্যাকুল’ 'ছুল ফোটার ইতিহাস বা 
শিশুর বিজ্ঞান'** ও ‘ছোট বড়' ( যথাক্রমে তালিকা-্রত সংখ্যা ২০, ২১, ২২, ২৩ ও ২৬৯) এই 
কটি নামকরণেরও পরে লিখিয়াছেন : “এই শেবের কবিতাটিতে গুরু মহাশত্ন ও দিনা সম্বন্ধে যে 
উক্তি ছুটি আছে__ লে ছুটি মনে হচ্ছে না থাকলেও চলে_ খোকার "বাবার মত বড়" হওয়াই 
সাজে, “জ্যাঠার মত বড়” হলে কি তেষন হয়? এই চিঠির জবাবেই বৃহস্পতিবার [ ওরা ভাত্র 
১৩১* তারিখে ] রবীহ্নাখ লিথিয়! পাঠান : “ “ছোট বড়” কবিতাত শুরুমহাশয় ও দিদিমা সংক্রান্ত 
দুটো কোক [ স্তবক ] পরিত্যাগ করবেন।” গুরুমহাশয় সংক্রান্ত “জ্লোক' ( কবিতার দ্বিতীকঘ স্তবক ) 
দেখা যার শেষ পর্যন্ত ত্যাগ করা হাম নাই | 
রবীন্্নাখ গ্রতাহই একটি-ছুটি কবিতা লিখিতেছেন/ নকল করিত! পাঠাইতেছেন, চিঠিও লিবিতেছেন 
(ধরি লওয়া বার এক দিনে একখানির বেশি নঙ্থ), পাুলিপি ও পত্রাবলীর পর্যালোচনায় ইহাই 
মনের চোধে প্রায় প্রতাক্ষ ইস! উঠে) তাহা দি হয়, ২৮শে ২৯শে ও ৩১শে শ্রাবণের তারিধযুক্ত 
চিঠির অবকাশে ছুই পৃষ্ঠার বে চিঠির সুচনা হইল ‘ও পাতার কবিতাটা! কপি করতে করতে ঘুমে 
চুলছিলেম” তারিখ না থাকিলেও ধরি! লওয়া বায় তাহার তারিখ ৩শে শ্রাবণ এবং এ চিঠির সঙ্গে 
ছিল একটিই কবিতা : দ্বধহারী ( সংখ্যা ২৯)। মোহি্তিচন্তের '২৬এ [২৭1] শ্রাবণ’ তারিখের 
বে চিঠির বিষত পূর্বে বলা হইয়াছে (২২-সংখ্যক কবিতার প্রসঙ্গে ), তাহাতে আছে: ‘আমার 
বালক কালের পড়াশুনা অতীতকে নিয়েই ছিল--' বৃদ্ধ যেমন অতীতের কাছিনী নিতেই পড়ে থাকে! । 


= দোহিক্চকস ২লশে আপের চিঠি ও কবিতা ০১শে আবণ তারিখে পান নাই? অথবা পাইলেও নানাভাবে বিব্রত থাকার 
( সোহিতিচন্ৰের চিটিতে যে কথ! আসে ) একদিন পরে উত্তর বিতেছেন ? 
৯* রবীজ্রসাখ ওর! ভায়ে চিঠিতে লেখেন : 'গুষু “বিজ্ঞান” নাম দিলেই হয়।' পরে কোনো সম বৈজ্ঞানিক' ছইর। খাকিবে। 
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& চিঠি ২এ২৭ বে তারিখেরই হউক, ববীন্দুনাখের বর্তমান চিঠিতে সেই প্রসঙ্গেই আছে: ‘আপনি 
স্বেলেবেলায় অতীতের মধ্যে ছিলেন" ইত্যাদি । 

একখানি কাগজের যে পিঠে এই কবিতার শেহাংশ, ভাহারই অপর পিঠে '৩১শে শ্রাবণ ১৩১* 
তারিখের চিঠিতে রবীন্্রনাথ লিবিক্লাছেন : ‘বান্‌ আর লহ 1"-. ঠিক বেন একটা গড়ালে ছাতগার 
বেগে লাবার মত-_ একট! তলা না পেলে দীড়াবার ছো। নেই । বিঘা কবিতায় সেই তল! 
পাওয়া গেল__. এধন আমি অন্ত বিবন্ধে মন দিতে পারব । এধন আমার শিশুটি কাছ থেকে 
বিদায়! শিশুকে উপলক্ষা করে ছলনাপূর্বক শিশুর যার সঙ্গ পেয়েছিলেষ কিন্তু এমন বরাবর চলে 
লা'। ইত্যাছি। 

রবীশ্্নাথের বেতারিখ চিঠিতে পাই : ‘এই কবিতাটিকেই শিশু খণ্ডের ভূমিকার কবিতা করলে ফি 
রকম হয় ?' এটিকে ৩২শে শ্রাবদের চিঠি মনে হয় এবং উল্লিখিত কবিতাও মনে হর ‘জর কথা! 
(সংখ্যা ৩১)। 

রশীভ্রনাথের বেতারিখ একখানি চিঠি মনে হয় ১লা ভাতে লেখা, কেনন! ইহীতে “অন্তসধ' (সংখ্যা 
৩২ ) কবিতার প্রসঙ্গ আছে আর ইহার পরে একখানি কার্ড ও পাওয়| গিত্বাছে বাছা! ২র! ভান্্১* 
তারিখে লেখা হয় তাহাতে সন্দেহ নাই । পরবর্তী ওরা ভাত্ে১২ থে চিঠি লেখেন ভাছাতে 'ছোটে। 
বড়ো’ ( সংখা! ২৬) কবিতা! সংশোধনের প্রসঙ্গ আছে তাহা পূর্বেই দেখ গিত্নাছে। 

৩৪, ৩৬ রবীন্্লাখ রবিবার [ * ভার ১০১* তারিখে ] আলমোড়া হইতে লিখিতেছেন : 'কাল কলিকাতান্ব 
যাত্রা করব_- আজ আলমোড়া প্রবাসের শেষ দিলে শিশু খণ্ডের কবিতা শেষ করলেম-__ এইবার 
বোধ হচ্ছে প্িটিভূলি ছি লা! এই কাগজটায় থে নামহীন কবিতাটা লিখে দিলেম সেইটেই 
বোখহঙ শিশুধণ্ডের শা স্ন্ধপে ব্যবহার হতে পারে। “তোমার কটি তটের ঘট* [ তালিকা 
সংখা ২] ঠিক লুচনার মত নক্ছ।--.! “পরিচন্ন' কবিতাটা কড়ি ও কোমল থেকে মেজে ঘষে 
বাড়িয়ে কমিয়ে নেওয়া গেল) ছন্দের উদ্ছৃদ্খলত! শোধরাবার জন্যে অনেক লড়াই করা গেছে_- 
বোধ হয় জন্ুলাভ করেছি) | সবহন্ধ ৩৭টা ছল. ইতি রবিবার! 

তালিকা-ধ্বৃত ০৬ সংখ্যাই শিরোনামহীন গ্রবেশক ও শিশু পর্ণায়ের পেষ রচনা সন্দেহ নাই। 

“পরিচয়’ ( সংখ্যা ৩৪ ) পূর্বদিনের রচনা হওয়াই সম্ভব । ৩০-৩৫ সংখ্যাক্গ উল্লিখিত কবিতাগুলি 
কড়ি ও কোমলের তিনটি কবিতা হইতে এভাবে সংস্কার ও পরিবর্তন করিয়া লেখা হয়, বে, 
এগুলিকে নৃতন রচনা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে ন। 1 

উদ্ত্বৃত পত্রের শেষে, মনে (হু, রবীন্দ্রনাথ কবিতার সংখ্যা-গণনাঙ্গ তুল করিহ্বাছেন। ভুল 
করিবার কারণও হম্ঘতো আছে। পাওুলিপি-ব্বত কবিতাগুলিতে রবীম্রনাখ স্বহত্তে দংখা। 
বসাইয়াছেন শেন্সিলে। পাওুলিপিতে আমাদের ভালিকা-ধত প্রথম কবিতাটি নাই ইহা পূর্বে বলা 


টনের লেবার পাই গুৰু “বুধবার' এক "আগামী সোমবার এখান [ আলনোড়! ] হইতে বাহির হইব" । চিঠি শদিবারে 
কলিকাতায় পৌঁছলে ছাপ পড়িয়ে ( এটি পড়। বার ) ২২শে আগস্টের, এ বিন £ই পাত্র সবই হিসাষনত বল! বার। 
অবীননাখ রেলুফাকে লইয়া “ই তাত ১৩১+ তারিখে আনমোড়া ভাগ করেব । 

> ভারিখ বাই, বৃহস্পতিবার: লেখা আছে, 'বাওযার আয়োজনে বযত্ত' এবং বিব্রত তাছারও নয়ন বনি আছে। 


রবীন্দ্রপাঞুলিপি : শিশু 


ছটয়াছে। বেগুলি আছে তাহাতে অবিচ্ছেদ ১-২৯ সংখ্যা বসাইবার পরে সম্ভবতঃ ভ্রমক্রমেই তাহার 
অনুৰৃত্তি কর! হত ৩১-৩১ সংখ্যাক্গ। রবীন্দ্রনাথ ১৫ই শ্রাবণে ‘মাঝি’ কবিতার নকল পাঠাইস্বা চিঠিতে 
লিখিয়াছেন ‘সবসুস্ধ গোট| দশেক ছবে’__ উক্ত কবিতাহ ( পাণুলিপিতে ) এ সংখা আছে লতা । 
অথচ ২৩শে শ্রাবণে ‘ব্যাকুল’ কবিতার নকলের পিঠোপিঠি লিখিতেছেন ‘এই ত ২২টা হল'_- 
এক্ষেত্রে ও কবিতার শীর্ষে ( পাও্লিপিতে ) ‘২১’ সংখ্যা লেখা থাকিলেও, প্রথম যে কবিতা পা গুলিপি 
হইতে স্খলিত তাহার সংখ্যা যোগ করি্নাই '২২’ করিত্নাছেন মনে হয়্। বনে ইন্প অনুরূপ ভাবে 
পাশুলিপি-ধুত শেষ কবিতার “৩৬ সংখ্যা থাকার ( ৩৫ থাকাই উচিত ছিল) এক যোগ করিয়া 
রবীন্্নাথ স্থির করিলেন নূতন কবিতার সংব্যা হইল ৩৭। 


অস্তান্ত তথ্য 


শিশু পাঁগুলিপির আধার-বত্্প যে খাতাখানি তাহার সম্পর্কে বাস্তব তথ্য কতকগুলি (সব তথা এই 
আলোচনার মুখপত্রে দেওয়া! হত নাই বা বিস্তারিত ভাবে দেওয়া বাক্স নাই ) এ স্থলে লংকলনযোগা। 
খাতাধানি এ. সি. পাল এণ্ড, কোম্পানির লাল (ভিতরে সবুজ) মলাটে রুল-টান! খাতা ছিল। 
সামনে ভিতরের মলাটে ১৯-১ বৃষ্টাব্দের সংক্ষিপ্ত দ্িনপন্ভী। অপর দিকের ভিতরের বলাটে ছাপা আছে: 
120 4৫651 এই খাতার মলাটে ( উপরে ও ভিতরে ) ‘জীষতী নপিনীবালা দেবী" ‘নলিনী ঝা 
‘নলিনী’ নামটি বারংবার থাকায় মনে হর, এ থাতাখানি তাহারই ছিল! (ললিলী দেবী রবীন্দ্রনাথের 
শ্যালক লগেস্গনাথের পত্নী / নগেন্্নাখ সপত্বীক ১৩০৯ চৈত্রে কবির সঙ্গে হাদ্রারিবাগে ও পরে তথা 
হইতে আলমোড়ায্স গিয়াছিলেন।) সামনে ভিতরের মলাটটিতে ফ্রাস-রুটিনের যে ছক ছাপা মাছে 
তাহাতে পাই রবীন্দ্রনাথ এবং রবীজ্ঞনাথের পুত্রকন্তাছের নাম, তাহা ছাড়া : “নলিনী' [ লেখিকা স্ব ২/ 
'রাজলম্্ী' [ সম্পর্কে মুশালিনী দেবীর “পিলিমা' ]/ 'নগে' / ‘সব্বার নাম |" হাতের লেখা কীচা। 

খাতার মূলতঃ ১২+ পৃষ্ঠা ছিল, এখন মাত্র ৮৪ পৃষ্ঠা থাকত, মূল বাতার ৩৯ পৃষ্ঠা ব্র্ঠ / বঙ্জিত সন্দেহ 
নাই। এখনকার প্রথম পৃষ্ঠা হইতেই কিছুদূর পর্বত কালীতে কাচ হাতের লেখান্ 13 14 প্রভৃতি ইংরাজি 
অঙ্ক (লেখার স্থলও আছে ), ও লেখাতেই '39-অস্কিত পৃষ্ঠার পারে 51-অস্কিত পৃষ্ঠাটি ( বর্তবানে সপ্ুবিংশ 
পৃষ্ঠা ) পাওয়া যায়। সতেরাং এই ছুই স্থলে, বর্তমান প্রথম পৃষ্ঠার পূর্বে / বড়বিংশ সপ্তবিংশ পৃষ্ঠার 
মধ্যে, মূল খাতার বারো-বারো! মোট চব্বিশ পৃষ্ঠা ছিল অনুমান করা ধায়। সে যাহা হউক, এধনকার 
প্রথম পৃষ্ঠাতেই শিল্পরের দিকে কাচা ছাতে যেমন কালীতে 13 সংখ্যাটি মাছে, আর-একটি সংখ্যা 
আছে লাল পেদ্দিলে পাকা ছাতে : ৬ এ লেখা রযীজ্রনাথেরই হইতে পারে । এবলও হইতে পারে 
ইহার অব্যবহিত পূর্বে একগ্ছানি পাতা এইভাবেই দুই পিঠে ১ ও ২ অঙ্কে চিহ্নিত ছিল এবং লেই 
পাতায় ( দুই পৃষ্ঠার ) শিশু পায়ের প্রথম কবিতাটি লেখা হইয়াছিল : তোমার কটিতটের ধটি ইত্যাদি । 
লক্ষা করিতে হইবে 'খেল!’ ও “ধোকা” ( প্রথম ও ছ্বিতীহ রচনা / সংকলিত তালিকাত্র সংখা ১ ও ২) 
ফবিত| দুইটি যেমন ছন্দে তেমনি স্তবক ও ছত্রসংখ্যায় অভির ; ছ্বিতীত কবিতা সমুদত্ন কাটাকুটি-সমেত 
এক পাতা / দুই পৃষ্ঠা -পরিষিত-_ হনে হয় প্রথম কবিতাও তাহাই ছিল। 


১১ 


৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ আশ্বিন ১৩৭৭ 


পৃ *৩। এ পৃষ্ঠায় ‘বীর পুরুষ’ ( মনে কর বেন বিদেশ ঘুরে ইত্যাদি ) কবিতায় সুচনা। দক্ষিণোধ্ব 
কোলে পেক্ষিলে একটি পাশ-ফিরানো মুখের ( পুরু ) রেখাচিত্র আছে। 

পৃ *2। The Nabob by Daudet { Miss Jewet’s Tales | Ideas of Good & 
Evil { by W. BR Yeats | এই তিনধানি বইরের নাম পৃষ্ঠার শিল্পরে। 

পৃ ৬1 কপাল-টুক্নি : ললিতমোহন চক্রবর্ত্তী । 

পৃ৮৪-৯৮। (রবীজনাঘ খাতার উন্টো দিক হইতে লিখিস্বাছেন বলিদ্বাই, আরোপিত পৃষ্ান্কগুলির 
উদ্টো চাল ) বাংলা শব্্বৈতের সংকলল । শন্মতব গ্রন্থে (হুষ্টবা বিশ্বভারভী-প্রকাশিত রবীক্ছরচনািলী- 
১২) বাংলা শৰদ্বৈত (১০০৭), ধব্মাত্বক শব্দ (১০:৭), ভাবার ইঙ্গিত (১৯১১) তিনটি প্রবন্ধে ে-জাতীয 
শব লইক্সা লালা দিক ছইতে আলোচনা, তাহারই বহশত উদাহরণ লাআ এই কল্প পৃষ্ঠার সংকলিত । 
এই সংকলনে তংসম তন্তব এবং খাটি বাংলা শব্দ সবই আছে। বর্ণনাহ্থত্রমে বা কোনোরূপ শ্রেঞ্িবিভাগ 
করিয়া সাজানো হয় লাই। 

পাঠ 


পাতুলিপি-্ত পাঠ (কতকগুলি কবিতার রবীঙ্রপত্র-শ্নত শেষাংশের পাঠ ), সপ্তমভাগ কাবাগ্রন্বের পাঠ 
(১৩১) এবং পরবর্তী বা প্রচলিত পাঠ’*, এগুলির মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই পার্থকা আছে। সংক্ষেপে 
দ্বিতীয় ( কাবাগ্ৰশ্থ ) বা তৃতীর (প্রচলিত ) হইতে প্রথম ( পাওুলিপির বা ববীন্পত্র-ধত ) পাঠের বিশেষ 
পার্থকা বেগুলি, পরে সংকলন করা যাইতেছে। কাব্যগ্রন্থের পাঠ প্রচলিত পাঠ হইতে পৃথক হইলে 
তাহারও দৃষ্টান্ত কিছু কিছু দেওয়া বায়। সফল ক্ষেত্রে প্রচলিত পাঠ উদ্ধৃত না করিলেও চলিবে। 
রচনার পারম্পর্ষে, তাঁলিকা্বত ক্রমিক সংখ্যার উল্লেখে, পাও্লিপি-ধত বা অপ্রচলিত পাঠ সংকলন 
করা বাইতেছে। স্ববক বা ছত্র-সংখ্যার উল্লেখ প্রচলিত গ্্থ।ছুসারে।৯* ছত্র ৩ (ছ০), ইহাতে শেষ 


হইতে গণনার তৃতীয় ছত্র বুঝিতে ছইবে। 
৪ কেন মধুর | স্তবক ৩: বন লোলুপ মূখে নবনী লাগি 
মানের আচল ধরি বেড়াও মাগি 


কিসের লাগি, 
মধুর নবীন হবে বেড়াও মাগি’ । / পাতুলিপি। পৃঃ 
* চাতুরী /ত্ত ১। ছ ৬-৭: ভালবাসে সে.” | ---না বছি দেখে / পাওু। পৃ 
স্ত ৪1 ছ ২-৩: বেখানে ওঠে তরু পশি | বিকাশে শুকতারা / পাশু। পু ৬ 
ছ*: হারাতে চাহে--- / পাওু। পৃ 
* ঘুমচৌঝ| | ‘আমার খোকার ঘুষ নিল কে’ (মুকিত দ্বিতীয় স্তবক ) প্রথমে লেখা ছয়, পরে “কে 
নিল খোকার ঘুম হরির!’ (মুত্রিত প্রথম ১ অতঃপর ত্বকে ২1১1০ সংখ্যা বযাইছা 
বিস্লাসের পরিবর্তন সম্পর্কে ইঙ্গিত দেওয়া হয়। 


_ চি কাষাক্ৰ্ব 0১১০), অষ্টৰ খত, শিশুকাবোহ পরবর্তী নান। পরিবর্তনের সুমা শ্বেত । ইহার পরেও পরিবর্তন বরা হয়। 
১৪ লাঘারশত: লাছুনিপিয বর্মবডিফ্িত পাঠ সংকলন কছা হইবে না) 


রবীজ্দ্রপাঞ্জলিপি : শিশু ৮৩ 


স্ত ৩। ছ ৫-৭: চোরা ধন কোথা বাখে ছাপিরে ! 
তার পরে মুটি ২ সব তার নিচ্ছে লূটি' 
পন্ধপাতায় আনি চাপিছে ! / পাখু। পৃ» 
৭ অপযশ | শেষ হইতে চতুর্থ ছত্রে 'তোমার নিন্দে করে!’ লিবিস্বা পরে: তোমায় নিন্দে করে !! 
পাওু। পৃ ১, 
৮ বিচার { স্ত ১। ছ ৮-১১: বাছিক হতে তোনরা সবাই ] কর তারে ছুধি--/ তোমাদের ঘা খুসি। 
তালতন মন্দে আমার কিবা হঙ্গ!/ পাণ্ডু! পৃ ১১ 
স্ত ২।ছ৩ ‘গুণ’ স্থলে: গুণ্‌ই)/ পাওু। পৃ১১ 
= ছটির দিনে / স্ত ৩। ছ ১১ ‘একটি’ স্থলে: একটা / পাওু। পৃ ১৪ 
ছ ১ 'কাঠকুড়ুনি' স্থলে : কাঠ কুড়নি / পাঁতু। পৃ ১৪ / কাবা (১৩১-) / 
কাবা (১৯১৬) 
স্ত ৪ । ছ ১ : এসনি যেদিন মেঘ করত / পাু। পৃ ১৪ 
ছও 'থাচ্ছে' স্থলে: যেত / পাওু। পৃ ১৪ 
ছ ৬ : ছুল্ত গলার পরে। / পাু। পৃ ১৫ 
ছ৮ জান্ত কেষন করে?! পাও । পৃ ১৫ 
ছ» : ঝিলিক দিত / পাও! পৃ ১৫ 
ছ ১২ ‘পড়ে’ স্থলে: পড়ত / পাওু। পৃ ১৭ 
ছ ৩ ‘এখন’ স্থলে: তখন / পা । পৃ ১৫ 
ছ২ চলেষে'স্থলে: চলে সে/পাও। পৃ১৫ 
ভ$।ছও রাজি হল (পা! পৃ ১৭ / রবীন্্র-পত্র 
বাতিক ছল / কাব) (১৩১১) / কাবা (১৯১৬) 
ছ ১* পু ধিপত্তর স্থলে : পুথিপড্র / পাও । পৃ ১৫ 
রাজার বাড়ি / গড ২। ছ ২ “মার কেহ তো* স্থলে: আর ত কেহ / পাওু। পৃ ১৬ 
স্ব ৩। ছ ৩'বেই' স্থলে: সেই / পাও। পৃ ১৬ 
১২ সমব্যধী / মৃত্রিত গ্রন্থে স্তবকের পাঠভেছে / ভ্কপভেদে ধ্বনি ও ছন্দো -গত কী প্রভেদ হইস্থাচে তাহা 
পাঙুলিশি হইতে সম্পূর্ণ কবিতা ( ২ স্তবক ) যথাযথ উদ্ধৃত করিলে বুঝা বাইবে। 


বদি তোমার খোকা না হয়ে 
আমি হা! হতেম কুকুর ছানা__ 
পাছে তোমার পাতে 
আৰি মূখ ছিতে বাই ভাতে 
এমনি করে করতে আমায় মানা! 
সত্যি করে বস্‌ আমার 
করিস্‌নে মা ছল! 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আন্বিন 


বল্‌তে আমান দূর দূর দূর 
কোথা থেকে এল এই কুকুর পাওু। পৃ ১১ 
যা মা তবে বা মা আমায় 
কোলের থেকে নামা আমি 
খাব না তোর ছাতে আমি 
খাব না তোর পাতে! 


যদি তোমার খোকা লা হরে 
আমি মাগো হতেম তোমার টিকে 
খেলা করতে দূরে 
আমি পাছে বাই মা উড়ে 
রাখতে আমার পাত্রে শিকল দিয়ে! 
সত্যি করে বল আমায় 
করিস্নে মা ছল! 
বল্তে আমায় ওরে দুষ্ট পাব 
শিকল কেটে দিতে চাগ রে ফাকি! 
তবে নামিয়ে দেমা, আমাত 
ভালবাসিস্‌ নেমা আমি 
রব না তোর কোলে আমি 
বনেই যাব চলে 1/ পাঙু। পৃ২+ 


উদ্ধত পাওুলিপির পাঠে ও মুদ্রিত পাঠে ( সংস্বরণ-নিবিশেষে ) শ ও 
ছন্দো -গত পার্থকা পাঠক মিলাইতে পারিবেন | এটুকু লক্ষা করা 
দরকার, পাওুলিপিতে উভসথ স্তবকই ১০ ছত্র-পরিমিত আর মুদ্রিত কাব্যে 
দ্বিতীদ্ স্তবকে একটি ছত্র কম, কেলল! পাগুলিপির দ্বিতীন্ব স্তবকের তৃতীয় 
ছত্ৰ ( অথবা তাহার কোলে! বিকল্প ) সে স্থলে নাই __ইছা বিশেষ মূত্রণ- 
প্রমাদ (“ছাড় ) বলিরাই মনে হয়। দ্বিতীশ্ন স্তবকের অষ্টম ছত্রে 
“হতভাগা? কাটিয়া “ওরে ছুট” করা! হয, মৃত্রণ সময়ে পূর্বপাঠ ফিরিয়া 


আসে। 


“ভাবতে পারি মনে, স্থলে ছিল £ মনে করতে পারি / পাঁহু। প্র২১ 


চাষার ছল / পাওু। পৃ ২১ 
“হবে না" স্থলে £ না হবে / পাতু। পৃ ২১ 


রবীন্দ্রপাছুলিপি : শিশু 


১৪ মাস্টার বাবু/ত্ত ১ছ ১: জানো আমি মাষ্টার মশার / পাও । পৃ ২২ 
ছ ৩: পড়ার বড়ই অবহেলা / পাওু। পূ ২২ 
স্ত ২। ছ৩ ‘সব পড়া’ স্থলে: পড়ান্তনো / পাওু। পৃ ২৩ 
ছ ১ দুষ্টুমি করে স্থলে: ও কেবল / পাু। পৃ ২০ 
১৫ বিচিত্র সাধ/স্ত ১1 ছ ২: পাশের গলি / পাত! পৃ ২৪ 
ছ৩ প্রথন পাঠ: হয পাছে তায়পরে : হর গো পাছে/('বা' স্থলে গে!) 
পাঞু। পু ২৪ 
১৬ লূকোচুরিস্ত ১। ছ ৩ “দা শো” স্থলে : আগা-/ পাওু। পৃ ২৮ 
স্ত ২। ছ ২ 'নন্তন স্থলে: জাখি/ পাওু। পৃ ২৮ 
স্ত ৪। ছ ৪ ‘করে মা’ স্থলে: করিয়োপাওু । পৃ ২৯/কাবা (১৩১* )/কাবা (১৯১৬) 
কবি চিন্দুস্থান রেকর্ডে (৩৪২নং) এই কবিতাটি ক্ষৃত্র ভূমিকা সহ 
১০-২-১৯৩৬ তাছিবে (জর রবীন্নির্দেশিকা/১৩৬৯প্রনির্বলেন্দ রাছ চৌধুরী 
সংকলিত ) আবৃত্তি করেন। হুমিকাঁটি হইল: এই ছেলেটার ভারী 
ইচ্ছে গেছে লুকোচুরি খেলাত্র সে মাকে হারিছ দিয়ে ওকে কষ্দ করবে। 
অনেকবার চেষ্টা করেছে। কখনো খাটের তলাঙ্গ লুকিসে। কখনো 
আল্মারির পিছনে, একবার লুকিক্েছিল এ ধোবার বাড়িতে ময়লা 
কাপড় দিচ্ছিল, সেই কাপড়ের বস্তার ভিতরে চুকে, ভেবেছিল তাকে 
ফেউ ধরতে পারবে না__ সেবারেও শে ধরা পড়েছিল । তার মনে তাই 
দুধ ছিল; মনে মনে ভাবছে বে, যদি আমি চাপা দুল হয়ে ঠাপা 
গাছের ভালে ছুটে উঠতে পারি, মা তো তা হলে ধরতে পারবে না ; 
ব'লে বসে যাকে সেই মনের বাসনাটা সে শোনাচ্ছে । এই, ব্যাপারটা 
হল এই 1] কবির আবৃত্তিভে দ্বিতীঙ্ স্তবকে কন্েকটি পাঠাস্তরের সি 
হইয়াছে। যথা = 
স্ত ২। ছ ১ বষন' স্থলে : তথ 
ছ ২: সব আমি তা দেখব নহ্থল মেলে/ 
ছ « “এখান দিছে" স্থলে : এবেল দিয়ে ও! 
১৮ নৌকাধাত্র! / স্ব ২। ছ৬ 'সোনা ৰানিক’ স্থলে: সোনার বোকা / পাতু। পৃ ৩. 
ছ ৭: রাহ বাবে বিপিন যাবে লাথে / পাও। পু ৬ 
১৯ বিজ্ঞ/শু১।ছ» দশিশুশিক্ষা” স্থলে : দ্বিতীর ভাগ / পাঁও। পৃ অং 
ছ ২১: ৰাৰা ত মা কলকাতাতে আছে! পা পৃ৬২/ প্রচলিত পাঠের 
উন্ধব রবীজ্ঞ-পত্রে; কবি পত্রে পাখুলিপির পাঠ লিখিতে পির কাটিয়া 
ছি্বাছেন। 
এ কবিতার ছত্র ৪-৮ ও ২১-২৮ পৃষ্ঠার দু দিকের মাঞ্জিলে লিখিদ্বা পরে 


৮৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৭ 


যোগ করা হয । মুদ্রিত ছত্র ৯:১২ ও ১৩-১৬ পাতুলিপিতে ছ ১০-১৬ 
ও 2-১২ রূপে লিখিত, অর্থাৎ গ্রন্থে এই চার-চার ছত্রের বিস্তাসে 
ওলট-পালট করা হইছাছে। 
২১ ভিতরে ও বাহিরে! স্ত ১ ! ছ ১৮ “অসাড়কেও" স্থলে : জড়কে তিনি ! পাতু। পৃ ৬৬ 
স্ত ২। ছ১*: তরুলতা/পাত্‌। পৃ ০২ 
ছ ১২: কোনো কথা / পাওু। পৃ ৩ 
ছ ১৩ “ভালে স্থলে: গাছে / পাঞু। পৃ ০) 
ছ ১2 ‘জানেই’ স্বলে : দানে / পাওু। পৃ ৭ 
ছ ১৮-১৩: ফঙ্কাবতীর গল্প তারে / শুধাই যদি_ 
দেয় লা সাড়া কালার মত/বহে নদী/পাতু। পৃ 
(মৃত্িত পাঠ : দিঘি থাকে ইত্যাদি) 
ছ ৪-৩: বিশ্বগ্ুরু আছে বলে / শ্তন্ধ হয়ে / পাও । পৃ ০ 
২২ ব্যাকুল / স্ব ১।ছ ২: ধোকাকে / পাও। পৃও» 
স্ত২।ছও৩: পূর্বপাঠ এলিট' কাটিছা : সেটি / পাও। পৃ ও» 
অথচ কাবাগ্রচ্ছে (১০১* ): সিটি / ইহাই প্রচলিত পাঠ। 
ছ৪: মা গে! বেলা থাচ্চে বয়ে / পাওু। পৃ ৩৯ 
ম্ত৪।ছ১ 'মার' স্থলে : খোকার / পাওু। পৃ 
স্তব *। ছ'৩  'কক্ধন' স্থলে : কখখল / পাও । পৃ ৪" / কাব্য (১০১০ )/ কাব্য (১৯১৬) 
২০ বৈজ্ঞানিক | স্ব ১।ছ৮ “দিকে স্থলে; ছিলে / পাও । পৃ ৪১ 
স্ত৪।ছ৩ ‘আছে’ স্থলে: দাচে / পাশু। পৃ ৪২ 
২৪ জ্যোতিষশান্্ / শ১। ছ৯: তোর মত কি দেখেছে কেউ বোকা-/ পাু। পৃ ৪৩ 
তোর মতন দেখি নেইক বোকা ! | কাব্য ( ১৩১+ )/ কাব) (১৯১৬) 
“তোর যতো আর দেখি নাইকো বোকা' প্রচলিত পাঠ। 
‘জানলার’ স্থলে : জানালার / পাওু। পৃ ৪৩ 
“চাদ যদি এই’ স্থলে : চাদ যদি/পাও। পৃ ৪৪/কাবা (১৩১-)/কাব্য (১৯১৬) 
স্থলে যে’ স্থলে : ইন্থলেতে / পাওু। পৃ ৪৪ 
প্রথম শুবকের শেষ ছত্র ( পৃ ৪০), ছ্িতীক্গ স্তবকের নবম ছত্র ( পৃ ৪৩), 
সর্বশেষ ছত্র (৪৪ পৃ) পাওুলিপিতে : তোর মত কি দেখেছে কেউ বোকা | 
সব ক্ষেত্রেই প্রচলিত পাঠ : তোর মত আর দেখি নাই তো বোকা | 
অন্তব্তাপাঠ ( কাবাগ্ৰন্থ >১১* ও ১৯১৬ ) নানা ছত্রে নানারূপ। 
২৫ সমালোচক শু ১ । ছ ২ ‘লেখেন’ স্থলে : লেখে { পাঁও্‌। পৃ ৪৪ 
স্তঃ। ছ৩০ ‘করলে’ স্থলে করে / পাগু। পৃ ৪৫ 
ছ২ ‘বল্‌ তো’ স্থলে : বল্‌ মা ! পাও পৃ ৫ 


রবীন্দ্রপাঙুলিপি : শিশু 


২৬ ছোটো বড়ো / স্ব ১। ছ ৫: দাদা যদি পড়তে তখন... পাওু। পৃ গা 
শ২।ছ১ ‘আসি এবন!' স্থলে : এবন আলি / পা পৃ ৪৭ 
স্ত ৩। ছ ১: আমার খেলা করতে নিয়ে যেতে / পাওু। পৃ ৪৮ 
ছ৩ -.- কব ধমক দিয়ে / পাও । পৃঃ” 
ছ ১ কপাল-টুকনি : আমাদের সেই ছোট বোকা নাই ত 
এবং : ধোকা এখন থোক! হত্রে নাই ত ! { পাঞ্জ! পৃ ৪৮ 
ছোট ধোকা তেমনি আছে বুঝি { পাওু। পৃ” 
€ বববীশ্-পত্ে ও গ্রন্থে : খোকা তেম্নি ধোকাই আছে বুঝি /) 
শু ৬1 ছ ১-১২ গ্রন্থে বর্ষিত এই অতিরিক্ত স্বকের নি্বরূপ রবীন্দ্রনাথের পত্রে : 


দিদ্বিমা রোজ বলেন মিছিবিছি 
"খোকার সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক 1 
মা শুনে কন্‌ “আগে আমার খোকা 
তোমার মতন বড় ছয়ে নিক্‌।" 
বড় হব বত স্ঈগগির পারি, 
হাকিছে আস্ব জুড়িঘোড়ার গাড়ি, 
বাজবে শানাই জল্বে ৰোমের বাতি, 
উঠোনেতে লোক হবে চের জড় ! 
তখন এসে বল্য দিদিযাকে 
“তোমার চেশ্বে আজ হয়েছি বড়!” 
তখন মা আর কেমন করে ক’বে 
“বড় হলে খোকার বিয়ে হবে !* 


পাওুলিপি্বত পূৰ্বপাঠ (পৃ ৪৯) স্থানে স্থানে পৃথক ছ১ ‘মিছিমিছি’ 
স্থলে : মাকে এসে | ছ ৪ “মতন” স্থলে : মত! ছ 2: বলব এসে 
দিদিম! তোর বি্বে/ স্তবকটি কেন বাদ দেওয্রা হয় তাহা তথাপঞ্জীতে 
যথাস্থানে আলোচিত । 
২৭ বনবাস | স্ব ১। ছ ৩৪: আমি যেতে-.- / ভাব্চ তুমি মলে? / পাওু। পু €* 
ছ৪ “পাতি যেতে’ কাটিঘা নাই বা জালি। পা । পৃ ৫*। পরে বর্জন- 
চিহ্নিত পাই মৃদ্রিত। 
আ৩।ছ ৪: গলা মাথার চুলে / পাও্‌। পৃ €* 
স্ত ৪1 ছ ৫: পিঠেতে স্বাজ তুলে / পাও! গৃৎ১ 
ছ৪. 'খেতেম' কাটিয়া : পড়ি/ পা। পৃ ৫১। বর্ছনচিহ্িত পাঠ দুত্রিত। 
শব *। ছ ৬: 'শি্াল, স্থলে: শেয়াল / পাওু। পৃ ৫১/ কাব্য (১৩১০) | কাবা (১৯১৬) 


Ld বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৭ 


২৮ বীরপুক্য/ স্ত ৪। ছ ২ “উবে, স্থলে: এ রে / পাওু। পৃ ৪ 
ছ ৪: “ঠাকুর দেবতা” স্থলে: দেন তারে মা / পাওু! পৃ «৪ 
ছ ১: ---কেন মা তত্র করো! { পাওু। পৃ ৪ 
শু৫। ছ ৩ 'হলি' স্থলে: বলেন / পাতু। পৃ ৫৭ 
ছ_৩ দেব স্থলে: দেবে / পাও! পৃ «৫ 
স্তত। ছ৩ ‘শুনে’ স্থলে: শুন্লে / পাওু। পৃ ৫ 
৩৪২ নং হিনুস্থান রেকর্ডে (“ছোট্র বীরপুরুষের কাহিনী” ) ১৩. ২. ১৯৩৬ 
তারিখে ( জর রবীন্রনির্দেশিক!/ ১৩৬৯[ নির্মলেন্দু রায়চৌধুরী -সংকলিত ) 
রবীহ্ুলাথ এই কবিতার আবৃত্তি করেন। আবৃত্তির একটি গন্ধ ভূমিকাও 
দেন: অনেক বড়ো বড়ে! বীরপুরুবের কাছিনী তো বলা হয়েছে, তারা 
যুদ্ধ ক'রে মাকে উদ্ধার করেছে। আমি বলব_-একটি ছোট্ট বীরপুরুত সে, 
এখলো বীরত্ব তার শুরু হয় নি, সে কল্পনা করছে বড়ো হলে বোধ হয় সে 
মার জন্কে লড়াই করবে ও মাকে উদ্ধার করবে। { এই আবৃত্তিতে পঞ্চম 
স্তবকের সপ্তম ছতে “উঠে, স্থলে ‘ওঠে' ব্যতীত আর কোলো পাঠাস্তরের 
স্বর হয় নাই। 
বিদায় ! স্ব ১। ছ > “বাই গো তবে' স্থলে বাই তবে গে।! পা্‌। পৃঃ» 
শু ১। ছ ৩ ‘নেইরে' স্থলে: নেইক / পাওু। পৃ৬* 
ত্ব+। ছ ৩ বোলো-__ সে কি কোথাও হারাঙ্গ / পাণ্জু। পৃ শত 
নোহিত্চন্্র সেনকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রে স্তবক ৬ ও ৭ পাওয়া ঘাত; 
তাহাই মুদ্রিত পাঠের আদর্শ । 
জন্মকথা। | স্ত ১৷ ছ ১ ইচ্ছা’ স্থলে: ইচ্ছে! পা। পৃ৬১ 
স্ব ২। ছ ২ 'প্রভাতে" স্থলে: ভোরে/ পাওু। পৃ৬১ 
ছ > ‘তারি পূজার স্থলে: তার পৃজাতে ! পাপ! পৃ ৬১ 
শু ০। ছ ২ “প্ৃছদেবীর' স্থলে: গৃহলস্মীর | পাও! পৃ ১ 
ছ১ ‘লুকিয়ে ছিলি' স্থলে : লুকিয়ে খেলিন্‌ / পাওু। পৃ *১ 
স্ত ৪। ছ ২ 'প্রশ্ছৃিয্া’ স্থলে : বিকাশিরা / পা] পৃ ৬১ 
প্র ৫1 ছ ২: তুই যে চির স্বচিরস্কন | পাওু! পৃ ১১ 
শু ৭) ছ ৪ “মাথার কাটি: মারা / পাও] পৃ শুং / ‘মায়াত’ মূজিত। 
৩২ অন্তসবী / ১৭ স্ত ৩। চ ২ "যাবে কাটিয়া: গেল / পাওু। পৃ ৬৩ / “বাবে, মুদ্রিত। 
"ত জী একাকি পোহা খীয়ে বীরে / পাভুলিপিতে ও প্রচলিত সংসবরণে একটি হত (এ স্থলে সেই হিসাবেই হত্রনির্াশ ), 
পক্ষাস্বরে পূর্ববর্তা বহ সংস্করণে হুট ছত্র। এইরূপ শেষ পাত। 
আগসবী, বিচ্ছেব, উপহার, পরিচয় ( ল্য, ৩২-৩৪ )-_ রবীশ্রনাখ এই চটি রচনায় পুরাতনেরই নবকলেঘর দিযাছেন। পরে 
এ সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা হাইছে। 


রবীন্দ্পাছুলিপি : শিশু ৮৯ 


শু «৷ ছ ১ 'পথে' স্থলে: পালে / পাতু! পৃ ৬১1 কাব্য (১১০ ও ১৯১৬)| শিশু 
(১৯১৯) লিখে দূত্ণপ্রমাদ মাত্র। 
স্ত ৭1 ছ ২ ‘ভালোবেসে’ স্থলে : হেসে হেসে / পাু। পৃ ৬৪ 
৩০ বিচ্ছেদ { শ্ত১1 ছ ৯ '‘আমানের' স্থলে: থে ছিল | পাও। পৃ শুং 
প্রথম স্তবকের ১৯টি ছত্র শুধু “শিশুর পাতুলিপিতে পাওয়া বাছ। 
৩৪ উপহার | স্ত ১) ছ ৭: এখন ৰে কত বাকি আছে হাতে | পাও। পৃ ৬৬ 
ছ ৪ টা্যাকশালে / পাঁও। পৃ ৬৬ মৃত্রিত ‘ট্যাকশালে' ৰিশু( ১৯১৯ ) অবধি 
সক্ষক্িতা্ (১৩৩৮): টাকশালে / 
স্ত ৩} ছ ৮ ও» ‘নিস’ ও “বাস, স্থলে: নিবি / বাবি / পাঁ্‌। গৃ৬৮ 
ছ ১২: তাহাতে কি ধাত কি নাসে! / পাকু। প৬৮ 
চতুর্থ বা অস্তিষ স্তবক সম্পূর্ণ নৃতন রচনা ( পৃ ৬৯, পুরাতন কবিতার 
অংশবিশেবের নৃতন সংস্করণ লঙ্গ, পাওুলিপিতে কাটারূটির ভিতর দিদ্বা 
বেস্ধপ উদ্ভাবিত, ্ৰন্থে তাহাই ছাপা হইক্জাছে। 
৩ পরিচয়! স্ব ১। ছ৮: আমার মাছে সন্দেহ / পানু! পৃ"+ 
ছ১* “বে কোথা’ স্থলে : কোথা বে/পা। পৃ 1 
ছ১০ শুধু" স্থলে: কেবল / পাতু। পৃ ++ 
শ২। ছ ১-৮ পরবর্তী লংখোজন, মাঞ্চিনে লেখা। (পাতু। পৃ ৭» 
স্ত৩। সম্পূর্ণ এরূপ সংযোজন। পাও। পৃ৭১ 
স২। ছ৯-১*: আমি যখন ব্যস্ত ছয়ে / বলি, "একটু র'স মা!" / পাতু। পৃ, 
স৩। ছ ২ ‘গো’ স্থলে: বে/পাতু। পৃ 
স্ত৪। ছ১* ‘এতে’ স্থলে: আর ! ‘না’ স্থলে: নাত / পাওু। পৃ ৭২ 
ছ৪ “তাহার” স্থলে : তাহার / পাঞু। পৃ *২ /কাব্য (১৩১* ও ১৯১৯ ) 
৩৬ ভগ পারাবারের তীরে ইত্যাদি 
স্ত ১ 'ফেনিল ওই সুনীল জল’ স্থলে : অকৃল ওই অতল জল / পাওু। পৃ 1৩ 
স্ত ৪ ‘ফেনিয়ে উঠে সাগর হালে' স্থলে : সাগর ছাসে তাষের চেয়ে / পাওু। পৃ 1৪ 
“তরল তানে!’ স্থলে : মধুর গানে / পাও। পৃ 1৪ 
“ঘেমন গানে" স্থলে : যেমন তানে / পা । পৃ+৪ 
শেষে “সাগর খেলে শিশুর সাথে স্বলে : সাগর খেলে তাদের নিয়ে / পাড়। পৃ 


পুরাতন কবিতার নূতন সংস্করণ 


অন্তমথী (৩২ )_- ‘শরতের শুকতারা” শিরোনামে ভারতী পত্রে ( অগ্রহাত্ ১২৯১ ) মৃত্রিত ও কড়ি ও 
কোমল ( ১২৯৩ ) কাব্যে সংকলিত কবিতার নৃতন র্লপ। বর্তমান কবিতার ২+ ছত্র, যে স্থলে মূলে ৪* ছত্র 
১২ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আন্বিন 


ছিল ভাবাগত, স্থানে স্থানে ভাবঙ্গত, সংস্কার ছাড়া ছন্দেও ঈবং পার্থকা দেখ! যার, কেননা স্চলার 
‘একাদশী রনী | পোছাক় ধীরে তীরে /_ / রাডা মেঘ দাড়ায় / উহারে ঘিরে ঘিরে।’ বদল করিছা 
হইস্বাছে: 

রজনী একাদশী / পোহা ধীরে ধীরে, 

তিন মেঘছাল! / উধারে বাধে ঘিরে ৷ | মাত্রার বিস্তাস *৪+৩ / ৩+৪' বদলাইত্রা : ০+৪ / ৩+৪। 
ভারতী (১২৯১) অধব! কড়ি ও কোমলের (১২৯৬) সহিত তুলনার পাঠভেদের প্রাচধ ও বৈশিষ্টা 
বুঝা যাইবে। 

বিচ্ছেদ (৩১) তুলনীয় কড়ি ও কোলল (১২৯৩) কাব্যে : পত্র / মা গো আমার লক্ষ্মী 
ইত্যাছি। মূল কবিতার প্রথম দ্বিতীক্স এবং চতুর্থ বক ( ৪৪ ছত্র ) বঙ্গিত। মলের তৃতীয় স্তবকে ও শিশু 
কাবে) মুত্রিত প্রথম স্তবকে ( পাওুলিপি-ব্ৃত এক মাত্র স্তবকে ) ভাব ভাব! ছন্দো -গত কিছুটা 
সাদৃষ্ত আছে। 

উপছার (৩৪ )__ তুললীম্র বালকে ( ১২৯২ চৈত্র ) মৃত্রিত এবং কড়ি ও কোমলে (১২৯০) সংকলিত : 
অন্মতিখির উপহার | হ্গেহ-উপহার এনেছিরে দিতে ইত্যাদি। প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় শ্ববাকে পরিবর্তন প্রচুর ॥ 
চু শাবক সদর নৃতন। 

পরিচ (৩৫ )- তুলনীয় বালকে (১২৯২ ফ্ান্তন ) মৃত্রিত এবং কড়ি ও কোমলে (১২৯১) সংকলিত 
£ চিঠি। চিঠি লিখব কথা ছিল ইত্যাদি । মূল কবিতার স্ৃচনার ৩৪ ছত বাদ দ্যা ‘আমি বাপু এক্টি 
কেবল | দুষ্ট, মেত্রের খবর জানি' এই বাকা হইতে উভয় কবিতায় সাদৃশ্ত খুজিতে ছয়। সাদৃশ্ত বৎসামাঙ্গ। 
মূলের পরবর্তী স্তবকে ( নাম যদি তার জিগেল কর ইত্যাদি | ইহার পরেও মূল কবিতায় ৩২ ছয়ের এক 
স্তবক ) এবং নৃতন কবিতার শেষ স্তবকে পুনশ্চ অনেকটা সাদৃশ্য দেখা ঘান্ন। উভয় কবিতার ফরেকটি 
স্তবকে উপমা অলংকার বাকা কিংবা বাগ ভঙ্গী -গত সাদৃত্ত বাহাই থাকুক, একটি বিশেষ পার্থক্য কাছারও 
দৃষ্টি এড়াইবে না। মূল কবিতার উদ্দি্টা এক বাঁলিফ|; নৃতন কবিতার হে ছোটে! খুকীটির চরিতাখ্যান 
লে হতো ছানা দেয় মাত, কথাও ভালো শিখে নাই। অর্থাৎ, এক সমস্থ কবির ভ্রাতুপপুত্রী ইন্দিয়াফে 
(বন্থল তখন ১২ হইতে পারে ) লক্ষ! করিদ্বা যাছা লেখা হইয়াছিল বর্তদাযনে বিষয়বস্তুর দিক দিয়াই তাহা 
অম্পূর্ণ নূতন হইয়া উঠিয়াছে_ কবির নিজের কস্তা মাধুরীলভা! (বেলা) বেক! (রানী ) ব। মীরার 
দুরাগত শৈশবের লীলামাধুরী ইছার রচনাকালে মনে আগিয়াছিল এ অছ্থমান অমূলক হুইবে লা। 


মনা প্রসঙ্গ হবীল্রনাখ 
(১০১, শ্রাবণ-ডায়ে ঘোহিভ্চস্র সেনকে লিখিত ) 
ততথ্যপঞ্জীর ভিতরে, মৃধ্যতঃ কবিতাপ্তলির বচনাকাল-নির্সস্বের উদ্দেশে, রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি চিঠির নালা 
অংশ ইতঃপূর্বে সংকলিত । শিশুর প্রসঙ্গ আছে বা কবির এ সমছ্থের যন-মেজাজ বুকিতে সুবিধা হয় এরূপ 
আরও কতকগুলি বাক্য / অনুচ্ছেদ এ স্থলে সংকলন করা বাইতেছে। ( মূলে ধেখানে নৃতন প্যারা, 
উদ্যতিতে দণডচিহ আরোপিত । ) অনেকগুলি চিঠির তারিখ লাই, স্থিরীকৃত পারম্পর্য অমুমানিক বুঝিতে 
ছইবে।_ 


রবীন্দ্রপাতুলিপি : শিশু 


কবিতাগুলির নাম চট্‌ করে মলে আস্চে না । লাম সব সময় বাপে দেয় না পিতৃবন্থুও দিয়ে থাকে 
অতএব আপনার উপর নামকরণের ভার দিযে বমি নিশ্চিন্ত হয়ে রইলুম | এই সমস্ত কবিতা গ্রস্থাবলীর 
যে ভাগে ঘাবে তার নাম “কুমার” বা “কিশোর” না ছকে “শিশু” গেওাই ভাল।--- যে কবিতাগুলি 
আপনাকে পাঠালুষ তার কোনটাই বদি শিশুর ভূমিকান্ছ ঘাবার যোগ্য না মলে করে [ ন ] তাহলে 
“আশীৰ্ব্বাদ” কবিতাটি সেই জায়গার বলাতে পারেন।"- | -:-পেটের 'ন্থধে পড়েছি। / বাদলা চল্‌চে। 
[৭ শ্রাবন ১৩১* তারিখের পরে ? ] 


এ কয়দিন পেটের অসুখ চঙ্গচে বলে আহাবাছি বন্ধ করে চুপচাপ চৌকিতে বসে বলে কবিতা লিখচি। 
এখনও সেই কাজেই চচ্গুম। [১৩ শ্রাবণ ১৩১* তারিখের পূর্বে 1] 


“শৈশবচাতুরী* নামের *শৈশব”্টা বাদ দিলেও চলে! বাকি নামগুলি স্বীকার করে নিলুম|1 
বছর দুই তিনের মধ্য মুকুলে শিশুপাঠ্য আর একটা কবিতা বেরিয়েছিল-- তার নাম কি দির্েছিলেম 
কে জানে! হয়ত “পূজার কাপড়" [ পূজার সাজ ] কিন্বা এইরকম একটা কিছু । শৈলেশকে বলবেন লেটা 
সন্ধান করে বের করতে ৷ | মধ্যান্, পোঁড়োবাড়ি এবং মঙ্রলগীতি শিশুধণ্ডে যাবার মত কিনা সন্দেছ। 
অর্থাৎ ভাষায় ভাবে ধরণে অস্ত কবিতাগলোর সঙ্গে হেন খাপ বাচ্চে না। বস্বত মঙ্গল্তিট| এ বইছ্বের 
পক্ষে ছুত কিছু গুরুতর_- কারণ সেটা একটা 1৫:৫০ বিশেষ; মধ্যান্কে তপোবনকণ্াদের এবং 
পোড়োবাঁড়িতে বালক বালিকাদের কথা আছে অতএব শিশ্তবণ্ডে তাদের কখকিৎ দাবী মাছে।] 
*মহীক্বসী মহিমা”কে "পরিপূর্ণ মহিন!” করে দেবেন । “সাধ* “পুরাতন বট" প্রভৃতি কবিতার যেরকম চাটতে 
ইচ্ছে করেন ছেটে টে পরিষার করে দ্বেবেন।| কড়ি ও কোমলের প্রথম লংস্করণের যে কবিতা থেকে 
নামকরণ তত্ব তুলে দিত্রেছেন সেটা শিল্তধণ্ডে বেও! চলবে | মালস্মীও মন্দ লন্গ। [ আহুমালিক ১৩ 
আবণ ১৩১+ ] 


আমি আন্কাল শিশুদের মনের ভিতরে বাসা করে আছি। তেতালার ছাদের উপর মামার 
নিজের শৈশব মনে পড়চে ।/ :-: আজ এখানে মেঘাবরণ উন্মুক্ত হিমালয়ের তৃহারললাট প্রভাত- 
আলোকে জ্যোভির্দ় হয়ে উঠেছে । সমণ্ড ছুখ দুশ্চিন্তার মধোও আমার চিত্ত আনন্দে প্রসারিত ছয়ে 
যাচ্চে। ইতি ১৫ই শ্রাবণ ১৩১০ 


নামকরণ করে দেবেন | ইত্যাছি। তথাপঞ্জীতে উদ্ধৃত । তারিখ : £১৭ই শ্রাবণ ১৩১* 
এই ত ২২টা হল । /ইত্যাদি। ইভসপুৰে উদ্বৃত। তারিখ : *২৩শে শ্রাবণ ১৩১০ 


[এ শ্রাবণ ১০১০ তারিখে মোচছিতচজ্র : “বিজ্ঞ” এবং “সমবাইী” এই ছুটি নাম আপনার এক 
পাঠিকা" দিরেছেন-_. আপনি ‘খোকা’দের কথ! যেমন লিখেছেন “খুকী’দের কথা তেমন করে লেখেন 


১৯ জহির পী। হা পুত্রসন্তান ছিল না, কস ছিল। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আস্বন ১৩৭৭ 


পাওয়া হান যাতে আমাকে কোলো বাধা মতের মধ্যে বাসা বাধতে দেয় লা, আমাকে উদ্দালীন করে 
দেযর। [ আছ্বমালিক তারিখ : ০+ ত্রাবণ ১৩১* ] 


বাস্‌ আর নয! | ইত্যাদি । [ জিংশ সংখ্যার কবিতা সম্পর্কে পৃর্বোহ্্বতি রন্তব। । তারিখ : '৩১শে 
শ্রাবণ ১৩১০ 


কড়ি কোমল হইতে একটু বদল লদল করে একটা পাঠানো গেল। সংসারে বে যাবে এবং যে 
আস্বে, শিশুর! খে তারি মাঝখানকার মধুর বন্ধন তারা প্রাচীনের কণ্ঠে এক হাত জড়িক্গে রাখে 
এবং নবীনের হস্তে আর এক ছাত সমর্পন করে-- তার! শ্বেহের সুত্রে অতীতের এবং আশার ছুয়ে 
ভবিষ্কুতের সঙ্গে আবন্ধ__ পূর্ব দিক ডাদের আসীর্ববাদের সঙ্গে অগ্রসর করে এবং পশ্চিম দিক্‌ তাদের 
আশ্বাসের সঙ্গে আহবান করে_ অক্তোক্ছুঘকে তারা শেষ পান্না এবং উদত্রোম্মখকে তারা নৃতন প্রাণ 
দের এম্‌নি ভাবে মৃত্যু ও নবজীবলের সন্ধিদ্থলে প্রহর ওতে অবতীর্ণ হয়ে ছুই দিকৃকেই তারা 
হবু রশ্মি দ্বারা অভিবিক্ত করে, দুর়েরই ললাটে তারা আলোকের টাক পরিয়ে দেত্ব এই আভ্তাসটুকুই 
"অন্তপধ* কবিতার দেবার চেষ্টা করা গেল-_ বিনি নেবার চেষ্টা! করবেন তিনি বোধ হয় পাবেন। / কড়ি 
ও কোষল থেকে আরো ছ্ুটো। চারটে পুরোণো। জিনিযের নৃতন সংস্কার করে ছেওয়| যেতে পারবে 
এন্নি করে শিল্তধণ্ডে পুরাতন নৃতনের সম্মিলন হবে । [ আছ্ঘানিক তারিখ £ ১ ভাক্র ১০১০] 


যাওয়ার আক্মোজনে ব্যস্ত । মিজি ঠুক্ঠীক করচে_ বিপিনের অভ্রভেদী কঠস্বরে দেবতা ্মা হিমালয় 
কষ্পমান । একটি সংসারের খালা ঘটি বাটি কাপড়চোপড় ওবুধবিঘুধ, কাচের পিতলের কাঠের চীমড়ার 
ছোটবড় মাঝারি নানা আবগ্তক অনাবন্তক সামগ্রীপুঞ্কে চারিদিক থেকে সংগ্রহ করে বখোপঘুক্ত স্থানে 
গুটিয়ে এনে বন্ধ করা বিঘম ব্যাপার । জড়পদার্থের ফেবল একটি হছ্হ্গুণ আছে সে কথা কর্ম না 
কিন্তু সার সকল বিষয়ে তার একগুয়েবির অন্ত নেই।--. / নামকরণ | “শিশুর বিজ্ঞান" না বলে শুধু 
“বিজ্ঞান” নাম দিলেই ছয়। "ছোটবড়* কবিতাত গুরুমহাশর** ও দিষিয! সংক্রান্ত ছুটো শ্লোক 
পরিত্যাগ করবেন । / প্রেমতোববাবূর প্রেষকে আমি বড় ভরাই। ক্ষিকা ছাপতে তিনি ছ মাস 
করেছিলেন ।-.-বাই হোক্‌ চার পাঁচটা প্রেসে ছড়িয়ে দিলে কাছ হয়ত এগোতে পারে।---{ শিশুধণ্ডের 
একটি স্বত্ত স্তর ভূমিকা দিছে দিতে পারেন /*১ আমার মলে হয় প্রতোক খণ্ডের সংক্ষিপ্ত বর্ম বোকাবার 
মত শুটিকতক কথা, ছয়, তাদের আরস্তভাগে নয় পরিশিষ্টে দিলে মন্দ হয় না। তাতে সেই খণ্ডের 
ছুর্ষোধ বা বিশেষ আলোচা কবিতার ব্যাধ্য! চল্‌তে পারে। সাধারণ ভূমিকার বখ্ে এটা সম্ভব হয না। 
কতকটা 3০৫৫০ গুণ ৩০5০এঠর প্রালে করা েতে পারে। আমাদের সাছিত্যে সমালোচনার অতান্ত 
অভাব থাকাতে এরকমের একটা অবলম্বন সাধারণ পাঠকের হরকার হয়।--. ইতি বৃহস্পতিবার 
[০ ভাজ ১০১০] 


২০ এই ত্বক ( ৱবিভীয় ) রাখ! হইয়াছে । ২১ কোনা গন্ভতু বিকা দেওয়া হয় বাই। 


রবীন্দ্রপাুলিপি : শিশু = 

কাল কলিকাতান্গ বাত্র! করব 1২২... { :--একটা আস্ত নতুন বইত্নের বোকা1। বোঝা আসি ত 
নাষালুষ এবারে আপনাদের কাধে পড়ল ॥ এবারে ছাঁপাধানার খুব ঘন ছন তাগিদ লাগান্‌। আর 
বিলব্ষমাআ না করে শিল্তধণ্ড আপনার পছন্দমত যে কোনো! ছাপাখানায় হোক চড়িত্বে ছিন্। ছাপতে 
ছাপ.তে শিল্ত যেন বৃদ্ধ হক্ষে না যাত । ইতি রবিবার [৬ ভাব ১০১* ] 


২২ এ চিঠির কতক অংশ *৫- সখাক কবিতার প্রসঙ্গে পূর্বেই সকেলিড। 


রথ 


গাথা-সপ্তশতী ৷ অঙ্থবাঘ শ্রপার্বভীচরণ ভট্টাচার্ঘ। ভ্রয্ূর্গা লাইব্রেরী, ৮এ কলেছ রো, কলিকাতা 2! 
দাম ১২৭ টাকা। 


গাথা-সপ্রশতী মছারাী প্রাকৃতে রচিত অতিপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ । আধুনিক তূগে বাংলা দেশে প্রাকুতের চর্চা কেউ 
করেন না। কিন্তু একদা এই বাংলাদেশেই প্ডিতেরা প্রাক্কত-ভাষায় রীতিঘত অনুশীলন করতেন। 
বাঙালী বৈশ্নাকরণ সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণের অংশ্ধাপে প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ জুড়ে দিতেন । বিশাল 
আকাশে পাখি ওড়ে তার দুটো পাখাহ ভর দিয়ে, এক পক্ষে ওড়া সম্ভব ত্র না। বিশাল ভাবরাজো 
বিচরণ-মহাপভিতের বেলাতেও একমাত্র সংস্কত-পক্ষে ভর ছিরে সম্পূর্ণ ছয় লা, তাতে ভাবের অনেক নাজ্াই 
অনাবিষ্কত থেকে বাদন । স্ববিশাল প্রাকৃত সাহিত্যের রলগ্রহণ না করলে ভাবরাজ্যের দৈন্ত ঘোচে না। 
স্বৰ্গত বহযামহোপাধ্যান্্ বিধুশেধর শাহী বলতেন, “সংস্কৃত জানলেও আমি অপ্রান্ততঙ্পকে অর্থ শিক্ষিত বলি।” 
কাবো মহাকাব্য নাটকে গাথাত্ব এত বড় একটা বিরাট সাহিতোর খোজ আমরা রাখি লা, এর 
নত ছুঙাগা জাতির পক্ষে আর হতে পারে লা। প্রবর সেনের সেতুবন্ধ মহাকাব্য টাকালমেত এই বাংলা- 
দেশেই আবিষ্কার করে ভক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক প্রশংসার্হ কাজ করেছেন। ছন্পদেবের গ্ীতগোবিন্দের 
ভাব! প্রাতেরই সংস্কৃত রপ-_- এ কথা জর হুনীতিক্মার চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন। প্রান্ততসাছিত্ে 
বাঙালীর রলজান একদা! প্রতিষ্ঠিত সত্য ছিল। 

কিন্তু যা বলছিলাৰ, সকল প্রকার প্রান্তের মধো নাধূর্ধে এই মহারাষী প্রাক্ৃতই সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত 
হুত। ভাবার বাধূর্ধে এবং রচনার চাত্ুর্ধে গাধা-সপ্তশতীর তুলনা নেই | রচনার চীতুর্ধ এবং বাঞ্রনার 
ইঙ্গিত এই গ্রন্থের প্রান প্রতি গাছায় রয়েছে । এইছন্ত শতান্বীর পর শতাব্দী ধরে রসিক আলংকারিকগণ 
উৎরুষ্টতম রচনার নিদর্শন দেখাতে প্রায়শই গাখা-সপ্তশতী থেকে উদাহরণ উদ্ধৃত করেছেন এবং এসব স্থানে 
ধ্বলি কাবোর উৎকর্ষ অন্থধাবন করেছেন। বাগবস্ধের চাতুর্ষে, রসের গাঢ়তা, শব্দের বাধুখে এবং 
ধরকুর্থের গৌরবে গাথা-সপ্তশতী অতুলনীত্র কাবা । বাংলাভাধাঞ্গ এই রলকুম্ভকে চেলে দেবার প্রয়োজন 
ছিল। অধ্যাপক পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য সেই মহৎ কার্য হুচারু ক্ধপে সম্পন্ন করেছেন বলে আমি বিশ্বাস করি ! 

নালা প্রকারের অন্থবাদ হয়। কথাক্গ কথায় অন্থবাদ করে অলেক সমর ভাব ঠিক ভাবে ফুটিয়ে 
তোলা! বাছ লা। এইজন্য অক্ষরার্থ গৌণ করে অনেক সমন মূলভাবের দিকে লক্ষ্য স্থির রেখে ন্বাধীলভাবে 
পদগকার করতে হয্ঘ। এটা ভাবান্থবাদের পন্থা । অধ্যাপক ভট্টাচার্য অনেক ক্ষেত্রে ভীবাহ্থুসরণে অগ্রসর 
ছয়েছেন। গাখাগুলির মধো লিহিতার্থের ব্যকলাই সর্বস্ব । ঘা! পরাতে একটু অবকাশে সহজে ফোটে 
তা বাংলা সংকীর্ণ পরিধিতে ছুটতে চায় না। যুল গাঁথা-সগুশতী সান্্র, গাচ়-পিনন্ধ , অন্গবাদকে হতে 
হয়েছে বিশ্লেধধম!। কিন্ত সানন্দে ঘোষণা করতে পারি, অহুবাদকে্ অহ্যাদ কোথাও কেন্্ছাত 
হয়নি। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে মূল গাথা-সপ্তশতীর মধ্যেও অনেক ক্ষেত্রে সহসা! অর্থবোধে চিত্ত প্রসাদ 
ঘটে না। ধ্যান করতে ছয়, পারিপ।শ্মিক অবস্থার মানসপ্রত্যক্ষ করতে হয় তবে ঠিক-ঠিক রসটি আসে। 
আমার মনে হ। প্রাচীন যুগ থেকে আন্ত করে নবীন ঘূগ পর্যন্ত টাকাকার-সম্প্রদান্থ এইভ্রন্রই ব্যাখ্যার 
প্রান্তে পরিবেশের ভূমিকা করে নিছ্রেছেস। অহ্বাদ্বক এই সঙ্কট কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ 


শ্রন্থপরিচয় =ণ 


হরেছেন। অহুবাদে উপরি কৰা বলবার উপান্ধ নেই । তিনি তার জঅহুবাদে এমন কথার বাধুনি 
দিয়েছেন বে পরিবেশের হৃত্রটি আপনি এলে গেছে। এই দিক দিত্ে তার ঝরঝরে শ্বাছু অনুবাদে শুধু 
সুধী নয়_ চমংক্কৃত হচ্ছেছি। স্থানকাল ঘটন| এমন সহজে এসেছে বে তার অহ্বাকে মৌলিক কী 
বলতে কোনো আপত্তি থাকে না। প্রারত বা সংস্কত ভাষা না ক্গানলেও, মূল না দেখলেও একে স্ববপাঠ্য 
প্রল রচনা বলে মলে হবে! গাথা-সপ্তশতীকে আমার চিরকাল বলে হত্রেছে__ এ বেন আঙুরের রস। 
অঙ্থবাদেও আমি সেই রল পেক্পেছি 

আমি মনে করি, নিজে কবি না হযে কাব্যবাধ্যাও করা চলে লা, অহুবাদ-কার্দেও অগ্রসর হওয়া 
যায় না। সম্তশ্ততীর সাত শো গাখ।র সুদীর্ঘ পথপরিক্রমা মন্থ্বাদক এনন অবলীলাম্ম করে পিস্রেছেন বে 
আমি তাকে ‘কবি’ বলে অভিনন্দিত করতে পারি। আমি কৌতৃহলের লক্ষে লক্ষ্য করেছি একখালণ 
প্রাচীন কাবোর রলক্ষেপ কেমন করে একক্ষন আধুনিক কালের মাহুঘকে তত্ত্ব ক'রে তুলেছে । কারণও 
আছে, গাথা সপ্তশতী যানব-মানবীর হৃদত্রের চিরস্থল কথা | কাল5ক্র চলছে কিন্তু হদহ্বরাড্যের নৌলিক 
অংশের তো কোনে! পরিবর্তন ঘটে না। ঘটে না বলেই লপ্রপতী আজও "স্বাছু স্বাস পৰে পদে 
আধুনিক যুগের সবপ্রকার আধুনিকতা সম্মুখে রেখেও বুঝি বল! চলে ‘হালোচ্চিষ্টমিদং জগং? | 

ভূমিকায় বহু তথা সংগৃহীত ছত়েছে। গাখা-সপ্রশতীর মত অনিবন্ধ বা টুকরো টুকরো কবিতা সংকলনের 
ক্ূপ-বিচাত্রেও এই কাব্যের লৌন্দর্ষ বিশ্েষশের তৌলন পন্বাছ এবং এই কার স্নীলত'-অশ্লীলতা 
বিচারে গ্রশ্বকার শক্তির পরিচন্ন দিয়েছেন তাকে একজন নিরপেক্ষ বিচারক এবং ভাবুক সনালোচক বলে 
গ্রহণ করতে পারি। 

অন্ধবংশের বিস্তৃত ইতিহাস ও আদ্থ,-লাসাছোর মানচিত্র গ্রস্থগৌরব বর্ধিত করেছে। ভাষাভাবিক 
টিগ্লনী কাছের কাছ হয়েছে। দেশী শব্বগুলির মূল নির্দেশ পরবর্তী সংস্করণে আশা! করব । আর আশা 
করব গাথাছন্দের সমাক্‌ বিশ্লেষণ । 

শ্রনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী 
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গত শতকের প্রারস্তেই বাংল! কাবোর ইংরেজি অনুবাদ শুরু হয়| কওর়েলএর “চণীনঙ্ষল" ( এনি্নাচিক 
সোসাইটি দ্রানালে প্রথম প্রকাশিত ), গাপম্যালের ‘বাংলা ধর্মক্ইিতি' বা টৰ্সন ও আার্চারএর ‘বাংলা শাক্ত 
পদাবলী’ ইংরেজিতে প্রকাশের বহু আগে কাশীপ্রসাদ ঘোষ কিছু কবিগানের তর্মন| করেছিলেন। 
পরতাঁকালে তিনি ভার্তচন্্রের 'বিদ্তাহুন্দর'এরও তর্জমা করেন। সাম্প্রতিক কালেও বেশ কিছু প্রচেষ্টা 
হয়েছে। তার মধ্যে সিগুলেট প্রেল প্রকাশিত ‘মডান বেঙ্গলী পোত্রেমদ্‌’ বা ‘বেঙ্গলী লিটারেচার 
কোরাটারলি' পত্রিকা প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। একদা “ভম্বরূ' পত্জিকাও এবিহতর যথেষ্ট 
উৎসাহী ছিলেন। 

সম্প্রতি প্রকাশিত শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত -কতৃক সংকলিত ও সম্পাদিত আলোচ্য বইটি এর একটি 


১৩ 


জপ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আস্বিন ১৩৭৭ 


উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রদ । এই সংকলনেই প্রথম চর্যাপদ থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত হাজীর বছরের শতাধিক 
কবির কবিতা একর সংকলিত হয়েছে । সংকলিত হয়েছে বৌদ্ধ চধাগীতি, বৈষ্ণব কবিতা, পৌরাণিক গাথা, 
শ্রাঁদাসংগীত, বাউল প্রভৃতি থেকে শুক্র করে আধুনিক কালের সমা্-লচেতন কবিতা! পর্স্ত সবই । 

কবিতা কি, তা নিচ্ছে বন্ধ বিতৰ্ক, বহ আলোচনা হয়েছে। অগংব। দূনি অসংখা মত ব্যক্ত করেছেন। 
সাহিতাহর্পণে আছে 'রলাঝ্মক বাকাই কাবা’ । বিন্ধ রন কি? কিই বা রসান্মুক, লে চেতনাই তে! যুগে 
যুগে পরিবর্তিত । তেমনি পরিবর্তিত সাধনার পথ। দশম একাদশ শতকে চর্াপদে বে বাংল! কবিতার 
ভয় বহ পথ অতিক্রম করে তা আদবকের ভ্তপ পেয়েছে, সে যুগের ভাষা ছন্দ বক্তব্য কিছুই আছ মেলে লা, 
অথচ উভযই সমান আগ্রহে, সমান ঘরদে পঠিত। 

চার শতাধিক বদ্ধর পরে, বাংলা সেন-/জাদের রাখে, পুনরাহগ শংস্কৃতে সাহিত্যস্থঠির মাধামে 
ঘরবারী সাহিতোর পুনঃ সুচনা দেখা ছিল। অন্থদেব লিখলেন গীতগোবিন্দ, অবস্ত সংস্কৃতে রচনা! করেও 
ছন্দের বাঙালী কবিই রইলেল। এবং তার রচনার প্রত্যক্ষ ফল দেখ! ছিল বাংল] কাবালা(ছত্যে। ভাষা 
ছয়ে উঠল অলংকারবহুল, ঘটল রসের প্রাধান্ত । চতুর্ঘশ-পঞ্চদশ শতকে সি হল রামার়ণ-মহাভারতের 
বাংলা লংস্করণ। সহঙ্গ ভাষায় ও ভাবে সাধারণের হব জয় করতে একালের সাছিত্যের সমস্থ লাগে নি। 
লেখা ছল নানা হঙ্গলকাবা। বিগ্যাপতি প্রমুখ কবিরা মৈথিলী উপভাহার রচলা করলেন রুষের 
লীলাকীর্ন। 

বিরাট এতিহমণ্ডিত বিশাল কাব্যসাহিতোর একটি প্রতিনিধিমূলক সংকলন তৈরী কর! যেমন কঃ্নাধা, 
তেখনি পরিশ্রমসাপেক্ষ । কবির সংখা! বনু । ভালো কবিতার সংখ্যা আরও হনেক। থে কোনও 
সংকলনে বহু ভালো কবিতী। তথা কবি বাদ পড়ে বাওয। স্বাভাবিক । বিশেষতঃ পে সংকলন যদি বিদেশ 
পাঠকের জন্ত অহুবাদের সংকলন হয! সেখানে সবচেন্ছে বড় প্রশ্ন থেকে বার সার্থক আবাদের স্বন্দর 
অমুবাদ সার্থক নও হতে পারে__ বিশেষতঃ কবিতার । হলের চিকন ধ্বনি ও ছলে মাধুর্ বন্ধায রেখে 
ভালে! অনুবাদ খুব কমই দেখতে পাওয়া বায় । এ ধরণের বেশ করেকটি অনুবাদ এই সংকলনে পাওয়া গেল। 

অধিকন্ধ 'এই বইএর দুধযন্ধে শতাব্দী অনুযায়ী দশম শতক থেকে বিংশ শতক পৰন্ত রাজনৈতিক ও 
লাদাছিক ঘটলাবলীর লঙ্গে তদানীন্তন কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসের থে chronological chart সম্পাদক 
প্রস্তুত বরে দিস্বেছেন তা এই সংকলনের মূল্য অনেক বাড়িক্েছে, তবে এই সঙ্গে যদি একটি সংক্ষিপ্ত কবি- 
পরিচিতি দেওয়া হত, তাহলে সবাঙ্গহুন্বর হত। 

প্রদীপ্ত সেন 


বাংলা সমালোচনা পরিচয় । প্রহ্ববৌধচজ্জ সেনগুপ্ত । এ. মৃখার্খী আ্যাও কোং প্রাইভেট লি? 
কলিকাতা ১২। মূল্য ১২.* টাকা। 


উন্ববোধচন্্র সেনগুধ বাংলার শিক্ষিত মহলে তিন ফুগ ধরে একটি অতি সুপরিচিত নাম। ইংরেজিতে ও 
বাংলায় তার সমান অধিকীর। ছুই সাহিত্যক্ষেত্রেই তিনি অবাধে বিচরণ করেন, তা ছাড়া সংস্কৃত রস- 
সাহিত্যেও তার বিপুল জ্ঞান। তিনি ক্বতী অধ্যাপক, গনী বিচারক, বুধ ঘননসীল লেখক বলে পরিচিত। 


গ্রন্থপরিচয় 


তার শিল্প-প্রশিক্রঘল বহুবিন্ৃত। এসব বিশেষণ নআছকের আলোচনাত প্রশ্ষিপ্ত মনে হছলেও-যে বিশেষের 
চিন্তাধারা-প্রস্থত বিচার-বিশ্লেধণ সমৃদ্ধ সমালোচনার রীতি বা সাছিতোর বিশিষ্ট ভাবমৃতির বা রসপ্রতীতির 
আলোচনার কথা আমরা উপস্থিত করছি, তিনি কী ও কে, সেটা সামান্ত একটু দান! থাকলে তার দূরিভঙ্গি 
ও চিন্তাশৈলীকে বুঝবার ও বোঝাবার সাহায্য করবে। 

তিনি প্রাচা ও পাশ্চাতা সমালোচনার ধারার প্রসঙ্গ নিত্বেই এবং সমালোচলার স্বরূপ কি হওদ্া 
উচিত - তব্বের দিক থেকে, তথ্যের দিক থেকে, ভীবল জিজ্ঞাসার কূপ থেকে, যুগযন্নণার পরিচিতি থেকে 
তারই একটি সঠিক নির্দেশিক1 এই গ্রন্থে দিতে চেষ্টা করেছেন। 

আসলে সাহিত্য যদ্দি রচক্পিতার সমগ্র মনের সৃষ্টি হয়, তা হলে পাঠককে এর লানগ্রিক পরিচ্ দেওয়াই 
সাহিতা-সমালোচকের কাজ । কিন্তু লেখকের সামগ্রিক ৰন দেশকাল-আঅতীত নন, লীতি-নিরপেক্ষ নর, 
নিশ্বম-বহিভূতি লক্ন, এবং তার স্থতটিতে পরিবেশের প্রভাব পড়তে বাধ্য । দু-একডন বিরাট শিল্পীকে ৰেবা 
যা ধার! পথিক্-- নিজের স্ব্টি দ্বারা ক্ষনতার দ্বার! কল্পনার দ্বার! সাহিত্যের নিশ্বব ও নীতিকে বদলে 
দিতে পারেল। সমালোচনার শ্বন্প আলোচনা করতে গিয়ে লেখক রোমাণ্টক ক্লাসিকাল ও রিছেলিস্ট 
সমালোচনা -পস্ধতির যে হঠ ও জ্ঞাতব্য আলোচনা করেছেন তা বাংল! সাহিত্য সমালোচনায় এক নৃতন 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীৱই পরিচন্থ দেশ্ব। অবশ্য একটি কথা মনে রাখা উচিত যে এই ধরণের লমালোচনা- 
সাহিতা শ্বীভাবিক ভাবেই স্বন্বংসস্পূর্ণ সত্ব । এর মধোও নানা শ্রেণীবিভাগ প্ররৰিভাগ আছে, যেমন 
ক্লাসিকাল বা রিগ্নেলিস্ট | ছুই পক্ষই উতিহাসিক ভিত্তিতে সমালোচলার ক্রম নির্দেশ করতে পারেন, এবং 
নিজেদের স্বকীয় দৃরীভঙ্গীটিকে অক্ষর রাখতে চেষ্টা করেন সেই বাল-মসলার পরি-প্রেক্ষিতে । 

লেখক বলেছেন যে বাংল! সাহিতা সমালোচনা বিভাগের বত্স কিকিদধিক এক শো বছর, অর্থাৎ 
কালের ছিলাবে সম্পূর্ণভাবে এই যুগেরই কীর্তি এবং সেই কারণেই আমর! সাধারণভাবে ধরে নিই যে 
এই বীতি পাশ্চাত্য সঘালোচলা-ধারার দ্বারাই বিশেষভাবে প্রভাবিত ও বিশ্বত । এই প্লীতিশান্বের উদ্ভব 
প্রেটোর জিজ্ঞাসা, একিস্টটলের ‘পোর্লেটিকসে’, গ্রীক রসিকদের মনে এবং বার্নাড শ’র ভাষার একটু অনল 
বদল করে বলা যা ঘা চলে আলছে ‘i apostolic succession from Aeschylus to myself’ | 
কিন্তু তারও পরে পাশ্চাত্য সমালোচনাত্ন যে একটা নৃতন স্থর ধ্বনিত হচ্ছে, সে কথাও লেখক স্বীকার 
করেছেন। গড়ে উঠছেন একদল ধারা বাকাগঠন শবচন্ধন স্বপকল্প প্রকাশভঙ্গীকেই প্রাধান্য দেন। 
ভাষাতত্ব (11588150165 ) ও শস্বাৰ্থবিষ্ঠা ( 5৫1030০5 ), এই দুই শাত্বের আজ খুব প্রলার। লেখক 
ঠিকই বলেছেন যে কোলর়িছ-ব্্যাডলি-পন্থী সমালোচন! ও আধুনিক বিস্সেবণাত্বক সমালোচনাঁ_ এদের 
মধ্যে বন্য চলেছে, তার মূলে আছে বাক্‌ ও অর্থের বিচ্ছেদ । আমি যদি কালিদাসের কালে জন্মাতীম 
তাহলে বলতাম যে বাক্‌-অর্থ বছি সম্পৃক্ত না হু তাহলে বাগর্থের প্রতিপত্তি হবে ফোথা থেকে _ এই 
আপনারীস্বর মিলনই সাহিত্োর আম্বাদকে অলৌকিক করে তোলে, বিভাব অন্থভাব ও বাভিচারী 
ভাবের সংযোগে । তাই সংস্কৃত সাহিত্য -তববিদৃদের যতে কাবা কাবাই, ইতিহাসও নর, অর্থনীতি বা 
সবাজনলীতির ব্যাখ্যাও নয়। ভারতীয় আলংকারিকরা এই বলে অনেক সমন্তাকে এড়াতে গিয়েছেন, কিনতু 
অস্তভাবে সবাধান করতে পারেন নি বলেই মনে ছয় । ভারা বাক্যার্থকে গৌণ করে হ্বনিপ্রধান কাবাকেই 
উত্তমোতৰ কাব্য বলে থেমে গেলেন। গ্রস্থাকার একটি বিশিষ্ট প্রশ্ন তুলেছেন-- সমালোচনার সাবিত! 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৭ 


কি? নিন্দা, প্রশংসা, সমালোচনা বা! দোহগু নির্দারণ1-_ কবি লেখেন তার নিজের রলাহন্ুতিতে, 
পরিবেশের চাপে, প্রকাশের দাবীতে_: অবস্ত আজকাল প্রচারধর্থী সাহিতাও গড়ে উঠছে__ কিন্তু আসলে 
সতিকার সাহিত্যের নধো বে প্রাণ আছে তাকে বিশ্লেষণ করে উপলক্ধি করাই সঘালোচকের কাঙ্_ 
তবে সে সমালোচলা বন্বনি্ হওয়া চাই । 

বাংলা সধালোচনার প্রথমরুগ, বন্ধিমচ্ন্ত্র, বক্ধিমৌত্তর সদালোচনা, তার সুত্র ও প্রছোগ, সমালোচক 
রবীন্দ্রনাথের সাহিতাতর ও তার গ্রচ্নোগ, রবীন্দ্রসাহিতা-সমালোচকছের নানা আলোচনা, শরংচন্রের কথা, 
কচ ভট্টাচার্য ও অতুলচন্্র গুপ্ত'র রসতব, রবীক্ছোততর সমালোচনার বৈশিষ্ট্য এবং সর্বশেষ কুমার 
বন্দ্যোপাধ্যান্ের সাহিত্যরলোপল্তিপ্ন একটা স্থই ও সঙ্গত বিচার এই গ্রন্থে আছে। সহদদ্গ পাঠকরা 
দেখবেল যে এই ধরণের আলাপ-আালোচন! বা বিচার-বিশ্লেষদ, তাব রীতিনীতি নির্ণারশের উপায় ও অপায় 
সাধারণভাবে ওয়ালটার পেটার, কোলরিজ, ব্র্যালি, ক্রোচে, আনন্দবদন, মঙ্লীনাথ, লীলকঠের দু-একটা 
ভালাভালা পংকি উদ্যত করলেই সুষ্ঠ হচ্ছ না-_ পুত্তকটির সব সিদ্ধান্তের সঙ্গে মতানৈক্য না হলেও তার 
প্রতিটি ছত্রে গভীর অধাক্কন। মনল ও লিদিধ্যাসলের পরিচন্থ পাওছা। যায়। .এ ধরণের বিচার আজন্ম 
পঠন-পাঠন সাধনার পরিচন্জ দে়। 

বাংলা সনালোচন! সাহিত্যে ুকুষার বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনা শুধু একটি বিপুলায়নতন বিশিষ্ট 
ক্ষেত্রই অধিকার করে নেই, তার উদ্দেশ্তগত নিঠাও লক্ষণীয় ও প্রশংসনীক্গ | স্ববোধবাবুই প্রথম হিনি 
বৈজ্ঞানিঞভাবে তার অবপশ্িত রীতিনীতির একটা সমগ্র পর্যালোচনা! করলেন এটাকে গু-দক্ষিশা। 
বলব লা, বলব সবগ্রতার দৃষ্বিতে উদ্ভাসিত একজন স্তাঙ্ছনিষ্ঠ রসিক বাক্তির সৃি-দৃরিযোগেয সুষ্ঠ 
প্রয়োগের ব্যাখ্যা যেবালে প্রশ্নের যুগে আনন্দের যোগ ও বুদ্ধির যোগ, হৈত মিলনে অপ্ূর্ববন্ত 
নির্ঘাদক্ষমা হচ্চাটিকে ধরবার চেটা করেছে এবং বহুলাংশে সফল হয়েছে। প্রকুমারবাবুর সেই ক্ষমতা 
ছিল ও তার উপযুক্ত শিল্প ও অঙ্ুযাসী স্থবোধবাবুর তা আছে। সাহিতা অ-লৌকিক অগ্রভৃতির ফ্ুলাছণ 
বটে, কিস্ক তার প্রকাশের পারিপাট্যের, গঠনের স্থহমার বাঞ্জনা, বৈচিত্রোর, গুচিত্যের মূলাও দিতে হছ। 
এক দিকে যেমন উপলব্ধির নিবিড়তা আর-এক দিকে তেমনি প্রদাধনের নিপুণতা--- সাহিত্য ইসম্বষ্টি ও 
রূপশ্থরী। দুই মিলেই তার রসাদ্রনবিদদ্ধ স্বরূপ, তার শ্যায়নির্ণগ্ন, সামগ্রিক ছন্দ, শব্বনির্তর সৌহম্য 
বদি প্রতীস্কা। যে যুগে বে সাহিতা গড়ে উঠবে সে যুগের স্বাদ আহ্লাদ, সুথে দুঃখ, ভাব ভাবনা, আনন্দ 
বিক্ষোভ, সমান্চেতনা তাতে প্রতি্ষলিত হতে বাধ্য । সাহিত্য শুধু ০৭595১০ বা বারুশিলপ 
নয়, শুধু রলাজ্মক বাকোর সম নয় (রসের অর্থ যদি আজকের পরিভাহাস্থ সীমিত করে ধরি ), ধ্বনির 
আলোকে লয় (এখানেও ধ্বনি অর্থাৎ ৷} কথাটির পরিপ্রেক্ষিতে বলছি ), চরিছ্র-চিত্রায়ণে লক, একটা 
সমগ্রতার অনি্চনীন্তায়। 

সমালোচলা-ীতি শুধু কি objective assessment, না, subjective valuation, না, intuitive 
চা০০হ55 এই সকবদ্ধে বিচার করতে শরীঅয়বিন্দ তাঁর “The Future Poctry”তে বলেছেন Every- 
where is 8 secking after some new thing, a discontent with the moulds, ideas 
and powers of the past, & spirit of innovation, a desire to get at deeper powers 
of lauguage, rhythm, form, because a subtler and vaster life is in birth. ‘There 


গরস্থপরিচয় 


are deeper and more Significant things to be said tban have yet been spoken 
৪00 poetry, the highest essencee of speech, must find a fitting voice for them 1 
কিন্ত তাহলে কি 'রীতিযু রেখান্বিব চিত্ত কাব্যং প্রতিষ্ঠিতম' আলংকারিফদের এইসব কথার কোনো! মূল্য 
নেই, না, ল্লেষ ওছ: প্রভৃতি গুণের ? হুবোধবাবুর বৈশিষ্ঠা হচ্ছে যে তিনিই প্রান প্রথম দেখালেন যে, ত! নয়, 
লব কিছুকেই সমালোচনা-রীতিতে মিলিত্রে দেওয়া যাত । ভারতীহ সাহিত্যের ও তার রসপ্রন্থান বিচারের 
প্রধান ক্ৃতিত্বই হচ্ছে রলকে অলংকার হুতে মুক্ত করে ৰেবা এবং অলংকারের 'অনঙ্বত্ব প্রতিপাদন করা। 
রস বা রলনিপপত্তি এক নয়, কম্সনার প্রত্যক্ষতা আর ইহ্রিত্রের প্রতাক্ষতা এক লঙ্গ। বিস্ক এই প্রশ্ন উঠতে 
বাধা, সাহিত্যিক তো জীবনের তাগিদে ও প্রশ্নোজনে সি ফরেন এবং তিনি ‘নান! রবীহ্ননাথের মালা” 
পরেন। বলা বাহুল্য ভ্রদ্ধের ওণাবলীকে কাবোর আচ্ছাদনে আবৃত করতে হাওয়ার চেশ্বে Skylark 
নিয়ে সংগীত রচনা সহজ । কিন্ত এর অর্থ এই সঙ্গ যে কাব্যে চিন্ব। বা আধ্যাস্মিকভাব বা সত্যের বাচন 
থাকবে না। দার্শনিক বিচার করেন নি এন কোনে! মহাকবি পৃথিবীতে সেই | শেলী 91181. সন্বদ্ধে 
লিখতে গিলে বেৰন লিখলেন শ্বাগৃত স্বাগত ছে মূর্ত আনন্দ ( Hail to hee blithe Spirit ) তেনলি 
লিখলেন__ জীবন বহুবর্ণ ঝড়ের গন্গ যেন রঞ্জিত করেছে শাস্বতের শুভ্র £ভাকে ( Life, like a dome 
of mauy coloured glass, stains the white radiance of Eteruity ) | লংত শিল্প কাবা 
লেই আদিকাল থেকেই মাহুযের গভীরতন ও মহত্তর দূবীকে প্রকাশ করতে চেয়েছে। 

লেখক দেখিক্সেছেন যে ইউরোগীত্ন রীতিনীতি দ্বারা প্রভাবিত সমালোচক বন্ধিন ও সমালোচক 
রবীন্্রনাথও বিশ্বনাথের “অপপ্রভাব" থেকে মুক্ত নন্‌ (পৃ ৬১)। সমালোচক ব্রডেহ্ডনাথ শীলের ১২৩৮৮ 
Essays iu Criticism বা! The Neo-Romantic Movement in Literature কথাও 
তিনি পশ্রদ্ধভাবে বলেছেন। কিন্তু সমালোচকের পর মরবিন্দ সম্বন্ধে একটি মন্তব্য সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে 
“তিনিই সর্ধাপেক্ষা বেশী ছোর দিস! বক্িমচন্্রকে বাংলার তথা ভারতীয় জাতীৎুতাবাদের উদগাত। হিলাবে 
উপস্থাপিত করেন এবং বস্ষিমচন্রের সাহিত্য স্ুইকে অপেক্ষাকৃত লঘু করিশ্বা দেখেন” (পৃ ১৮-১: )। 
সাহিত্যিকের সাছিত্য বিচারে তার ভাবমৃতিকে নিছক সাহিত্যিক হিসাবে দেবাই উচিত এ কথ! যেমন 
সত্য তেমনি সতা যদি তার জীবনের অন্ত প্রকাশমত্র দিক থাকে লেদিকেও দৃ্িপাত কা । তা ছাড়া ১৮৯৪ 
ই্টানে ইন্দুপ্রকাশে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিতে তিনি তো শুধু সাহিত্যিক বন্ধিনক্ে নিয়েই আলোচন! করেন 
নি, তিনি করেছেন সমগ্র বন্ধিম সম্বন্ধে তার ধ্যান-খারপা । সমালোচনার রবীন্দ্রনাথ ও সমালোচক রবীন 
লাখের সাহিত্যতত্ নির্রেও কিছু প্রশ্ন উঠতে পারে এবং অনেক সমর অতিশক্বোকতির জাল বুনে রবীন্্র- 
সাহিতাকে আমর! বাপলা করে ফেলেছি এ প্রতিবাদ সত্য অজিত চক্রবর্তীর মত রবীজ্ছনাথের উপর 
সামগ্রিক দৃষ্টি অনেক সমালোচকেরই নেই, তবু সাহিত্যনষ্টা রবীন্দ্রনাথ যিনি নিজের প্রেরণায় স্থহি করেছেন তিনি 
লমালোচক রবীন্দ্রমাখের লাহিতাতব-বিস্সেবণ নিত্মমাহ্সারে করেছেন কিলা এ বিয়ে প্রশ্ন তর্কাতীত লয়। 

লেখককে ধন্রবাদ যে তিনি সমালোচনা-লাহিতোর আলোচনা এক নৃতন দিগদর্শন করলেন যদিও 
এ পথে প্রথম চরণধ্বনি আমরা শু:নছিলাম অতুলচন্জ শুণ্ড মহাশক্কের ধ্বলিবাদের সঙ্গে ক্রোচের অভিবাত্তি- 
বাদকে মিলিয়ে দেবার প্রন্থালে ! 


সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আম্বিন ১৩৭৭ 


বাংলার ইতিহাসের দৃ’শো বছর : স্বাধীন স্থলতানদের আমল (১৩৩৮-১৪৩৯ জী )। ভীহ্ধেমর 
মুখোপাধ্যাঘ। প্রকাশক ভারতী বুক স্টল, কলকাতা ৯। দৃলা ১৫* টাকা। 


সমূত্র-ন্থন ক'রে সংগৃহীত হয়েছিল গরল ও অন্ত । হুমনবাবু তীক্ষ দি নিয়ে এতিহাসিকের জাল 
বিস্তার ক'রে হধ্যতুপের বাংলার স্বাধীন রাজাদের ইতিহাস আহরণ করেছেন | তাঁর সাধন! কেবলমাত্র 
ফাস বই, শিলালিপি বা দৃত্রাতেই সীমাবদ্ধ নত । সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় রচিত বই থেকেও তিনি 
উপাদান সংগ্রহ করেছেন । আকর বইগ্ুলির মধো কোন্টি নির্ভরযোগ্য, কোন্টি প্রশত্তিমূলক, কোন্টি 
বিরুত্ধভাবাপতর, তা লেখকের অজ্ঞাত নগ্ন । ইতিহাসাশ্রতী গ্রন্থের মূল্যাত্নন করার প্রচেষ্টা তার অনলস। 
সতের উৎস লদ্ধান করবার ক্ষত তার প্রয়াসের মধ্যে কোনো! বিরাম নেই, কোনো অন্ধবিশ্বাস সেই । 
এর ফলে স্বধসয়বাবুর ভাষায় নাই পুস্ধতা, বিচারে নাই পক্ষপাতিত্ব, দৃর্ীতে নাই কম্মনাবিলাস। 

ইতিহাসের যাত্রাপথে অনেককেই দেখা বার | ওঁতিছাসিকের দক্ষতা অহুলারেই রাদ্দলীতি-তরঙ্গের 
উত্ধান.পতলে শাসকশ্রেণীব সামগ্রিক রূপ ধরয়া পড়ে | হ্খবমবাবু ১৩৩ ষ্টানদে ফথরু্দীল মুবারক শাছের 
শ্বাধীল হানা স্থাপনের কাল থেকে ১৭৩৮ এরঠান্ে গিয়ানুক্দীন মহ্‌মুদ শাহের পতনের সমর পর্যন্ত 
ধারাবাহিক ইতিহাল রচনা করেছেন । অনেক স্থলেই তিনি যেমন, রাষালদাল বন্দ্যোপাধায়, বছুমাথ 
সরকার, নলিনীকান্ব ভট্টশালী, সৈহুদ ছালান আস্কারী, আবুল করিম, দানী প্রভৃতি এঁতিছাসিকদের 
অবদান স্বীকার করেছেন, তেমলি আবার নালা স্থানে তাদের ভ্রান্তি স্পষ্ট করে দেখিস্কেছেন। স্থখমন্্বাবূর 
যুক্তি অন্থধাবল করলে আর সন্দেহ থাকে লা যে শামনুদ্দীন ইলিঙ্বাস শাহের সঙ্গে ফিরোজ শাহ তুগলকের 
দু বার সংঘর্ষ হন্রেছিল এবং দ্বি্নীর সুলতান চূড়ান্তভাবে জয়ী হতে পারেন নি। এরূপ অন্তান্ত সন্দেহও 
তিনি দূর করেছেন, যথা, গিষ্নাহদ্দীন আজম শাছের সঙ্গে পারস্তের কবি ছাফীজের যোগাযোগ, ছিন্ুরাজা 
গশেশ ও দহুদমর্দনের অভিন্রতা। হাব্লী বাঙাদের সন্ধে তিনি রাখালদ্বাস বন্দোপাধ্যায় বা অন্তানত 
কোনো কোলো এতিহালিকের সঙ্গে এফষমত হতে পারেন নি । চারজন ছাব্শী স্বলতানের মধ্যে নিঃসন্দেহ- 
রূপে ফিরোগ শাহ ও যুদ্গাফ.ফর শাহ কেবল ছাব্শী ছিলেন | ফিরোজ শাহের মতন স্থযোগা স্থলতান 
বাংলাদেশে বিরল ছিল । রাঘনুকুট বৃহস্পতি মিত্রের সঙ্গে বার্বকৃ শাছের সন্বন্ধ দীনেশচক্। ভটাচা্ধ প্রথম 
দেখান । বুখেনন্নবাবু অধিকতর সুদৃঢ় ঘুক্কির সঙ্গে সুলতান বার্বক শাহ এবং বায়মূক্ট বৃহস্পতি মিশ্রের ও 
ককত্তিবালের সম্বন্ধ নির্ণয় করেছেন । 

সুখনবারুর কৃতি পূর্বদরীদের যুক্তির লংযোদনেই সীমাবদ্ধ নয় । গণেশ, রুকৃহুম্দীন বার্বক্‌ শাহ ও 
আলাউদ্বীন হসেন শাহ সন্বদ্ধে তিনি বন্ধ নৃতন তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন। অগ্কানন্দের ‘চৈতন্মঙ্গল’ 
ও ত্রিপুরার ইতিছাল ‘রাজমালা’র প্রাচীন পুথিহের ব্যবহার ইতিপূর্বে মা কয়েকজন এঁতিহাসিক 
করেছেন। সম্ভবত: হুখমন্থবাবু প্রথম এতিহাসিক, বিলি গলেশ ও ইঝাছিন শাকির বিরোধের পুর্ণাঙ্গ 
বিবরণ দ্িরেছেন । বত্যপীরের প্রবর্তক যে আলাউদ্দীন ছসেন শাহ নন-_ এ দেখালোও গার অন্তষ 
অবদান | অন্তদ্িকে আবার তিনি প্রকৃত এতিহাসিকের কর্তব্যও করেছেন। অর্থাৎ, নিজের সন্দেহশুলি 
পাঠকবর্গের সামলে উপস্থিত করেছেন, বরথা, বিস্বাপতির পছ্ছে উদিধিত ‘গাাসদ্বীন স্বরতান’ ( পৃ ৮+-৮৯)। 
তিনি লিখেছেন যে এ পনের রচনা একষাত্র মৈধিল বিষ্ছাপতি ব্যতীত অন্ত কোলো! কবির হতে পায়ে না 


গ্রন্থপরিচন্প 


এন্জপ ধারণ? দুক্তিসংগত নয, কেননা লোচনের “রাগতরঙ্গি-ট'তে উদ্ধৃত সব পদগুলি বিখ্যাত বিস্ছাপতির নগ্ন 
পূর্বে পদের ভনিতার যে গিয়া হন্দীনের উল্লেখ রক্কেছে তিনি দিল্লীর স্বলতান প্রথৰ ব! দ্বিতীয় গিয়া হন্দীন 
তোগলক হতে পারেন না, এর কারণ হল বে প্রথম গিত্বাসুক্দীল বিদ্ভাপতির সমসামন্তিক নল এবং ছ্বিতীধ্র 
গিশ্বাহন্দীন একজন লগণ্য স্থলতান ছিলেন । 'গ্যাসঘীন হুবতান' যে বাংলাদেশের কোনো গিশ্াহুক্ছীন 
_গিয়াম্বন্থীন আজম শাহ (১০৯১-১৪১* ই) বা গিয়াস্থস্বীন মহনুৰ্‌ শাহ (১৪৩৩-১৪০৮ খ্ৰী }-তা 
নিশ্চিভরধপে স্থির করা বা না। গিশ্বাহদ্দীন আজম শাহ কাবারসিক হলেও তিনি বিগ্লাপতিব পৃঙ্গপোষক 
শিবসিংহের শত্রু ছিলেন । আবার, গিদ্লাস্ন্দীন মহন শাছ অপনার্থ বিলাসী ও ছুশ্চরিত্র প্রকুতির স্থলতান 
ছিলেন। 

আলোচা বইটির শেষের তিন অধ্যারে লেখক তদানীন্তন কালের শাসন ও সামরিক "বাবস্থা, স্থাপতা- 
কীতি এবং সমসামন্থিকের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের বিবরণ দিয়েছেন। এগুলির নধো একাদশ বধ্য প্রটি 
(সমলামরিকের দৃষ্টিতে এ যুগের বাংলাদেশ ) গবেষকদের পক্ষে খুবই উপযোগী । অন্ত কোনো লেখকের 
বইতে এন্জপ একত্রে আকর প্রস্থের বঙ্গাহ্ুবাঘ নাই । 

আধুনিক কালে গবেষণার পরিধি অত বিদ্কৃত। একটি বইতে যাবতীয় তখোর চর্চ। অসস্তব | সেইজন 
হয়তো তিনি সামহুম্দীনের পুত্র কুংলুষানের উল্লেখ করেন নি। “সুধল-মওয়ানী' থেকে জালা যাক যে তিনি 
ধর্মপ্রাণ ও বিস্বোৎসাহী ছিলেন । স্থধমন্ধবাবু মহ্‌ মৃদ শাহী বা হুলেন শাহী আমলে বিহারের চেক ও 
উদজৈনিষ্বা রাজপুতদের সঙ্গে সন্বদ্ধের কথা লেখেন নি। বাংলার হুলতালদের রাঙ্গাবিস্তারের মালোচনাকালে 
সব তথা দেওয়া সম্ভবপর খে নয় তার অন্ত একটি উদাহরণ দেওয়া! যেতে পারে। স্থযমঘবাবু লিবেছেন, 
বিহারের কতকাংশ যে নাসিরন্দীনের রাছোর অন্তর ক্র ছিল, তাতে সন্বেছ নেই” (পৃ ১৮১)। কিন্ত 
জৌনপুরেব রাজ! সহমূদ্‌ শাহের আৰলের ১৪০৩ রটান্বের একটি শিলালিপিতে তার অধীনস্থ বিহারের দুকৃতি 
(৭1) লাসীয় ইবন্‌ বহর্ঞএর নান উল্লিখিত ছন্ষেছে। তারই আনলে ১৪৭৫ গ্রীঠাকের আরো দুটি 
শিলালিপি বিদায়ে পাশস্বা গিয়েছে । স্থততরাং অন্তত ১৪৪৩ ও ১৪৭৫ এ্রঠান্ছে বিহারের অধিকাংশ 
ডৃভাগ শাফিদের অধীনে ছিল । হস্তে! কেবলমাত্র ভাগলপুর অঞ্চল বাংলার স্থলতান লাসীরুন্ধীলের অধীনে 
ছিল। হুখেষয়বারূর বিচারশক্তির পরিচত্র আমরা পেরেছি বলেই সামাজিক ইতিহাসে সুকীদের কেন্ত্র এবং 
তাদের প্রভাব সঙ্বদ্ধে বিস্তৃত শালোচনা চাই | সুক্কী সাহিত্য -আলোচনা কালে রাজনৈতিক ইতিহালের 
নৃতন তথ্য পাওয়া ঘাবে। “মলফদুস্-সঞ্চর” থেকে জানা খান্র থে ইধতিস্বার্দীন গাজী শাহ বাংলার 
স্থপতি ছিলেন। স্থতরাং মৃত্রা ছাড়াও এ স্থলতানের সাম আকর গ্রন্থে পাওয়া গেল। 

লেখক বইটির পরবর্তী সংস্করণে যদি সব বকর গ্রন্থের পৃষ্ঠা-সংখ্যা সণ্িবেৰিত করেল তা হলে 
গব্যেকদের বিশেষ স্থবিধা হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ স্বাধীন হ্থলতানদের আমলে শালনব্যবস্থার বৈশিষ্টা 
কোঘার 1 বে সামন্ততক্ত্রের বিকাশ পাল ও সেন আমলে হয়েছিল তার পরিণতি মুসলমান রাজত্বকালে 
কিরূপ ছল প্রান্ধীক্গ শাসন্বাবন্থার লক্ষে কেন্ত্রীস্ঘ বাবস্থার পার্থক্য কোছ্বার 1 তৃতীছতঃ মধাধুগে বাংলার 
শমবদ্ধির বখো সাধারণ ক্রয-বিক্রয়ে কেন কড়ির বাবছার আর কেলই-বা বাঙালী ক্রীতদাসদাসীজপে 
স্বপান্তরিত ? চৈনিক ফেই-শিন ( ১৪০% কী) ভেনিসীছ নিকলে! বস্তি (১৪১-১৪১৯ এ), ইতালীয় 
ভারঘেন! ( ১৫৩-১৫০৮ &) প্রভৃতি পর্যটকের! লিখেছেন বে বাংলাদেশ থেকে হোন! ক্বপ! সাচিন রেশম 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণআসম্থিন ১৩৭৭ 


মূলাবান পাখর এবং সুক্তা রপ্তানী হত ( পৃ ৪৮০ ৪৮৫)। ভারখেষ! বাংলাদেশ সক্বস্ধে লিখেছেন, "এধানেই 
আমি সবচেয়ে ধনী বনিকদের দেবা পেয়েছি। এই স্থানে প্রতি বছর পঞ্চাশটি মাহা তুলা ও রেশমের 
ভ্রব্যে (রন্তালীর জন্ত ) বোবাই হঙ্' (পৃ৪৯৩)। হৃতরাং মা হোয়ান ও পূর্বোক্ত পর্যটকের! দেখেছেন বে 
এক দিকে বাংলা থেকে সোনা রপ্তানী ছত এবং ব্যবসঠবাণিজো রৌপামৃত্রা ব্যবহৃত ছত, অথচ অন্ত দিকে 
সাধারণ ক্রসুবিক্রন্জ কড়িতে চলত ॥ এধরণের পরিস্থিতি বিরল । 

ভকতপ্রসাদ মলুমদার 


উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর মনন ও সাহিত্য । প্রণবরগ্রন ঘোহ। লেখাপড়া, কলিফাতা-১২। 
দাম ৮** টাকা। 


বে গ্রন্থে উনিশ শতকের বাঙালী-মানসের আলোচনা থাকে তা শ্বতই আমাদের কৌতুহল আকর্ধণ করে। 
আধুনা গতিমন্তে উক্ছাবিত ছত্রে আমর! কালের আকাশে নিত্য ধাবমান হলেও অতিক্রান্ত অতীতের প্রতি 
নীরব খুঁদাসীস্ত দেখাতে পারি না। কারণ দুপাত্নে চলার মতো মানুষের চেতনাও দুপাত্নের উপর ভর 
দিয়ে চলে। বর্তমানের সেতুর বারফষতে অতীতের লঙ্গে ভবিক্ততের সম্পর্ক স্থাপনই মানব-ফতিহের 
সবচেয়ে বড়ো কথা । বাংলা দেশের উনিশ শতকের ইতিহাস বে বিচিত্র মনল-প্রকুতির প্রভাবে গড়ে 
উঠেছে সাহিতোর মধোই তার যথার্থ স্বজ্ূপ ধরা-পড়বে। অধ্যাপক প্রবরগ্রন ঘোষ বেশ কিছুকাল ধরে 
বাঙালীর উলিশ শতবী মননধারা সম্পর্কে গবেষপা করছেন, ইতিপূর্বে তার ম্খানি গ্রন্থে ( ‘বিবেকানন্দ 
ও বাংলা সাহিতা’ “ভারতাত্মা প্ররাষকৃ্” ) এই পর্বের প্রধান দুটি ভাবন্ছপের যে আলোচনা করেছেন, 
তা থেকেই তার বক্তবোর হ্বন্ূপ বোবা! বাবে। 

আধুনিক ঘুরো লী সভ্যতার গাত্রাবরণ তুলে ফেললে দেবা যাবে তার তলার রয়েছে ছেলেনীন্ব ইতিস্বের 
স্থ্ৃ্চ গ্রানাইট শিলা । তেমনি আধুনিক বাভালী-সংস্কৃতির অন্তরালে গত শতাব্দীর সাধন! ও ধ্যানধর্ম 
বিচিত্র কর্মকাণ্ডকে অবলম্বন করে অজন্র চরিতার্খতার মধ্য বিকশিত হস্সেছে। বাঙালী-মানসের সেই 
তীর্ঘবাত্রার কথা, জীবনকে ও জীবনসদুগ্র বাবতীঞ্ছ অভিপ্রান্নকে বৃহৎ চেতনার অঙ্গীছৃত করে দেবাই 
বর্তমান লেখকের উদ্দেন্ত । তিনি এই গ্রন্থে উনবিংশ শতান্ধীর কয্েকজন মনীষী ও মহাপুরুষের দর্মকদা 
আলোচলা করে তার অস্তরালে অবস্থিত জ্ঞানকাণ্ডের মূল রহ্স্ত উদ্ধারের চেষ্টা! করেছেন । 

ভূমিকার লেখক নিজের প্রস্থকে ‘বাঙালীর মননেতিহাসের দুচনা-গ্রন্থ” বলে অভিহিত করেছেন। 
উনিশ শতকের মননলোকে প্রবেশের এটি হল ভূমিকা । এই প্রবেশক-গ্রস্থের দেউড়ি পার হয়ে লেখক 
আমাদের “অস্তরতম বাসনালোকে' নিযে যাবেন প্রতিশ্রুতি দিম্বেছেন | তিনি বিশ্বাস করেন, বিশ শতকের 
বাঙালীর চারিঘ্রমূতিকে অবধারণ করতে হলে উনিশ শতকে তার চিত প্রণালীর স্বরূপ আগে জানতে হুবে। 
এই দিকে দৃষ্টি রেখে তিনি গত শতাস্বীর এমন কর্রেবজনের জীবন কর্ম ও সাধনার কথা আলোচনা করেছেন, 
যার বৈশিষ্ট্য হল লাহিভামুী এবং নিবন্কভিত্তিক | মোট নটি প্রবন্ধে তিনি বাভালী-মননের বার্থ পরিচন্ন 
উদ্ধারের চেষ্টা করেছেল। রামমোহন, ভিরোজিও, প্যারীচাদ, দেবেনা, অক্ষয়কুমার দত, বিচাসাগর, 
হাজনারাঙ্গণ বহু, ছে এবং শ্ীপাধকফ-_ নয়টি পরিচ্ছেদে বাডালী-পংস্কৃতির বে-্রপটি বিশ্লেবিত হয়েছে তা 


অস্থপরিচ 


মূলত; সাহিতাকেন্দ্িক। অবস্ত ভিরোছিও ও শররামকৃষ্ণ শীর্ষক মধ্যাহ-দুটিতে বাংলা লাহিতোর 
দৃরীকোণ থেকে আলোচনা পরিচালিত হর নি। প্রত্যক্ষভাবে এদের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের বিশেষ 
সংযোগ ছিল লা। কিন্তু বাালী জাতির মননের সঙ্গে এছের আত্মীত্তার বন্ধদ অস্বীকার করা! 
বাস না। 

পাশ্চাত) সংস্কৃতির ঘাঘাতে ও প্রভাবে নতুনরূপে গড়ে-ওঠা উনিশ শতকের বাঙালী-মলনেন 
ইতিবৃত্ত আলোচনাপ্রলঙ্গে লেখক অধিকাংশ স্থলেই গম্চনিবদ্ধের মধ্যে অন্লস্কানকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন! 
পাশ্চাত্য শিক্ষা সভ্যতা সবাজাদর্শ কাষ্রচিন্তা ও নীতিবোধের সংস্পর্শে আসবার পূর্বেই বাহালীর 
একটি -বিশেষ আীবনচেতনা সমগ্র জাতিমানলের অন্তর্লোকে ক্রিয্নাইল ছিল, এ কথা। ইতিহাসের বি 
খেকে অতি সতা। যাকে বলে /9৮৬:০ 7999, ইংরেজ আসবার আগে বাংলাদেশ ঠিক সেরকম শৃ্ত 
ক্ষলক ছিল না। মৃন্মতী বাংলায় বড় একটা শিল্পফলক প।ওর! যাত না, পলিমাটির বুকে ঘে পদচিহ্ন পড়ে, 
বিপুল কালতোতে তা অচিরে দৃছে যান্ধ ! ছু হাতে সঞ্চয এবং অপচন্__ এই বোধ হু বাডালীর স্বভাবধর্ম। 
এক দিকে যেমন চৈতত্ত-ভাবাদশ, বৈধবপদ্দাবলী, শাক্রপদ্বাবলী, বাউল গান রচিত হত্রেছে, তেমনি আবার 
অন্তদিকে আছে লবান্তান্ের মননপ্রাধান্ত | আবেগ ও মনন__ এই ছুই বৈষষোর সমন্বয়ে এ জাতির পুরাতন 
জীবনাদর্শ গঠিত হয়েছে। ইসলামী শাসনবাবস্থাক্গ বাইরের দিকের কিছু-কিছু পরিবর্তন হলেও এ জাতির 
অন্তর্লোকের গড়নটির থে বিশেহ পরিবর্তন হয়েছিল, ত! মনে হচ্ছ না! পারে যধাযুগের অবলানে 
এবং আধুনিক যুগের হঠাৎ আবির্ভাবের ফলে এ জাতির আর্বপ্ত চেতনা সদা দেগে উঠল ) লে দাগরপের 
অর্থ_ প্রথমে কৌতূছল ও বিশ্ব, পরে তার তাৎপর্য আবিষ্কারের জক্ত মননশক্রির প্রয়োগ । উনিশ শতকের 
বাঙালী-মননের সেই বিকাশ ও পরিণাষ যেমন ধর্ম সাজ রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে বিধৃত হয়েছে, 
তেমনি বাংলা গগ্যলাহিত্য অর্থাৎ চিন্তামূলক নিবদ্ধেব মধ্যে ভার সস্ম ভাবশরীরটি ধরা পড়েছে। বান 
লেখক তীর প্রবন্ধগুলির মধো পূর্বাপর সম্পর্কঘুক্ত বাভালী-সমান্ধের বৈশিষ্টযটি উপযুক্ত বিশ্লেষপের থাবা 
অবধারণের চেষ্টা করেছেন। গার মূল বক্তব্য, বাংল! নিবন্ধ-সাহিত্যের দিক্‌পালদের রচনা! বিস্পেষণ 
ফ’রে উদিশ শতকের চিত্রপংকটের মূল তাৎপর্য আবিষ্কার ৷ বাঙালী একদিকে যেমন আগস্ধক পাশ্চাতা 
সভাত! ও শিক্ষার আলোকে চিদ্বৃত্তিকে অধিকতর তীক্ষ করেছে তেমনি আবার আবেগব্যাকুল 
বহ্বৃতিকেও বখাযোগ্য মধীদা দিন্বেছে রামমোছনের মধ্যে এই ছুই বৃত্তির ওকোর যে প্রাথৰিক চেষ্টা! 
দেখা যায়, পরবর্তীকালের প্রধান প্রধান চিন্তানাত্বক_-অক্ষত্কুমার, প্যারীটাদ, বিষ্যাসাগর, ভৃদেব প্রতি 
মনীষীদের মধ! দিছে লেই একাই অধিকতর পুচ হত্বেছে। অবশ্য এ কথা ঠিক বে, উনিশ শতকের 
খননগ্রকৃতির মধ্যে অনেক সময়ে কিছু কিছু স্ববিরোধ দেখা দিয়েছিল! লেখকের এ কথ! অতি সতা-_ 
প্রামমৌহন ও ভার অঙ্থবর্তীদ্বের জীবনে ও মননে অনেক সমন স্ববিরোধ দেখ] দিয়েছে |” শুধু রামমোহন 
ও ভার অন্বর্তীদের মধ্যেই নহ, হিন্ুকলেদের ভিরোজীওপস্থী “কালাপাহাড়ী' তরুণের দল, অক্ষযকুনার, 
প্যারীটাদ, বিশ্চাসাগর-_ কেউই সেই স্ববিরোধের হাত এড়াতে পারেন নি। লেখকের মতে সেই সংকট, 
অর্থাৎ ভান প্রেম ও কর্মের সংঘাত, থেকে বে সমস্বয্থের আবিভাব হুল তার প্রতীকপুকুহ প্ররামক্ণ। 
তুরীহ লোকবাসী অধ্যাস্বচেতনা ও বাস্তব কর্মযজ্ঞ, এ দুয়ের আপা বৈপরীত্য কীভাবে বাঙালীর 
মননের উৎ্ব$1 নিবারণ করল, লে বিষয়ে লেখক যথার্থ ই বলেছেল_ 

১৪ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রীবণ-আশ্বিন ১৩৭৭ 


“উনিশ শতকের প্রধমাধে একদিকে ভারতীদ্জ অধ্যাত্চেতনা, আর-একদিকে ছুরোশীন্ন রাজনৈতিক 
চেতন! এ ছুঙ্ের প্রভাবে আধুনিক ভারতবাসীর মলনভৃষি গড়ে উঠেছে। প্রথম ক্ষেত্রে সেই অধ্যাত্ম 
চেতনার মহৱম প্রকাশ ঘটেছে শ্ররামরুক্-মনলে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে রাজনৈতিক চেতনার সার্থক সচল! 
রাষমোহলের অগ্রগামিতায়। আজকের ভারতবাসী তাই এই দুই মহাপুরুষের কাছেই তার বর্তমান 
জীবনবোধের ক্ষেত্রে জ্ঞাতলাকে বা অঙ্ঞাতলারে সহচেরে বেশী খাসী |” পৃ ২৩ 
লেই বদের স্বরূপ নির্ধারণ এবং তার পরিশোধের ব্যবস্থা! বিশ শতকের ভারতবামী কত দূর আন্তরিকতার 
সঙ্গে করতে পেরেছে তার পরিচয় আগামী কালের ইতিহাসে লেখা ধাকবে। পিধ্ললীশাখার অধিষ্ঠিত দুই 
স্থপর্ণের যথার্থ মিলন হয়েছে কিনা, খাচার পাখি ও আকাশের পাখির মধ্যেকার শলার বাবধান ঘুচেছে 
কিনা, আগামী দ্বিনের মললধারার উত্তর-লাধকগণ তার জবাব দেবেন । কিন্তু লেখক ঘোষ তার এই 
গবেহণা-গ্রস্থে বাঙালী-মননের স্বরূপ আলোচনা করতে গিত্রে শুধু স্থাবর সত্তা ও 'প্রাগ্দাটিক' প্রন্নোজনের 
ক্ষণচেতনাকেই প্রাবাক্ত ছেল নি, মাহুযের জৈবসত্তার উরধচারী বৃহৎ চেতনার সত্যাবধারণে নিল বিল্লেষণ- 
বুদ্ধিকে সদা গ্রত ও সক্রিত্ন রেখেছেন এ জন্ত তিনি দনন-রসিকের গ্রীতি লাভ করবেন। উনিশ 
শতকের বাগালী-দননের এমন নিপুন বিঙ্গেবণ এবং সমগ্র রূপনিখিতিঘ্ কলাকতি আলোচনা আমরা 
ইদানীং খুব কম লেখকের মধ্যেই পেয়ে থাকি অধুনা! বিপরীত বস্তাধারায় ভাসমান অব্যবস্থিতচিত 
বাঙালী যদ্ধি পিছন ফিরে ভাকিয়ে নিছেছের পৈতামছিক সংস্কারের বার্থ স্ন্ধপ সন্ধান করতে পারে, 
এই ইচ্ছায় লেখক গত শতাবীর মননধর্মের যাপকোখ করতে চেয়েছেন। তার এ গ্রন্থ এখনও সম্পূর্ণ 
হায় নি, এর পর বাংলা সাহিত্য ও বাডালী-ইতিছের অন্তান্ত শাখা অবলম্বন করে তার গবেধপা নতুন 
পথে চলবে, ক্রমে ক্রমে আমরা তার সেই সমস্ত বিচিত্র অহ্সন্ধান-প্রপালীর কথা জানতে পারব। এ 
জন্ত আগে থেকেই তাকে অভিনন্দন ছানিছে রাখি। 

এছটি পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল, এর কোনে! কোনো অংশ আর-একটু বিস্তারিত হলে ভালো হত। 
বেষন--ভুদেব মুবোপাধ্যান্থ সংক্রান্ত আলোচনা । স্থিতধী ভূদেবের প্রথম-যৌবনের ভীবনচাঞ্চল্য এবং 
পরিপত-বন্ধসের অটল গাভী, দশনিভঙ্গীতে রাজসিকত! ও পান্বিকতার মিলন, প্রাচীন ভারত ও নবীন 
ঘুরোপের পারস্পরিক আদান-প্রবান প্রভৃতি ব্যাপারে তিনি এখনও আমাদের নবযুগের দিশারী হতে 
পারেন। এ ছাড়া আরও দু-একটি স্থান কিন্তু বিস্তৃত হলে ভালো! হত। রানারাশ্ণ লঙ্বন্ধে যতটা 
স্থান দেওয়া হয়েছে, ফেশবচহ্ুকে কিন্তু ততটা স্থান দেও! হব নি। গ্রস্বের মধ্যে অন্তান্ প্রসঙ্গে কেশবচন্ত্র 
সম্বন্ধে কিছু-কিচু আলোচনা আছে বটে, কিন্তু উনিশ শতকের মননের বদর রূপ বুঝাতে ছলে কেশবচন্ত্রকে 
কাস্তে রাখলে চলবে না। সকলের উপরে, এ গ্রন্থে উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ চিন্তানাশ্বক বন্ধিমচন্্র ও 
বঙ্ধিনগোঠি সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা নেই। উনিশ শতকের মননের ইতিহালে বঙ্কিমচন্দ্র 
প্রভাব সম্পর্কে পৃথকভাবে বিস্তারিত আলোচনার প্রস্থোজন। কারণ এই শতকের শেষ দশক এবং তার 
পরেও বাংলার মলোজীবনে বন্ধিমচ্র একদ্ছ্ বখিপত্যে বিরাজিত | সুতরাং তার সন্ধে বিলেষণমূলক 
তরাহুসদ্ধান নির্বাহ না হলে বাংলার আধুনিক মন:প্রকৃতির কৃপরিক্রদা! কখনোই সম্পূর্ণ হতে পারে না। 
অহৃদান করি, পরবর্তী খওসমূহে লেখক এ বিবয়ে নতুন আলোকপাত করে আমাদের কৌতুহল নিবৃত্ত 
করবেন। তা ছলে উনিশ শতকের বাগালী-মানপের পূর্ণ বলিত রূপটিও বথাবখ মধীদা পাবে। আর 


গ্রন্থপরিচয় 


একটি কথা, গ্রন্থশেষে নির্ঘণ্ট সংযোজিত হওয়া অবশ্য প্রত্নোক্ষন 1] তা হলে অনলদ্ধিংহ্থ পাঠকের নেক 
স্থবিধা হবে। 
ইদানীং নানাবিধ সামাদিক কারণে বাংলাদেশে ক্রিস্টল চিত্তপ্রবাহ বধল গড্ডলপ্রবাছে পরিণত হতে 
চলেছে, তখন লেখক আমাদের পরম সম্পদ ও কুলাঁচার-_ অর্থাৎ মললপর্ন, তাকে নতুন দৃষ্টি চঙ্গীর সাহায্যে 
বিচারবিক্লেষণ করে চিত্তের অড়ত্ব মোচনের চেষ্টা করেছেন । এভন চিন্তাশীল পাঠকেরা লেখককে নিশ্চয় 
সাধুবাদ দেবেন। 
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


শতবর্ষের আলোয় । অসীম! মৈত্র সম্পাদিত । চক্রবর্তী আও কোং, কলিকাতা-৯। মূলা ১৫" 
টাকা । 


আল| করেছিলাম, বইটি হাতে পেয়ে বে উল্লাস হত, পড়ার পরে তা বর্ধিত হবে। দুঃখের সঙ্গে 
জানাতে বাধা হচ্ছি, তা হর নি। বরং অনেকাংশে কমে গি্বেছে। 

“শতবর্ধের আলোর’ নামটি লোভলীদ্ব, এবং ভূমিকাত সম্পা্দিকার এই প্রথন বাকাটিও ভালো 
লাগে: “বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ধারা স্বরণীয় এবং বরণীর, সুদীর্ঘকালের ব্যবধানেও ধাদের 
কর্ম ও চিন্তা -খারা উত্তরকালের মাহঘকে পথনির্দেশে সহান্্তা করেছে এবং করবে, তাঁদের ছীবন ও 
কর্মের ইতিহাস নিঃসন্দেহে অহুষ্টলন ও আলোচনা বোগা।' কিন্তু যা পেলান, তা প্রথমত বিভিন্ন 
বাক্তির উপর বিভিন্র ব্যক্তির কখনো! তখাবহুল কখনো চলনসই প্রবন্ধ, প্রায়ই এমনকি প্রাত্র সব ক্ষেত্রেই 
একের সঙ্গে অস্তের যোগহ্থত্র নেই, কেন্দ্রিক একটা লক্ষ্য খাড়া করে এত দাতের মালমসলাকে গ্রন্থনের 
চেষ্টা নেই, তাই যা হয়েছে, তা বড়জোর মোটামুটি একটা সংকলন মাত্র, গ্রন্থ নগ্ন । তবে কি বলা 
হবে শত বা! শতাধিক বর্ষের ধারা, তাদের একত্র করাতেই সেই কেন্ত্রি লক্ষোর দাত্রিত্ব সম্পন্ন করা 
হয়েছে? কিন্তু লক্ষা হিসেবে সেটা বথেই নহ, এবং তর্কের খাতিরে বদি যখেই বলে নেনেও নিই, 
তথন প্রশ্ন হবে, শত বা শতাধিক বর্ষের সকলকেই কি এখানে একআ করা হত্রেছে? হয় নি। 
দৃষ্টাম্তস্বর্ূপ গিরিশচন্ঞ ও ক্ষীরোদপ্রসাদ, অনেকের মধো এ-ছুটো নাম মনে আসছে, খারা অনস্বতু ক্ত 
হন নি। সকলকে একত্র করা সম্ভব নক, বাছবিচার করতেই হস্ছ, এবং বাছবিচারের প্রশ্ন যে মৃহর্তে 
উঠবে, লক্ষের প্রশ্নও উঠবে । 

দ্বিতীয় ও আরো প্রধান বক্তব্য, “শতবর্ধের আলোর’ নামটা একেবারে অর্থহীন হত্জে গেছে। 
যেহেতু একমাত্র বাঙালীরাই এ সংকলনের আলোচা, এ কথা বল! প্রাসঙ্গিক হবে বে উনবিংশ শতাব্দীর 
বনেলাস বাংল! ও বাঙালীর ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ব্যাপার ব্যাপকতা ও স্থদূরপ্রলাযী প্রভাবে তার 
সঙ্গে তুলনা চলে ছগ্সতো৷ একমাত্র উনবিংশ শতাব্দীর ফ্রান্সের, কারণ লেখানেও এ একই সমক্ধে চিন্বা- 
সংস্কৃতি সম্পফিত সামগ্রিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে একটা প্রকাণ্ড আলোড়ন ওঠে, এতদিনে প্রান্জ খেষে- 
আলা ছার কিছু চেউ মাবে-মাবে আছে| ধ্বনিত । ফ্রান্স ও বাংলাদেশ অবশ্ত দুটি সম্পূর্ণ বিডিন্ 
মানসিক নিসর্গ, এবং তুলনামূলক প্রসঙ্গটা পেক্পেছি বলেই এটুকুও যোগ কর! উচিত ছবে হে আকস্মিকতাহ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবপ-আস্বিন ১৩৭৭ 


আমাদের উনবিংশ শতান্দীটা আরো অনেক বেশি চঘকগ্রদ, কারণ ফ্রান্সে সাংস্কৃতিক ফাপরণের কোমর- 
বাধা প্রস্ততি আবহমান কাল হতে ছিল ও লন্গাপর্বদা রয়েছে, কিন্তু উনবিংশ শতানীতে আমাদের 
পূবপুকতবেরা এখালে একটার পর একটা খে-ভীবণ আলোবদীপ্র বঙ্গম তুললেন, তা প্রান্গ বলা যায় 
একেবারে ঘোর অন্ধকার হতেই ৷ 

এদিকে গত এক শো বছরের মধো, বিশেষত মতি সম্প্রতিকালে, আমাদের সকল মৃল্যবোধে একটা 
প্রচণ্ড পরিবর্তন এনেছে, সকল স্থিতাবস্থার ভাঙনের এই দৃষুর্তে আমরা কখনো ইচ্ছাত কখনো লাচার 
হয়ে নাচছি এক তুমুল তোলপাঁড়ে। ঠিক যেমন করে এককালীন বহু বনেদী প্রাসাদ আজ ধ্বংসতূপের 
সামিল, এফকালীন বছ সঙ্বান্থ পরিবার আজ বস্তিঝাণী, যেমন করে এককালীন শিক্ষিত নধাবিত্ত 
ভ্ষর্লোকেরা আদ ক্রুশই ছোটলোক হয়ে যাচ্ছে, তেমনি করেই উনবিংশ শতাষীর রনেলীনএর 
ফে-একমাত ধারক ও বাহক আমরা, লেই মধ্যবিত্ত বাঙালী সম্প্রবান্র তার সকল মূল্যবোধ নিয়ে আজ 
ধূলা গড়াগড়ি খাচ্ছে, ইতিহাসের এক বিরাট মোড়ের লে আছ দৃখোমূখি। এ সংকলনে ইন্রানাথ 
বন্দ্যোপাধ্যারের উপর প্রবন্ধে শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য বে-ছুটি পত্তক্তির (পৃ ১৪৯) উল্লেখ করেছেন ("আলু 
ভাতে ভাত তবে ছি চড়াইস্া | খাইরা বাইবে যুদ্ধে” ) তা নিশ্চ্ আজো খানিকট সত্য সোচ্চার 
বাডালী মধ্যবিত্তের একটা! মোটা অংশ সম্বন্ধে: তবু চিন্তাক্-অহস্টলনে-অভীপ্নায ুগান্তকারী পরিবর্তন থে 
একটা এসেছেই, সেটা অস্বীকার করা বাতুলতা ছবে। আর, অত কথার দর়কারই | কী, ধখন 
চোখের সামনে রগ্লেছে আরো-একটা জলঙ্যান্ক প্রকাও দৃষ্টান্ত গান্ধীর শতবার্ধিকী বছরে। গান্ধী 
অবঞ্ত বাঙালী চিলেন না, তৰু মাত্র বিশ বছর আগেও ভারতের প্রতিড্ হিসেবে তিনি হিমালয় সমান 
এক বাক্তিত্ব বলে গণা ছতেন। আজে! গণ্য হন কি না জানি না-- তনু বলবই, ামাদের আজকের 
ঘূগের সঙ্গে তার কোনে সন্ন্ধ কেউই খুঁজে পাচ্ছেন না। প্রশ্নটা আছগকেরই, তাই করাও উচিত : 
কী এনন ছল ইতিমধ্যে যাতে দেশটা এত বদলে গেল? 

চেত্রেছিলাৰ, ‘জালো’ কথাটা বাবহার করা হযেছে বলেই ‘শতবর্ষের আলোর’ আলো! ফেলুফ সেই 
প্রশ্ের উপর, মাতুক অতীত ও বর্তমানের মিলন ও বিচ্ছেদের বিশ্লেষণে, নতুল মূল্যান্ননে-_- য| একেবারেই 
হয়নি। যা পাওয়া! গেল, তা কতকগুলি মামূলি তথ্য যাত্র_- তাও ফে-প্রবন্ধগ্ুলি অপেক্ষাকৃত ভালো, 
সেইগুলিতেই, সর্ব নন । যেষন, কে কী করেছিলেন, কোন্‌ পরিবার থেকে এসেছিলেন, কখনো! এটা" 
ওটা ঘটনার ইতিবৃত্ত, ইত্যাদি । তার উপর রঞ্জেছে অত্র ছাপার তুল, এত ছাঁপাক্সি ভূল কোনো বইতে 
সচরাচর নন্রয়ে পড়ে লা। 

এত সত্বেও সবস্বদ্ধ ২৬টি প্রবন্ধ সম্বলিত এই সংকলসটি পড়তে ফে-সাহসী পাঠক এগিয়ে আসবেন, 
তিনি থে একেবারেই কিছু পাবেন না, তা নু । কারণ ফে-তথ্যন্তলো আছে, সেগুলো যামূলি হতে 
পাতে, তবু তথা তে! বটেই । তাই বিশেষত ইতিহাসের ছাত্রমের উৎস্থকা আগাতে পারে | আলোচ্য 
বক্কর! সকলেই শ্রস্কেয, তাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন ধাদের নাম এ যুগের বহ শিক্ষিত ছেলেমেরে 
আগে কখনো শোনে নি__ জ্ঞানবর্ধনের কিছুটা ধার়িত্ব এসংকলল সম্পঙ্গ করবে | প্রবন্ধকারেরাও প্রান 
সবাই বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তি, অনেকেই হ্বনাবঘন্ত | এরই মধে! আমার কাছে ফেপ্রবন্ধন্লি উল্লেখযোগা 
ঠেকল-__ কোনোটি মোটামুটিভাবে, কোনোটি আরো বিশেষ করে__ সে্ধলি হল নন্দগোপাল সেনগুপ্তের 


্রস্থপরিচয় 


রামমোহন রান ও বুদ্ধিমৃক্তির আন্দোলন", কল্যাশকুষার দাশগুপ্তের ‘ভ. রাজেআলাল মিত্র, প্রমধলাথ বিশীর 
প্রস্কিমচঙ্ছ চট্টোপাধ্যায়, ৰিজিতকুমার দত্তের “রমেশগঙ্ছের রচলাত্ন স্বদেশচিস্থা', যোগেশচজ্ বাগলের 
'িতিছাসিক গবেষলার পথিকৃৎ শক্ষয়কুবার দৈত্রে’, লীহাররগ্রল রায়ের ‘রবীন্নাঘ : শেব অধ্যায়’, 
যীজনাথ রায়ের “বিজেন্্লীল রাহ”, কেদারনাখ চট্টোপাস্বাত্রের ‘উপেন্তকিশোর রারচৌধুরী', যোগেশচহ্র 
বাব বিস্যানিধির 'রামেআহন্দর ত্রিবেদী' ( যদিও বিচ্ালিধি সহাশর এখানে হয়তো গার নিন্ধের কথাই 
একটু বেশি বলেছেন ), লীলা ম্ুমদারের ‘যোর্গীজ্রলাথ সরকার, চিত্তরঞন বন্দ্যোপাধ্যাস্নের 'নগেম্রলাথ 
বন্ধ" ভবতোষ দত্তের ‘ড. দীনেশচঙ্জ সেন’, হীরেআনাখ দত্তের ‘ছরিচযণ বন্দ্যোপাধ্যাক্স' এবং উজ্জ্লকুনার 
হ্ুমদারের ‘প্রমথ চৌধুরী” । এ ছাড়াও রয়েছে সতীশচন্দ্র রায়ের উপর স্থনীতিকুনার চট্টোপাধ্যায়ের 
বিশেষ বিদ্ধ রচনা । 

প্রবোধচন্্ সেনের পাণ্ডিতা স্থবিদিত এবং তা স্কীব্যতই পাঠকের শ্রস্থা আকর্ষণ করে। তবু রামপ্রসাৰ 
সেন ও ঈশ্বরচন্দ্র গুদ্যের উপর তার তুলনামূলক আলোচনাটি যে কী করে এই সংকলনে স্বান পেল, 
বুঝলাম লা | হয়তো এর কারণ প্রবোধচজ্র সেন শ্বপ্নং নন, কারণ সম্পাদিক1 জানাচ্ছেন বে সংকলনটির 
অধিকাংশ প্রবন্ধ নানান পত্র-পত্রিকা হতে সংগৃহীত । মাত্র কয়েকটি প্রবন্ধ নাকি সংকলনের জন্তু বিশেঘ- 
ভাবে লিখিত, কিন্তু জানা গেল না সেগুলি কোন্-কোন্টি। 

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নতুন কথ! বলার বিশেষ 'মবকাশ নেই, থাকলেও তা বলা দুঃলাছলের কাজ । কারণ 
দুর্ভাগ্যবশত বাঙালীঘীবনের ট্যাবুর মধো আজ রবীজ্নাথও অন্ততম হতে উঠেছেন। তবু লীহাররজন 
রায়ের রলবোধ রবীজ্র-প্রতিভাকে পরিচিত করতে অনেকখানি সাহাধা করেছে। আছে| লতা হিসেবে 
টিকে আছে বলেই তার এই উক্তিটি (পৃ ১৭৫) পড়তে মন্দ লাগে ন! : পরবীহ্ু-প্রতিভা খন প্রায় 
মধাগগল স্পর্শ করেছে তখন বাংলাদেশে নৃতন শ্বদ্বেশ ও স্বাজাত্য বোধের প্রথম অরুপৌদঘ । আর আছ 
যধন লে প্রতিভান্র্ঘ অস্তসিত ছল তখন সমগ্র পৃথিবী ছুড়ে ধন ও রাছালোভে বিশ্রান্ত নরমাংসলুক্ধ শ্বশাল- 
কুক্রদের কাড়াকাড়ির উন্মত্ত নৃত্য চলেছে। কালসমূত্রের এই ছুই বিন্দুর মাঝখানে বিচিত্র ভাব ও আদর্শে 
বিক্ষুদ্ধ বিচিত্র চিন্তা, স্বপ্ন ও কষ্পলাঙ্গ লীলাচকলিত বাংলাদেশের একটি সুদীর্ঘ ঘটনাবহুল অধ্যার বিরত 
হয়ে আছে । বে যৃত্া্ররী প্রতিভার স্বহীর মখো এই স্থদীর্ঘ অধাকটির লমগ্রন্তপ এফ অধপ্ুতান্স ধরা 
পড়েছে, সে প্রতিভার অধিকারী একক বৰীজ্নাথ স্বয়ং |” 

সংকলটিতে ভালো লেখা যে একেবারেই নেই, তা নন্গ। হঠাৎ হঠাৎ তীক্ষ উজ্জল উক্তিও নজরে পড়ে, 
যেমন রাষদোহনের উপর সদ্দগোপাল সেনগুধ্ এক জাগায় ( পৃ ৩৭) বলছেন, “রামনোহলের মানবতা! 
ধর্মভিত্তিক ছিল না, ভাই তীর অনুপ্রেরণা! থেকে দেশে ছেগেছিল ইতিহাসনিষ্ঠা, বিজ্ঞানসন্ধিংলা ও সাহিতা- 
প্্রতি। ধর্ম পুনরুজ্ছীবনের আন্দোলন করেছিলেন তীর বিরোধী শিবির । তাই দেখি মননধর্মে বিস্তালাগর, 
অক্ষত দত্ত, মাইকেল ও হরিশ মুধুজো তীর যত কাছের, কেশব, বস্কিম বা ওঁদের ভাবী উত্তরাধিকারীন্ধয়, 
বিবেকানন্দ ও অরবিন্দ, ভা নন | এই শেষোক্ত চার জনই অবস্ত সমন্বযবাদী এবং সেকালের লঙ্গে একালের, 
ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের মেলবন্ধন ঘটাতে চেক্পেছিলেন তারা । কিন্ত আমাদের ভাগাদোঘে লমাজমানসে 
তা রক্মণশীলতার বাতীবরপকেই দৃঢ় কবেছে।” 

এখানে-গধানে এমন দুত্বেকটি প্রশ্ও তোলা হয়েছে দেখলাম, বার উত্তরটি ভাববার বিষন্ন | ঘেমন, 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রীবপ-আম্বিন ১৩৭৭ 


প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কে উজ্জলকূমার মজুমদার বলছেন ( পৃ ৩৮২): “বাংলা সাহিতো এই আতুনিক যুক্তিবাদ, 
ভাবার সংহতি, বৃদ্ধির আধিপতা, বাকনৈগুদা, এইসব নতুন লক্ষণে অন্বিত করার যতো! মানসিক 
প্রস্তুতি প্রমথ চৌধুরী পেলেন কোথা থেকে ?” উত্তরটা অবশ্য প্রবন্ধকার নিজেই দিচ্ছেন, তবু সেই লুত্রে 
আরো-একটি প্রশ্ন জাগে : এহেন প্রমথ চৌধুরীর আকিব সত্বেও আমাদের প্রবন্ধ ও আলোচনা সাহিত্য 
কেন আছ পর্ণস্ত তেমন দান! বীখল লা, কেন তা আনো মুখ্যত এক শিরগাড়াহীন ভাবালুতাহ্ন পর্যবসিত 
হয়ে আছে? সন্দেহ হর, তার কারণ বাঙালী মানলে রবীঙ্রনাখের প্রবল প্রভাব । রবীঙ্্রনাথের 
ব্যক্তিত্বে ুপদী গুণের আশ্চর্য প্রাচূ্খ নিশ্চন্ব ছিল, কিন্তু ভিজে মাটির লোক বাঁঙালীরা তার একমাত্র 
ভাবপ্রবণ দিকটির মধ্যেই নিজেদের সত্তা! খুঁজে পেত্েছে। ভাবালুতার দিকে আমাদের কোকট] একটু কম 
ছলে এ সংকলনের অধিকাংশ প্রবন্ধ অস্ত ্ূপ লিত। 

লোকনাথ ভট্টাচার্য 


স্বরলিপি 


নৃতাসাটা "মায়ার খেলার গান 


কাছে ছিলে, দূরে গেলে-_ দূর হতে এসে! কাছে । 

ভুবন ভ্রমিলে তৃমি__ সে এখনো বসে আছে ॥ 

ছিল না প্রেমের আলো, চিনিতে পারো নি ভালো-_- 
এখন বিরহানলে গ্রেমানল ছলিঙ্বাছে ॥ 

জটিল হয়েছে জাল, প্রতিকূল হল কাল 

উন্মাদ তানে তানে কেটে গেছে তাল। 

কে জানে তোমার বীণা স্থরে ফিরে বাবে কিনা 
নিঠুর বিধির টানে তার ছিড়ে যাক্গ পাছে। 


কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি : সশরীশৈলন্জারপ্রন মজুমদার 
[| 
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বিদ্যালাগর 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


আমাদের দেশে বিদ্যাসাগর মহাশরের স্বরণ-সৃভা বছর বছর হত কিন্ধ তাতে বক্তারা সন খুলে সব কথা 
বলেন না, এই ব্যাপারটি লক্ষা করা হায় । আমাদের দেশের লোকেরা এক দিক দিয়ে তাকে ভ্রদ্ধান্ঞাপন 
না করে খাকতে পারেন নি বটে, কিন্তু বিষ্ছাসাগর তার চরিত্র যে মহত্বগুণে দ্বেশাচারের দুর্গ নির্ভয়ে 
আত্রদণ করতে পেরেছিলেন সেটাকে কেবলমাত্র তার দগ্ধাদাক্ষিণোর খ্যাতির দ্বারা তারা ঢেকে য়াধতে 
চাল। অর্থাৎ বিদ্টাসাগরের বেটি সকলের চেক্কে বড়ো! পরিচয় সেইটিই ভার দেশবাসীরা তিরন্ধরণীয় দ্বারা 
লুকিত্রে রাখবার চেষ্টা করছেন। 

এর থেকে একটি কথার প্রমাণ হত বে, তাঁর দেশের লোক যে যুগে বন্ধ হয়ে আছেন বিছ্টাসাগর সেই 
হুগকে ছাড়িয়ে জর গ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ সেই বড়ো যুগে তার ক্রয়, বার মধ! আধুনিক কালেরও 
স্থান আছে, বা ভাবী কালকে প্রত্যাখ্যান করে লা। যে গঙ্গা! মরে গেছে তার মধে] মোত নেই, কিন্ত 
ডোবা! আছে; বহনান গঙ্গ। তার থেকে সরে এসেছে, সমুদ্রের সঙ্গে তার যোগ | এই গঙ্গাকেই বলি 
আধুনিক । বহমান কাল-গঙ্গার সঙ্গেই বিদ্াসাগরের জীবনধারার দিলন ছিল; এইজন্ত বিস্তাসাগর 
ছিলেন আধুনিক ৷ 

বিদ্যাসাগর ব্রাহ্মণ-পত্ডিতের বংশে জস্গ্রহণ করেন তিনি অতীতের প্রথা ও বিশ্বাসের নধো মানুষ 
হয়েছিলেন।-_ এমন দেশে তীর জন হয়েছিল, যেধালে জীবন ও ননের যে প্রবাহ মাহুবের সংলারকে নিঙ্গত 
অতীত থেকে বর্তমান, বর্তমান থেকে ভবিষ্কতের অভিমুখে নিয়ে হেতে চার, সেই প্রবাহকে লোকের! 
বিশ্বাস করে নি, এবং তাকে বিপজ্জনক মনে করে তার পথে শহন্দ বীধ বেঁধে সনাজকে নিরাপদ করবার 
চেষ্টা করেছে। বিস্ক তৎসত্ধে তিনি পূরাতনের বেড়ার মধ্যে জড়ভাবে আবদ্ধ থাকতে পারেন নি। 
এতেই তার চারিড্রের অসাহান্ততা! ব্যক্ত হয়েছে। দগ্থা প্রভৃতি গুণ অনেকের মধ্যে সচরাচর দেখা যার 
কিন্তু চারিস্রবল আমাদের দেশে সর্বত্র দৃ্িগোচর হয না । যারা সবলচরিত, যাদের চারিত্রবল কেবলমাত্র 
ধৰ্মবৃদ্ধিগত নয় কিন্তু মানসিক -বৃদ্ধি-পত, সেই প্রবলের! অতীতের বিখিনিবেখে অবরুদ্ধ ছয়ে নিঃশলে সিদ্ধ 
ছয়ে থাকেন ন! । তাদের বুদ্ধির চারিত্রবল প্রথার বিচারহীন জন্শাসনকে শাস্তশিষ্ট হয়ে দানতে পারে 
না। মানসিক চারিত্ববলের এইরূপ দৃষ্টান্ত আমাদের দেশের পক্ষে অতিশঙ্ মূলাবান। ধারা! অতীতের 
জড় বাধা লঙ্ঘন করে দেশের চিত্তকে ভবিষ্টতের পরম সার্ধকতার দিকে বহন করে নিয়ে যাবার সারখি- 
স্বরূপ, বিভভাসাগরমহাশয় লেই হারধিগণের একজন অগ্রগণা ছিলেন, আমার মনে এই সত্যটিই সবচেয়ে 
বড়ে হয়ে লেগেছে। 

বর্তমান কাল ভবিক্কৎ ও অতীত কালের সীমান্তে অবস্থান করে, এই নিত্যচলনদঈীল লীমারেখার উপর 
ছাড়িয়ে কে কোন্‌ দিকে সুখ ফেরার আসলে সেইটাই লক্ষ্য করবার জিনিস । বারা বর্তমান কালের 
চূড়া দাড়িয়ে পিছন দিকেই ফিরে থাকে, ভারা কখনো অগ্রগামী হতে পারে না, তাঁদের পক্ষে ষানব- 
জীবনের পুরোব্তী হবার পথ মিথ্যা হযে গেছে। তারা অতীতকেই নিন্বত দেখে বলে তার মধ্যেই সম্পূর্ণ 
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নিবি হয়ে থাকাতেই তাদের একান্ত আস্থা । ভারা পথে চলাকে নানে না। তারা বলে বে, লতা 
হুদূর অতীতের মধ্যেই তার সমস্ত ফসল ফলিক্ে শেষ করে ফেলেছে; তারা! বলে বে, তাদের ধর্ব-কর্ম 
বিধনহ্র-ব্যাপারের বা-কিছু তব তা খবিচিত খেকে পরিপূর্ণ আকারে উদ্ভৃত হয়ে চিরকালের জন্য সত হত্রে 
গেছে; তারা প্রাণের নিম অহুসারে ক্রমশ বিকাশ লাভ করে নি, স্বতরাং তাদের পক্ষে ভাবী বিকাশ 
নেই, অর্থাৎ ভবিস্তংকাল বলে ছিনিলটাই তাদের নয়। 

এইরূপে স্ুলম্পূর্ণ সতোর মখো অর্থাৎ মৃত পদার্থের মধ্যে চিত্রফে অবরুদ্ধ করে তার মধ্যে বিরাজ করা 
আমাদের দেশের লোকদের মধ্যে সর্বত্র লক্ষ্যগোচর হয়, এমন-কি আমাদের দেশের যুবকদের নূশেও এর 
সমর্থন শোনা বার। প্রতোক দ্বেশের যুবকদের উপর তার রহ্বেছে সংসারের সতাকে নৃতন করে বাচাই 
করে নেওয়া, সংসারকে নূতন পথে বহন করে নিশ্নে যাওয়া, অলত্যের বিরুন্ধে বিত্রোহ ঘোষলা করা। 
প্রবীণ ও বিজ্ঞ ধারা ভারা সত্যের নিতানবীন বিকাশের অহুকৃলত! করতে ভগ্ন পান, কিন্ত যুবফৰের প্রতি 
ভার আছে তার! সত্যকে পরথ করে লেবে। 

সতা যুগে ঘুগে নৃতন করে আত্মপরীক্ষা দেবার জন্যে যুবকদের মল্যৃদ্ধে আহ্বান করেন। সেইসকল 
নবদুগের বীরদের কাছে সতোর ছদ্সবেপধারী পুরাতন মিথ্যা পরাস্ত হয়। সবচেয়ে দুঃখের কথা এই থে, 
আমানের দেশের যুবকেরা এই আহ্বানকে অস্বীকার করেছে৷ সকলপ্রকার প্রথাকেই চিরস্ন বলে কল্পনা 
করে কোনো রকমে শান্তিতে ও আরামে মনকে অলস করে রাখতে তানের মনের মধ্যে পীড়া বোধ হয় না, 
দেশের পক্ষে এইটেই সকলের চেরে দ্বতীগোর বিষয় সেইজন্তেই আস্চর্ষের কথা এই যে, ক্রাঙ্ষণ-পণ্ডিতের 
ঘরে দন্মগ্রহণ করেও, এই দেশেরই একজন সেই নবীনের বিস্রোহ নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি 
আপনার মধ্যে সত্যের তেজ, কর্তবোর সাহস অচ্ভ্রব করে ধর্মবুক্ধিকে জর্পী করবার জন্তে দাড়ি:়েছিলেন। 
এখালেই তার যথার্থ মহত | সেদিন সমস্ত সমাজ এই ব্রাক্ষণ-তনয়কে কিরুপে আঘাত ও অপমান করেছিল, 
তার ইতিহাস আজকার ছিলে নান হগ্ণে গেছে, কিন্ত ধারা! সেই সময়ের কথ! জানেন তারা জানেন যে, তিনি 
কত বড়ো সংগ্রামের মধো একাকী সতোর জোরে দাড়িয়েছিলেন। তিনি জঙ্গী হয়েছিলেন বলে গৌরব 
করতে পারি নে। কারণ সত্যের ছঞ্জে ছুই প্রতিকূল পক্ষেরই যোগাতা থাক) দরকার । কিন্ত ধর্মঘৃদ্ধে 
ধারা বাহিরে পরাভব পান তারাও অন্তরে ভগ্নী হন, এই কথাটি দেনে আজ আমরা তার ভয়কীর্ডন 
করব। 

বিস্তাসাগর আচারের ঘূর্গকে আক্রমণ করেছিলেন, এই তার আধুনিকতার একমাত্র পঢ়িচন্ন লগ্ন। 
যেখানে তিনি পাশ্চাত্য ও প্রাচা বিভার মধো সম্মিলনের সেতৃহ্বন্ূপ হয়েছিলেন সেখানেও তার বুদ্ধির 
ওদার্ধ প্রকাশ পেয়েছে। তিনি হাঁকিছু পাশ্চাতা তাকে অশুচি বলে অপমান করেন নি। তিনি 
জানতেন, বিস্তার মধ্যে পূর্ব-পশ্চিষের দিগৃবিরোধ নেই । তিনি নিতে সংস্কতশাষে বিশেষ পারদ ছিলেন 
অথচ তিনিই বর্তমান স্বুরোপীহ বিচ্ভার অভিমুখে ছাত্রদের অগ্রসর করবার প্রধান উদ্ভোগী হয়েছিলেন এবং 
নিচের উৎলাহ ও চেষ্টান্ন পাষ্চাতা বিগ্যা আত করেছিলেন । 

এই বিশ্বাসম্মিলনের ভার নিস্নেছিলেন এমন এক ব্যক্তি ধার বাইরের বাবছার বেশভৃষা প্রাচীন কিন্ত 
ধার অস্তর চিরনবীন। স্বদেশের পরিচ্ছদ গ্রহণ করে তিনি বিছেশের বিস্তাকে আতিথ্যে বরণ করতে 
পেরেছিলেন এইটেই বড়ো রষণীয় হয়েছিল । তিনি অনেক বেশি বয়সে বিদেশী বিদ্ধায় প্রবেশলাভ করেন 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৭৭ 


এবং তার গৃহে বালাকালে ও পুরুষাহুক্রমে সংস্কৃত-বিদ্ধারই চর্চা হয়েছে । অথচ তিনি কোনো বিরুদ্ধ 
মনোভাব না নিন্ছে অতি প্রলশ্রচিত্ে পাশ্চাত্য বিস্বাকে গ্রহণ করেছিলেন । 

বিস্াসাগর মহাশান্্ের এই আধুনিকতার গৌরবকে স্বীকার করতে হবে| তিনি নবীন ছিলেন এবং 
চিরযৌবনের অভিষেক লাভ করে বলশালী হন্সেছিলেন। তার এই নবীনতাই আমার কাছে লবচেছে 
পৃজ্লীর, কারণ তিনি আমাদের দেশে চলবার পথ প্রস্থত করে গেছেল। প্রত্যেক দেশের মহীপুরুষদের 
কাজই হচ্ছে এইভাবে বাধা অপসারিত করে ভাবী বুগে বাত্রা করবার পথকে মুক্ত করে দেওয়া | তারা 
মাহবের লক্ষে মাস্থবের, অতীতের সঙ্গে ভবিস্ততের সত্য সন্বস্ধের বাধা মোচন করে দেন । কিন্তু বাধাই হে 
দেশের দেবতা পে দেশ এই মহাপুরুষদের সন্মান করতে জানে দা। বিষ্চাসাগরের পক্ষে এই প্রত্যাখ্যানই 
ভার চরিত্রের সবচেয়ে বড়ো পরিচয় হয়ে খাকবে। এই জাহ্ষণ-তনয় বদি তীর মানসিক শক্তি লিঙ্গে 
কেবলমাত্র দেশের মনোরজন করতেন তা হলে অনাত্বাসে আম তিনি অবতীরের পদ পেয়ে বলতেন এবং যে 
নৈরাশ্তের আঘাত তিনি পেশ্নেছিলেন তা তাকে সহ করতে হত না। কিন্তু ধারা বড়ো, জলসাধারণের 
চাট্ৰৃত্তি করবার জন্তে সংসারে তাদের জন্ম নয়। এইজন্তে অনলাধারণও সকল ময়ে স্ততিবাকোর মরি 
দিয়ে তাদের বিদায় করে না। 

এ কথা মানতেই হবে যে, বিস্তাসাগর ছুসেহ আঘাত পেয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত এই বেদনা বহন 
করেছিলেন তিনি নৈরা্কগ্রন্ত 5510১5 ছিলেন বলে অধ্যাতি লাভ করেছেন) তার কারণ হচ্ছে বে, 
যেখানে তীর বেদনা ছিল দেশের কাছ থেকে সেখানে তিনি শান্তি পান নি। তিনি যদিও তাতে কর্তবাশ্রষট 
হন নি, তবুও তাঁর জীবন যে বিবাদে আচ্ছন্ন হত্রেছিল তা অনেকের কাছে বিদ্িত নেই। তিনি তার 
বড়ো তপস্কার দিকে শ্বদেশয়নের কাছে অভ্যর্থনা পান নি, কিন্তু সকল যহাপুরুষেরাই এই না-পাওয়ার 
গৌরবের দ্বারাই ভূষিত হল। বিধাতা তাদের যে দুঃসাধ্য সাধন করতে সংসারে পাঠান তারা সেই দেবদ 
দৌতোর খারাই অস্থরের মধো সম্মান গ্রহণ করেই আপেন। বাহিরের অগৌরব তাদের অন্তরের সেই 
সম্মানের টীকাকেই উজ্জ্বল করে তোলে__ অসম্থানই তাদের পুরষ্কার । 

এই উপলক্ষে আর-এক জনের নাম আজ আমার মলে পড়ছে__ যিনি প্রাচীন কালের সঙ্গে ভাবী 
কালের, এক যুপের সঙ্গে অন্ত যুগের সশ্মিলনের সাধনা করেছিলেন । রাজা রামমোহন বায়ও বিদ্ভাসাগরের 
মতে জীবনের আরম্ভকালে শানে অসামান্ত পারদর্শী হয়েছিলেন এবং বালাকালে পাশ্চাত্য বিদ্ধ 
শেখেন নি। তিনি দীর্ঘকাল কেবল প্রীচা বিদ্কার নধ্যেই আবিষ্ট থেকে তাকেই একমাত্র শিক্ষার বিষয় 
করেছিলেন। কিন্তু তিনি এই সীমার মধ্যেই একান্ত আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারলেন না। রামমোহন 
বতাকে নানা দেশে, নানা শাহ, নানা ধর্মে অনুসন্ধান করেছিলেন, এই নিভাঁক সাহসের জন তিনি ধন্ত। 
বেমন ভৌগোলিক সত্যকে পূর্ণভাবে জানবার জন্ত নাহুয নৃতন নৃতন দেশে নিক্রমপ করে অসাধারণ 
অধ্যবসান্ ও চরিত্রবলের পরিচয় দিয়েছে, তেষনি সানসলোকের সত্যের সন্ধানে চিত্রকে প্রথার আবে্টন 
থেকে মু করে নব নব পথে ধাবিত করতে গিলে মহাপুরুষেরা আপন চরিত্রহিমায দুঃসহ ককে শিরোধাধ 
করে নিযে খাকেল। আমরা অঙ্থভব করতে পারি না বে, এরা এদের বিরাট স্বরূপ নিয়ে স্ষ্র অনসংঘকে 
ছাড়িয়ে কত উর বিরাজ করেন | বারা ছোটো, বড়োর বড়োত্বকেই তার! সকলের চেস্ছে বড়ো অপরাধ 
বলে গণ্য করে। এই কারণেই ছোটোর আঘাতই বড়োর পক্ষে পূজার অর্থা 


বিগ্ভালাগর 


খে জাতি মনে করে বলে আছে বে অতীতের ভাগ্ারের মধ্যেই তার সকল এশ্বদ, সেই উর্্বকে 
অর্জন বরবার অন্তে তার শ্বকীর উদ্ভাবনার কোনে! অপেক্ষা নেই, ত! পূর্বঘূগের কঘিনের হাক্যা আবিক্কুত 
হয়ে চিরকালের মতে! সংস্কৃত ভাষায় পুখির স্লোকে লকিত হতে আছে, সে জাতির বৃদ্ধির অবনতি 
হত্রেছে, শক্তির অধঃপতন হয়েছে । নইলে এমন বিশ্বাসের মধো স্তন্ধ হনে বলে কথখলোই বে 'দারান 
পেত না। কারণ বুদ্ধি ও শক্তির ধর্মই এই বে, সে আপনার উগ্যমকে বাধার বিরুস্ধে প্রত্রোগ করে যা 
অল্লাত ঘা অলন্ধ তার অভিদুখে নিত চলতে চাগ; বহুমূলা পাথর দিয়ে তৈরি কবরস্থানের প্রতি তার 
অনুরাগ নেই! যে জাতি অতীতের মধ্যেই তার গৌরব স্থির করেছে, ইতিহাসে তার বিজয্নযাত্র| স্তম্ভ 
হতে গেছে, সে দাতি শিল্পে সাহিত্যে বিজ্ঞানে কর্মে শক্তিহীন ও লিল ছয়ে গেছে। অতএব তা 
হাতের অপমানের দ্বারাই সেই জাতির মহাপুক্ষবদের ৰছং সাধনার যথাথ প্রমাণ হয়। 

আমি পূর্বেই বলেছি যে, যুবোপে ফেসকল দেশ অতীতের আঁচল-ধরা, তারা! মানপিক আধ্যাত্মিক 
সনািক সকল ব্যাপারেই অন্ত দেশ থেকে পিছিত্রে পড়েছে। স্পেন-দেশের এশ্বর্ধ ও প্রতাপ এক লমন্ধে 
বহুদূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল, কিস্ক আছ কেন লে অন্ত যুরোগীয দেশের তুলনাত সেই পূর্ব-গৌরব 
থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে? তার কারণ হচ্ছে যে, স্পেনের চিত্ত ধর্মে কর্মে প্রাচীন বিশ্বাল ও আচারুপহ্থতিতে 
অবরুদ্ধ, তাই তার চিত্তসম্পদের উন্মেষ হব নি। বারা এননি ভাবে ভাবী কালকে অবজ্ঞা, করে, বর্তমানকে 
প্রহলনের বিষন্ন বলে, সকল পরিবর্তনকে ছান্তকর দুঃ:খকর লঙ্দাকর বশে মনে করে, তার1 জীবনত 
জাতি । তাই বলে অতীতকে অবস্ল করাও কোনো আতির পক্ষে কল্যাণকর নম্র, কারণ অর্তাতের 
মখোও তার প্রতিষ্ঠা আছে। কিন্তু মাকে জানতে হবে যে, অতীতের সঙ্গে তার সম্বন্ধ ভাবী কালের 
পথেই তাকে অগ্রসর করবার জন্তে ! আমাদের চলার সমহ্থ বে পা পিছিত্রে থাকে সেও সাননের পাকে 
এগিয়ে দিতে চাছ। লে বদি সামনের পা'কে পিছনে টেনে রাখত তা হলে তার চেয়ে খেড়া প। শ্রেশ্ 
হত। তাই সকল দেশের যহাপুক্রষেরা অতীত ও ভবিস্ততের মধ্যে মিলনসেতু নির্বাণ করে দিযে মাহুযের 
চলার পথকে সহজ করে দিয়েছেন। আমি মনে করি যে, ভারতবর্ষে স্বাতির সঙ্গে নাতির, হ্বনেস্টর 
সঙ্গে বিদেশী বিরোধ তত পুক্জতর লয়, বেৰন তার অতীতের সঙ্গে ভবিন্ততের বিরোধ | এইনপে 
আমর উভদ্ন কালের মধ্য একটি অতলম্পর্শ ব্যবধান স্থপ্ি করে মনকে তার গহ্বরে ডুবি নিত্বে বসেছি। 
এক দ্রিকে আনরা ভাবী কালে সম্পূর্ণ আস্থাবান হতে পারছি না, অন্ত দিকে আমরা কেবল অতীতকে 
স্বাকড়ে থাকতেও পারছি না। তাই আমরা এক দিকে দেটর-রেস্-টেলিগ্রাককে জীবনযাত্রার 
নিতাসহচর করেছি, আবার অন্ত দিকে বলছি যে, বিজ্ঞান আমাদের সর্বনাশ করল, পাম্চাত্য বিদ্যা 
আমাদের সইবে না। তাই আমরা না আগে, না পিছে, কোনো দিকেই লিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে 
পারছি না। আমাদের এই দোটানার কারণ হচ্ছে যে, আমরা অতীতের সঙ্গে ভবিষ্টতের বিরোধ 
বাধিত্রেছি, জীবনের নব নব বিকাশের ক্ষেত্র ও আশার ক্ষেত্রকে আরত্ের অতীত করে বাঁধতে চাচ্ছি, 
তাই আমাদের দুর্গতির অস্ত নেই। ig 

আজ আমরা বলব যে, যে-সকল বীরপুরুষ অতীত ও ভবিষ্ঠতের মখ্যে সেতুবন্ধন করেছেন, অতীত 
সম্পদকে কপণের ধনের মতো মাটিতে গচ্ছিত ন রেখে বহমান কালের মধো তার বাবছারের মুক্তিসাধন 
করতে উদ্ভমনীল হয়েছেন, তাঁরাই পন্য, কারণ তারাই চিরকালের পথিক, চিরকালের পথপ্রদর্শক । 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ 


তাদের সকলেই ঘে বাইরের সফলতা পেয়েছেন ত! নয়, কারণ আমি বলেছি বে তাদের কর্মক্ষেত্র 
অহুলারে সার্থকতার তারতম্য হযেছে, কিন্ত আমাদের পক্ষে খুব আশার কথা যে আমাদের দেশেও এদের 
মতো লোকের জয় হয়। 

আল্গকাল আমরা দেশে প্রাচাযবিষ্যার যে সম্ঘাঁন করছি তা! কতফটা দেশাভিবানবশত | কিন্তু সত্যের 
প্রতি নিষ্ঠা -বলত প্রাচীন বিদ্যাকে সর্বমানবের সম্প্ করবার অন্ত ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম ব্রতী হত্রেছিলেন 
আমাদের বাংলার রামনোহন রাঁর এবং তার ভ্রন্ত অনেকবার তার প্রাণশঙ্কা পর্যন্ত উপস্থিত হক্পেছে। 
মাছ আমরা ডার সাধনার ফল ভোগ করছি কিন্তু তাঁকে অবজ্ঞা করতে কৃঠিত হই নি। তবু আহ 
আমরা তাকে নমন্তার করি। 

বিদ্যাসাগর মছাশরও সেইক্ূপ, মাচাবের বে হৃদযছীন প্রাণহীন পাথর দেশের চিতকে পিষে মেরেছে, 
রক্রপ্াত করেছে, নারীকে পীড়া দিয়েছে, সেই পাখরকে দেবতা বলে মানেন নি, তাকে আঘাত 
করেছেন। অনেকে বলবেল যে তিনি শাঙ্জ দিয়েই শাত্বকে সমর্থন করেছেন। কিন্ত শাস্ব উপলক্ষ মাত্র 
ছিল; তিনি অন্তারের বেদনার যে সক্ষৃক্ধ হযেছিলেন সে তো! শাস্ববচনের প্রভাবে নয়। তিনি তার 
করুণার খুদার্ধে নাহ্যকে মান্থবন্থপে অন্গভব করতে পেরেছিলেন, তাকে কেবল শাত্বচনের বাহক রূপে 
দেখেন দি। তিনি কতকালের পুীতৃত্ত লৌবপীড়ার সন্দূবীল হয়ে নিষটূর আচারকে ধরায় দ্বারা আঘাত 
করেছিলেন। তিনি কেবল শাঙ্বের দার! শাহের খণ্ডন করেন নি, হৃদছের হার! সতাকে প্রচার করে 
গেছেন। 

আজ আমাধের সুখের কথায় তাদের কোনো পুরস্কার নেই। কিন্তু আশা আছে যে এমন একদিন 
আসবে যেদিল আমরাও লক্মুখের পথে চলতে গৌরব বোধ করব, ভূতগ্রস্ত হয়ে শাহ্াহুশীসনের বোকঝাত্ন 
পঙ্গু হয়ে পিচনে পড়ে থাকব না, যেদিন ‘ঘুদ্ধং দেহি” বলে প্রচলিত বিশ্বাসকে পরীক্ষা করে নিতে কুটিত 
হবনা। সেই জ্যোতির্যর ভবিক্মংকে অভার্থন! করে আনবার জন্তে ধারা প্রস্থাষেই ছাগ্রত হয়েছিলেন, 
তাদের বলব, “খস্তু তোমরা, তোষাদের তপক্ত। বার্থ হয় নি; তোমরা! একদিন সত্যের সংখ্রানে নির্ভয়ে 
দাড়াতে পেরেছিলে বলেই আমাদের অগোচরে পাযাণের প্রাচীরে ছিত দেখ! দিতেছে । তোমরা একদিল 
শ্বদেশবাসীদের ত্বারা তিরস্কত হয়েছিলে, মনে হয়েছিল বুঝি তোষাদের জীবন নিশ্চল হযেছে, কিন্তু জানি 
লেই বার্থতার অন্তরালে তোমাদের কীত্ি অক্ষয়্ূপ ধারণ করছিল ।' 

সতাপখের পথিক রূপে, সন্ধানী রূপে সবজীবনের সাধনায় প্রবৃত্ত হবে, ভাবী কাঁলের তীর্ঘঘাত্রীদের 
সঙ্গে একতালে পা ফেলে যেদিন আমর] এই কথা বলতে পারব সেইদিনই এই-সফল মহাপুরুধদের গতি 
দেশের হৃদয়ের মধ্যে সত্য হয়ে উঠবে । আশা! করি সেই শভদিন অনতিদূরে ) 


ভাঙ্র ১৩২৯ 


পবিস্তাসাগরচরিত' এর থেকে উদ্তত 


সাধপতবাহিক স্মরণ 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যানাগর 
বিদ্তাদাগর-চরিত-পরিক্রমা 


ভারতহর্বের প্রচ্ঞাদৃ্টি মানবদ্নীবনের চরিতার্থতাকে তিনটি বোগাযোগের ফল মুল করেছে__ মহত্ব, 
সুমক্্, মহাপুক্তবস-শ্রক্গ। এক হিসাবে পরবর্তী দুটি সুত প্রথম শর্ভেই স্বাভাবিক পরিণতি, তাই প্রথমটি 
না থাকলে শেষ ছুটির প্রশ্বই ওঠে না | আবার মহুন্যত্বের অধিকারীকে ও সাধন! ও প্রযযের দ্বারা পরাচূকি 
ও দৃক্তিসাধকগের পুদ্যসঙ্গ অর্জন করতে হহ। 

মহত্ব শ্রেষ্ঠ লক্ষণ কি, এ প্রশ্নের সবচেয়ে স্থন্দর উত্তর রগ্নেছে যোগবাশিষ্টের ‘যনো যস্ত মননেন ছি 
অবীবতি' কথাটুকুর মধ্যে । বলনের ছারা বে বেঁচে থাকে, সেই মানুষ এবং সেইবানেই লাধারপের বেচে 
থাকাত এবং অলাধাবণের প্রজ্ঞা পার্থকা | জীবনের সব স্তর বে এক লন্ব, এ কথা আনাৰের অনে থাকে 
না বলেই হার! শ্রমকেন্দিক জীবনের কথ! ভাবেন ভার! ভাবনহ্ন ভীবনের তাংপর্ষ হারিয়ে বেলেন এবং 
ধারা তাবসাধনার তুঙ্গশিধরে আরোহী তারা বস্তুগত জীবনসত্যকে প্রারশ: উপেক্ষা করে থাকেন। 
সবানবটৈতস্ত্ের অন্রমন্ন অধিষ্ঠান খেকে আনন্দসত্ন বিজ্ঞালমন্থ পরনসীমায় উত্তরণ অবধি লবটাই 
মানবদ্ধীবনসত্য-_ স্তরভেদে এবং প্রশ্থো ক্নভেদে ভিন্ন ভিন্ন সততার সেই নিজস্ব সার্থকতার স্বীকৃতি ভারতী 
আীবনার্শনের অন্ততম বৈশিষ্ট্য । 

উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে নবঙ্গাগরণের বে খাতিকদূল প্রাচীন ও নবীন সভাতাৰ্‌ সহদ্বয্লাধনে উৎসুক 
হয়েছিলেন, তাদের পক্ষে স্বাভাবিকভাবেই বহুষূগের হৃত মহুশ্যত্ববোধ ফিরিত্রে আনার প্রচেষ্টা স্বাগ্রে দেখা 
গিস্নেছিল। তথাকথিত শা, বিচারহীন গুরুবাদ ও অলঙ্বনীয় দেশাচারে আচ্ছৃত্র এবং রাজনৈতিক সংহতি 
ও স্বাধীনতার অভাবে মেরুদণ্ডহীন এ জাতির পুনরুদ্ধারে খে স্বাভাবিক বিচারস্ীল ঝদু দৃীডক্গীর প্রয়ে ক্ষন, 
সেই প্রয্নোজনের আহ্বানেই রামমোহন বিষ্তালাগর থেকে রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ প্রমুখ যুগ-পরিচালকনের 
আবিভাব। 

রামমোহন আমাদের মননবৃন্ধের সেনাপতি, দেবেন্দ্রনাথ অধ্যাত্তপ্রেরপাঁর ভাবশিমী, ্ররাদকুষ। সর্ব- 
ধর্মের মর্মবেত্তা ভারতের চিরন্তন ধ্যানমৃতি, কেশ্বচজ্্র জ্াচ্য গ্রতীচ্য ভাবলন্েপনের অপূর্ব তরপকার, 
বঙ্ধিমচন্দ্র জাতীর ইতিহাসের সন্ধানী পথিক, বিবেকানন্দ বেদাস্তের অভীহমস্ত্ের প্রতাক্ষ প্রমাণন্বরূপ, আন 
যিস্তাসাপর সব চিন্তা, কর্ম ও ভাগবত আন্দোলনের মূলে যে অটল মহ্চাের অধিকার, যে মানবিকতার 
একান্ত প্রয্বোজন, তারই অন্ততর বিকাশ | বিষ্ঠাসাগর ছাড়া আর যে-সব মনীষীয় নাম এক্ষেত্রে করেছি, 
তারা সকলেই ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার বিভিন্ন স্তরে বিশেষজ্ঞ ও আপন আপন আদর্শ ভীবনে ও লমীজে 
সকারিত করতে আগ্রহী । ধর্সান্দোলনের এই দ্বৃশিপ্রবাহে বিস্তাসাগরই একমাত্র মাহুযের পাখিব দীবনবৃত্রে 
স্থিরলক্ষো সমাসীন। ইহলোকেন্র উর্ধে বা অন্তরালে কোনো বাস্তব বা অবাস্তব জিজ্ঞাসা তাকে পীড়িত 
করে নি। অথচ সমান্ধের সর্বস্তরের মাহ্ৃয এই একটি মাহযকে আত্মীরতম ছেনে সেদিনও বরণ করেছে, 
আজও সমান শ্রদ্ধায় ম্মরশনত । 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৭৭ 


উনবিংশ শতাবীর চিন্বানারকদের মধ্যে আর-একটু নির্বাচনে অগ্রসর হয়ে বল! চলে, নহুদ্যাত্বের প্রতীক 
বিস্তাসাগর, মুমৃক্কুত্বের প্রতীক দেবেন্ডনাথ, মহাপুরুং-সংশ্রত্থের শ্রেষ্ট নিদর্শন শরীরামরফসঙ্গহন্ত বিবেকানন্দ। 
দেবে্্রাথ বা বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গে তিনটি লক্ষণেরই পরিচয় পাওয়া যেতে পারে, কিন্ত বিচ্ছাসাগর ঘেন 
আপন নিগৃচ় প্রেরণাবশে মনথত্যত্ববোধের গণ্ডীতে অটল থেকেই দৃক্তিসাধনা বা সাধকশুরুর আশ্রলগ্রহণ- 
জাতীহ অধ্ান্ুমার্গকে পরিহার করে চলেছেন । ফলে সেকালের বা একালের নিনীশ্বরবাদীরা অনেকেই 
বিচ্ভাসাগরকে নিজেদের সগোত্র মনে করে উৎ্লাহিত হয়েছেন, বা এখনো হন। এমন-কি বৃন্ধদেবের 
মালবকরশার আবর্শ ও ঈশ্বরপ্রসঙ্গে মৌন থাকার কথাও তুলনামূলকভাবে তাদের মলে জাগে। কিন্ত 
শে প্রলঙ্গে একথাও স্মরণীঘ্ যে, সংসারহাসনার ক্ষদসত্যকে পরিছার করে নির্বাণের পরমাগতিই বৃ্ধপ্রচারিত 
ধর্মাদ্শ। বিগ্বাসাগরের জীবনে ও মননে এপ্জাতীক্প ত্যাগ ও পারমার্িকতার নিদর্শন মেলা সম্ভব নত | 
তিনি সত্যাসমৃক্তির সম্কল্নও বেনল নেন নি, তেননি রামমোহন-দেবেঙ্ন|থ প্রবতিত ব্রহ্মনি্ঠ গৃহস্বের আদর্শও 
গ্রহণ করেন নি। হিন্দুর মাচারনিষ্ঠ সমীধ্যবস্থাকে ঘতই তিনি বিচারবিল্লেষণ করুন, ব্যক্তিগত জীবনে 
তিনি ব্রাহ্মণ দ্বীবনাদর্শকেই প্রধানত অস্ছলরণ করেছেন । দ্বসমাজ ও শ্বগোছিতে থেকেই উদ্চত সংগ্রামে 
সনগ্র জাতির মর্সসূলে এক জীবলযোষ্তার আদর্শ সঞ্চার করেছিলেল । রামায়ণ মহাভারতে দেখি, ক্ষতি 
বাছকুমারেরা হন্তান্ত বিচ্ভার মতো অন্বিচ্ভাও ত্রাহ্মণপুরুদ্ের কাছে মায় করতেল। উনবিংশ শতাব্দীতে 
বিষ্ছাসাগরের মতো ক্ষত্রিন্গুনসম্পহ ব্রাহ্মণ আর দ্বিতীর কেউ ন’ন। 

যুরোপীর নবজাগরণের লঙ্ষে তুলনামূলক বিচারে ধারা বাংল! তথ! ভারতীয় নবজাগরণের ওঁতিহাসিক 
বিশ্লেষণে আগ্রহী, তারা! পরকাল সন্বদ্ধে অনাগ্রহী বিস্ালাগরের মানবিক চেতনায় ঘুরোপীয় নবছাগৃতির 
সাধর্মা খুজে পাবেন। এ সাধর্মা বিদ্যাসাগরের সাহিত্যকৃতি, শিক্ষাসংস্কার, কর্মকুললতা অনেক কিছুর 
মধ্যেই পরিব্যাপ্ত। কিন্তু পাশ্চাত্য প্রভীবেই এ মানবিকতার সি, এমন কোনো প্রমাণ বিদ্ধাসাগর- 
জীবনীতে নেলে লা । ডিরোক্জিওর শিক্ষানৃতিতে প্রভাবিত যে নবাবঙ্গ (5০808 ৫88৭) ) উনবিংশ 
শতাস্দীতে প্রথমার্দের তারুণোর প্রতীক, তাদের সঙ্গে তরুণ বিদ্যাসাগরের মানসিকতার মিল ও অমিল 
ছুইই এক্ষেত্রে স্বরণীয় । 

হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজের একান্ত সারিধ্যঙতেও বিছ্যাসাগর ভারতীয় ব্রাহ্মণানলীঘার পরিমণ্ডলে 
গঠিত বলেই আজীবন বসলে ভূষণে, আচার ব্যবহারে, শিক্ষা ও সহিতারুচিতে উদার গ্রহণশীলতার সঙ্গে 
প্রধর শ্বাঅ্রাবুদ্ধির পরিচন্তও বার রেখেছেন। সমকালীন বিলিতিহ্রানার ভক্তরা বিদ্যাসাগরকে এ 
বিঘয়ে কিছুমাত্র প্রভাবিত করতে পারেন নি। বরং বিদ্যাসাগরের এই স্বাতত্রাই সমকালীন বিদেশী 
অনুকরণে উন্মত্ততা থেকে সেকালের তরুণদের অনেক পরিমাণে রক্ষা করেছে | পোষাক আর মনুম্যত বে 
সমার্থবাচক নয়, তা একালের আমরা তুলতে বসেছি, কিন্ত সেকালের বিস্তাসাগর কখনো ভুল করেন নি। 
চটি পরলেই বিস্বাসাগর হতো! ছা ধা না, কিন্তু দেশ-কালের বিশেষস্বহীন পোবাকেও সনৃস্থাত্বের 
কিছুমাত্র বৃদ্ধি ঘটে না-- একথা ‘স্বাধীন’ ভারতবর্ষ যত মলে রাখে ততই কল্যাণ। 

বিদ্যাসাগরপ্রলঙ্গে হেমচন্দ্রের বিখ্যাত পওক্তিটি এক্ষেত্রে স্বরগীদ_ 'স্বাতস্বো শেকুল কাটা, পারিজাত 
জাণে ) বিস্ঞালাগরের এই চরিআস্বাতহ্া স্বমহিমান্গ সদকালীন সাধারণ মাহুষের গড়পড়তা দানদণ্ডের এত 
উর্ধে লমুখিত হয়েছিল যে, রবীন্্রনাখ বা রাদেহ্বসবন্দর তিবেদীর মতো মলীষীর। একবাকো তাঁকে 


স্মরণ : ঈশ্বরচন্দ্র বিভাাগর 


বাঙালীসঙগাঙ্ছে ব্যতিক্রম বলে স্বীকার করেছেন | কিন্তু তাদের শ্রচ্ছেত ভক্তিপরাহ্রণতাকে স্বীকার করেও 
প্রশ্ন করা চলে, সত্যিই কি তিনি আমাদের সমাজে সম্পূর্ণ অভাবনীয় আবিভাব ? বে শতান্ধীর উযালঘে 
রামমোহনের মতো উতু ক্র ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব, যে শতাব্দীর শেবপ্রান্তে রবীন্রনাথ ও বিষেকানন্দের মতো 
মনীষার দীপ্তবিকাশ__ লে শতাব্দীর মধ্যাহলণে বিস্তাসাগরের নতো বাকিত্ব কি অকল্পলীন্গ? 

বিশ্মা সাগর-প্রনর্গে বাংলাসাছিত্যের হ্রেঠ রচনা “বিগ্ঞাসাগয়চ্সিত' ( ‘চারিতপূজা' ইরা ) প্রবন্ধেই 
রবীজ্ঞনাথ শত্ুচন্্র বিস্থারত্বের 'বিদ্যানাগর-অীবনচরিত” থেকে বিচ্ছাসাগরের পিতানহ, পিতৃদের ও মাতৃদেহীর 
আীবন ও চরিত্র বিষ্যাসীগন্ভীবনে বতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল তার উদ্দাহরণুবালা লাস 
দিয়েছেন। বাঙালী চরিত্র সহস্র ক্রটি সবেও বাঙালী প্রতিভার এই নিহিত উপাদানগুলি বিহ(সাগর- 
চরিত্রে উপযুক্ত প্রতিভার আত্রহ্ছে বিকশিত হন্গেছে__ এ কথ! নিশ্চিতভাবেই বলা চলে। শুধু হিন্ভাস!গরই 
ন'ন, এই বিংশ শতাব্দীতে আমরা যে মহাপুক্তবদের শতবাধিকী, সার্দ শতবাধিকী, বা দ্বিশতবাধিকী 
উদ্যাপনে পৌরববোধ করে থাকি, তাঁরা সকলেই বাডালীর মস্থমিহিত অপরাগেন্স মহুদুতের সনুঙ্স 
উদাহরণ। বক্ষিমের অহুসহণে আশা করতে পারি, যানের সানান্ত অতীত এত গোৌরহনণ্ডিত, তাদের 
ভবিশ্যংও অনন্ত সস্তাবনামত | 

বাংলা দেশের মলনখলতান্র আপাতবিপরীত ছুটি ধার! বহুকাল থেকেই গঙ্গাযনুদার ঘৃক্তব্ধী রা 
করে প্রবাহিত। একদিকে গভীর আবেগ উচ্ছলতা, আর একদিকে নিপুণ বুদ্ধির বরবীপ্রি । এ দুত্বের 
শুভ দ্ন্মেপনে যে কটি বিশিষ্ট বাঙালীচরিতর গড়ে উঠেছে বিদ্চালগর তাদের অন্ততন | 'বি্/ালাগয়+ 
উপাদিপ্রাপ্ত পণ্ডিত বাংলাদেশে আরে! দেখা গেছে, কিন্তু বাংলাভাবান্্ বিদ্যাসাগর শব্দটি এক বিশেষ 
মন্ুস্তত্বের প্রতীক হচ্ছে আছে। তার কারণ অগাধ বিস্তার সঙ্গে অপার করুণার সংযোগ! বন্বত 
তার মশ্রগঙ্ল করুণাবিহ্বল রূপটি তার মনীবীক্ঞপকে অনেক পরিমাণে আচ্ছন্ব করে ফেলেছে। মস্ত 
কলেছের দ্বার সরববর্ণের কাছে উন্মুক্ত করে দেওয়ায়, ই:রেডী বিস্রাপ্রলারে মাস্্রিক প্রযয্রে, সমা- 
সংস্কারের ক্ষেত্রে সর্বশাস্বনস্থনে, বিনেষঈট ও স্বদেশী কর্তৃপক্ষের উদ্ধত শাসনদণ্ডের প্রতি সণ্পূর্ণ অবহেলায়, 
মালবকল্যাণে ও আর্ভের সেবাত্ব অনলস আত্মত্যাগে যে নির্ভীক ভীবনঘোষ্ার পরিচস্থ মেলে, তার চেগ্রে 
আরো আকর্ষণীকগ হতে দাড়ায় সর্বস্তরের বাথিত ও বিপন্ন মানবের সববেদনাত্র তার বিগলিত অশ্রনিঝর। 
কিন্তু এই তো স্বাভাবিক! বৃদ্ধি জীবনের আংশিক শতাকে প্রতিফলিত করে, সমগ্র সীবদকে ধারণ 
করে হৃদয়। পৃথিবীর কোনে| ভাবান্দেলনই কেবলমাত্র দাশুনিকের মতামতকে অবলম্বন করে অগ্রযর 
ছু না, অথবা! বেখালে হয় সেখানে প্রাণহীন নিয়দতত্রের আরাধনা সভ্যতার প্রাণশক্তিকে খর্ব করে! 
তাই উলবিংশ শ্বতাব্বীর প্রধমাধের ‘ইয়ং বেঙ্গল” লক্ষ, বিস্যাসাগরই লে দূগের ধাবপশক্তির প্রতীক । 
প্রতীচালভাতার প্রভাবকে ধারা আত্মস্থ করে ভারতবর্ষের আলো আকাশ হাতা মাটির সঙ্গে মিলিত্রে 
দিত্রেছিলেন, তারাই যুগনন্ত।। শে-অর্থে লবনুগসংস্কৃতির ধারক ও বাছক হিন্দু কলেছের মধুসুদন বা তার 
অহ্বর্তীরা ন'ন, সংস্কৃত কলেজের বিস্তাসাগরই সে স্থানের অধিকারী। বিচ্ছাযাগরের প্রতি তার 
ভক্তিমিত্রিত শ্রহ্থানিবেদনে স্বপ্নং মুস্থদন নানাভাবে বিস্তাষ/গরের যে চরিত্মছিমা ছুটিয়ে তুলেছেন তার 
মূলে বিস্টাবাঁগবের এই আত্মস্থ মৌলিকতা। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৭৭ 
বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসেও দেখি বাংলা গস্সের মূল ধারাটি অগ্রসর হত্রেছে সংস্কৃত ভাষা! ও সে- 
ভাবাবিদ্ছের প্রভাবে । বিষ্তাসাগরকে ধারা সে ঘুগে “বাংলা গদ্যের জনক’ মনে করতেল, তাদের 
দৃষ্টিভঙ্গীতে খুব আপত্তি করা চলে লা এইজন্ত বে, সংস্কৃত শব্বহ্বমার শিকষসস্থত প্রত্নোগে বিদ্যাসাগরই বাংলা! 
গগ্মকে প্রথম শ্রেণীর আভিজাতা এনে দিক্েছিলেন। বিশ্যাসাগরের প্রদর্শিত পথেই বস্ধিমচন্, রবীজ্জ্নাথ, 
যোহিতলাল, প্রসথনাথ বি প্রমূখ বাংলা! সাধু গন্ধের সেকাল ও একালের সেরা শিল্পীদের শোভাযাত্রা । 

বাংলা গন্ছে বিস্তাসাগরের অসাধারণ কৃতিত্বের মূলে যয়েছে জীবন ও মননের সব সংগ্রামের 
অন্রালবাসী বিদ্যাসাগরের কবিহৃবর। আর এই কহিসত্তার দিক থেকেও বিদ্যাসাগরের অস্বিষ্ট কবি 
শেক্মণীয়র ন'ন ( বদিচ শেব্দশীয়র-অহুরাগ ভার কম ছিল ল1), তাঁর সবচেরে প্রিষ্ব কবি ফালিদাল। 
একটু বিশ্লেষণ করে দেখলে বোবা বার, উনবিংশ শতান্বীর শেম্সপীয়র-স্রীতির মূলে সাহিত্যকুচির যে 
পরিবর্তন, তার অন্তরালে রত্রেছে পাশ্চাতা জীবনধারার প্রতি আমাদের নবছাত অনুরাগ । পাশ্চাত্য 
সাহিত্য সঙ্গে বিস্ঠাসাগরের পরিচন্থ একটু বিলস্বিত হলেও পরবর্তী জীবনেও কালিদাসের শ্রেষ্ঠত্ব 
স্বস্ধে তিনি মত পরিবর্তন করেন নি। তার কারণও ভারতীন্গ জীবনবোধের ও এঁতিছের শ্রেষ্ঠ 
প্রকাশরাপে কালিদাস-সাছিতোর উপলন্ধিই লয় কি? অবস্ত পরবর্তীকালে রবীন্্রনাথ যেভাবে 
কালিদাসের ব্যাখ্যায় নৃতন সাহিত্যস্ুি করেছেন, সোতীয় কিছু বিস্যাসাগরেহ বচলাত্ব মেলে না। 
কিন্ত বাংলাসাহিত্যে কালিদ্গাস-চর্চার আদি গ্রেরপা যে তিদি এ বিঘত্রে কোনো সন্দেহ নেট । 
বিদ্ধাসাগরের সামান্ত আগে বিদেশী পণ্ডিতদের উদ্োগে কালিদাস-সাহিতা ঘুরৌপের মন হরণ করেছে। 

তক্ষণ বিদ্ধানাগর পূর্বগাবী এই বিদেশী পণ্ডিতদের ছার! নিশ্চর প্রভাবিত । কিন্তু পরবর্তীকালের 
টন 
“সংস্কৃত ভাবা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে’ যে নিরপেক্ষ বিশ্লেধপাত্ুক সাহিত্যবোধের পরিচগ্স তিনি 
দিত্বেছেন, বাংলাসাহিত্যের আলোচনার সেই শক্তি নিক্োছিত হলে আমাদের সমালোচনাাহিত্য 
লাভবান হতো! সন্দেহ নেই ৷ 

কিন্ত সমকালীন সমালোচকেরা অনেকেই যে বিদ্যাসাগরের সাহিতাকৃতিত্ব ঠিক উপলব্ধি করতে 
পারেন নি, লে কখাও সমান সত)। সাধনিতান্ধীর এপারে দাড়িয়ে সমকালীন বাংলাগছ্ের গঠমান 
রূপের কথা ভেবে দেখলে মনে হত, নানাজাতীর় পরীক্ষা-নিরীক্ষার আন্দোলনে তখন অবধি বাংল! 
পত্রের প্রথম যুগের লেখকবৃন্দ অনেকটা! অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি । রামমোহন, মৃত্যা্জর, দেবেজ- 
নাথ, অক্ষত্বকুনার, পারীটাদ প্রমুখ ভিন্ন ভি বাক্তিত্বের স্পর্শে বাংলা গণ্চের যে পরিবর্তন চলেছিল তাঁর 
মধ্যে কোন্‌ গ্রীতিটি ভবিস্ততে নিশ্চিত পখনির্সাণ করবে এ বিষয়ে তখনকার দিনে কারো! পক্ষেই 
নিঃসংশয হওয়া সম্ভব ছিল না। কেরী অবশ্য তার অনুবর্তী পণ্ডিতমণ্ডলীকে বাংলাভাষার সংস্কত- 
উৎসের প্রতি মনোযোগী হতে আহ্বান করেছিলেন। ভার সেই শুভসিদ্ধান্ডের শ্রেষ্ঠ ফল মৃত 
বিস্যালঙ্কারের গল্ঘরীতি। প্রথশ-জীবনে ফোর্ট উইলিরম কলেজের কর্মীররণে বিস্বাসাগরের রচনার 
হুত্রপাত 'বাহদেবচরিতে' । স্বতরাং উইলিয়ন কেরী ও মৃত্যুর বিচ্বালঙ্কারের নেতৃত্বের কিছুটা অহ্সরণ 
বিষ্যাসাগছও করেছেন। কিন্তু বাংলা গস্তকে পাঠ্যপুস্তক রচনার স্তর খেকে যৌলিক সাহিত্য 


স্মরণ : ঈশ্বরচন্দ্র বিস্তাসাগর 


স্থযোগ্য বাহনন্থপে পরিণত করায় শিল্পী বিচ্পাসাগরের প্রধান কৃতিত্ব । এই অর্থেই বাংলা সাধুগন্ের 
আদর্শরূপন্রষ্টা বিদ্যাসাগর ‘বাংলাভাষার জনক” আখ্যাহ ভূষিত! 

কিন্তু বাংলা সাধুগত্যের তুগ যখন অবসিতিপ্রার তখন বিদ্যাসাগরের গস্থরীতি সম্বন্ধে আধুনিক বাঙালীস্র 
মনোভাব কী দাড়াবে লে সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক | প্রধানতঃ পাঠাপুস্তকের নির্বাচিত অংশ ছাড়া 
আল্গকের বাঙালী বিষ্তাসাগরীয রচনার অতি সানান্ত অংশের সঙ্গেই পরিচিত প্রমথ চৌধুরী ও 
রবীহ্রনাথের বুগ্স-নেত্তে বাংলা গচ্ছের মূল বাহনরূপে হখন থেকে চলতি গছরীতিই নির্বাচিত ছল 
তখন থেকেই ধীরে ধীরে লাধুভীবা আপন গণ্তী সংকীর্ণ করে এলেছে। 

বাংলা উপস্তাসের ক্ষেত্রে শংৎচম্্র অবধি মৃতঃ লাধুভাবারই প্রাধাঙ্ক। 'বন্ধিনচন্্, রবীষ্নাথ ও 
শরংচন্_ এই তিন কথাশিলীই বাংল! গছকে সমৃস্ধির পথে অগ্রসর করেছেন ॥ এদের মধ্যে আধুনিক" 
কালের শিল্পচেতলার সঙ্গে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ রবীন্দ্রনাথ | লাধু ও চলতি--দুই গদরীতিরই 
মেরা দৃষ্টান্ত ভার রচলায়। 

আধুনিকমূগে শ্বভাবতঃই চলতি গস্যের রাজত্ব। তবু প্রশ্ন থাকে, সাধু গস্যের নিদ্রস্ব ভূমিক! কি 
বাংল। সাছিতো আজ একেবারে অনাবন্তক? অনেক মনম্বী লেখকের মনেই এ প্রশ্ন দেবা 
দিয়েছে। 

সাহিত্যের ভাবামাত্রেই স্রপদক্ষের অপেক্ষা বাধে | লাধুপদ্য হয়তো একেবারে মুখের ভাষা নয, 
কিন্ত এ যুগের শ্রেষ্ট গন্ধলেখকদের কেই বা একেবারে মুখের ভাষায় লিখেছেন? এর বাতিক্রনও 
হন্তো আছে । বাংলা চলতি গস্যের প্রথম যুগের সবচেছ়ে জোরালো সমর্থক বিবেকানন্দও তার 
লবচাইতে মলনবন্ধ বচন! “বর্তমান ভারত’ লিখেছেন সংহততম সাধুগচ্ছে । স্তরাং এ কথাই হলে 
হওয়া স্বাভাবিক যে, সাধুগন্যের অন্তনিছিত ধবলি-স্ববমা ও পরিসীলিত আভিদ্রাত্যে বাঙালীর মলনকর্মের 
চিত্রকালীন প্রকাশের একটি আদর্শরূপ বিত্বত। যোগ্য অধিকানীর কলমে বাংলা সাধুগশ্য যে আবার 
পরিপূর্ণ প্রাপবেগে মহিমান্বিত হতে পারে এবং হযেছে, তাতে কোনে| সন্দেহ নেই। বলা বাহলা, তার 
কারণ এই সাধুগন্যের আদি ভগীরথ বিস্তাসাগর। 

বিধয়বস্তুর প্রকৃতি অনুযায়ী ভীষারীতির পরিবর্তন প্রসঙ্গে বঙ্ষিমচন্জের হুতরটি হলে রেখে বল! চলে, 
বাংলা গস্যের বিডিষ্ন প্রয়োজন বিভিন্ন লেখকের দ্বার! সাধিত হত্রেছে। রামনোহনের গগ্যরীতির প্রাথমিক 
পরুষতা সব্বেও যে ঘুক্তিপ্রধীন বুদ্ধিদীপ্ত উপস্থাপনারীতি রামমোহনের বৈশিষ্ট্য তা শুধু সমকালীন 
প্রর্নোজ্রন মেটায় নি, একালের ভাবালুতাসর্বশ্ব গস্ধরীতির যুগেও সেই মসনমুন্ের শাপিত আয়ুধদীপ্তি 
কন প্রার্থনীয় =ন্র। শত বিস্যালস্কারের ভাবাশিল্লে সহজাত নৈপুণোর সঙ্গে সঙ্গে তার “বেদাস্ত- 
চন্দ্কা*র দুর্ধহ বাকাচ্ছটার অন্তরালে শাত্বার্থ আলোচনার বে ভাবারীতি, আজ অবধি আমাদের 
শাত্বালোচনার মৃূলরীতি তাতেই প্রতিষঠিত। সাহিত্যের মননতৃদ্িষ্ট প্রবন্ধশাধার অন্যতম পথিক অক্ষ্ব- 
কুমার দত বিত্রগৌরবী রচলারীতির নিজস্ব স্বাতত্ো আছকের দিনের পাঠককেও চমকিত করেন। 
প্যারীচাদ মিত্র ও রাধানাখ শিকদার _-ছিন্বু কলেছের ইশ্নং বেঙ্গলের প্রতিনিধি ছুই মলীবী হধন 
উত্তরকালে বাংলা গন্ধে সর্বজনবোধা রচনা আত্মনিয়োগ করেন তার আগেই বিস্তাসাগর বাংলা 
সাহিত্যে স্থপ্রাতিিত। তৰু বাংলা গণ্চকে অভিজ্ঞাত বিধয়বন্তুর উচ্চ থেকে প্রতিদিনের জীবনচর্ধার 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কান্তিক-পৌষ 


কাছাকাছি নিছে মালতে তাদের কতিত্ব অবস্ত হ্বীকার্ধ। “মাসিক পঙজিক” এবং 'শুস্থলা” বে একই 
বন্ধরে (১৮৫৪) প্রকাশিত, সে আান্চ্ যোগাহোগের কথাও সাহিত্যের ইতিহাসে স্বরণীয়! 

বিদ্ালাগরের সমকালীন এইলব লেখকমণ্সীর পাশে সবচেন্ছে কম আলোচিত হয়ে থাকেন 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তার কারণ বোধ হন্স এই যে, মহবির বাক্তিত্ব তার সাহিত্যস্থইিকফে অনেক 
পরিমাণে ছাড়িক্ে গেছে। সাহিতাশৈলী যে লেখকবাক্রিত্বের অন্তরতম নির্যাস এ কথাটি বাংলা 
শগ্থলাহিতোর ইতিহাসে সর্বপ্রথম প্রমানিত দেবেন্দনাথের ‘ত্রাহ্মধর্মের বাখ্যান’ গ্রন্থে । এদিক থেকে 
দেবেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের পুরোগামী এবং পরবর্তী রবীজ্ত্র-পদ্যরীতিতেও অনেক পরিমাণে প্রভাববিস্তারকারী। 

সংবাদপত্র, বিতর্কলাহিতা, প।ঠ্যপুস্তক-রচনা, অহ্থবাদ ও অঙুলরপ_ এই বিভিন্ন ওয়োজনে বাংল! 
গণ্ধ যখন আত্মপ্রকাশের জ্রুতসিন্ধির প্রার্থনাত্র ব্যাকুল, তখনই বিস্তাসাগর বাংলা গছ্ছকে এমন এক 
সংগতি সানজন্ত ভারসামা ও ছন্দোবোধের ছারা নিব্হ্িত করলেন, যার বলে এই দেড় শো বছরের 
মধ্যেই বাংলাতাা! শ্রেষ্ঠ ননন ও কল্পনার নাদ্যমন্তপে স্থীরুত | সাধুগদ্যের স্ি্বগন্তীর ছোবণার ভার 
যাত্রা শুরু | শহুস্থলা, সীতার বনবাস, ্রান্তিবিলাস -জাতীয় কথাসাহিত্যস্থতিতে তার অন্তরবালী 
কখাপির্িসতার পূর্ণ বিকাশ । আত্মচরিত ও বেনামী রচনার মাধানে চলতিভাষার প্রান্তে এসে তার 
গস্তলাধনার শেষযংকেত। তিনি হয়তো নিজেও জানতেন না বাংলাভাবান্ন কী লাবণা তিনি সঞ্চার 
করে গেছেন, তা নইলে “শকুন্তলা "ও ভূমিকার পাছে কালিদাসের যোগ্য মর্ধাদা না হয়ে থাকে, লেজন 
এত লম্বস্ততা কেন? তীর অগোচরেই "শকুন্তলা" বাংলাসাহিত্যের চিরন্তন স্থির পারে উদ্বীত। 
আপন ন্ৃ্টিতে অপূর্ণতা ও নকৃপ্তিবোধ স্বভাবশিল্পীর ধর্ম। 

বিস্থালাগর যেনন কালিদাসের ওঁতিহকে বাংলানাহিত্যে সঞ্চারিত করেছেন, দেবেন্্ন!থ তেমনি 
উপনিষদের ভাব ও ভাবাসম্প্দ বাংলা গচ্ছের সরসতা ও গভীরতা অনেক পরিমাণে বাড়িত্রেছেন। 
রামবোহন-গ্রন্থাবলীর ছিন্রপত্র শুধু তাঁর অধ্যাত্সংকটেই পথনলির্দেশ করে নি, তার ভাষণে ও লেখনে 
উপনিষদের কবিস্বসকারেও সহাত্রতা করেছে। বৈদ্দিক বা গুপনিহদ্বিক ভাষাসোন্দর্যের সচেতন সাহিত্যিক 
প্রয়োগে রযীন্ত্রনাথ দেবেন্্রনাথেরই উক্তরস্থরী ! 


শ্রাদনোহন থেকে বিবেকালন্দ-রবীচ্দ্রনখ অবধি বাঙালীর যননেতিছালে একটি মূল জিজ্ঞাসা মানব- 
জীবনের অঅধ্যাস্বস্বন্রপকে কেজ্জ করে আবন্তিত। সৌভাগ্যবশত: এর ফলে বেদ উপনিষদ সীতা 
পুরাশলাছিত্য রানাহ্ণ মহাভারত বৌন্ধশান্ত ও সাছিতা, পঙ্করাঁচা্ধ রচিত অহৈতদর্শনৈয় গন্বরাডি, 
কোরাণ বাইবেল প্রতৃতি স্বদেশ ও বিদেশের বহু লাধনগ্রন্ই উনবিংশ শতাম্বীর মননহূমিকে নব নব 
আলোচনাত সমৃদ্ধ করেছে। রা রামমোহনের পরে বাংলাভাহাহ তুলনামূলক ধর্মালোচলা্র স্বরণীয় 
প্রচেষ্টা ব্রন্ানন্দ কেশবচন্দ্রের। কি্ত প্রত্যক্ষ অধ্যাস্ত উপলব্ধিতে ভারতের অতীত ও বর্তমানের সমগ্র 
সাধনার ইতিবৃত জপাস্িত শীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ঈশ্বরতন্ময় বাযক্তিত্বে। 

বিদ্াসাগর আপন স্বাতস্বো এই ধর্ান্দোলন বা অধ্যাস্মসাধনা থেকে দূরে খেকেছেন। সমকালীন 
ধর্মান্দোলন সমন্ধে ঠার ননোভাব প্রকাশ পেয়েছে কৌতূকহ্বিন্ধ আলাপচারীতে__ “আমি বেত খাবার 


স্মরণ : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


ভরে ঈশ্বরের কথা ঝারুকে বলি না। মনে কর, কেশব সেনকে ষমদূতেরা ঈশ্বরের কাছে নিশ্নে গেলা 
কেশব সেন অবস্ত সংসারে পাপ টাপ করেছে | যখন প্রমাণ হলো তখন ঈশ্বর হত্বত বলবেন, হকে 
পঁচিশ বেত সারো। তারপর ননে কর আমাকে নিশ্বে গেল। আবৰি হচ্ছুত কেশব সেনের সনাজে 
ধাই। অনেক অক্কার করেছি; তার আন্ত বেতের হুকুম হোল তন আমি হত বললান, কেশব 
সেন আমাকে এন্ধপ বুঝিযেছিলেন, তাই এইরূপ কাঁছ করেছি! তখন ঈশ্বর আবার দৃতনের হয়ত 
বলবেন, কেশব দেনকে আবার নিয়ে আয়। এলে পর হত্তত তাকে বলবেন, তুই একে উপদেশ 
দিছিলি? তুই নিজে ঈশ্বরের বিষয়ে কিছুই জানিস না, আবার পরকে উপনেশ দিছিলি? ওরে কে 
আছিস-__-একে আর পচিশ বেত দে। নিজেই সাশলাতে পারি না, আবার পত্রের জন্ত বেত খাওয়া! 
আমি নিজে ঈশ্বরের বিবয় কিছু বুঝি না, আবার পরকে কি লেকচার দেবো ?” 

এই অপূর্ব আলাপচাবীতে যে শুধু মজাদার খাই আছে তা নকল, আনানের ধারণায় এইটিই উহদ- 
প্রসঙ্গে ঈশবরচন্দ্রের অভিমত | হারা অনস্থসত্যের কোনো এক অংশকে পেয়েই সনগ্রতার দাবী করেন, 
তাদের নিজস্ব সার্থকতা বাই খাক-না কেন, প্রত্যক্ষ উপলব্ধি না করে বিচার-বিতণ্ডার ঝড় তোলার 
চাইতে পরমতব লঙ্থদ্ধে মৌন থাকাই বধার্থ জ্ঞানান্বেহীর লক্ষণ। দেবেন্দ্রনাথ, প্রীরামরলফ বা কেশবচন্র 
যে অধ্যাত্ম-আলোকের সন্ধানী বিগ্াসাগর মর্ালোকের প্রেনে লে আলো:কর পৃথক প্রস্বোন্তন অনুভব 
করেন নি। কিন্তু তার এই যানবনমতাক্স বে নিম্বোর্থ আডস্মতসর্গের আদর্শ ৰেলে ত! আদ্যাব্রিকতারও 
“আবন্ধিক সর্ত। ‘জীবে দয়া’ বা ‘জীবে প্রেম কোনোটিই এ ভালোবাসা! ছাড়া সম্ভব নতর। 

বিচ্ছালাগরের অধ্যাত্মব্বরূপ সন্বন্ধে সবচেয়ে দাসী কথ! বলে গেছেন সাধকত্রে প্যান ।-_ “ঈশ্বর 
বিশ্াসাগরের সব প্রস্থত, কেবল চাপ! রত্রেছে। কতকগুলি সংকাজ ক'রছে_ কিন্তু অস্বরে কি মাছে 
তা। আানে না, অন্তরে লোনা চাপা ররেছে। অশ্বরে ঈশ্বর আছেন-- জানতে পারলে সব কাছ ছেড়ে 
ব্যাকুল হত্লে ঠাকে ডাকতে ইচ্ছা হয় ।” 

'্বভাবতঃই এ ঘূগের পাঠকের মনে হতে পারে পরোপকাঁরের এই মহীত্রতের পরে আর ঈশ্বরের প্রসঙ্গে 
কাই বা প্রশ্থোজন? বিভাসাগ্রও মনে করতেন, যথাসাধা পরোপকারই মাহৃষের কর্তবা এবং ঈশ্বরের 
'্ৰত্ৰপ ঘখন অন্ন, তখন এর চেয়ে বড়ো কর্তব্য মানবের আর কিছু থাকতে পারে লা। অপর পক্ষে 
বিদ্ধাসাগর-সন্দর্শনে সমাগত প্রপামকফণ জানতেন মানবদীবনের উদ্ধেন্ত ঈশ্ববলাভ। এদন-কি তার মতে 
মাছষের মহবই এইখানে বে, সে অনস্থ ঈশ্বরকে ধারণার আনতে পারে। 

উনবিংশ শতাব্দীর এ দুই ঘুগপুরুষের সাক্ষাংকারে নবীন ভারতবর্ষের প্রাণের দিজ্ঞালাই রূপাত্রিত। 
প্রাচীন সভাতার অর্থিকায়ী ভারতবর্ষ একা ক্ষবিকষ্ঠে উচ্চারণ করেছিল, আনরা সবাই অম্বতের পুত । দুখে 
মৃত্যু বিচ্ছেদের কারাগার থেকে বন্ধনমোচনের এই বানীই মানব-অস্বরে অভ্র অন্নত শাশ্বত উপলদ্ধির উৎস 
খুলে দিল। শুধু ভারতবর্ষেই নর, সব দেশে সব কালে এমন কিছু কিছু মান্য দেখা দিত্রেছেন, ধানের 
চারিডো ও নাধনায় অনন্তের পরমসংকেত মানবন্রস্থের সব অপূর্ণতাকে জাশ্বন্ত করেছে। খামনোহনের 
যুক্তিবাদী ধর্মচ্চার খেকে দেবেজ্নাথের উপলবিমঞ্জ অহুরাগের আদর্শে তাই তররতার স্পর্শ অনেক বেশি। 
অপরপক্ষে প্ররামরুফের সমদ্বরসাধনাতর শুধু বিভিন্ন ধর্মসম্্রদায়ের একাই স্থাপিত হয় না, সতোর সন্ধানে 
মানব-অন্তরের সর্যস্তরের ব্যাকুলতা ও প্রাপ্তির নিশ্চিত অভিজ্ঞান মেলে | কেশবচহ্ছের নববিধানে সর্বতোদুধী 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৭৭ 


ভাবগত ব্যাপ্তি সমকালীন তরুনলমাজে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। আত্মোপলব্ধির এই অদ্রতম 
বতোই সমাজকল্যাণ বা পরোপকারের বাসনার বার্থ অধিষ্ঠান। অধ্যাস্যচেতনাবর্জিত পরোপকারের 
খাবা দেশে দেশে নির্দিষ্ট মত ও দলের দাসস্বে দানবঙ্গাতির নৃতন শৃঙ্ঘলরচনার সাক্ষা তে! আছ 
প্রতিদিনের ইতিহাস অন্র-বস্ব-সংস্থান ও সাধারণ শিক্ষার বিস্তারের আদশ অবন্তই প্রশংসনীয়, কিন্ধ শ্রেষ্ঠ 
বিস্তার কথা মনে রেখেই অহময় জগতের প্রন্থৌজন মেটানোর প্রচেষ্টা বারলীয়। 

উপনিষদ তাই পরা ও অপরা! ছু'ঙ্াতীত্র বিছ্বার কথাই বলেছেন । ভারতী শিক্ষাদর্শ এ দুয়ের বে- 
কোনো একটির অভাবেই অপূর্ণ । সুতরাং বিশ্থাসাগরের জীবন ও চরিত্রের অনুত্যানে প্রা মকর উক্তিটি 
বিশেষ তাংপধপূর্ণ__ 'অস্বরে সোলা চাপা রক্ষেছে।” সেই স্পর্শণির লন্ধানেই ভারতাস্মার হুগষুগান্তবাহী 
তীর্ঘবাত্রা ৷ 

কেউ কেউ মলে করেন, বিদ্যাসাগর যে বেদাস্তুকে ল্রাস্তর্শন বলে মন্তৰ! করেছিলেন, এটি তীর হুচিস্তিত 
দার্শনিক অভিমত | বিদ্যাসাগরের কোনো রচনাত্ন বা আলাপ-আলোচনা এ সন্ধে কোনে! দার্শনিক 
হিল্লেবণ নেই । প্রত্যেক দার্শনিকমতকেই খওডন বা স্থাপন করবার ঘুক্তিসম্মত পদ্ধতি আছে। তার অভাবে 
শুধুৰাত্ৰ মন্ববাকে শুরু দেওয়া চলে না। তৰু উনবিংশ শতান্বী জুড়ে বেদাস্তদর্শনের পুনরালোচনার 
পটভূমিতে বিগ্ঠালাগরের এ মস্ত্বা কম অর্থবহ নয সাধারণভাবে বিচার করলে অর্থাৎ, বেদান্তের 
পারিভাষিকতাত্র বিচার না করে থে স্থলভ বেদাস্তব্যাখ্য। আবাদের 'মধো প্রচলিত সেদিক থেকে বিচার 
করলে বেনান্তের সঙ্গে বাস্তবজীবনবোধের সমন্ধত ঘটানো দুষ্নহ মনে হওয়াই স্বাভাবিক । রামমোহন শপ 
উপনিধদের অসুবাদক বা বেদাস্ববর্শনের প্রচারক হয়েও তরুণছাত্রদের পক্ষে বেদান্তের পঠনপাঠন নিষিদ্ধ করার 
কথ! ভেবেছিলেন কিন্তু বেদান্তের আত্মক্গানের ভিত্তি ছাড়া কেমন করে মাহ্ধধের তবছিজালার উত্তর 
নিপবে, সে সম্বন্ধে অন্ত, কোনো সমাধান ও রেখে যান নি বিস্ভাসাগরের বেদাস্ত সম্বন্ধে অনীহাও সে দিক 
খেকে প্রতাক্ষভিত্তিক দীবনদর্শনের পরিণাম মনে করলে খুব তুল করা হয় না। কিন্তু বে-কারদেই হোক, 
স্ব বিদ্যাসাগর যখন এ বিবয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেন নি, তখন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করাই 
ভালো। তবে এ বিষয়ে উত্তরন্থরী বিবেকালন্দের দৃষ্টভঙগীর পার্থকাটুকু বিশেষভাবে লক্ষষীর। 
বিবেকানন্দের দিতে, পৃথিবীর বিভিন্ন রী দর্শনের যখো একমাত্র বেদান্তই বিজ্ঞানের সামস্রতিকতম 
সতাকেও স্বীকার করে স্বমচিমার অটল থাকতে পারে, বেদান্তই বিশেষ কোনে! সম্পরদাগর, ব্যক্তি বা ঈশরকে 
অবলম্বন না করেও আত্মার অনস্তশক্তি ও মহিমার কথা ঘোষণা। করে। তাই ধৰ্মদতনিবিশেযে সকলেই 
বানের আস্মপত্যকে গ্রহণ করে দীবনের ক্ষেত্রে তার সৃপরয়োগের দ্বারা আপন আপন বৈশিষ্াকেই বহুগুণে 
বর্ধিত বরতে পারে, এমন-কি পরমসতোও উপনীত হুতে পারে। সুতরাং ধর্মাদর্শগত ও বাযবছারগত 
জীবনসত্যকে বিবেকানন্দের দৃষ্টির আলোকে পৃথক করে দেখার প্রয়োজন নেই। পরাবিস্ণ। ও অপরাঁবিস্তার 
পার্থক্য কেবল মাজীভেদে। তাই শিল্প সাহিত্য বিজ্ঞান খ্যাননপ প্রাপাক্গাম_-এ সবই এক সত্যে 
উপনীত হবার বিভিন্ন পন্থানাত্র ! বলা বাহুলা, বিষ্ঠাসাগরের সেবাব্রতও এমন এক পন্থা ছয়ে উঠতে পারে | 
আন্তিকতাঁকেই ধর্মবোঁধের একমাত্র সর্ভত্পে বিবেকানন্দ নির্দেশ করেন নি। স্বার্থসর্বন্ব তবাকধিত 
আসত্তিকাবাদীর চেয়ে চিরনিদ্বার্থ বিগ্ঞাসাগর, হার ঈশ্বরত্ক সম্বন্ধে অনিশ্চিতি কখনো ঘোচে নি, নিশ্চ্ 
বিবেকানন্দের বন্দনীয়। তৰু বেদান্তকে বিবেকানন্দ ভারতমনীযার শ্রেষ্ট কীতিহপেই স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং 


শ্ররণ : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


এই বেদান্তের অন্কনিহিত অভযসত্য তীর বাবীতে “অভ মত্তে রূপান্তরিত হঙ্গে সমগ্র“ভারতের নবঙ্গাগরণের 
সহায়ক হয়েছে । 


সামাজিক আন্দোলনে বিশ্যানাগরের বিশেবহূমিকা অবস্তই বিধবাবিবাহ-আন্দে।লনে, য্দিচ বাল্যবিবাহ 
এবং বহুবিবাহ সম্বন্ধে তার দৃষ্টিভস্বীও আশ্চ্যরকম আধুনিক | উনবিংশ শতাব্দীর নারীস্বাগরণ সবচেত্কে বেনী 
খণী রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের কাছে । তনু আমকের দিলে এ প্রশ্ন সনে দাগে, এ জাগরণের ফলভোগী 
কার! ? এ দেশের শ্রষিক-কুষকদের সমাজ বধন উচ্চবর্ণের 'ছহুকযণ করেছে, তখনই সমস্ত ॥ তা নইলে 
সহঘরণ বা বিধবাবিবাহের সমস্তা তখ[কধিত নিয়বর্ণের মধ্যে ছিল না বললেই চলে । বাঙালী হিন্দুলমান্গে 
আজ অবধি যে-কোনো! ধরণের বিবাছই সমস্যা, তার মুখা দিকটি অর্থ নৈতিক, গৌণ দিকটি নানা অবান্তর 
জাতি ও গোঠীভেঘ | 

বৈধবাব্রত এ দেশের শীহ্্কারদের কাছে সাধনার মূল্য পেন্সেছে বলেই সমাজের একুশ্রশী বিধবানের * 
নিষ্ঠা ও শুচিতার এত মূল্য দিক্পেছেম । মানবজীবনের উদ্দেন্ঠ বদি নোক্ষলাভ হস্তে থাকে, তবে ঘত 
বেশি নিকাম সাধনার দিকে তাকে অগ্রসর করানে| যাবে, ততই দেশের কল্যাণ_ এই ছিল ধারণা | তভৃদেব, 
বক্ষিমচন্ত্র, বিহারীলাল সরকার প্রভৃতির বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধ যুক্তিগুলির মূল বক্তব্য অনেকটা এ ধরণের | 
কিন্তু পুরুষমাস্থযের বেলায় কেন যে এ নিত্রম প্রবোদ্রা নর, তা বোধহন্র সেকালে ছুএকজন ছাড়া কেউ ভেবে 
দেখেন নি। খে কারণে সম্বাাসের বাহলা সমাজের পক্ষে অন্বাভাবিক, সেই কারণেই বৈধবাত্রতকে 
"অবস্তপালনীয শর্তে পরিণত করা অস্বাভাবিক-- এই সহজ সমাভ্রসত্যটি আবাদের ধারণাত্র মানতেই 
বিছ্চালাগরের শাত্রমন্থবন ও পণ্ডিতী মৃচতার বিরুষ্ধে নিপ্বত সংগ্রাম । তৰু যে কাজকে বিদ্যাসাগর হার 
জীবনের শ্রেষ্ঠ কীতি মনে করতেন, পরবর্তী সদীজচেতন! তার দ্বারা অতি সামান্যই প্রভাবিত। সর্বব্যাপী 
শিক্ষাবিস্তায়ের দ্বারা নারী পুরু, ব্রাহ্মণ শৃত্, ধনী নিরধন প্রভৃতি সব ধরণের অধিকীরভেনের অবসান ষতদিন 
না হবে ততদিন সরকারী আইনের সহায়ে সামাজিক আন্দোলনের পরিপতি এর চেয়ে ফলপ্রদ হতে পারে না 

কিন্ত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সংগ্রামীদের সাঁফলা কোনো! বিশেষ উদ্যোগের সার্থকতার ন। অনিঃশেষ সংগ্রান- 
চেতনাই মানবলাধারণের স্বম্ত্থ্ স্বার্থসংকীর্ণ জীবনবৃত্তে তাদের সবচেন্সে বড়ো দান | বিস্যাসাগরের সমগ্র 
আবনমন্্ যে কর্মতপন্তা তাকে দীন দক্তিত্র আর্তের দুর্গতিমোচনে উদ্ব দ্ধ করেছে সেই নিংলল উদ্চন যে-কোনো 
দেশেই শরন্ধার বিষয় হলেও আমাদের বাডালী চরিত্রের পক্ষে সবচেয়ে বেশি প্রয্নোছ্জনীয় | *হামৃত্যুর দুঃখের 
তপস্কা এ জীবন'__ কিন্তু সে দু:খ শতগুণ হয়ে দেখা দেয়, যখন তা প্রিত্বজনের ছাঁত থেকেই মেলে, সব চেত্লে 
যে অস্গৃহীত সেই ধন সবচেয়ে ছুবিনীত শ্রুতে পরিণত হত্র। কিন্তু না, তিক্ততাত্ব অভিজ্ঞতার পাত্রটি 
_ পূর্ণ হয়ে উঠলেও মাছুবের বাধা বেদনাহু তীর করুণাসিদ্ধু কখলো। অহুদ্বেল থাকে নি) 

লমকালের অন্তুতম শ্রেষ্ঠ মনীষী হয়েও লোককল্যাণের জন্তু প্রধানতঃ পাঠ্যপুস্থকে তাঁর রচনাবলী 
সীমাবন্ধ। তেদন করে পড়ান্ধতলো করতে পারলেন না বলে শেষবয়সে তিনি চোখের জল ফেলেছেন। 
কিক প্রতি মূহূর্তে মানবের অন্ন বঙ্গ শিক্ষার অভাবের বেদনা ধার স্তরে অন্ধুশের মতে! আঘাত করে 
চলেছে, মননের দুরহ শিখরে আত্মলীল হয়ে থাকা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। তারই মধ্যে সংস্কৃত বাংলা 


বিশ্বভারতী পত্রিকা! কাতিক-পৌষ 


ইংরেছী শিক্ষার বিস্তারে সমগ্র দেশের জ্ঞানভিত্তি স্থাপনের ভারও বিধাতা অনেক পরিমাণে তার উপরেই 
ঘ্রন্ত করেছিলেন । অীশিক্ষার আয়োজনে শুবু মানসিক পরিশ্রম লয়, আকস্মিক দুর্ঘটনায় চিরকালের মতো 
হৃতদ্বাস্বাও হয়েছেন । তৰু মনে হু, ভার অগাধ বিতাভাগারের উপযুক্ত আরও কিছু মলনগর্থ যদি তিনি 
রচনা করে যেতে পারতেন, বাংলা ও ভারতের সাহিতো তা চিরস্বরীয় হয়ে থাকত । 

কিন্তু তার ব্যক্তিগত প্রেরণার বাংলার কত বনীষী সাহিত্যিক সদাদলেবক ধর্মান্দোলনকারী তরুণ 
লেমুগে আপন আপন অভীষ্টপথে অগ্রসর হয়েছেন, তার তে! সীনাসংখ্যা নেই | বিশেষ কোলে! মতবাদের 
প্রচারক লন বলেই হয়তো সব ধরণের নাহুবই অভাবে অভিযোগে বিদ্যাসাগরের উদার অর্পণ হাতের 
স্পর্শ পেত্রেছেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে চিরউচ্চত, অথচ অস্থে চিরক্ষযার প্র্রবণ এই মাঁহ্হ্টির কাছে আপন 
পুত্র জামাতা বন্ধু আত্মীছ_ কেউ স্তারদণ্ডের বাইরে ছিলেন না। সমস্ত জীবন সকলের উপকার 
করেও শেষজীবনে অস্থরের অন্তরে নির্বালিতের বেদনাবহন করে তার জীবন কেটেছে। সে নির্বাসন তার 
চরিত্রগত হ্বাতস্োর স্বাভাবিক পরিণতি । আশ্চর্য, তরু কখনো তিনি কোনো! অন্তাত্বকারীরই অকলাদ 
কামনা করতে পারেন নি। সবগুশাশ্রিত হবাক্পের দরাবৃত্তি বাহুঘকে কতখানি ঘেবনহিনায় দীপ্ত করে 
তোলে বিচ্ছাসাগরের ডীবনসাধনা সেই সতোর প্রতির্ূপ । 

আজকের দ্বিলের বুদ্ধিন্ধীবীরা বাংলার নবজাগরণকে সংশদ্বিত দুটিতে দেখতে চান। অনেকেরই 
ধারণা, পাশ্টাত্যপ্রভ।বিত এ জাগরণ সনাজের এক বণ্ডিত অংশকে সাষদ্িকড!বে আলোকিত করলেও 
সমগ্র তীর চিত্তের দিক থেকে এ জাগরণের তাঁৎপর্ধ অতি সামান্ত | উত্তরে বলা খায়, কোনো 
দেশের চিত্তদ্াগতপই আশ্তলভ) ইতিহাসের পরিণতি নন্, বিশেষত, ভারতবর্ষের মতো! বহবিচিত্র জীবনাবর্তে 
সঙ্কুল বিপুল ওঁতিহমত্র দেশের ক্ষেত্রে তো নত্রই। উনবিংশ শতাব্দীর নবদাগরণ আসাদের ভবিষ্কৎ 
জাগরণের হুচলা মাত্র এবং সে স্থচনাও ঘটেছিল পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ ভারতবর্ষের পটভূনিকান্র । 
কিন্তু সব দেশে ও সনাজেই এক নৃতন সভ্যতার জাগরণ কি সমাজের শ্রেষ্ঠ মনীষার অন্থাদয়েই সুচিত হ্য় 
না? রাষদোহন থেকে রবীশ্ররনাথ অবধি ব্যাপ্ত উনবিংশ বিংশ শতান্বীর ইতিহাসে আর সবাইকে বা 
দিলেও জস্ততঃ একটি অনন্ত মানুষ তো দেখা দিয়েছিলেন ধার প্রেম তিতিক্ষা। সংগ্রাম ও আত্মে।তলর্গে 
আমরা হসুন্থবের এক শ্রেষ্ঠ আদর্শকে পেছছেছিলাম, আর জেলেছিলাৰ জীবললংগ্রামে শ্রেষ্ঠ বীরের বিজ্য়- 
তিলক ভারই ললাটে উদ্ভাসিত হয়, যিনি সন্ধলে অবিচল, বঞনাহ্গ জক্ষেপহীল, বেদনার অন্তর, সেইসঙ্গে 
সানন্দে এই খুলিবাটির নিতাপরিচন্বের পৃথিবীর সব বোঝা, সব দাত্বিত্ব বহনে অগ্রসর । এমন একটি 
“সাম্যের আাবিভাবই ডারতের অন্তর্লোকে মহা জাগরণের ক্রবসংকেত। 


প্রণবরপ্রল ঘোষ 
সহায়ক এন্বসুচী 
বিষেকচূড়াষপি : শতক্ষরাচার্ষ ব্বামী বিবেকানন্দের বাদী ও রচনা, ২৪ খণ্ড 
চার্পুজা : রবীব্রনাণ ঘা ও রচনার ভুমিকা: অ. ১ঘ খণ্ড: ভগিনী নিবেধিত! 
চরিতককখা : রাবেকরহন্ঘর ্রিব্নৌ প্রযাককতগাূত, ২ ভাস ও শর তাগ 
বিস্তালাস্বর : চশ্তচরদ হশ্যোলাহ্যায় হুক উপনিন্দ 
বিস্যালোগর : বিষারীলাল সরকার সাহা ; বিবিষ প্রহন্ত : যন্তিষচজ 


বিরাশাগর-জীযন-চরিত : শদ্ূচকর হিারছ্থ বিন্যাসাগর-রচলা-সন্থার : ভূমিক! : হহিমখ্নাখ বিস্ট 
পুরাতন প্রসঙ্গ: বিপিনবিহায়ী অপ্ত ৰিস্তালাগর-শুসঙ্গ : পরীহেজেনাশ বজ্জ্যাপাত্যান : তিক হ্রদ শাহী 


ম্মরণ : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
বিদ্াসাগর-প্রতিভা : একটি অনালোচিত দিক 


*যধন পীড়া একই প্রকারের, তখন বড়লোক ও দরিতর ব্যক্তি নিধিশেহে এক প্রকারই 'উত্ধ হওয়া! উচিত”_ 
বলেছিলেন বিদ্যাসাগর» | কুইনাইন ছুগৃলা হওয়া ভাক্তার পঙ্গানারাত্ণ মিত্র দরিত্রদের শিংকোলা বাবছার 
করবার প্রস্তাব করলে এ কথা বলেছিলেন তিনি । ভার এই উক্তিটি থেকে একদিকে যেমন দরিত্রের প্রতি 
তার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পরিচন্ছ পাওয্া বায, অপরদিকে তেননি পরিচন্থ নেলে সত্যিকারের একটি 
যুক্ষিনিষ্ঠ ও বিজ্ঞান-সচেতন মনের | যতদূর জানি, বিপ্তাসাগর-প্রতিভার এই শেষোক্ত দিকটি সন্ধে 
উল্লেবধোগ্য কোনো আলোচনা আজও অবধি হত নি। কী বাল্যবিবাহ ব! বহুবিবাহ প্রথা রোগে, 
আবায় কী বিধবাবিবাহ চালু করার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর যে কুসংস্কারমুক্ত প্রগতিশীল দৃহি ভক্ষির পরিচন্ 
দিক্পেছিলেন, তা মূলে ছিল এই বিজ্ঞান-সচেতন মন। উদাহরণ হিসেবে বলা যাগ্ন, “বালাবিবাহের 
দৌধ? (১৮৫* ) শর্ধক প্রবন্ধে তিলি লিখছেন, 
অপ্রমত্ত শন্বীরতত্বাভিজ্ঞ বিজ্ঞ ভিবর্গেরা কছিয়াছেন, জনতীত শৈশবঙ্ান্নাপতিসম্পর্কে যে 
সন্তানের উৎপত্তি হয়, তাছার গর্ভবাপেই প্রায় বিপত্তি ঘটে, বদি প্রাণবিশিষ্ট হইত্রা কমি হস, 
তাহাকে আর ধাত্রীর অন্ধশব্যাশারী হইতে না হইস্থা অনতি-বিলঙ্েই ভৃতধাত্ীর গ্রাস হইতে হয়। 
কথকিৎ, যদি জনকজননীর ভাগাবলে সেই বালক লোকসংখ্যার অন্ধ বৃদ্ধ করিতে সনর্থ হ্গ, কিন্তু 
স্বভাবতঃ শরীরের দৌর্বল্য ও সর্বদা পীড়ার প্রাবলাপ্রযুক সংসারযাত্রার অফিকিংফর পাত্র হইকা 
অল্পকালমধোই পরত্র প্রশ্থিত হয়। স্থতরাং যে সন্ভানোৎপত্তিষ্লনিষিত দাম্পত্য স্বন্ধের নির্বনধ 
হইয়াছে, বালাপরিণয় দ্বারা সেই ফলের এই প্রকার বিড়ম্বন! সঙ্ঘটন হইস্থা থাকে। 


চি 
সমাজ-সংক্কারের ক্ষেত্রেই শুধু নয়, শিক্ষার ক্ষেত্রেও বিস্াসাগর ছিলেন বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারল! সম্প্রসারণের 
অমুরাসী। সংস্কৃত কলেজ পুনগঠিনে তৎকালীন কাউন্সিল অব. এডুকেশন-এর সেক্রেটারী এফ, ক্ষে, মৌবাট 
“এর কাছে তিনি থে রিপোর্ট" পাঠিয়েছিলেন তা’তে তার এই বিজ্ঞানাহুরাগের পিচ পাওয়া বায়। 

ওঁ রিপোর্টে তিনি লিখেছিলেন, সংস্কৃত কলেছের ছাত্ররা লীলাবতী ও বীঞ্গগনিত পাঠ করে। ছুটি 
এক্বই সংক্ষিপ্র, শৃথ্খলাহীন এবং অত্যান্ত কঠিন করে লেখা। ইংলও প্রচলিত এধরণের গ্রন্থের সঙ্গে এদের 
কোনো মিল নেই | অথচ এদের পড়তে ছাত্রদের সমস্থ লাগে দীর্ঘ চার বংলর। তাই অবিলম্বে এই 
পাঠ্যস্থচীর পরিবর্তন দরকার। পাশ্চাত্য লেখকদের গ্রন্থ থেকে জন্ক বীজগণিত ও জ্যামিতির বিষত্রবস্ত 
সংগ্রহ কর! উচিত। ছার্শেল প্রমুখ মনীবীদের জোতিবিজ্ঞান বিধক খ্স্থ বাংলার অনুবাদ করে পাঠ্য 
ফরা প্রত্নোজন। 

অবস্ত পাঠ্যস্চীতে বিজ্রানবিবঙ্গের গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্যাসাগর অনেক আগে থেকেই ভাবতে শুরু 
করেছিলেন। ১৮৪৬ রানের এপ্রিল মাসে তিনি যখন সংস্কৃত কলেছের জা সিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী নিযুক্ত 
হস, তখন নিদ্ু ছিল, অলঙ্কার-শ্রেণীর ছাত্ররা লীলাবতী ও বীদগণিত পড়বে, কিন্তু সাহিতাস্রেণীর ছাদে 
5 দি্াসাগীহনচরিত ও ভরমনিয়াশ, পুচ বসার: 'খাতনাবত্থা' হা । 
৭. ১৮৫০ উ্টান্ের ১০৯ ডিসেম্বর তারিখে লেখ! 

bY 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৭৭ 


কেউই অঙ্ক শিষবার জন্তে দ্যোতিবের শ্রেণীতে হাবে না। দলে, সাহিত্াশ্রেণীর ছাত্ররা প্রায়ই অঙ্কে 
৫ফল করত । 

শিক্ষার এই কটি দূর করার জন্তে বিদ্যাসাগর সাহিতাশ্রেণীর ছাত্রদের অন্ধ শেবাবার ব্যবস্থা করেন এবং 
জোর দেন প্রধানত; পাশ্চাত্য শিঞ্াপন্ধতির উপর। কারণ, তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, প্রাচ্য ও 
পাশ্চাতা বিজ্ঞানগ্র্থ একই সঙ্গে পাঠ্য রেখে এদের মধ্যে যথার্থ মিল দেখালো! সব সমস্ব সম্ভব হবে না। 
আর, এমনকি সম্ভব যদি হ্বও তো ভারতের তখাকধিত ‘জ্ঞানী'রা উহ্ৃত পাশ্চাতা বিজ্ঞানকে গ্রহণে 
কিছুতেই রাগী হবেন লা। কারণ, তারা! দীর্ঘদিন সঞ্চিত কুসংস্কারে আচ্ছল্প। তাঁদের ধারণা, এদেশের 
শাহ্রপ্রণেতারা সতাত্র্া বি ছিলেন । অতএব তারা বা-কিছু লিবেছেন তাই সতা, ভ্রান্ত । 

বিশ্যাসাগর বললেন, খবিভত্ত এই অন্ধ ‘জানী'দের প্রভাব থেকে দেশকে মুক্ত করার একমাত্র পথ সারা 
দেশ ছুড়ে নতুন যুগের শিক্ষার আলোক বিকীর্ণ করা» জনসাধারণকে শিক্ষার স্থযোগ দেওগ্রা এবং উপযুক্ত 
পাঠাপুস্তক রচনা করে একদল যোগ্য শিক্ষক গড়ে তোলা । 

শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে একপ প্রগতিশীল মনোভাব ছিল বলেই বিষ্ছাসাগর কলকাতায় মেডিকেল কলে” 
স্থাপনে স্বখী হয়েছিলেন । এ-সম্পর্কে 'বাঙ্গালার ইতিহাস'এ (১৮৪৮ ) তিনি লিখছেন*__. 

লার্ড উইলিঙ্গম বেষ্টিন্ক দেশ লৌকদিগকে রুরোপীর় চিকিংসাবিদ্বা শিখীইবার নিমিত্ত, 

কলিকাতায়, মেডিকেল কলেজ নামক বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়া, দেশের সাতিপক্স মঙ্গলবিধান 

করিক্বাছেন। চিকিৎসা বিষয়ে নিপুণ হইবার নিমিত্ত, ছাত্রদ্িগের যে যে বিস্তার শিক্ষ। আবশ্তক, লে 

সুরের পৃথক পৃথক অধ্যাপক নিযুক্ত ছইলেন। 

বিস্তাসাগরের চেষ্টাহ্ন বহ দরিদ্র ছেলে মেডিকেল কলেজে পড়বার হুযৌগ পেত। ছেলেদের তিনি 
দির বাড়িতে রেখে পড়াতেন। এসম্পর্কে শর্চঙ্র বিচারর লিখছেন, "কয়েক বংলরের মধ্যে বীরসিংই 
বিদ্ভালঙ্ছের শতাধিক ছাত্র মেডিকেল কলেজে অধ্যদ্থন করে ।** 

ভায়তবধীয় হিজ্ঞান-সভ!* স্থাপলেও বিস্কাসাপরের অবদান উল্লেখষোগা । ১৮৭৬ ছীটান্ের ১৬ই 
জাস্্বারী ডাক্তার মহেজলাল সরকারের নেতৃত্বে এই সভা স্থাপিত হয়। জ্রানবিজ্ঞানের প্রলারফমে 
বিছালাগর এই প্রতিষ্ঠানকে ১***১ দিয়েছিলেন।* 


শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে বি্যাসাগয়ের এই বে বিজ্ঞানাহ্থরাগ, এর পিছনে ছিল তার দীর্থকালের 
প্রস্থতি। ইংরেছী অঙ্ক শিখবেন বলে তরুণ বয়সে তিনি শোভাবাজার বাড়িতে আনন্বকৃষ্ণ বহু, অদ্বতলাল 
মিত্র ও শ্নাখ ঘোষের” কাছে যেতেন | এ রাজবাড়িতেই অঙ্ষপুমার দতের সঙ্গে তার যোগাযোগ । 


৩ ১৮০ ইস্টান্দের ২-শে ফেব্রুয়ারী দেডিকেল কলেজ প্রতিরিতত হঃ়। 

॥ বিদ্যাসাগর রচনাবলী, শ্রথদ খণ্ড, দ্বিতীয় মূত্রণ ; পৃ ১৮৯। 

* ৰিপ্ঠালাগর-জীবনচ'বত ও ভ্রমনিরাস, শত্চত্র বিড়াযত়ে। 'চ্যকরি' অধ্যার ব্টবা। 

৬: বস্সদ্শন, ১২৭৯ ভায। 

* না সা লা 

= অনুতলাল ছিতর শোতাবাকারের রাজ! রাঘাকান্ত দেবের অহ্যম জাবাতা, ঘোষ কনিষ্ঠ জামাতা এৰ: আনন 
দীহি। এয়া সকলেই হিন্‌ কলেকে পড়ে ইররেগ্রীতে লুপত্তিত হয। bs 


ম্মরণ : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


অক্ষছ্বারু তথন তত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক! বিশ্যানাগর ও বক্ষত্ববাবু ভির ভিন্ন সময়ে ইংরেদী 
ও শন্ক চর্চা করবেন বলে শোভাবাজার রাজবাড়িতে যেতেন। ছাদে বসে খড়ি দিচ্ছে অঙ্ক কবতেন গা? 
জ্যামিতি-চর্চা করতেন। কিন্তু কারও সঙ্গে কারও দেব! হত না। 

একদিন, ঠিক দেখা ন! হলেও অন্তু একটা যোগাযোগ ঘটে গেল গুদের মধ্যে । আড়ালে থেকে 
উভঙ্গে উভয়কে জানবার স্থযোগ পেলেন। 

বিগ্ভালাগর আনন্ববারুর বাড়িতে বলে আছেন | এমন সময়ে অক্ষত্ববাবূর একটা লেখা এল। 
প্রায়ই আসত এমন । অক্ষত্ববাবুর নিজের লেখাই শুধু নয়, তববোধিনীর অন্তান্ত 'অলেকের লেখাও আালন্দরৃষ্ণ 
প্রমূখ বিদদ্ধজনেরা সংশোধন করে দিতেন । 

'আনন্দবাবু অক্ষত্ুকুমারের লেখাটা বিদ্যাসাগরকে পড়ে শোনালেন। বিশ্যানাগর লেখ! গুনে খুশি 
হলেন খুবই, কিছু কিছু সনালোচনাও করলেন । লেখাটি ভাঙ্গগান্স জায়গাত্ব যে অহুবাদগন্থী ও ইংরেজী 
ভাবে দুষ্ট তা উল্লেখ করতে ছাড়লেন লা। আনন্ববাবুর দিক থেকে অনুরোধ এল তখন, লেখাটা 
সংশোধন করে নিতে হবে । 

শোনা বায়, বিচ্াসাগর সংশোধন করেছিলেন । এই একবারই শুধু নন, আরও বহুবার | অক্ষত্নকুম।র 
সেইসব সংশোধন দেখে খুশি হতেন। কিন্ত লোক মারকত প্রবন্ধ বাতাত্বাত কত বলে বিদ্যালাগরকে 
তখনও তিনি ঠিক জানতেন লা । একদিন কৌতৃহলবশে তিনি আনন্দবাবুর বাড়িতে এলেন এবং সেইদিনই 
বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ-পরিচত্র হল। এই পরিচক্নের পর থেকে অক্ষযকৃমারের অধিকাংশ লেখাই 
বিদ্ভাসাগর সংশোধন করে দিতেন।৯ 

জর্জ কু্ব-এর “কন্স্টিটিউশন অব ম্যান’ অবলম্বনে লেখা অক্ষত্ববীবুর *বাহ্বস্তর সহিত নানব্রককতির 
লন্বন্ধ বিচার’ নামক বইটির আগাগোড়া বিদ্যাসাগর দেখে দিত্রেছিলেন। এ ছাড়া, বহু দুর বিদেশ: শব্দের 
বাংলা পরিভাষ! করার ব্যাপারে অক্ষন্রবাবুকে প্রভৃত সাহায্য করেছিলেন তিনি। 

দীর্ঘদিন ধরে বিজ্ঞানবিদ্ভার সঙ্গে লংযোগ ছিল বলেই এ কাজ কর! তার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। গ্ভার- 
শান্তর শ্রেন্টাতে পড়বার সমন্প তিনি 'ভুগোৌলধগোলবর্ণনম্*»* নামে একটি স্থত্র সংস্কৃত এস্থ রচনা করেন। 

গ্রন্থটি রচনায় সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে। মিষ্ু্ নামে এক লিবিলিয়ান একবার প্রস্তাব করলেন, 
পুরাণ, হুধসদ্ধান্ত ও ইর্রোরোপীর মতের অনা গোল ও জ্যোতিহিজঞান বিহত্রে যে ছাত্রের লেখা শ্লোক 
সবোৎ্কষ্ট হবে, তিনি তাকে এক শত টাকা পুরস্কার দেবেন। বিশ্াসাগর ও তার কম্বেক জন সহপাঠী লোব- 
রচনায় উদ্ভোগী হল এবং শেষ পর্যন্ত বিচ্ধালাগরই পুরস্কার লাভ করেন। 

'্কুগ্গোলধগোলবর্ণনম্'এ প্রাচা ও পাশ্চাতা উভন্থ বিভ্ঞানেই বিস্যাসাগরের স্পষ্ট ও পরিজ চিন্তাধারার 
পরিচয় পাওয়া বার। 


বিস্তাসাগরের বিজানচিন্তার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন ছড়িয়ে আছে "দীবনচরিত' (১৮৪৯) ও 'বোধোদর' 
(১৮৫১) খ্রনদ্ধয়ে | 
"> বিদ্তানাগর, নাগর, বিহারীলাল সরকার । 

“কুণোলখগোলবৰ্দনস্‌' বিস্তাসাগন্ের মৃতার পর ১২৯৯ সালে প্রখহ প্রকাশিত হয়। 


১৩২ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৭৭ 


“জীবনচরিত’ তিনি লিখেছিলেন চেম্বার্সর ‘Exemplary Biography’ অবল্বলে। তার বিশ্বাস 
ছিল, মহাপুকষকের জীবনী বাংলা ভাবা অন্ুহাদিত হলে ছাত্রদের উপকার হবে। কিন্ত সমগ্নাভাব এবং 
আরও নানা কারণে ই বইটির সবটুকু তিনি অনুবাদ করতে পারেন নি; মোট লগ্ন আন মনীঘীর 
জীবনী অঙগুধাদ করেছিলেন। এ লব মনীষার মধ্যে কোপার্সিকাপ, গ্যালিলিও, নিউটন, হর্শেল প্রদূধ 
বিশ্ববন্দিত বিজ্ঞালীরা আছেন) 

“জীবনচট়িত' লিখবার সমস্থ উপযুক্ত পরিভীবার অভাবে বিদ্যাসাগরকে অস্থবিধান্র পড়তে হয! 
প্ৰয়োজনবোধে সংস্থত শব্দ প্রয়োগ করে এবং বহু নূতন নৃতন শব্দ সংকলন ফরে পরিভাষা তিনি নিজেই গঠন 
করলেন। 'জীবনচরিত'এ ব্যবহৃত করেকটি পরিডাবা হল-_ অস্থিত পাটীগণিত (Arithmetic of 
Infinites\, কক্ষ (9০10, গ্রহনীহারিকা (Planctary Nebulae), ছাতাপথ (1৮) এ), জলোচ্ছ্বাস 
(Tide), দূরবীক্ষণ ([']5০০P৫), উপগ্ৰহ (54%21116),স্থিতিস্থাপক (1855016)) ইত্যাদি । 

পরিভাষার ব্যবছারেই শুধু নয়, গ্রন্থটির রচনারীতিতেও বৈশিষ্া রয়েছে। এর ডাষা এত প্রাঞ্জল বে 
অস্থবাদ বলে ধর! বার না । বলে হত, আক্ষরিক অনুবাদ না করে ভাব ও ভাষার দিকে লক্ষ রেখে অনুবাদ 
করাতেই চরিতকাহিনীগুলি এত বধেপাঠা হত্রেছে। 

বইটি খুব জনপ্রিয় হরেছিল। ছয় মাসের নখ প্রথম সংস্করণ নিংশেধিত হয়। কিস্ক তংকালীন 
রক্ষদীল সমাজের অনেকেই ্রন্থটি সম্বন্ধে বিজ্প ষস্তবা করেছেন। বিহারীলাল সরকার লিখেছিলেন? 

জীবনচরিতের বিবন্বীতৃত চরিত্র পাঠে ধারণ! জন্মে, তাহারাই মহক্ের আদর্শ, স্বতর।ং তাহাদের 
অক্লান্ত আচার, বাবহার, শিক্ষ দীক্ষা প্রভৃতিও অহুকরণীগ্র। কাজেই লেই সকলের অহৃকরপেই 
প্রবৃত্তি সহজে ধাবিত হয়। মনে হয়, এই সকলের অহকরণেই সেইস্তপ আদর্শে উপস্থিত হও! যাত । 
সত্য সত্য সে সব কিছু আর হিন্ু-সস্ানের শিক্ষণীয় বা অস্থকরপ্টস নহে। হিন্মুর তাহাতেই 
অধঃপতন | 
আসলে এই ধরণের গরশ্-রচনার মধ্য দিয়ে জাতীর উত্থানের পথকেই প্রশস্ত করার চেষ্টা করছিলেন 
বিদ্যাসাগর | কারণ, তার আগে বাংল! ভাষায় এমন উৎকৃষ্ট দীবনচরিত কেউ সংকলন বা অস্থবাদ 
করেন শি। এপ্রলঙ্গে বিস্বালাগর-হনুছ শস্ুচজ বিদ্তারর লিখেছেন,১৭ 
অগ্রজ মহাশয়ের সুন্দর অহুবা ও ললিত রচলাপ্রণালী দর্শনে, সকলে অপরিলীম আনন্দলাড 
করিয়াছিলেন। স্থতরাং তিনি সাধারণের নিকট অদ্বিতীর লেখক বলিয়া! প্রশংসাভাজন হুইয়াছিলেন। 
ইতিপূর্বে লাধুভাহা্ ইংরেজী পুস্তকের এপ অন্থবাদ করিতে কেউ সক্ষম হল নাই । 

এই গ্রন্থের অন্তত বৈশিষ্টা এই যে, রচনাকে সহজ করতে গিঙ্গে বিস্যাস্গয় এখানে তথ্যের অবথা 
কাটছাট করেল নি। বিবত্বস্তর গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে মূল গ্রন্থের ভাঁবাহ্পরদ করেছেন) ফলে, 
রচলা একদিকে যেমন প্রাঞ্জল, অপরদিকে তেমনি তথানির্ভর হতে পেরেছে । 

'জীবনচদ্দিত'এর কিছুদিন পর 'বোধোদর' প্রকাশিত চয়। পাঠাপুস্তক ছিলেবে এটি মংকলিত 
ছয়েছিল। পণ্ডিত ননমোহন তর্কালক্কার প্রণীত শিশ্তশিক্ষা ১ম ২শ্ন ও ওর ভাগ পড়ে ছাত্রছাত্রীর) এ বইটি 
১১ কিন্তাদাগ পূ ২৫২) 

৯২. ৰিদ্াসাগা৷ জীবনচরিত ও অমনিরান, শশুর বিদ্যার) ‘চাকরি অধ্যায় জষ্ট্য। 


শ্মরণ : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভালাগর ১৩৩ 


পড়বে, এউন্দেশ্রেই এর নামকরণ কর! হক্েছিল শিশুশিক্ষা চতুর্থ ভাগ । চেস্বালএর ‘Rudiments of 
Kn০wlede’ অবলম্বনে বোধোদয় লেখ! | অন্কান্ত আরও অনেক বিবন্ছের সঙ্গে শাযীরবি্ছা, গনিত, 
পদার্থ, রসান্্ন এবং প্রানিবিস্থা, নিক্গে বহ মনোজ্ঞ আলোচনা এতে আছে । রচনা যাতে কঠিন না হয়, 
বা'তে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও বইটি পড়ে সহজেই বুঝতে পাবে, সেন্তে বিন্ঞানের টেক্নিকালিটিকে 
এবালে সয়ে পরিহার করা হয়েছে। 

“বোধোদর’ অতি অল্প সনয়ের মধ্যেই খুব অলপ্রিক্স হয় কিন্তু কট_ক্রি** করতে এবারেও কেউ কেউ 
ছাড়েন নি। বিহারীলাল সরকার মন্তব্য করেছিলেন,** বৌধোদন্র হিন্দুসন্ম(লেহ সবাক পাঁঠোপযোগী 
লহে। বোধোনযে বুদ্ধির অনেক স্থলে বিকৃতি ঘটিবারই সম্ভাবনা । 


বিজ্ঞানভিত্তিক বাংলা রচনাতেই শুধু নব, বিজ্ঞাননির্ভর সংস্কৃত দার্শনিক রচনা সংকললেও বিশ্যালাগয় 
কুতিত্ব প্রদর্শন করেল। দাধবাচার্ধের ‘সর্বদর্শনলংগ্রহঃ' তারই সম্পাদনাস্থ কলকাতার এশিরাটিক লোসাইটি 
থেকে প্রকাশিত হছ ১৮৫৮ খ্রষ্টান্ছে। 

মাধবাচার্ধ ছিলেন মধ্যযুগের ভারতসাধনার পথিরুৎ | বেছে তার পাণ্ডিত্য ছিল অলাধারণ । 
সর্বদর্শনসং গ্রহে ভারতীয় দর্শনের লব-ক'টি ধারা! সন্বদ্ধেই তিনি আলোচনা করেছেন 

এই মূলাবান প্রাচীন গস্থটিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগর এপিরাটিক 
সোসাইটির কাছে প্রস্তাব করলেন নতুন করে এটিকে প্রকাশ করবার ন্তে। প্রস্তাব গৃহীত ছল। 
ফলকাতার দুইটি এবং বারাপসীর তিনটি পাঁুলিপির সাহায্য সর্বদর্শনলংগ্রহঃ লঘত্ে সম্পাদন! করলেন 
বিগ্ভাসাগর। এ ছাড়া, লোসন-সংকলিত ও পিয়ার্স-অনুবাদিত 'পদ্বাবলী'১৭ গ্স্থটির দ্বিতীঘ্র সংস্করণ 
(১৮৫২) প্রকাশের সময তবাবধায়ক হিসেবে কাদ্গ করেন তিনি, চন্ত্রকান্ত পর্মাকে 'গনিতাঙ্কুর 
(লংবৎ ১৯১৬ ) এবং প্রসৱকুমার সর্বাধিক রীকে ‘বীজগণিত’ লেখার পরামর্শ দেল। 

প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য, বাংলায় পাশ্চাত্য পন্ধতিতে প্রথম বীজগণিত প্রসন্নকুমার লেখেন। বীন্গগণিত 
১ম ও বয্ন ভাগ প্রকাশিত হস যথাক্রমে ১৯১৬ ও ১৯১৭ খ্রষ্টানদে । 


বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 


০. 'ৰোৰোধয এর অনসতি সম্পর্কে কঠোর বন্তব্য অকাশিত হ ১২৯১ সালের ১৬ই তারিখের হো মধ্য 'ববালীতে। 
১৯ বিদ্ঞানাগর। 
৯৫ প্রথহ প্রকাশ--১৮২৮ উষ্টান্থ। এতে জীবজস্ক নিছে লেখা প্রান সব ক'টি এসমই সতের মতে ন্খলাধ্য। 


শতবাধিক স্মরণ 
বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


উনত্রিশ বছর মাত্র ধার পরমানু, তার জন্সশভবাধিকী পালন উপলক্ষ্যে অলক্ষিত শন্্ম পরিহাসের কথাই 
মলে হন সর্বাগ্রে । তবে এ অহুষ্ঠান তো আক্ষরিক নন, স্বাক্ষরিক | এক নি:সেংশর্ সাহিতাপ্রতিভার 
স্ধ স্বতি ও স্বীরতি-_ যার পরিপতির সম্ভাবনা পূর্ণতা পেল না| 'বলু'র অকালমত্যুতে রবীন্ুলাখ হে 
শোক পেয়েছিলেন, সে শুধু নিকট-আস্তীয্লের বি-ক্বাগবাধাই নহ! তার সঙ্গে জড়িত ছিল এক নিশ্চিত 
প্রতিভার শোচলীর় অস্থিৰে অপুরণীর ক্ষতির জন্তু গভীর বেদলা-বোধ। কবি তার শ্রেছ ও মালস শিল্প 
অবোগা পাতে অর্পন করেন নি। 

বর্তমান কালে বলেন্ত্রনাখের সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা, তার রচনার মূল! কি ভাবে কি পরিমাণে নিরপিত 
হবে, ভা ঠিক বলা বাক্স না। কারণ যে শ্বভাব তার দেখা বাইরের গং ও মলোজগৎকে আচ্ছন্ন করে 
ছিল এবং যে বিশে দৃ্িতঙ্কীতে তিনি শিল্প ও প্রাকৃত সৌন্দর্বকে দেখেছিলেন, হন্বতো তার অন্ত রকম ব্যাথা! 
হতে পারে । তবে বলেহ্ুলাখের প্রতিভা থে ধরনের হোক, তার একটা বিশেষ তি রয়েছে । হ্ৃতরাং 
ভার সাহিতা-হানন ও প্রচেষ্টার স্বন্থপ বুঝতে ছলে দু একটি কথা মলে রাখা প্রয়োজন । এমন একটি 
বিশিষ্ট পরিবারে জন্মে তিনি শিল্প কাব্য সহিত্যের চর্চা করে গেছেন যে তার প্রশ্থাসকে পরিবেশ থেকে 
বিচ্চিত্ করে দেবা সম্ভব নয়। পারিবারিক শিক্ষা দীক্ষা ও রবীন্্-প্রভাব তার মানসনগুলকে ঘিরে আছে 
একটি আবেষ্টনীর মতন। অতএব এই রকম সনিদিঃ সংসার-পরিবেশ ও হুপরিচ্ছর সংস্কৃতির জাবহাওয়ার 
মধো বলেন্মনাথের বে ধরনের লাহিতাকর্ম ও ভাবনা তৈরী হয়েছিল, তাই হওয়া স্বাভাবিক । 

আর-একটি কথা এই, যে নন্দনচর্চা বে সহজ রপসোন্দধ-বোধ বলেজ্জনাথের স্বভাবগুণ ব! দ্বধর্ম, সেই 
ভাবের প্রবণতা এবং মনোধর্ম ব্য়াতে পারে মবস্বর-কুঞ্জনেই | সংস্কৃত ভাষার যে দীর্ঘ অবকাশপ্রস্থত 
ঘীরনন্থবর মন্দাক্রান্তা গতির কথা রবীজ্ছনাথ উল্লেখ করেছেন কাদদ্বরী-প্রসঙ্গে, সেই রসাস্রিত পস্তাস এবং 
নিরহ্থূশ অবসহরত্তিনী দৃিকে তিলি উজ্দ্রীবিত করে রেখেছেন তার ‘প্রাচীন সাহিত্য’ ও ‘গল্পগুচ্ছ' রচনার । 
এরই আভাস যেন পরিস্ছুট হয়েছে বলেজ্ঞনাথের ‘চিত্র ও কাব)' গ্রশ্বে এবং 'ক্ষণিক শৃক্ততা'র মতো 
একাধিক প্রবন্ধে । 

এই অবকাশ-লালিত উপভোগ-ৃষ্টিকে আভিজাত্যের লক্ষণ বা ভাববিলাস যা'ই বল! হোক, সেটাও 
শিল্প ও সাধনার বস্ধ। ববীজ্রসাথ ও বলেহ্নাখ দু'জনেই নাহিত্য রচনা করেছেন অবলরের অমুক্ল 
পরিবেশে, এ বথা স্বীকার করেও বলা বার নিশ্চরই বে তারা জানতেন, সাহিত্য শুবু একট! বিলাসের সামগ্রী 
নয়, মনোরুজ্নের উপকরণ মাজ্রও লয়। ভাবাশৈলীর গঠনে, বিশ্তাসে কতখানি বংহম-লাধনা ও সামন্ত 
জ্ঞানের দরকার হয়, একটি স্বাভাবিক অথচ সস্ত্ত সৌন্দর্যের অবতারণা করতে হলে কতটা কলাকুশল হতে 
হয়, সেটা রবীশ্রনাধ তো। বটেই, বলেজ্রনাথও অতি বরে ও পরিশ্রমে প্রমাণ করে গেছেল। প্রভেদ এই যে 
রবীজ্বনাধের অনুভব উপলন্তি আরও লুক গভীর, শবাহী ভাষার বাছনে তিনি এমন একটি দৃষটিস্তরে উত্তীর্ণ 
হয়েছিলেন যেঘানে শব্ষের চেয়ে ভাবের এক্স্যহ্াতি আরও মহৎ, বাঁক্যের মাধ্যমে অথচ বাক্যের 


শতবাধিক স্মরণ : বলেম্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৫ 


চেয়ে সত্য বড়। আর বলেজ্রনাথ হচ্ছেন এক সচেতন শিল্পী । প্ররুত কারুশিল্পীর নতই শব্বওলিহ 
ওজন বুঝে বাবহার করেছেন, শব্দের বর্ণ স্থবমা ও অস্থশিহিত ধ্বনিকে ছুটিতে তুলে ভাবার অঙ্গ-সৌষ্গব 
নির্মাপ করেছেন। 

তাই তিনি কেবল ‘শ্রাবণী’ আর “ঘাধবিকাঁ*র কবি নন, গশ্ছরচন/তেই ভার সমদিক ও সতঃকার কৃতিত্ব । 
সেখানে তিনি এক বিশেষ ধরণের ছন্দ ও ঝংকার আমদ্ধালি করেছিলেন সেই ঝংকার ও বাঙন্রত্ব বাত 
পড়ায় শেষে শুধু কানেই বাছে লা, একটি দুর্লভ স্ৃতি হঞ্গে রলাহ্ছাদের ঘরে ওম! হন্গে ধাকে। বহুকাল পরে 
এখনও মনে ছন্ন, এমন মিষ্ট হাত শুধু তারই চর যিনি ভন্সেছিলেন কবিহনগ্ন লিয়ে, ঘিলি কাবোর প্রলাদ্ত 
যেন অবলীলাঞ্গ ছিটিয়ে দিয়েছিলেন ভার সমস্ত রনাঙ্গ। আন্াসের অন্তিতব-চিহ্ন তাই চেখে পড়ে লা; 
কবিকর্ম আর [িপিকৌশল বিযয়বস্থকেও রসে নিষিক্ত করে তোলে। ভাবাগঠনের এক্রিক্সা এহন 
বেমালুম যে দ্বতঃ্ফূ্ত গরসঙ্গগুলি যেন চোখের সামনে সূর্ভ হয়ে ওঠে। 

এই শ্বম সময়ের মধো বলেস্্রনথ কেনন করে ভাতা নিয়ে পরীক্ষা-শ্ররগুলি পেরিঙগে পুরোপুরি আর্টিস্ট 
হয়ে উঠলেন, এটা ভাবলে বিশ্মিত হতে হত্ন । বছ্চিনচজ্ঞ নধ্যাযু ; রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী ও অবনীন্দ্রনাথ 
মোটামুটি দীর্থাযু। স্টাইল গড়ে তোলার জন্ত, বথেষ্ট সম তারা পেক্েছিলেন। বিশ্ব মৃত্যুর আগে 
বলেন্রনাখের মাত্র তিনখানি বই প্রকাশিত হয়েছিল। অথচ এরথৰ প্রবন্ধের বইথানিতেই তিলি 
জাত-লিবিত্রের প্রমাপসহ আসরে নামলেন। ‘চিত্র ও কাকা, গ্রন্থের গগ্চরীতিতে এই প্রাণের পূর্ণতা 
দেখা যাক্স। এবানে একদিকে বেমন সংস্কৃত সাহিতোর রল-বিস্রেষণ, অপর দিকে তেমনি সংস্কৃত কাবোর 
মতই তার চিতরধ্িতা | এই ছুটি জিনিসের এমন অঙ্গাঙ্গি-নিলন সহজ ও সুলভ নন্ব। 

কবি কালিদাসের চিত্রাক্ষন-ক্ষমত! প্রসঙ্গে বলেঙ্ছনাথ অনেকটা নিজের ভাবা ৰিত্লেই দেখিত্রেছেন, বণ্ড 
খণ্ড চিত্ররচনাম্ব কালিদাসের কেমন আনন্দ, কত ন্পুণতা। আবার “উক্ত চরিতে'র আলোচনার 
বলেন্্রনখের ভাষাও দৃশ্যকীবোর অহুর্ূপ, করুণ-গস্তীর সৌন্দর্ধে সঙ্জীবিত। ভবন্ৃতির পরম অঙ্ছুরাক্র ছিলেন 
বলেম্্নাথ ৷ তাই হয্নতো ফালিদাসের সঙ্গে তুলনা করতে গিঙ্কে তিনি তেমন সমগ্র বিচারবোধের পরিচন্ 
দিতে পারেন নি, যেমনটি পেরেছিলেন বস্ধিম তার যুক্তিবাদী আলোচনার | বস্কিষের মননশীল বিতর্কম্পর্শী 
সমালোচলার ধারা বলেঙ্গনাথের নম্ব। তিনি হচ্ছেন মূলত: রস-সাছিত্যের ব্যাখ্যান-কার | তাই সংস্কৃত 
কাব্যসাহিতোর বর্ণন|ন্ন তিনি কোনও নতুন বা ক্র দিক্‌ নির্দেশ ফরেন নি। তার মৃধা কান্ধ মন্তব্য বা 
প্রতিপাদ্ত গঠন লগ্ন, তীক্ষ বিশ্লেষশও নয় | আআবেগ-স্পন্দিত মলোরস শব্দবিস্তাসে রসের কম্পলোক সরি 
ফরা। প্রচীন সাহিত্োর মধৃন্বাছকে মাধূর্ধমন্ডিত ভাবা ধরে রাখা এবং পাঠকের চোবে তারই মান্ধাুন 
বুলিয়ে দেওয়া । 

আধুনিক সমালোচকের দৃষ্টিতে এই ধরণের সহজ ভীবাবিষ্ট রূপ-উদ্ছাটন মনঃপূত হবার কথা নয়! 
মননপীল পাঠক-সমালোচক চাইবেন তখাভিত্তিক আলোচনা, ভবের সন্ধান, হৃক্তিনিষ্ঠ দৃি। এ ধরণের 
মানস বা মনীষা ববেম্্রনাথের ছিল না, তা স্বীকার করতে হবে। তার আলোচনার ধারাটি হচ্ছে ‘রানিং 
কষেপ্টারি'র মতো৷। তিনি যা! যা দেখেছেন, যে ভাবে বুঝেছেন, যেমন করে তার হৃদস্ব সাড়া দিক্বেছে, 
তেমনি কমে আপনার অভিজ্ঞ! এবং উপলন্ধিঝে রসভোগে তারিয়ে তারিয়ে যতটা লেখনী দ্বারা সাধ্য ও 
সম্ভব, ততটাই পাঠকের চিত্তে বহন করে দেওয়াই তীর বৃচনারীতির বৈশি্টা। বলেম্্রলাথের আলোচনা- 
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ভঙ্গী হল মর্মস্পর্শী ; সমালোচনার কাছে তিনি কিছু পরিমাণে মোহাবিষ্ট | তবে তিনি যে রসশ্রষ্টা, এ 
কথা নিঃসংশয়। এই দিক থেকে তার দৃতীর মধ্যে সমগ্রতা ও সংশ্লেষপের পরিচয় পাওয়া যার । তিনি যা 
দেখেন, তা পুরোপুরি দেখেন এবং খশু-চিত্রের মাধ্যমে তিনি এক অণ্ড সৌন্দর্হের পরিচিতি দেন। আপলার 
আনন্দাহৃভূতি আর দর্শক-পাঠকের উপভোগ, এ দুদের মধ্যে সেতু রচনা করেছে তার অপুর্ব ভাবার বন্ধনী । 

এই ভাবাকে বল! যায় কারুশিল্পীর ভাষা, ক্ূপাবোদ্ী শিল্পী যার গঠলে ও শংবোদনার পাঠক-ত্ৃদর়ের 
সঙ্গে ঘটকতার কাঙ্জ করেন। সংস্কৃত সাহিতোর চিত্ররচন! হোক 'অথবা উড়িস্টার দেবক্ষেত্র কিংবা দিল্লীর 
চিত্রশালিকাই ছোক, শ্রাবদের বারিধারা প্রসঙ্গে নিভৃত চিন্তা হোক অথবা কণারকের বিষাদগন্ভীর মহৎ 
সৌন্দর্যের অভিনূতি ছোক, এক সর্বম্প্শী দুটির কোমল-উদ্ছদল আলোর বিহরওলির মৌলিক প্রকৃতি, সম্পূর্ণ 
চরিত্র ঘেন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে । একটি ভাব-মেদুর রসমস্থর আবহস্থিতে বলেহ্ডনাথের সমকক্ষ কেউ 
নেই, একমাত্র তার গগরচনার আদর্শ রবীছনাথ ছাড়া । বলেঙ্ছনাথের “আযাটিচাড, অর্থাৎ মানসভঙ্গী, 
প্রাচীনকালের সাহিত্য-শ্রিম্কলার সত্রন্ধ উপসরণ আর ভাষার বলঙ্কিত গতিমাধর্ধ, এই তিনটির সমদ্বন্ন ঠাকে 
লিরিস্ট-এর পায়ে তুলে দিয়েছে] পুরাতন এঁভিহের অন্থস্টলনে এবং ব্যাখ্যায় বলেম্রনাথ প্রান 
সম্পূর্বভাবেই রবীশ্ুনাখের প্রবর্তিত ধারা গ্রহণ করেছেন? 

“চিত্র ও কাব্য’ বইখালির কথা একাধিকবার উল্লেখ করতে ছল এই কারণে যে, এইখান থেকেই বলেম্্- 
প্রতিভার যথার্থ বিকাশ দেখা গেল । এর পূর্বে তার কিশোর ও তরুণ বছ্ধলের যে লব রচনা, লেগুলি এক 
কম অস্পষ্ট । আবেগে শপন্দনে ভাবালুতান্ধ শিথিল । কিন্ত 'চিত্র ও কাব্য’ এন্থের প্রবন্ধগুলি ঘথন রচিত 
হয়, তখন তিনি বাইশ-তেইশ বছরের যুবক । ললিত শিল্পের প্রতি অনুরাগ, সংস্কৃত সাহিত্যে আসক্তি এবং 
নিদেকে উপযুক্ত মাধামে প্রকাশ করার আকুলতা তখন দান| বেঁধে এক সার্থক রূপ সন্ধান করছে। এই 
সময়ে বলেন্দ্রনাথের উপর রবীন্দ্রনাথের যে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছিল, তার স্বস্থ সাল-তারিখের 
প্রত্লোজন নেই, বাহক অথবা আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য-প্রমাণের দরকার করে লা। “‘ভারতী-সাধনা! পর্বের 
রবীন্দ্রনাথ তখন প্রো পরিণত শিল্পী । “মেঘদুত', 'নিশ্টথো, কিংবা “ক্কুধিত পাযাণ'-এর লেখকের 
বাগ্‌ বিন্তাসে যে যাদু, ত! বলেজ্ঞনাথের লেখায় বি আদর্শমোহ বিস্তার করে থাকে, তাতে অস্থাভাবিকদ্ 
নেই। “কশারক” 'কলবেদনা” অথবা 'গৃহকোণ' প্রবন্ধে যে মর্মারিত সৌন্দর্ধ এবং শুভ্রতা, তার তুলনার জন 
একমাত্র পিতৃবা-রচনার শরণাপন্ন হতে হত্ন। 

শেষ পাঁচ ছগ্ব বছরে বলেন্রনাখের লেখায্স ব্যক্তিগত স্বর কমে গিরে একটি নৈর্ব্যক্তিক রূপ ছুটে 
উঠেছিল । তীর বাক্তিত্ব যেন একটি উচ্চাঙ্গ ভাবাশিল্পের বাহকতাগ্ন নিখিল মনের সঙ্গে সখা এবং 
আস্বীয়তা খুলে পেয়েছিল। প্রলঙ্গ আর পদ্ধতি, দুই দিক দিতেই তিনি আরও ব্যাপক, আরও গভীর হতে 
পেরেছিলেন। “স্তভ উৎসব' ‘নিনন্ত্রণসভা” 'প্রাচীল উড়িস্া’ আর ‘প্রাচ্য প্রসাধনকলা' পড়লে মনে হয, 
বলেশ্্রনাথ বর্ণনের অতিরিক্ত সত্যের স্থির ও দৃঢ় আবেদনে উপনীত হত়েছিলেন। ছুতীগাক্রমে রচনার এই 
দু স্তরে স্থাতরী হতে ন! হতেই তাঁকে বিদ্বা্থ দিতে ছল । আরও এক যুগ বেঁচে থাকলে তার সা ও 
স্টাইল কেমন ভাবে ও কোন্‌ পে এসে সার্থক পরিণতি লাত করত সর্ব প্রভাক-দুক্ত হয়ে, সেটা চিরকালই 
অনুমানের বিষয় হয়ে রইল | 

বলেঞ্জনাধের শৌন্দর্-বৌধ এবং সহজ উপভোগের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা ছুয়েছে। এই পরলে 
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সন্জীবচন্রের সঙ্গে বলেঙ্রনাথের কোধাক্থ বেন একটা সামৃন্ত বা সঙ্গতি ধরা পড়ে। সক্ীবচঙ্জও সহজ 
দুই দিয়ে সৌন্দৰ্ধ দেখেছিলেন প্রকৃতি ও মাহুযের মধ্যে । তার রচনায় ৰে সরস কোমলত!, সে গুণটি তার 
কথাবার্ডাহ্ন আলাপে আচরণে স্কুটে উঠত। তার সঙ্গে সৌছার্ছ স্থাপন তেমন কঠিন ছিল না যেমনটি ছিল 
রাশভারি বন্ধিমের সঙ্গে । রবীন্দ্রনাথ সে কথ] লিখেই গেছেন। মানুষটি পুরোপুরি সহ ছিলেন। তাই 
তার দৃষ্টি ও প্রকাশ -ডঙ্গীর মধ্যে সহজ সৌন্দর্য ও লালিত্যের মতন একটি বিরল গুণ সর্বদাই চোবে পড়ে। 
তিনি যখন উপডোগ করতেন, কেতাবি আইন-কাহুন মেনে শিল্প-ররীতির নিন্স্ব অনুসারে তিনি তার 
আনম্ব প্রকাশ করতেন না। হৃদক্স ও হন খুলেই তিনি লৌন্দর্যের প্রশত্তি রচনা ফরতেন। কিন্তু একটি 
লৌন্দ্-চিত্রের স্কপাশ্বণে ধারিগী শক্তির উজ্জল পরিচ্ছ দিলেও, সভীবচত্রের দুরী অনেক সমঙ্গে সেই সৌন্দর্ধের 
একটি বিশেষ দিক্‌ বা! অংশের উপর নিবন্ধ হত। 

'পালামৌ' বইখানি পড়লে ও আলোচনা করলে এই তথাটি স্পট হতে ওঠে। এ গ্র্ন চিতা । 
অনেক খণ্ড দৃশ্ত বা চিত পাও! বাবে এখানে, বার পিছনে একটি সরস সংবেদনশীল মন নিঙ্গত কাজ করে 
বাচ্ছে। কিন্তু প্রসারিত সৌন্দর্₹বোধ থন্‌কে ধীড়াক্গ এক একটি বিশেষ জাহ্গাত্ব । তখন ছুটি একটি সহজ 
কথাঙ্গ ও মন্তব্যে সৌন্দর্ধের একটি বিশেষ অবশ্ববকে তিনি মূর্ত করে দেন! অন্ত দ্বিকে দুরি সক্কারী হত্রে 
ঘোরে না। উদ[হরপন্বক্ূপ কোল ফৃবতীদের সম্মিলিত ববৃতোয কথাই ধরা বাক্‌ । সাছসঙ্জা ও প্রন্থতির 
কথা বলতে বলতে তিনি যন্তব্য করেন বে যাষলে ছা পড়তেই রমবীদের হেছে যেন কোলাছল পড়ে গেল। 
এই মুহূর্তের একটি লাটকীন্ছ মাবেদন রয়েছে, যেটি সপ্তীবচক্তের দৃষ্টি লেখনীর অগ্রভাগে তুলে ধরেছে একটি 
মাত্র শব্ব 'ফৌলাহলের” সাহায্যে! 'দৃষ্ট সম, কিস্ক সৌন্র্ধের কোনো বিশেষ দিকে ( এবানে “মুভমেন্ট” ) 
ঝোকটা গিছে পড়ছে। 

অবস্র প্রকৃত শিল্পীর পরিচয় এইখীনেই | এটা খণ্ডিত বা আংশিক দুটি লয়। শুধু বৃহ পরিহেক্ষিত 
থেকে অংশ-বিশেষে দুর সরে আসছে এবং দর্শকের চোখে সেই বিশেষ জারগাটিকে বেশি উচ্ছল করে দিচ্ছে । 
বলেম্্নাখেরও যেন অনেকটা সেই ধরণ | লৌন্বর্ব-জঞান সহজ, বিস্তৃত! বিন্চ ক্ূপচিত্তণে করেকটি বিশেষ 
অবস্থানের ওপর তান দই তীষ্ হয়ে পড়ে । এই যে ০5 0০. 56231 এটাই বলেম্রুনাখের বৈশিষ্ট্য । 
ভাষা অবশ্ত ভার নিজস্ব | সীবচঙ্জের চেয়ে আরও বেশি অলংকৃত ও হ্বনিতরঙ্গিত। কিন্তু গতি আৰ 
ছন্দ, নাটকীঞ্জ সংস্থান,_ এগুলির প্রতি দুজনেরই. সমান পক্ষপাত। প্রমাণ ‘গুদ্তরাটে গৃরবা’। উড 
ক্ষেত্রেই বর্ণনা ও চিত্রের প্রাধান্য । কিন্তু সৌন্দর্ষের এফটা দিকই বেশি উছ্‌ভালিত হয়ে উঠছে। তার 
কারণ, বলেন্্রনাথের বর্ণনার কল্পনার সঙ্গে নাটাকারের দৃহি মিশেছিল। বে-ঘটনা বা দৃশ্য আপাত-দৃপ্িতে 
খুবই সাধারণ, বলেজুনাথের চোখে সেটি তাৎপর্থে মণ্ডিত | যেখানে অনেক জষ্টব্যের ভিড়, সেখানে একটা 
কুত্র অলংলগ্ বস্তুকে তিনি দর্শকের সামনে কৌশলে প্রতিষ্ঠিত করেন? তার কারণ, এ ছোট “ভীটেল'এর 
মধো এমন বিশেষত্ব রয়েছে, হাকে হারিয়ে যেতে দিলে বা ভিড়ের মধ্য পাশ কাটিয়ে গেলে সমগ্র দৃশ্ত 
সৌন্দর্ষের অঙ্গহানি ছয়! 

খরা বাক্‌ “চআপুরের হাট? | ছাটের মধো কত কি জিনিস, হাটের পথেও নিতা জনলোত। কিন্তু সে 
সবকে ছাপিয়ে লেখক-পাঠৰের দৃঠি আকর্ষণ ফরেন একটা বিশেষ দৃশ্রের ওপর : 

৯. ‘এই টাথ দির চন্দ্রপুরের বাবুদের একজন সরকার গু হিন্স্থামী ছারবান চলিছ্বাছে। হাটাটি চজ্রসুরের 
রঃ 


১৬৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা কার্তিক-পৌষ ১৩৭৭ 


বাবুদের, এই জন্ত তাহারা প্রতি হাটে তোল! পাইয়া খাকেন। কেহ একটা মৎস্ত, কেহ আধসের আলু, 
কেহ গোটাকতক কাচকলা, আবার কেছ কেহ দুই তিনটি পয়সা দিয়া! থাকে।' 

এই তোলা-আদায়ের দৃষ্টি না থাকলে চিত্রটি সম্পূর্ণ হত না। বস্তুত; বলেঙ্ছনাথের বর্ণনামূলক রচনার 
এইটিই এশ্বধ ৷ 

এক বাতি’ প্রবন্ধটিতেও এই দিনিল পরিষ্কার ভাবে ছুটেছে। একটি পুরাতন গাছ মাঠের মধ্যে দীড়িক্ে 
আছে, তারই খুটিনাটি বর্ণনা দিয়ে রচনা শুরু হয়েছে। ফোট! ফোটা বৃষ্টি, মেঘ আর চাদের লুকোচুরি, 
নালার ছল, কাদার পিছল মেঠো পথ, সব কিছু দির একটি স্থন্দর চিত্র আকা হল। কিন্ত বলেম্দনাখের 
কাছে সেটা সম্পূর্ণ বলে গ্রহ হয় না যতক্ষণ ন! তিনি কা্দসাক্ত পথে পথিকের পাত্রের পীচটি আঙ্গুলের ছাপ 
পরিষ্কার করে জ্বাকতে পারেন। হছ তো নিতান্তই সাধারণ মাঠের দৃন্ত, দূর থেকে ছামেশাই যা আমাদের 
নজরে পড়ে । কিন্ত তারই মধ্যে অ-সাধারপত্র আছে, হা! বলেম্লাথের চোখে-দেখ! ছবি আকার ক্ষমতা । 
একটি বিলুর উপর দৃষ্টিকে সংহত করে আনবার নাটকীয় দক্ষতা । 

এই প্রবন্ধে নিসগই প্রধান, মাহুয বেন দূর-থেকে-দেখ] সন্ধ্যার আবছাহা। বলেম্দ্রনাথ লিখছেন: 

“এইরূপ একটি দিনে বর্তমান হইতে কিঞ্চিৎ দূরস্থিত একটি মাঠে একটি বহুন্তের আাবছ! আবছা ছাতা 
দেখা হা্স...বাতাস থাকিতা থাকিয়া এক-একবার সজোরে সে সে! করিয়া উঠিতেছে॥ বৃষ্টি পড়িব পড়িব 
করিতেছে, কিন্তু বোধ হয, বন্ডের খাতিরে পড়িয়া লজ্জার পড়িতে পারিভেছে ন! । ঠিক এইক্প সমহে 
সেই ছায্বাটিকে একটি প্রকাওড অশ্ব বৃক্ষের নিকটে দেখিতে পাওয়া! গেল।” 

এর পরে আছে খণ্ড খণ্ড চিত্রের লাহাবে) একটি আবহ স্থবির প্রশ্থাস। কিন্তু শেষের দিকে দেখা যার, 
প্রকৃতির বর্ণনা আস্তে আস্তে সরে গিরে ওঁ মাহুবটিকেই ভারগা ছেড়ে দিচ্ছে। মাহুবটির জপ স্পষ্ট হন 
ওঠে যখন পড়ি, "চলিতে চলিতে পথিক মাঝে মাঝে দুই এক খাবল করিস মুড়ি খাইতেছে। পথিকের রং 
ভামব দেখিতে নেহাত মন্দ নহে।" এবারে এ “মন্দ লহে’ চেহারা আরও নিকটে এসে স্পষ্ট হয়ে উঠছে: 

“ললাটদেশের দক্ষিশভাগে একটি আঁচিল আছে, সেই আ্বাচিলের চারিধারে দুই-চারি গাছি পাতলা চুল 
ফর ফর ফরিতেছে...বাঁম ভাগে একটি কাটা দাগ আছে, সেটি বোধ হয়, বালাকালে পড়িত্বা যাওয়ার দাগ। 
নাসিক! মধ্য গোছের, লেই নানিকাগিরির ছুইটি গহ্বর হইতে অবিশ্রাম ফস ফস শব্দ ছইতেছে।” 

ুচলাশেবে এই অবয়ব সূর্ত না হলে নিছক নিসর্গ-শোভা! বেমালান্‌ হত) বিশেষ করে, এ খ্বাচিলটি । 
ওর নিখুত বর্ণনায় বর্ধানের বিস্তৃত মাঠ একটি মাহ্থবের মুধমণ্ডলে এসে ঠেকেছে, মেঘ কেটে গিয়ে সব 
আলোটা এসে পড়েছে কপালে আর নাকে। আঁচিলের পাতলা ছুই চারি গাছি চুল এখন আর তুচ্ছ 
অসঙ্গতি ন্গ। অশ্বথ গাছ, মেঠো রাস্তা, বৃষ্টি আর কাছা, মার দু এক থাকল মুড়ি খাওয়ার মতন অতি 
সাধারণ দৃশ্যের সঙ্গে পুটিছে দেখ! এ কপালের আচিলটি চমৎকার সঙ্গতি রক্ষা করেছে 

এই বিশেষ দৃবির কথাই এতক্ষণ বলছিলাম । এ দৃিতে মোট দৃষ্-লৌন্দর্ধের একটা বিশেধ দিক্‌ বা 
অংশ বেশি করে ফুটে ওঠে । তাতে বর্ণনার রলশথ্টি পরিচ্ছিন্ন হয় না। বিশিষ্ট হয়েই সমগ্রের মধ্যে নিব 
স্থান অধিকার করে থাকে | কিন্ত চেঁচার না, বলে লা “আমাকে দেখো" । তুলির হাল্ক] কিন্তু নিশ্চিত 
টানে তার অহুগ্র অথচ স্প্ প্রকাশ। ভিড়ের মধ্যেও পাঠকের চোষ এড়াঙ্ছ লা 

এই বর্বর শক্তি তার প্রাচুর্য, ভার সুস্থতা দিয়ে আমাদের আকৃষ্ট করে| বর্ণনার মধ্যেই বলেন্্নাথের 


শতবাধিক স্মরণ : বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৯ 


কল্পনা স্বচ্ছন্দ ও সাননদ মুক্তি পেয়েছে, হৃষ্টীর পর্ষাত্রে উঠেছে। যে জিনিস নিশ্বে যখন তিনি কলন ধরেছেন, 
লেই জিনিসের নিহিত ভাবরসে তিনি তখন নিজেকে নিষিক্ত, স্বিদ্ব করেছেন। নইলে বর্ণনীঘ্রের মধ্যে যে 
সত্যকারের অনির্বচনীর রূপ খাকে, তাকে ধরা যায় না। বস্তুর যেটা বছিরিঙ্গ, তাকে আআকতে ছলে বস্তুনিষ্ঠ 
বর্ণনায় প্রশ্নোজন। তার আন্ত চাই উপযুক্ত ভাষ! | বস্থর ঘেটা অন্থরক্ষ। সেই ভাবসৃতিকে ফোটাতে হলে 
চাই কল্পনা । তার জন্তও চাই যখোপযোগী একটি নাধ্যৰ । বলেহ্ছনাথের স্বাধিকার ছিল এমন একটি 
ভাষা, যা বাস্তব ও কল্পনার সংমিশ্রণে তৈরী । তিনি কবি, আবার বাস্তবরনিক। তাই বিত্রবস্ত 
অস্থলারে তীর ভাবাও ভিন ভিন্ন কপ নিস্নেছে। 

সংস্কৃত কাব্য সাহিভোর সমালোচনায় তার ভাষা বিচিত্র কারুকার্ধের শোভা | নিদর্গের বর্ণনার ডার 
ভাষা শ্তামল-কোমল, লতা-পাতা স্ুল-কলের সৌন্দর্ষডীরে আনত | বাঠালী নধাবিত্ত শীবনের পরিচয়ে 
তার প্রকাশভঙ্গী স্মিত-সরস কৌতুকে উজ্জল । সামাজিক স্মতির আলোড়নে তার ভাষা অতীত দিনের 
চিত্রবর্ণে আপনাকে ডুবি্লে নিয়ে বিষণ অথচ প্রস্থ হয় ও:ঠ। তার ভাব!ক় কার্পণ্য নেই আবার অকারণ 
কারুপাও নেই । বখন তিনি চিন্বাদূলক বিষয় নিয়ে লেখেন, তখল ভাব ও বুদ্ধির সবগবন্গে তার ভাবাও 
ধু অথচ মধুর । 'নঘতার সৌন্দধ' প্রবন্ধাটিতে এ উক্তির সত্যতা প্রতিপন্ন হবে । 

পূর্বেই অবস্ক বলেছি যে বলেন্্রনাথের বৈশিষ্ট শুধু যুক্তি-সৃঙ্ঘলাঙ্ছ কিংবা! বিশ্লেষণে লয্ন। যুক্তি-্ত 
কল্পনাতেই তার শিলপী-সত্তার প্রকাশ । এ জাতীয় প্রবন্ধগুলি তার কলমে নিছক তথ্যপৃর্ণ বা মননশীল 
হন্ত সি। বিষন্বগত ধারণাশক্ির সঙ্গে হৃদ্গগত সহানুভূতি মিশিয়ে তিনি একটি বিশেষ ধরণের ভঙ্গী সরি 
করে লেন, যার মধ্যে সত্যসন্ধানী সৌন্দ্য-প্রবতারই প্রাধাস্থ। তাই এখানে ভাষাও সেই দৃরিভঙ্গীকে 
অনুসরণ করে, যেমন 

“নঘতার নধো স্বভাবের শ্ডৃতি হত, এই জন্ত তাহার সৌন্দর্য কুলে কূলে। তাহার মধা হইতে 
লিংড়াইক্া রস বাহির করার চেষ্টা বিফল । নয় জ্যোংশ্বাকে ছাকিত্ন। পরদার আড়ালে উপভোগ করা 
যাছ না, পূর্ণ জ্যোংস্রায় কাপাইর়| পড়িতে হইবে। নগ্ন সৌন্দ স্বপ্রকাশ । উবার সৌন্দর্য কি ব্যাখ্যা 
করিত্না বুঝাইতে হয়?" শকুস্লা, স্বর্ধমূখ, কুন্দ, কপালকুণ্ুলা, এ সকল চরিত্রের ব্যাখ্যা অসস্তব। আর 
দেখ প্রচুরমুধী--ব্যাখ্য। লা করিলে তাঁহার সৌন্দর্য ফোথাক্গ? প্রাচীন নিন্ধান ধর্মের ধ্বদ্বা উড়াইয়া 
চৌধুরাণী স্বামীকে বীর পদসেবাত্ন নিযুক্ত করিলেন; দরবার, বাছত্ব সকলই ভাগো দুটিগ্নাচিল, ভাবও 
নিন্কান, তথাপি সে চরিত্র কুটিল না-_যেন জীতারন পেবা। এই নিষ্কাম চরিত্রের পাশে শৈবলিনীকে 
দেখ, মগ্র গৌন্দর্ধে তাহার মধ্যে স্বভাব কেমন বজাত্ন আছে। নয়তার সৌন্দর্য ফুটে অধিক। তাহার 
মর্মে কি যেন 'লক্ছাহীনা পবিত্রতা" জাগিয়া আছে?” 

দীর্ঘ উদ্ততির দরকার ছল কেননা, এর মধা দিয়েই বলেম্রনাথের ভঙ্গী ও ভাবার পরিষ্কার চরিত্র 
বোঝা বাচ্ছে। বিশ্লেষণ করতে গিস্বেও তিনি সৌন্দর্থবৌধের লাহাষাই নিত্রেছেন। অর্থ সুস্পষ্ট, যুক্তিরও 
পারস্পর্থ যত্রেছে! কিন্তু হৃদত্র-বৃত্তিরই প্রাধান্ত, “পূর্ণ জ্যোৎস্বার কাপাইরা পড়িতে ছইবে'-_-এইটাই 
মূল কথা এবং এ কথাটিকে ছিরেই তাঁর স্বভাবকল্লন| অগ্রসর হচ্ছে বিস্তৃত পরিধির সন্ধানে । যে-সব 
তুলনা তিনি করলেন, বে ঘুক্তি দেখালেন, সেখানে তথ্যবন্ধনের চেয়ে সতা-কল্রনাই বড়। “ক্ষণিক শৃদ্ততাঃ 
বা ‘অতীত’ প্রবন্ধেও এই ধরণের ভাব ও ভাবার সুন্দর মিশ্রণ হয়েছে। একটাই মূল সত্য, তাকে 
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কেন করে তাঁর কল্পনার জাল রচিত হচ্ছে গ্রন্থির পর গ্রন্থি দিয়ে | বে মুক্ত দৃষ্টি নিযে তিনি দেখেছেন, 
ভাষাও তারই সঙ্গে সমান পদক্ষেপে চলেছে, বেমন_ 

শ্বর্ডমানের স্বাতি কোখাশ ? অতীতেরই শ্বতি। আমরা বর্তমানে অনেক জিনিস এত বেশী কি 
দেখি বে তাহার রহস্টটুক্‌, সৌন্দটুকু মূছিয়া বায়। ছবি নিকটে আলিয়া দেখিলে অনেক সমগ্নে দেখা 
এত অধিক হয় থে রডের আতিশব্য বই আর কিছু মনে থাকে না| কিন্তু দূর হইতে অস্পষ্ট 
জ্যোত্্রালোকে সেই ছবিই মধুর হইয়া উঠে.--বলা বাল্য প্রথনাবস্থার আমরা তাহার সমস্তটাই দেখিতে 
পাই । চিত্রে ভাছার অস্ফুট ছাত্রীনাত্র দেখি, বন্ধ গিহাছে, ভাবমাত অবশিষ্ট (* 

এইখানেই শষ করা যেত। কিন্ত বলেজ্বনাথের স্বসিত তুলনা প্রত্নোগ এব: অর্থ লমন্বিত ভাবের সরস 
বিকাশ শেষ হত না। তাই আরও একটু ভাষার প্রযোদ্রন। আরও একটু কবিত্বমত্র সাদৃপ্রের বিস্তার। 
অতএব তিনি বলেন_- 

“অতীতে ও বন্র গিক্সাছে_ ভাব আছে মাজ । সেই ভাবই স্বতি। স্বতিতেই অতীত মধুর । বর্তমানে 
বন্ধরই অধিকার ভাব ঘেন স্ষুটিতে পায় ন!। বন্ধ স্বাস্থী নহে, ভাব স্থাহী। এই ছন্ত অতীত হৃদয়ে 
প্রভাব বিস্তার করে, অতীতের জন্তু আমরা বিলাপ করি। বর্তমান প্রতিদিন শুকাইপ্রা বায়। অতীত 
আনিয়া সেই শুদ্ধ ভূমির উপরে শ্রাৰল উদ্ভান রচল! করে।* 

এখানে ভাব ও ভাষার কি সংস্রেব হয় নি? হয়তে| আধুনিক দৃষ্টিতে এটা অতি-কথন বলে দনে 
ছবে। যতটা পরিলরে তিনি অতীতের স্বতিধর্ম বুবিস্বেছেন, তার চেয়ে আরও সংক্ষেপে ঘনবন্ধ যুক্তিতে 
একটিমাত্র প্রতিপান্ভকে খাড়া কয়তে পারতেন। কিন্তু প্রাচুর্য আর সরসতাই তার ননের ও কলমের 
সহজাত ধর্ম । একে বাগ্‌বাহলা বলব না, বলব মর্ম-বিস্তার। একটি বক্তব্যকে ঘিরে কথার ছাল 
বুনন চলছে। এটা অবস্তই কল্পনা-বিলাস। কিন্তু বলেহ্লাথের নতে! শিল্পীর কাছে এটা অপরিছাধ। 
ভাষাকে নঙ্কচিত করে আনলে “অতীত: প্রবন্ধটির বিষর়গত ক্রটি হত না। কিন্তু সৌন্দর্যের প্রাণছানি 
ঘটত। তাই মনে হচ্ছ, বলেন্রনাবে বাক্তিতে আর স্টাইলে দুটি ভিন্ধ্মী জিনিসের সম্বপ্ন ঘটেছিল । 
পৌন্দর্বপিপাসান্গ তিনি মুক্ত । আলোচনায়, ব্যাখ্যার এবং টিঞ্লনীতে তিনি অভিবাক্ত। এই ক্রীভম্‌' 
আর 'লোদ্দিস্িকেশ্তনের মিশ্রন তীর দিকে সহজ আচ তীক্ষ এবং ভাবাকে মুখর অথচ উচ্ছল করেছিল। 

ঘরোয়া আটপৌরে দিনিসের বর্দনীতেও বলেশ্রনাথের স্বাভাবিক কল্পনাশক্তি স্থৃতি লাভ করে 
সরসতা ও প্রাঞ্চলতা, বা ভার স্টাইলের বৈশিঠ্য, ভা লষ্ট হন্গ লা। এ দিক থেকে “গৃছকোণ' প্রবন্ধটি 
তার প্রতিভার প্রতিনিধিত্ব করবার দাবি রাখে । মাটির প্রদীপের ক্ষীণ পিখান্থ গৃহকোণ এমন ভাবে 
আলোকিত হয়েছে যে ছোট খাটো ছিনিলগুলি নজর এড়ান্ধ না। তারপর গৃহকোলের দৃহলক্্ী, পুকুরপাড়, 
আষ-বাগান, বীশকাড়, সরষে-ক্ষেতের মধা দিয়ে আক-বাকা। পথ, ঘরের থালা-বালন, পুজার শ্রবা__ 
সব কিছু মিলে একটা ভাব-ঘন স্বপ্ন্ত গাথা চিত্র মনের পটে চিরকালের দন্ত আকা হয়ে যায়। তেমনি 
“গুড উৎসব", এবং “নিবস্থন-লভ' । মধাবিত জীবনের সাধারণ অভিজ্ঞতা এপ্তলি ভরপুর ।' লুক কৌতুকের 
অভাব নেই, আবার অতীত দিনের লামাদিক প্রথা ও আচারগুলি খাটি স্বদেশী ভাবের সঙ্গে দত ছয়ে, 
সরল দৈনন্দিন জীবনের আলো-ছায়ায় স্বিদ্ব হরে, পাঠকের মলে অনতিরজিত সমাজ-স্বতি বাগ্রত করে। 
লিষঙ্গগ সভা আরস্ভেই বলেন্্নীখের বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে : 
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“ধনীই হই বা! দরিত্রই হই, আমানের নিম্ববশ[লার লক্্ষাহোক্গল বড় অধিক লহে। কদলীপত্র 
ও ম্বপাত্র হইলেই আমাদের বৃহ বে অনারাসে সমাধা হহ, এবং ইহার উপরে হদি একখানি কুশ সন 
জুটে, তাহা হইলে যন্তরশালা সঙ্জার কোন অঙ্গই অসম্পূর্ণ থাকে না।--' ইংরাজের মত দশ কুড়িটি 
অতিঘনিষ্ঠ আত্ম ও বন্ধু লইহ্থা আমানের কারবার নছে।* 

আবার প্রবন্ধশেবে__ 

"সব শুদ্ধ অতিবিপরারণত। প্রাচ্য জাতির একটি বিশেহ ডাব-'-আমাৰের সকল বা।পাবেরই মস্থুরে অন্তরে 
হে একটি শুভ ভাব প্রবাছিত, তাহাতেই আমাদের অন্তরের সদুনয় আকর্ষণ । এবং এই শুভ লংকটুকু 
ক্রমশঃ আমাদের অন্তঃপুর হইতেও বে ভিরোহিত হইতেছে, ইহাই সর্বাপেক্ষা দুঃখের বিঘর।” 

এই যস্তবাটি পড়লে লেখকের বিজ্বাতীর় ভাব বর্জন আর বিগত বাংলার সাবাছ্িক লদাচারের প্রতি 
অনুরাগ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 

কিন্তু বলেম্্লাখের মানসলোক তার লমস্ত সুস্থ অনুহৃতি, স্পর্শকাততো, 'উইপ্ট্ফুলনেল' অর্থাৎ 
আকরুণ আকুলতা, কাব্যের প্রসন্ন প্রীপবন্ত মূর্তি নিয়ে চোখের সাননে ভাসে তার এই স্থতিমূলক 
বচনাগুলিতে । নানা ধরনের শ্বতি, অতীতের ও বর্তমানের অদন্র উপভোগের কোমল উত্তাপ ছড়িত্রে 
আছে ‘যাত্রা’, ‘জানলার ধারে’ ‘কাহিনী’, 'এক রাত্রি, “বনপ্রাস্থ' এবং 'বোলতা ও বধ্যাহন" প্রভৃতি 
রচনা এগুলি বার বার পড়লে পাঠকের মন ভাষার ও কল্পনার নোহে আবিষ্ট হয়ে পড়ে! এসব 
লেখায় স্থতি পটভৃমির কাঁ্ করে, আবেগ আর কল্পনা প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে। “ধায়া” প্রবন্ধটিতে ভাষা! 
যেন পুরাতন অভিজ্রতার এক আবছা! স্বতিতে ধূসর ও সধুর হয়ে ওঠে, একটা অম্পইতায় হস্ত ছলিঙ্গে 
তোলে”_ যেমন ‘বনপ্রাস্ত’ লেখাটির শেষ অংশে গক্কর গাড়ির চিমে চাল নিঃপন্ কল্পনার মন্বর আবর্তনের সঙ্গে 
অস্ৃতভাবে নিশে যান্গ__'আমার সেই গরুর গাড়ীটি আবার চলিতে আরম্ত করিয়াছে। গাড়ীও চলিত্বাহে, 
বেলাও চলিত্নাছে। কিন্তু তাহার চাকার শব্দ নাই; তাহার চলার বিরাম নাই, তাহার যাত্রার শেষ দাই ।' 

ছুটি গ্রবন্ধেই একই চিত্রন্পপী কল্পলৌক-_- যেখানে অছ্রস্ত যাত্রার নাল নিঃসঙ্গতা বিদান্ের ও 
অপরিচয়ের বেদনাকে আকাশে বাতাসে কম্পিত করে রেখে যায়। “বোৌলতা ও মধ্যাহ্ন’ এমনি আর 
একটি অলবদ্) রচনা, যার স্থকুমার সৌন্দর্য দুপুরের গরুন হাওছাতেও মুখের উপর এক ঝলক শীতল শাস্তি 
বুলিয়ে দিয়ে যায়। এ প্রবন্ধে বোলতাকে প্রতীক ছিলাবে ব্যবহার কনে বলেম্্নাথ প্রেমের ও কাবোর 
যে তীত্র দহল-সুধে, তাঁর যথার্থ রূপটি একে দিয়েছেন। এই বিগলিতম্বর্ণ'ময় তিপ্রহরের অলীম আলস্ত 
ও নৈরান্ত যেন বিধৃনিত বান্ৃতরদ্গে ভেধে বেড়ার । এক বছর আগেকার রচন্য 'বোলতা। দ্বিতীশ্র 
প্রবন্ধটিতে পরিণতি লাভ করেছে, বক্ধিমী ঢং থেকে মুক্ত ছয়ে কাঁব্যের মর্মকোব উন্মুক্ত করেছে। 

এই-সব স্থতিমূলক বচন! পড়লে মলে হত, সৌন্দর্ধের কত সহজ, কত অতৃপ্ত সাধক ছিলেন বলেঙ্্রনাথ ! 
এই পৃথিবীর র্ূপরসগন্ধস্পর্শ-ডঃ! নিতা প্রবহমান লৌন্দ্ধ-জোত্তকে সম্পূর্ণ ও স্থায়ী করতে পারবেন না বলেই 
কি তার এত বিধ্র বিহ্বলতা7 ‘উতরচরিত'-আলোচনার কি তাই কীটনের 'নাইটিংগেল” কবিতা থেকে 
তিনি একটি সমত্রেণীর অভিজ্ঞতার আক্ষেপোক্তি লযত্রে উদ্ধত করেছিলেন? 

‘My heart aches and a drowsy uumbness pains 
My sense, as though of hemlock I bad drunk--.' 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ 


বলেন্রনাথ কবি। 'মাধবিকা” ও ‘শ্রাবনী’ কাবাগ্রন্বে তিনি যে কবি, তার চেত্ে অনেক সার্থক ও 
পরিণত কবি তিনি তার গন্মরচনায। প্রন্ততি-বিলাসে, নিসর্গের মোহিনী মাহ্থার আবিইতায়, লৌন্দর্ঘ- 
অহ্ধাধলে তিনি বে অবিষিশ্র কাব্য-শক্তির পরিচ্ছ দিল্লেছেন, তার উজ্জল প্রনাণ হতে গেছে ‘সন্ধ্যা 
“আধাচ ও শ্রাবণ' ‘রং ও বসস্থ' এবং “বসন্তের কবিতা” প্রভৃতি প্রবন্ধে। এই কবি-কল্লনার আবার 
নানা ভাব-পরিচন্ন। পলা” যে পুরোপুরি রোম্যান্টিক ভাব, 'হৃদরনারলি'তে সেটা আরও গাঁড় ছয়ে 
অন্তরের বিষাদ ও প্রেমের মধো পরিশ্ছুট হয়েছে। লেখা ছুটি অপেক্ষাকৃত অপরিণত, কিন্তু বলেহছনাথের 
কলনা-প্রবণতার বীজ এধানেও ছড়িয়ে আাছে। স্থতি আর কল্পনাধনী রচনার সংখ্যাই বেশি এবং সেগুলির 
মধ্য দিতেই বলেষ্র-প্রতিভার বিকাশ ছয়েছে। 

ভাষা ও সাহিত্য -৪পের দিক্‌ থেকে বলা চলে, বলেনা এই জাতীয় প্রবন্ধে বাক্তিগত দৃষ্টি ও 
প্রকাশ-শৈলীর মাধ্যমে একটি নৈধ্যক্তিক ভাব, প্রাসঙ্গিকতা, অস্ত টি এবং অনন্ত-ভাব-কূপময় বিশ্বপ্রন্কৃতির 
রহস্ত-াবেদন ঘনীভূত করতে পেরেছিলেন। এ কাছ একমাত্র তিনিই পারেন বিলি ভাষা ও ভাবের 
শিল্পী । ভাবাঙ্গ সরস হবার ক্ষমতা একাধিক বাঙালী লেখক দেখিয়েছেন কিন্তু সরল কোৌমলতাকে 
স্থিরত! ও দৃঢ়তাশ্র পরিণত করতে হলে চাই সংবদ ও সামহত্তের জান, শচছনে বাকা-রচনায় 
অবসর নিরীক্ষা ৷ 

আচার্য রামেজরস্ন্দর বলেজ্-যচনাবলীর ভূমিকার এসব বিশিঃ ওপের উল্লেখ করেছিলেন। 
বলেছিলেন, 

‘লেখকের ভাবুকতা ও লিপিকৌশল, উভদ্বের মূলস্থ শক্তি সামঞক্তবোধ ও সংযম। এই দুইটি না 
থাকিলে স্থরুচি থাকে না। বলেজ্ছনাখের যে এই সংযম প্রচুর পরিমাণে ছিল, তাহা তাহার ভাবাতেও 
যেমন বুঝা যায়, তাহার ভাবগ্রাহিতাতেও তেমনি বুঝা যায়। তিনি ভাবের রাজো বিচরণ কৰিতেন 
ও ভাবের বাযূভরে উড়িয়া বেড়াইতেন ; অথচ আপনাকে একান্ত পরবশ করিত্র। মেরুদণ্ডহীনের মত 
ভাবের স্রোতে আপনাকে ভাগাইয়া দিয়া আপনাকে শোচনীর ও রূপাপাত্র করিস তুলেন নাই ।' 

এ ছাড়া বামেন্মন্দর বলেন্্নাথের ভাষা-প্রসঙ্গে গঠলসৌষ্টবের নৈপুণা, কারুনিলীর নিষ্ঠা, স্বচ্ছ 
প্রার্লত!| আর সনের দিক থেকে বিদেশী শিক্ষার মোহমূক্তি, স্বদেশী সৌন্দর্ধের প্রতি অনুরাগঞ্জীতি আর 
প্রৌচের দূর্লভ অন্ত ষ্টি প্রভৃতি খে কটি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে গেছেন, তাতে রামেন্রহ্বন্দরের তীক্ষ 
সাহিত্যিক বিচারবুদ্ধিই পরিচন্ন পাই । আশ্চ্ব সাধ ছিলেন তিনি। নিরভিমান পাণ্ডিতা আর 
অনাখারণ প্রকাশ -কৌশলের সঙ্গে সাহিতোর গুপগ্রাহিভা ও প্রতিভার অকুষ্ প্রশত্তি অস্ত কোনও মনীষী 
বাঙালীর কলনে এসন প্রশন্রভাবে ধরা দিয়েছে বলে মলে হয় ন! । রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা আর 
বলেনুনাথের সাহিত্যিক শির প্রান্ত ঘোষগার তিনি অগ্রনী বিশেষ নৃতন ও মৌলিক মানসম্পর্কে 
অর্দদচেতল উদাসীন বাডালীকে তিনি আপনার জাগ্রত উ্নারতা দিতে অনেক লঙ্জার নানি থেকে 
বাচিয়ে গেছেন। বলেন্্রনাথের মেহান্তে এক পক্ষ ধন তাঁর রচনাকে রবীজ্্নাথের চেয়ে অধিক মূলা 
দিয়ে বললেন, মার অপর পক্ষ যখন সমান তালে তার স্ত্রীকে ববীন্ত্র-প্রভাবিত ও সম্পূর্ণ পরিবর্তিত 
বলে অর্বাচীন মনে করলেন, তখন আচার রাসেজ্রহন্দরই কবির স্েহচ্ছাত্বায় পুষ্ট বলেন্দ্নাথের নিঃসংলয় 
স্বকীয় প্রতিভাকে যথোপদুক্ত প্রাপ্য মাদার প্রতিষ্ঠিত করেন। 


শভবাধিক স্মরণ : বলেম্্রনাথ ঠাকুর 


বলেজ্রনাথের অতি যতে গড়ে তোলা স্টাইলের শ্রেষ্ঠ বিকাশ হছ্ছেছিল বোধ হত্র প্রাচীন উড়িস্কা 
পল্লীর চিত্রপাঁলিকা" ও “কণা বক" প্রস্তৃতি প্রবন্ধগ্ুলিতে । এ স্টাইলের সৌন্দর্য এবং এ জাতীন্ন প্রবন্ধের 
আঙ্গিক কৌশলে বিঙ্লেষণ করা যেতে পারে । কিন্তু সমগ্র পটি শুধু ধারপারই সামগ্রী | কারণ এখানে 
ইন্্রিগ্রাহ রূপ উপলব্ধির সাহায্যে ব্যাখ্যার, আর দীর্ঘ বিলর্পিত শব্মঘোক্রনান্্ তার বিস্তার পেত্রেছে, ফলে 
পুনরুষ্মীবিত হয়েছে। “দিলীর চিত্রশালিকা'র বলেহুনাথ তে! কেবল চিত্র বর্ণনা করেন নি, নূতন আলেখ্য 
রচনা করেছেন। একেই বল! বায় ‘ক্রিয়েটিভ ক্রিটিসিজন’, স্ববিধর্মী আলোচনা । স্বদূর অতীতকে 
মৃত স্বি্ব সৌযরভে নাথিশ্রে, রাজকীয় আরামে ালস্তে অভিষিক্ত করে, তার চিত্তাভিসার পলাতক স্থতিকে 
ধরে এনেছে। বিগত যুগের মনোরম মোহকে তার নন্দনবিলাসী কল্পনা স্বাক্ষরে আবেগবান্‌ করে 
তুলেছে। উদ্ধৃতি দিয়ে এ স্বপু-সৌন্দর্ষের পূর্ণতা ফোটানো যাবে না, স্বতি-বিশ্বতির পেলব ইন্ঞ্জালের 
খানিক ভগ্নাংশ দেখানো যেতে পারে সাত্র। 

বর্তমানের মন ও দৃষ্টি এই লৃ্তপ্রাত্ শিক্পছগতে যেন দূরাগত পান্থ; সৌন্দর্দ-প্রতীতির প্রপিত 
অলিন্দে তারা দিশাহারা হয়ে বান | প্রাচীন উ়িস্তার ভঘ্শেষ গৌরব, কণারকের বালুম্থূপে প্রোথিত 
জীর্ণ পরিত্যক্ত স্ধেমন্দিরের স্বর্ধান্ত শোভা আর দিল্লীর চিত্রশালীর চিত্তবিত্রকারী ক্ূপনাত্বা কেমন করে 
বলেন্রনাথের তুলিতে তাদের সমস্ত যাদু নিঃশেষ করে ধরা দিত্রেছিল, তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয্। 
অস্বতঃ যিনি বিষয়বস্তুর মাহাস্্য মেনেও “ফর্ম-এর স্বতত্র দাতিত উপলদ্ধি করেন, তিনি তো আশ্চর্য 
হবেনই | এখানে স্টাইল এবং স্টাইলিসট বেন অর্ধনারীশ্বর দুতি পরিগ্রহ করেছে। রূপধ্যানী শিল্পী 
একাত্মবোধে অভিন্দৃষ্টিতে ভাষার কবি, ভাষার ভাস্কর এবং চিত্রকর হয়ে উঠেছেন। এত আস্াস- 
লেশহীন দক্ষতা, এত র্ূপচেতনা আর এতখানি বিহ্বল অথচ তদ্গত কল্পনা শুধু “ক্ছধিত পাহাণ'-এর 
কবি-শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব ছিল। 

বলেন্দনাথকে শুধু রতিহ-আমোদী নন্দনম্্ৃতিবিলাসী 'এস্‌কেশিস্ট' শিল্পীরূপে দেখলে তার প্রতি 
কিছু অবিচার করা হবে] তীর বচনাক্গ সৌন্দর্-প্রশ্নাণ অস্বীকার করবার জিনিস নয! কিন্তু তার 
চিত্ধ্মী মন, স্বপ্রালু দৃষ্টি আর বর্ণায ভাষাও যেমন সত্য, তেননি সত্য ভার সামাছিক দৃষ্টি ও চেতনা । 
অতীতের রূপাত্বণে তার হৃদয় সৃতি ও মুক্তি পেয়েছে, এ কথা ঠিক। কিন্ত বর্তনানের বিঙ্গাতীযপন! 
ও অন্ধ অস্থকরণ স্বাজাত্যবোধের অভাব, ্তাঙ্গভিত্িক সমা ও সংস্কারের বিচার-_ এপুলিও তার 
আলোচনার বহিস্ব'ত বিষয় ছিল না । তিনি কেবল ‘ভাজমাসের ভরা গঙ্গা" হাবুডুবু বান লি, ‘বেণো 
জলে'র স্বরূপ চিনেছিলেন। এবং ভালো করে চিনেছিলেন বলেই তীর স্বভীবলিদ্ধ জালাহীন ম্বহ হাসি 
কখনও বা তীব্র বিজ্পের বাবে পরিণত হত্েছিল। ‘মুসলমান সমাঙ্গ “স্রী ও পুরুষ’ প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি 
ভাবাকুল পরিকল্পনা নয, ছাগ্রভ মন আর সমা্-বিচারে সরস যুক্তিপ্রিয়তার পরিচহও বহন করে। 

এই প্রসঙ্গে বলেছনাধের শ্বদেশগ্রীতি এবং বাংলার অতীত সাহিতোর প্রতি অহ্থরাগের কথা স্বরণ 
রাখ! উচিত। কালিদাস ভবহৃতি কিংবা শরীচর্বের কাবা-আলোচনাক্ ভার বে নৈপুণা, এখানে হয়তো! 
তার তেন নিশ্চিত প্রদাপ দিতে পারেন নি। কিন্ত কৃত্তিবাস ও কানীদাস, কেতকা-ক্ষমানন্দ, বিদ্যাপতি 
ও চন্তীদাশ, তারতচন্জ দূকুন্বরাম ও রামপ্রশাদের বিচ্াস্বন্দর নিরে তিনি থে বীতিসন্মত আলোচনা 
সত করেছিলেন এ কথা স্বীকার করতে হবে। বিগত দিনের বাংলা সাহিত্যকে তিনি অন্তরে গ্রহণ 
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করেছিলেন। তার লবালোচনার ধারা বা মতামত লর্বজনপ্রাহ্থ না হোক, ক্ষতি নেই । কিন্তু এই 
জাতের নিবন্ধ রচনার এক পথিকৃতের সম্মান তার অবন্ত প্রাপ্য । বিশেষ করে, 'বাংলা সাহিত্যের দেবতা" 
আর 'ধর্মদজল প্রবন্ধ ছুটিভে বাঙালীর ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কারের প্রারকে তিনি নিপুপ ভাবেই বিশ্লেষণ 
করেছেন। 
বলেশুনাখের একটা লিছস্ব বিশ্লেইণ-পদ্ধতি ছিল | সমালোচনার কাজে তিনি শ্রষ্টা ও শিল্পী, কিন্তু তার 
সমালোচনা ভালা-ভাসা! কিংবা পক্ষপাতী বা একদেশদৰ্শ ছিল না। প্রবাণ, “স্বভাব ও সাহিত্য 'স্রী ও 
পুরুষ" “ইংরাজী বনাম বাঙলা' এবং 'শ্বতি ও কবিতা প্রভৃতি করেকটি সারগর্ত চিন্তিত প্রবন্ধ । সমাজ- 
পরিবেশেই বলেঙ্জনাখ তার বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেত্রেছেন, ইংরেছি শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে প্রাদেশিক 
সাছিতোর বিস্তারকে সম্বদ্ধিত করেছেন, কামনিক কল্পনা আর সত্য কল্পনার পার্থকা দেখিয়ে “কবি ও 
লেকিমেন্টাপ'এর পারস্পরিক চরিত্র বুকিত্রেছেন, উদ্কৃপিত আবেগ আর সংহত কাব্য-দুক্কির প্রভেদ কোথা 
সে কথ!ও হুচিন্তিত মন্তবে) ব্যক্ত করেছেন। আসল কথা এই, বলেন্্নাখের শিল্প ও সদালোচলার দৃষ্টি 
ছিল স্বচ্ছ ও সম্পূর্ণ। তার মধ্যে দৃঢ় প্রতায়ের আবেগ ছিল, কিন্ত বিচাব-শক্তি কিংবা ঘুক্তিবতার 
অহ্পস্থিতি ছিল না। 
বলেঙ্জনাথের গাঞ্ম রচল! সম্পর্কে সব কথা ছয়তো| বলা হল না। তার কারণ বিহত্-বৈবিত্রা এবং 
ভাবের প্রাচ। এত বিভিন্ন বিধগ্ন নিযে তিনি কখনো গন্তীর কখনো! লঘু রচনায় হাত দিয়েছেন, বিযাঘ- 
স্বতি কিংবা শ্থিত কৌতুক অথবা কোমল প্রেমিকতার আলাদা আলাদ! স্থর ভরে দিয়েছেন যে দলে হয়, 
স্থপিকর্তী তার হাতে এক বিচিত্র হত তুলে দিয়েছিলেন । আর সে যন্ত্রে বলেন্্রনাথ অনেক ধ্বনির তরঙ্গই 
তুলেছিলেন। কখনো! সধুর-স্তিৰিত, কনো তীব্র ৰাঘাহত, কখনও লঘূ লান্তে ভরপুর, আবার সমর 
সঙ্গে গন্ডীর উদাত্ত । আলোচা বিষয়ে অন্বর্তন করে ভাষার গতি ও ছন্দ নিয়ত বদলেছে। কাবা ও 
কলাশীগনের ভাষা এক রকম, অতীত সৰাজ ও ধর্মের আলোচনার ভাবা আর এক রকম । আবার গ্রাম 
বাংলার প্রাকৃতিক দৃশ্যে কিংবা ঘরোত্ন। বাঙালী জীবনের উপকরণ বর্ণনা তার প্রকাশভঙ্গী স্বাভাবিক 
পরিবেশ-নির হয়ে উঠেছে । সব কিছুর পিছনে ভাবে ও ভাষায় একটি উজ্জল ধারণা-সৃত্র অন্ত ভাবে 
বিরাঞ্জ করছে! বলেঙ্ছনাখ বিষয়ের অন্তঃস্তলে প্রবেশ করতে জানতেন, বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে অস্ত:প্রক্নৃতির 
নিগুচ সংযোগ বেঁধে দিতে পারতেন ॥ ঘিনি এই ক্ষমতা রাখেন, তিনিই যাহষের দৃষ্টিকে উন্নীলিত করতে 
জানেল। দনকে উৎজ্ক কহে কালে কানে বলতে পারেন, ‘Look thy last on all things lovely'— 
চোখ খুলে প্রাণ ভরে দেখে নাও, এমন দেখা! হয়তো বার দেখা) হবে না 
বলেন্্নাঘের এই লৌন্দ-আকুতি আর মিলতি-দৃ্ি তার কাব্যে আছে । তিনি কবিত! লিখেছেন 
অমন, কিন্তু যে দুখানি কাবাগ্রস্থ তিনি রেখে গেছেন, তাতে তার ক্রমবিকাশের ইক্ষিত থাকলেও পরিণতি 
নেই। কারণ তার শ্বদ্নামু। তবে পরিণতির কামনা ছিল, এ কথা নিশ্চিত। "শ্রাববী'র শেষ কবিতা 
‘অসমাপ্ত’ । এধালে সেই অসমান্তির হুর করুণ ভাবে প্রত্যক্ষ ছে উঠেছে।_ 
মনে হগ্ন শেষ করি--কিন্ত কোখার ? 
বলিবার ঘাছা ছিল সব ররে যার।--- 
নিবিড় ভিষির ভরে ঘনায় যে ব্যথা 
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মন-অন্তত্যলে, ডাবা তার নাহি কোথা 
পাই খুজে খুঁজে। সেঘচন্তরে বুইখারে, 
তড়িত-চকিতে, স্থচিভেচ্চ অন্ধকারে, 
খননীল মেঘে, নিবিড় তমাল বনে, 
আর্ড বন্ধ! সৌরডে, বিরহ গগনে, 
কোন্‌ বার্থ অভিলায়ে, কথন কোথাঙ্গ 
ছুটে ছুটে করি' যেন নিলাইয়া বাছ। 
প্রধম-যৌবনের কবিতা অবন্তই অপরিণত । কিন্তু গঞ্জে যেন ব্যক্তিগত স্টাইল, পচ্ছেও তেমনি একটি 
ব্যক্তিগত হুর চকতুর্দশপদীর আবদ্ধ লীদায় তিনি ফোটাতে পেরেছিলেন । তা ছাড়া ছন্দের চাতুরী ও 
পরীক্ষার অবসর না দেখালেও বলেম্তরনাথ বৃপ্মচরণের সহদ্ধ পত্নারে বতিপাতের কৌশলটি আত্বত্ত করেছিলেন! 
শব ও মাত্রান্ঞান তার ভালই ছিল । “মাধবিকা' তার প্রথম কাবা-গ্রন্থ । এখানে প্রেম ও রমণীর কথাই 
বোল আল| । কবিতাগুলি পড়লে মনে হ্য়, বিশেষ করে ‘আশস্ক!' “মৃঢ়তা' “অকলম্ক' ‘উপনা' 'শিক্ন" 
‘সমস্যা’ আর “বৃথা গব' এই সনেটগুলি পড়লে স্পষ্ট বোঝা! দায়, যুবক বলেম্্নাথ প্রেম ও প্রেমিকার যে 
বিভিন্ন ভাব-মৃত্তি একেছেন, তার মধো ঘেহ-সৌনদর্ষের আবেদনই বেশি] “দাধবিফা* যেন নারীর অয়ুন্ত 
বৈচিত্রা দেখানো ইয়েছে। এক একটি চতুর্দশপদী এক একটি খেয়াল বা “মৃড'এর স্বচ্ছন্দ প্রকাশ। তবে 
'০৪৩৩1৮এর অভাব নেই | প্রপস্নিনীর বিচিত্র ভঙ্গী নার প্রাশয়ীর বিশ্রনগুলিকে যে তৃধিহীন সাধনার 
চিত্রিত করা হয়েছে, তাতে ইংরেজি সাহিত্যে ক্যারোলাইন কবি-কুলের ঈষ২-চটুল প্রেম ও কাবা-চর্গার 
বিশিষ্ট রীতির কথাটা মনে পড়ে। 
তবে “ঘাধবিকা"র চেগ্ে 'শ্রাবণী' আরও স্থির ও নম্্র-সধূর | ভাবের লত্ভৃতা আর প্রকাশের চটুলতা 
কেমন ভাবে দৃঢ় ব্যগ্নাই উদ্ীত হন্সেছে, তা বোকা যার “কোথা" “অস্বরবা্সিলী" এবং “গৃহলম্্রী এ তিনটি 
কবিতা নম্র কবে পড়লে । 'পস্তরণে’ ঘলাত্রমান সন্ধ্যার ছবি 'খেয়া”র কবিকেই শ্বরণ করান আর “পথে 
পথে’ সনেটটি, কবি কালিদাসের উদ্দেশে রচিত হলেও, রবীন্ত্নাথের আস্তিক সাহ্রিধা-কানলা যেন বহন 
করে আনে প্রথম ও শেষ চরণগুলিতে_ 
মনে ছয়, ছে কবীন্, তব সাথে হছি 
পথে পথে দিন শুধু যেত নিবরধি |--- 
ছই ধারে ক্ষীদ্রমাণ ছবি পরে ছবি 
শসোন্দরযাচয়নে দৌহে মত শুধু, কবি। 
বলেন্দ্রনাখের পরিচিতি অসম্পূর্ণ থেকে যাত ঘি তার এই অনমাপ্ত কাবা-প্রচেষ্টার উল্লেখ না করি। 
একটি সুনির্দিষ্ট স্তরে তার কাবা-উত্তরণ সম্ভব ছত্ব নি যেমন গগ্মেও তার ভাবার পুর্ণতষ বিবর্তন হত্ন নি। কিনস্ত 
গন্ছেই তার প্রতিভ! | তিনি গদ্ছেরই কবি, অর্থাৎ কবির সম্ভাবনা-এশ্বর্ধ তিনি গন্ডেই প্রত্নোগ করেছিলেন। 
ফলে চিত্রাস্বনী ক্ষমতা, নুন দূর অলংকরদে তার প্রবন্ধের ভাষা সযবদ্ধ হত়্বেছিল। প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ 
ছলে তার ভাব ও ভাষা কেষনতর কপ নিত, সেটা ভাববার বিষয় 
মনে হয, বলেজ্নাথ বেষল করে বক্ষিম-প্রভাব থেকে মৃক্ত হচ্ছে রবীজ্রনাখের গদ্ছ রীতির দিকে 
€ 
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স্বীকেছিলেন ( ‘সে’ আর ‘নীরবে’, এ ছুটি প্রবন্ধের ভাষা ও স্থর লক্ষ্য করলে এই পরিণতির ইঙ্গিত অস্পষ্ট 
থাকে না), তেননি শেষ পর্যন্ত সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা কাটিয়ে উঠে তিনি একটা নিক্ষন্ব স্টাইল ও 
আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে বার করতেন । তাতে পূর্বহরীদের দান অগ্রাহ হত না, কিন্ত স্বাতহ্থা আরও 
নিশ্চিত ভাবে চিহ্নিত হত । আমার ধারণা, 4775০524607 গ্রন্থে 1থ৫েছ ফেভাহা ও দৃষ্টিভঙ্গীকে 
প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, বলে্ছনাথ হয়তো অনেকট! এ ধরণের ভাবে ও ভাষাত্ন উপনীত হতেন। তবে 
স্টাইলের ব্যাপারে তিনি ছিলেন পিউরিন্ট। বর্তমান কালের শ্রথবাক্‌ শিথিলবন্ধ লাংবাদিক স্টাইলের 
যুগে তার খাটি অভিজ্রাত সবর ভাঁষা-চটা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করলে বোধ হস্ত লাভই হবে । 

বলেঙুনাথ শ্বভাবগুৰী, কবি-_ পুলরুক্তি হলেও তা বলতে হয়। ভার প্রতিভা-সম্পর্কে যতই বিশদ 
আলোচনা হোক, অতঃপর এই বিধের পদে এসে দাড়াতে হয়। কেন না, বলেম্রনাথের সমগ্র ও বহুমূখী 
কুতিত্বের বর্ণন। করতে হলে, এর চেত্রে সংক্ষিপ্ত ও সম্পূর্ণ সংজ্ঞা দেওয়া ঘাত্র না। অবশ্য কবির স্ব আর 
সমীলোচকের দৃ্ কিছু স্বতহ, এ কথ! ঠিক। কিন্তু বলেন্নাথের হাতে এ দুটো কি ভাবে যেন এক হয়ে 
গিল্সেছিল। কবির সহাম্ৃভূতি নিয়ে বিনি কাবা শিল্প ও অতীতের মর্মক্নপ ব্যাব্যা করেন, আর সমালোচকের 
সে দি দিকে যিনি চিত্রবহ কাবা য়চন! করেন, ভার দৃষ্টি বিহয়গৃত হলেও মৃলগত বিভিন্ন নন, জীবনের 
শৌন্দধবাধ্রি থেকে বিচ্ছিছ নক্স | বিশ্লেষণের সঙ্গে লমগ্রতার অন্বন্ধ ঘটে, মন্তব্যের সঙ্গে রসিত ব্যাখ্যান, 
পরিচিতির সঙ্গে প্রতিষ্ঠা । কলে বে জাতীয় লেখাই তিনি লিখুন, সকলের উপর একটি সকারী সবষ্টি্প 
প্রলঙ-গন্তীর আকাশের মতই আনতে হয়ে থাকে । এ জাঙ্থগার কবি ও সমালোচকের দুই হাত এক 
হয়। একটি স্তিধর্মের অনুকূল মানস-মণ্ুল তৈরী হয়) 

রস-সাহিতা মার রস-লমালোচনা, ছুপ্বের মধেই মননশক্তি আছে । অথচ আবেগ-নিরপেক্ষ সঙ্গ এবং 
কিছুটা। কাবা প্রাণও বটে। যিনি চিত্ররসিক, তিনিই ভীবন-রলিক | বলেন্্রনাথের যে লেখনী থেকে 
উতর চরিত, “লপ্রভার লৌন্দধ কিংবা “কবি সেন্টিমেপ্টাল” বেরিত্রেছিল, সেই লেখনীই সরস ছয়ে 
‘ভৃতকথা' লিখেছিল, *অতির গতি’ দেখাতে পেরেছিল। আবার বর্ণবহুল তুলিকা হতে ‘চন্ত্রপুরের 
ছাট’ 'পৃছকোণ' 'বোলতা ও মনধাহ’ “দেছালের ছবি' এবং “কপারক'এর অপূর্ব ভাব-পরিবেশ 
রচনা করেছিল। কারণ, বলেন্ুাথ সর্বত্রই 'ইস্রেস্তনিস্ট” শি্দী। তার সাহিত্যস্থত্ি ও সমালোচনার 
ধর্মই ছল শরষ্টার ধর্ম | বিষস্বন্তকে ॥€৮i৩i৪ করা, নতুন করে জীবন দেওত্র।৷ সহ সৌন্দর্যের প্রাপ্ত 
সাধনাই তীর আকাক্তিত, রুচিকর শিল্পকর্ম। মোহমুক্র ভাস্ত কিংবা বস্তুনিষ্ঠ রসহীন যুক্তিবাদ তার আদর্শ 
নক, শ্বধর্মও নয । তাই তিনি কবি আর শিল্পী সালোচক, এক থাপ রস-সাহিত্যিক | 

এই পরিপ্রেক্ষিতে তার রচনা রবীন্্রনাখের সপোত্র, সমবর্ণ। কীসের কাব্/প্রতিভা বোঝাতে গির়ে 
নাখু আনল্ভ যে বিধ্যাত উক্তি করেছিলেন, তাঁকেই ঘুরিয়ে বলেন্রনাথের বেলাছ বলতে ইচ্ছা করে, 
‘He is; he is with Rabindranath’ 1 তীর রচনার জানোজ্দল স্থবদায় রবীশ্রানাথের বৈশিষ্ট্য 
ধ্বনিত । কিন্তু কেবল প্রতিধ্বনি নয়। বদি তা থাকে, তা হলে সেটা প্রক্ৃতিজ। শুভ্রশির দেবতাত্মার 
শ্বেছাল্লিষ্ট সান্গদেশে সোনালি প্রতিশ্বর বেছে ওঠা বিচিত্র নন্ব। কিন্তু বলেজ্্সাথ শুধুই রবীন্রনাথের 
অন্বৃতি, ক্র সংস্করণ-_ এ কথা ভূল । তার বচন এঁতিহের এহ্র্ব আর নবীন ভাবনার শোভল সমাবেশ 
দেখে এই কথাই মনে হয় যে বলেজনাথের মালসগঠনে এতিহব-্রদ্ধার সঙ্গে তন উপকরণেরও অভাব ছিল 


শতবাধিক শ্বরণ : বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


না। বে সমরে দেশী-বিদেশী ভাবের সংঘাতে ও প্রতিত্রিয়াহ, জোড়াসাকোর ঘাটে জোত্বার স্থলে আনেক 
ভালো ও নতুন জিনিস এলে ঠেকেছিল। আর চনফ বা ধাক্কা দেবার মতো বিরাট প্রতিভা ঘরেই মজুর 
ছিল। এ স্থলে বলেঙ্গনাথের রচনারীতিতে যে নতুন দীপ্তি ও চেতনা এক সুন্দর রূপ নিয়ে ফুটে উঠবে, 
লেটাই তো স্বাভাবিক । 

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 


পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তকে বলেন্দ্রনাথ 


বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রলদলে ‘পারিবারিক স্বৃতিলিপি পুস্তক” নামক একটি পাণ্ডুলিপি খাতা মাছে । এর চক 
সংখা 21.1._ খাঁতাটিকে বত্বে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে কিছুকাল আগে পুনরায় বাধালো হয়েছে, তা ছাড়া 
এর একটা অবিকল কপিও করানো হয়েছে।» পাতুলিপির সম্পূর্ণ নাৰপত্রটি এইরূপ : ‘পারিবারিক শ্বতি- 
লিপি পুস্তক/ইহাতে পরিবারের/অন্তরুক/সকলেই!( আত্মীয়, বন্ধু, কুটুশ, স্বজন )/আপন আপন মনের ভাব- 
চিন্তা -নবর্ব্য বিষঙ/ঘটনা প্রভৃতি লিপিবন্ধ করিতে পারেন/ইতি]' | খাতার্টি সম্বন্ধে পরবর্তীকালে রানেম্থ- 
স্বন্দর ভ্রিবেীকে লিবিত একটি পত্রে* রবীন্দ্রনাথ জানিক্সেছিলেন, “আবাদের বাড়িতে একটি পাতা প্রচলিত 
ছিল তাহাতে অ্মাস্তীত্ন বন্ধুরা যখন যাহা খুলি লিখিতেল 1” কবিপুত্র রইস্রসাথ ঠাকুর এই পাওুলিপি 
খাতার এইরূপ পরিচয় দিহ্েছেন, 'আবার মেলক্স্যাঠামহাশর সত্যোজ্নাথ বিলাত থেকে মাই, সি. এস. চত্ে 
ফেরবার পর ডোড়াসীকোর বাড়িতে না থেকে থাকতেন বালিগঞণ্ডে। সেখানে তীর বাড়িতে আবাদের 
পরিবারের অনেকেই প্রতাহ একত্র হতেন বিকালবেলাহ্গ । খেলাধূলা! গাল-বাছলা আলাপ-আলোচনা 
চলত অনেক রাত পর্যন্ত । যে ৎরে আড্ডা বসত সেখানে রাখা থাকত একটা ধোটা-গাছের বাধানো 
খাতা। ধখন ধার থেত্রাল যেত, যেমন খুশি তাতে লিগে রাখতেন। এরই মাম ছিল পারিবারিক 
খাতা"। তার পাত! ওলটালে দেখা যায় হালকা রকমের হাসির কথা মজার কবিতা, নান] বিষয়ে 
গবেষপাপূর্ণ চুটকি প্রযন্ধ_ কত কি বে ভালো মন্দ খেস্গাল মতো! লেখা তার পাতান্গ পাতাত্র আছে, যা 
পড়লে বেশ কৌতুক বোধ হয়।'* 

ইতিপূর্বে বিশ্বভারতী পত্রিকা (কািক-শৌব ১৩২), শারদীহ্বা দেশ পত্তিকো (১৩৫২ এবং ১৩৫৩ ), 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্্ত্ীবনী প্রত্তুতি পত্রপত্রিকা ও গ্রন্থে এই পাখুলিপি সন্বদ্ধীত্র কিছু কিছু 


১. ফুল খাতার অনেক ছুম্পাঠা ও বিনয় অংশের পাঠোন্ধার কয়া! বায় এই ফপিটির সাহাতো। বর্তমান প্রবন্ধে এই পাঠগমির প্রহণ- 
যোগ] অংশ বন্ধনী মো প্রয়োগ করা হঞছেছে। 

২ শান্তিনিকেতন থেকে ১৪ বৈশাখ ১৩১২ তারিখে লিখি; প্র” রবীক্রুযান্ের পত্রাহলী, হঙ্গবাসী, কান্ধৰ ১৩৩৩, পু ৪1 

* পিতৃশ্ুতি, ১৮৭৬, পৃ ১২) রখীশ্রনাখ অন্তত প্রায় একই কথ! লিখেছিলেন, [6 my 29015 3৬5৩9015015 house, 
where \he grown-up members of the family galhered almost every evening, there need lo lie এ 


bound volume of blank pages in which were jotted down connodrams. witty remarks, nonsense 
Thymes, 4s also words of wisdom tbat occrred to 85৫ minds of those who happened to be present. 
The book was called the Patunaws Kitars—the Family Notebook—.On the Edges of Time, 
1958, p. 1 


১৪৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌধ ১৩৭৭ 


জ্ঞাতব্য বিহ পরিবেশিত হয়েছে। উজ পাঁওুলিপির পরিচঃ প্রদান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "ররবীন্দরনাঘের 
কৈশোরে দ্রোড়ানীকো ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক পরিমণ্ডল ভার নবীন মনকে উদ্বোধিত করিতে কিরুপ 
সান্তা করিয়াছে, “জীবনস্থতি”র পাঠক সে কথা অবগত আছেন 1--- রবীজ্রদাথ ও তাহার ভ্রাতৃপণ তাহাদের 
যৌবনে এই পরিবেশকে কিভাবে নানা দিকে লযৃতর কহিত তুলিয়াছিলেন, ধামধেত্বালী সভা, সমালোচনী 
সভা, সারস্বতানাজ, সংসীতলমাজ, অভিনয়চর্চা, পত্জিকাপ্রকাশ প্রভৃতির যেসকল বিবরণ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত 
হুইস্া। আছে তাহাতে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচন্থ পাওছা বায় যে প্রাণোৎলাছ তাহাদিগকে নিত্য নৃতন 
অসথষ্ঠীনে আয়োজনে কল্পনার প্রবৃত্ত করিত, ভাহারই একটা আভাস ডাহাদেরই "পারিবারিক স্মতিলিপি- 
পুস্তক”’ ইত্যাদি ।* বর্তমান পাওুলিপি বাতা চরিত্র বিচার করে প্রভাতকুমার দৃগোপাধ্যাক্স বলেছেন, 
"পারিবারিক স্বতি* নাঘে এক খাতায় সাহছিতাকরা লেখেন নানা বিবঙ্স সম্বন্ধে নিজ নিজ মত ও মন্তবা। 
একই বিষয়ে বহনের বহু মত হইতে পারে পক্ষে ও বিপক্ষে ; বিপরীত মত পোষণেও আপত্তি নাই, 
অন্তত ঘটনাও লিপিবদ্ধ হ়।-.-পারিবারিক স্বতিগুত্রকের রচনাগুলি শখের লেখা, পত্রিকার তাগিদে 
লেখা নয়।”* 

১৮৮৮ বুষ্টান্দের € নভেম্বর (২১ কাতিক ১২৯৫) তারিখে হ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে জ্যোতিরিজ্রনাখ হে 
প্রবন্ধ লিখে এই পুস্তকের সুচনা করেন তার শিরোনাম 421151০851৯ ঠাকুরপরিবারের একাধিক বাক্তি 
এবং আস্মীক্বর্গ এই খাতার লেখক; পূর্বোক্ত প্রধম লেখক ব্যতীত ছিদেম্্রনাখ, সতোজ্রনাথ, রবীন্ত্রনাথ, 
বলে্্নাথ, স্রেন্্রাখ, হিতেহ্নাথ, ঝতেম্নাথ, ক্ষিতীন্রনাথ, আশুতোষ চৌধুরী, যোগেশচন্র চৌধুরী, 
্রমখনাখ চৌধুরী, লোকেজনাথ পালিত, কক্ষ চৌধুরী, শরংকুমারী চৌধুরানী, ঈতলাকান্ত চট্টোপাধ্যা, 
সতাপ্রমাদ গঙ্গোপাধ্যান্ প্রভৃতির নাম তন্মধ্যে উল্লেখষোগা | ইংরেজি অথবা বাংলায় কিংবা ইংরেছি- 
বাংলা মিশ্রিত ভাষাত বিচিত্র চিন্তা-ভাবনা কখনো] নন্ভব্যেয় মত সবত্বাকারে, কখনো-বা স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রবন্ধ- 
রূপে পরিবেশিত; এমনকি কোথাও কোথাও সূল রচনার উপর অপরের নানাবিধ নোট দেওয়া হয়েছে, 
মস্তবা করা হয্েছে। দর্শন সমাজ্ধবিস্তা নন্গনতর ব্যাকরণ প্রস্ততি গুরুগন্ভীর বিষদ্বের পাশাপাশি লঘু 
হান্তপরিহাল এবং বাজিগত প্রসঙ্গাদিও স্থান পেরেছে! 

প্রাচীনতাবশত পাগুলিপির পাতাগুলো ভঙ্গপ্রবণ্চ কোনো কোনো পাতা কীটদষ্ট অথবা দরাদীর্ণ। 
খাতার আত্রতন_ ৩২৫ লে. মি-২২* সে. নি.। সাদা কাগজের উপর নীলচে রঙের ক্ষলটানা খাতায় 
উভ্ন পৃষ্ঠাই লিখিত সম্ভবত প্রথম দিকে অথবা খাতা লেখার সময়ে মূল অংশের পৃষ্ঠাঙ্ধ হিসেবে বাংলা 
সংখ্যার (১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদির ) ব্যবহার কর! হত্ন । পরবর্তীকালে ব্যাপারটি ইংরেজি সংখ্যার (1, 3, 
5, 7 ইত্যাদির ) হারা! সুচিত হয়েছে। খাতার মূল অংশের প্রথম পৃষ্ঠাটি বাংলা এক (১) এবং ইংরেজি 
সাত (7), কারণ ইংরেজি সংখ্যার হারা পরবর্তী সমে পৃষ্ঠা চিহ্নিত করার কালে পূর্ববর্তী ছত্নটি পৃষ্ঠাকে 
ওঁ হিসেবের মধো ধরা হন্ছ। এই অতিরিক্ত প্রথম দিকের ছয়টি পৃষ্ঠার প্রথমটিতে (7 1) লেখা আছে_ 


. পুলিনবিহারী লেন সংকলিত ‘পারিবারিক স্ৃতিলিপি : ১২৯4-১-২', শার্ীযা দেশ পত্রিকা, ১৩৫১. পৃ ৯ 

৭. রষীন্জ্জীফনী প্রথস্ খলু, ১৭৭, পৃ ২৪২.৪০1 

৬ প্রথম রানার তারিখ এভাবে হওয়া হয়েছে "২১ কাতিক বাতৃক্ষিতীয়া 5 25০5 1899 ইত্যারি; অ+ পারিবারিক শ্বৃতিলিপি 
পুত্ৰ, পৃ ১,০ 71 


শতবাধিক স্মরণ : বলেন্্রনাথ ঠাকুর 


‘জমান রদীনেরোশুভ পকাশতম জন্মদিনে/বিবি দিনি/২৭1১১1৩৮ ইত্যাদি । দ্বিতীয় ও তৃতী্গ পৃষ্ঠা (17 23) 
যতদূর মনে হয় অলিখিত ছিল ; চতুর্থ পৃ্টান্গ (24) কর্পেকটি “নিবেধ' বর্তমান? পঞ্চম পৃষ্ঠাটি (5) নানপত্ত ; 
এবং বষ্ঠ পৃষ্ঠান্স 076) বোধ হন্ব কোনো কিছু লেখা ছিল না। মাগেই বলা হয়েছে ইংরেজি লংখ্য 
লিখিত সন্তম পৃষ্ঠা (67) থেকে মূল অংশের আরম্ভ, অথাৎ পৃ ১১71 বর্তমান প্রবন্ধের প্রো জশীহ স্থলে 
এতদুভছ পৃষ্ঠা-সংখ্যাই ব্যবহৃত ছল | 

রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে লিখিত উপরোক্ত “নিষেধ (24) এটন্ডপ £ ‘নিষেধ 1]১। পেন্সিলে লেখা 11২ । 
আমাদের পরিবারের বাহিরে এই খাত। লইয়া বাওা !৩। যতদিন এই খাতা লেখা চলিবে 
ততদিন এ খাতার প্রবন্ধ কর্টগজে] অধবা পুস্তকে ছাপান।* পাগুলিপির মূল অংশের রচনাবলী বাংলা 
সংখ্যার দ্বারা স্থচিত, যেমন-_ '১. চ51101০8১", ‘৩. কুরুক্ষে।'* “৯ বাঙ্গলা ভাবা ও বাঙ্গালী চরিত্র, 
'৩* সৌন্দৰ্য ও বল৷’, “৫৫ | লৌন্দধ্য / ইত্যাদি। কিন্তু খাতার শেষ পর্যন্ত এই রচনা-সংখ্যার প্রন্নোগ 
অব্যাহত লম্ব, ১৮৫ সংখ্যক রচল।র ( সহক্ষ জ্ঞান ও সহন্স নীতি, পৃ ১২৪-২৫,]য১ 118-19) পর আরও 
করেকটি লেখা থাকলেও ক্রমিক রচনা-সংখ্যাটি আর _হুম্থত হয় লি। পাঁতুলিপির মূল অংশের করেকটি 
পৃষ্ঠা ( ৫৩.৫৪, ৫৯-৬ ইত্যাদি ) পাওয়া যায় নি; তবে রচনা-সংখ্যার ধারাবাহিকতা এবং বাংল! সংখ্যার 
প্রদত্ত পৃষ্ঠান্ক লক্ষ্য করলে তাদের অস্তিত্ব অহুমিত হয়। বাতার কোনো! কোনো রচনা শিরোনামবিহীন ॥ 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে রচনার শেষে লেখকের স্বাক্ষরলহ্‌ স্থান ও তারিখ বা রচনাকাল প্রদত্ত, কথানো কথনো 
লেখার প্রথমে সন তারিখ ও স্থানের উল্লেখ রত্বেছে। 

এই পাওুলিপি খাতাখানি শ্রন্েত্র ইন্দিরাদেৰী দীর্ঘকাল সবর রক্ষা করার পর ১৯৩৮ সালের ২৭ 
নভেম্বর তারিখে রধীজ্রনাথ ঠাকুরের হস্তে অর্পণ করেন, পাঞুলিপির প্রথমেই (91) এই উপচারপত্রটি 
বিগ্কমান। মূল খাতার ১৪৬ পৃষ্ঠা পর্যস্থ লেখা হত়েছিল। এর পর আরও যে কতিপত্র লিখিত পৃষ্ঠা পাওয়া 
বাক্স তার সম্বন্ধে পাওলিপির একটি স্থলে (141) ইন্দিরাদেবী জানিয়েছেন যে এগুলি ‘মূল বাতার 
অঙ্থক্রম নহে | বহু পরে সংযোজিত ।' এই সংযোক্ষন-বদ্চিত স্থল বাতার প্রথম রচনাটির লেখক হে 
ভো।তিরিজ্রাখ এবং রচনাকাল যে ১৮৮৮ থুস্টাব্দের ৫ নভেম্বর বা ১২৯৫ সালের ২১ কার্তিক সে কথা 
পূর্বেই বলা হযেছে । এই পর্বের সর্বশেষ বচলাটি রবীন্রলাখের, রচনাকাল দেওযা হয়নি? তবে এর 
অধাবছিত পূর্ববর্তী রচনার" তারিব হল ১৩*২ সালের » অগ্রহা্ণণ। এলকল স্ত্র অবলম্বনে সাধারণভাবে 
বলা যেতে পারে বে, পারিবারিক স্বতিলিপি পুস্তকের সংবোন্রন-বঞ্জিত অংশে বা পাতুলিপির মূল 
অংশটিতে ঠাকুর-পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তি ও আস্মীত্ন কতৃক ২১ কাণ্তিক ১২৯৫ সাল থেকে ১০*২ সালের 
অগ্রহায়ণের মধ] লিখিত নানাবিধ রচনার সন্ধান পাওয়া ঘাক্স। 


পারিবারিক শ্বতিলিপি পৃপ্তকে ঘলেত্র-রচনাহলী 
পাতুলিপির অন্তর্গত বলেজ্্রনাথের (১৮৭*-৯৯) ররচনাগুলি বর্তমান প্রবন্ধে সংকলিত হল; যতদূর 
জাল! বায় এই রচনাবলী ইতিপূর্বে অন্ত ফোখাও প্রকাশিত হয়নি | প্রগঙ্গক্রমে বলা যায় যে ১২৭৭ 
সালের ২১ কাতিক (৬ নভেম্বর ১৮৭০) তারিখে বলেন্দনাথ জশ্বগ্রহণ করেন এবং ১২৯৫ লালের ২১ 


ন্‌ লা শিরোনাম “ফেব, লেখক রবীাথ হচনাকোদ-_ ৯ অঞ্রহাছণ। ১৩+২৫১৮৯৫ পতিসর,নাশ্বর ষদী। বোট।' 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌব 


কাতিকে ভ্রাতৃদ্িতীন্নার দিলে এই পাুলিপির স্বত্রপাত হয়। এই তাহিধ-সাদৃক্ত দেখে বলা যেতে পারে 
যে বলেম্রনাখের উলবিংশতিতম জন্মদিনে এই পারিবারিক স্বৃতিলিপি পুস্তকের শুচনা হয়েছিল । 


পাঙুলিপি খাতার পঞ্চম রচনাটি বলেজ্্রনাথের প্রথম হচলা ; তার পূর্ববর্তী লেখক হলেন জ্যোতিরিভ্রনাখ ও 
হিতেজ্্নাথ। পাওুলিপিতে বাবহৃত তারিখ লক্ষ করলে বোকা যান অন্তত প্রথম পীচটি রচনা হুচনা- 
দিবসেই লিখিত হত্রেছিল। খাতার ছিতীয় পৃষ্টাঙ্ (পূ ২, 2 8) বলেজ্জনাথের সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখিত 
এই রচনাটির শিরোনাম “অক্ষরতব” | এই পৃষ্ঠা আর.কোনো লেখা নেই | রচনাটি নিঘবন্প : 
শুধু যে ভাবার কথা থেকেই জাতির অবস্থা বোকা বাহ এমন নয়, ভাবার অক্ষর দেখেও জাতির 
ভাব কতক্টা বোকা যায় বোধ হত্ব। বাঙ্গল! ভাবার অক্ষর আর সংস্কতর অক্ষর দেখলেই এটা 
অনেকটা প্রমাণ হয়। সংস্কৃতর অক্ষরগুলি কেমন গোলগাল, পেটটা বেশ মোটাচোটা, দেখ লেই 
মনে হাঁ] তারা যেন অনেক দুধ ঘি খেছে মাহুধ হয়েছে! আর বাঙ্গলা অক্ষরগুলি শুধু যেন 
অস্থিপঞুর হ'য়ে দাড়িয়ে আছে। পরের মুখ চেয়ে তাদের চল্তে হত, সাহেব দেখাদেখি কখন কথন 
বুক কোলাতে বার, হয় না। ইংরিজী অক্ষরগুলো পরস্পরের সঙ্গে খুব দিশে থাকে-_ গাত্রে] গায়ে 
চলাচলি। ইংরেজ জাতের এঁকোর তার! বেন প্রনবাপন্তস্ত [1] সংস্কৃত অক্ষরের মধ্যে তেমন 
মেলামেশা নেই। সেকালে বে সমক্গ দেশে সংস্কৃত জীবন্ত ছিল তধনও সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে মিল 
হর্ন নি। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, লড়াই দাঙ্গা নিশ্েই আছে । আন্রকাল] আমরা ঘে বাঙ্গল] লিখি 
সেকালের আমলাদের হিসেব লেখা বাঙ্গলার সঙ্গে ঢের তাং । এরা তবু একটু বেল গাতে গানে] 
চ'লে পড়েছে। ইংরিজী শিক্ষার ফলে আবাদের এখন মেল্বা[র) দিকেও একটু কোক গেছে বল্তে 
হুবে। জামরা এবন এক জাতি (86190 ) হ'তে চাই | জর্শন অক্ষর দেখলে কিরকম জমকালো 
মলে হয়। আর লেকালে $518৮গের সঙ্গে তার কিছু সাদৃম্তও আছে । জর্দন বলবিক্রন অক্ষরেই 
প্রকাশ পান্ন। চিনেব্যানদের অক্ষরেও তা'দের দেশের বান্মটা[ক্স) জিনিবের উপরের কারিগরীর 
সঙ্গে কেমন একট! মিল আছে বোধ হয়। পারসী অক্ষর বা দিকের বদলে ডান দিক থেকে 
এবেছে। দুনিত্বার অন্তান্ত সকলের প্রতি তাদের কেমন একটা স্বণা মলে হত । তারা যেন এক- 
একজন নিজের খেরালেই চলছে__কেউ স্থবিখামত একটা বেশি শৃন্ত সংগ্রহ ক'রে ধরা[কে] সরা 
ভান করে। মুললমান বাদ্শাছদের যেরকম গল্প শোনা বান্ব তাতে বুলা যেতে পারে পারলী অক্ষর 
তা'দেরই উপযুক্ত বটে। এইরকম ক'রে দেখা যাহ তির মনের ভাব বথাক বর্ণদালাদ্র যেমল 
তেননি অক্ষরের আকুতি দেখেও কতকটা বোকা হা । 
২১ কান্ডিক ১২৯৫) এীবলেহ্নাথ ঠীন্ুর 


আগেই বলা হয়েছে, পাখুলিপির এই পৃষ্ঠা আর-কোনে] রচনা নেই, কেবল পৃষ্ঠাটির বান দিকের 
সাক্চিনে যে একটু লেখা পাওয়া বাহু সম্ভবত তার সঙ্গে মূল প্রবন্ধের সম্পর্ক আছে। লেখাটুকু বড্ড 
বেশি অস্পষ্ট । মাঞ্জিনে লেখা আছে, এও] বলা যার বে সংস্কৃত অক্ষরের 600 5০5 দেখে 
ওদের শ॥৪৮৪০৷০৮এর জোর এবং বাক্ষলার কিনকিনে ( ফিলফিনে ? ) খ্বাচড় দেখে তাঁদের মনের দুর্বলতা 
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বোবা! যায়।’ বোধ হত্ন মূল রচনার তৃতীত্ব বাকাটির সঙ্গে এর যোগ রত্বেছে। সঙ্গত বলা প্র্োন্ন 
যে পাওুলিপির » সংখ্যক রচনার” শেষ হ্চ্ছেদটির সঙ্গে বর্তবান বলেম্-রচনার ভাবসানৃন্জ লক্ষেত 
হশ্ব। বর্ডদাল বাঁতার় এই জাতীয় রচনা আরও আছে! 
বলেম্দ্রনাথ-লিবিত পাতুলিপির ৬১ সংখ্যক রচনার ( পৃ ২৩-২৪, PP 67 68) শিরোনাম “ভাইবোল- 
সমিতি প্রবদ্ধপাঠে। এর রচনাকাল দেওয়া হয় নি, তবে লোকেহ্ছনাথ পালিত -লিদিত এর পূরবী 
প্রবন্ধের রচনাকাল ৪ আগস্ট ১৮৮০ বা ২* ভ্রাবণ ১২৯৬ এবং রবীজ্রনাথ-লিখিত এর পরবর্তী প্রবন্ধের 
রচনাকাল 'আশিল1 সপ্তমী পুক্গা। ১৮৮৯। স্বৃতরাং ধরা বেতে পারে বলে্ছনাধের বচনাটি ১২৯৬ 
লালের ২* শ্রাবণ থেকে এ বংসরের আশ্বিন মাসের মধ্যে কোনো! একটি সনন্গে লিখিত চহ্বেছিল। 
প্রবন্ধটি এইস্প : 
৫৭ সংখ্যক প্রবন্ধে যা" বলা হত্রেছে, তার থেকে আনাৰের বাড়ীর ভূত পূর্ত অবস্থা সম্বন্ধে অনেক 
জানলাভ হন্ত । যোটামৃটী জানর! যে অনেকটা ভাল অবস্থার মধো জন্মেছি, তার সন্দেহ নেই 
কিন্তু ভাল অবস্থার নখ্যে জন্মাবার স্থবিধে পেলেও আমাদের পূর্বপুরুষদের বত কোনও বিষন্বে 
চূড়ান্ত একটা কিছু করবার কতটা! সম্ভাবনা আছে, বল! বাক্স না। আমর! হয়ত একট মাকালাঝি 
জায়গার দাড়িশ্নে থাকব, ॥€৭i০০7i৫১র নীচে লা পড়লেও কোনও বিষন্কে খুব ০১০০] বর্ব বোধ 
হয় না। তবে ভবিতবা কে বলতে পারে? হঠাৎ বদি কেউ এক ছাত্ছগার থেকে গ্‌চ্ছিত্বে উঠে 
অবমকে দেয়! কিন্তু সম্ভাবনা কম। i 
প্রপিতানহের আমলে আমাদের প্রধানত: টাকাতেই যা" খান ছিল, তার পরপুরুবে ধরণ এবং 
সমাজসংস্কারেতেই সেটা ফুলে উঠল, তার পরপুক্তবে সাহিত্য বলা যেতে পারে। আনাদের 
আমলে তিনটেরই সংক্ষিগুলার দেখা যাচ্ছে না? ভৃতীঘটার দিকেই আমাদের আন্রকাল বেশী 
কোক অবিস্তি। কিন্ত এবনতর একট! জমাট কিছু দেখ! যাচ্ছে ন), বা'তে দ্রাকালোরকম ফল 
প্রত্যাশা কর! যেতে পারে । ধ'রে নেওয়া বাক্‌, বাড়ীর সব ছেলেই অল্বিস্তর প্রবন্ধ লিখতে পারে 
এবং ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি । তার থেকে এইটে বোকা যাত, পূর্বপুরুষের সঞ্চিত ড্ঞা্‌-..]র অনেকটা 
সাহাব্য করেছে। আচ্ছা] নতুন ধরণের কি[+--টরকমের একটা এমন কি কর্বার সম্তযবলা আছে 
হাতে আমরা নিজে” দাড়াতে পাতি? সাহিত্যের মধ বিপ্লব বাধাবার মতন ভামাদের ক্ষমতা 
সম্পত্তি ক'রে বেখে বেতে পার্ব কি বোধ হস্স? চিযু?) ত বিশেধ দেখা যাচ্ছে লা। ধারপাশক্তির 
চেস্ধে স্থজনশক্তি আমাদের ঢের কম | কিন্তু নিক্রেবা দাড়াতে হ'লে এটীই চাই বেশী। 
টাকার কথাটা! বাদ দেওয়াই ভাল। ধর্শ্ব কি লষাদ সম্বন্ধে উঠে প'ড়ে লাগা আমাদের কৈ? 
আমরা সবেতেই গছেন্্রগমনে চলেছি। আমর! সবগুলোই বা' আছে আর না কমে এই চেষ্টা যত 
কচ্ছি, আরও বাড়ে যাতে সে চেষ্টা তত কচ্ছি বোধ হচ্ছ না। আমরা স্থিতিণীল, গতিশীল খুব 


৮ শিয়োনাম_-'বাঙ্গল। ভাষা ও ছাজালী চচ়িত্ৰ', লেখক নবীন্রনাখ ; আঁ পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক, পৃ ৪৫, 2০ 1011, 
অপিচ আঁ ছেগাল খাতা, ভারতী, বৈশাখ ১৩১২, পৃ ৯৯৩] 
2 শাছুলিপিতে এরপ রেখাস্িত কর! হয়েছে৷ 
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অবিকল অনুলিপি বা সংক্ষিপ্তসার হল এ রচনাটি। বর্তমান বলেম্-রচনাস্গ উক্ত ভাইবোন লমিতি 
বিষয়ক কোনো আলোচনা নেই সত্য, কিন্ত এই পাওুলিপিরই অন্তত্র সে সন্ধে কিছু বিবরণ পাও 
বাক! রচনাটির (১০২ সংখাক, পূ ১২, ৮ 114) শিরোনান হল 'ভাইবোন্‌ লনিতি_- গাড়ি'। 
লেখক ঝতেআ্নাখ সে প্রবন্ধে বলেছেন, “অলল বাবুাত্রেরই জুড়ি গাড়িতে চেপে হাওয়া খাবার ইচ্ছে 
ছছ। সাহিতাপ্রিঙ্গ অলদ্‌ বানূরাও সেইরূপ কোন এক সমিতির কপ, জুড়ি গাড়িতে চেপে সাহিতাক্ষেত্রে 
বিচরণ করিতে ইচ্ছা করেল | আমরাও আর বচ্ছরে বেড়াবার ভন্ত এইরকম একটী গাড়ী করেছিলুন্‌ 
বেটা মধো ভেঙে ধাওছাতে আবার সারিছে ফেলা গেছে। আমরা হচ্ছি বাবু আমরা বেড়াতে যাব ।-'' 
সাহিতা ও সঙ্গীত দড়ি ঘোড়া! স্থায়ী সভাপতি মহাশঙ্বকে বাবূরা চালক্‌ ঠিক্‌ করেছেন। ঘোড়ার 
পিছনে বে দুজন্‌ করে সহিস্‌ থাকে তাও এর আছে সেলব বিবয়ে কোন ক্রটি নাই তবে যে বাবুরা 
দানর[র)প, দানা দেন্‌ সেটা এক্বার দেবা ভাল যে সহিস্কা ঘৌঁড়াকে খাওগ্রায় কি না।' প্রতেহ্ছনাথের 
এই লেখাটির রচনাকাল দেওয়া! না থাকলেও বোকা যায় এটি ১২৯৭ সালের ১৪ বৈশাখের মধ্যে রচিত 
হয়েছিল কারণ তারিধটি ওঁ ১২ সংখ্যক রচনার পরবর্তী কৌলো! একটি মস্থবোর শেখে (পৃ ১২১, 
P 115) পরিবেশিত হয়েছে । 


পাঙুলিপি খাতার ১১১ পৃষ্ঠা থেকে পরপর যে কছ্ছেকটি বলেন্্-নার সন্ধান পাওনা যা তার তালিফা 
এইস্জপ : স্থলা-উল্লার গান (৮৮ সংখ্যক, পৃ ১১১-১৩, Pp 105.07 ), Adventure (৮৯ সংখাক, পৃ 
১১৪, Pp 108 ), 4০070501016 (৯৮ সংখাক, পৃ ১১৭১ 0109 )১ Phrenclogy (৯১ লংখাক, পৃ এ), 
Patriotism এবং ছারপোকা (৯২ সংখাক, পূ ১১৫-১৬, FP 109-10), মশা ও ছারপোকা 
(৯৩ সংখ্যক, পৃ ১১৬ PP 110), ভাবনা ও চিস্তা (৯৪ সংখ্যক, পৃ 8) ৮ (2৫ সংখ্যক, পৃ ও), 
তঙ্জমা (৯৬ সংখাক, পৃ ১১৬-১৭, চচ 110-11)1 এর মধ্যে কছ্বেকটি লেখ! রবীন্দ্রনাথের পরিবারের 
সঙ্গে সিলাইদছে অবস্থানকালে রচিত হত্বেছিল; অথবা তখন ডায়েরিতে বা ব্যক্তিগত খাতার সেগুলি 
লিপিবদ্ধ হা এবং পরে কলিকাতায় ফিরে এসে বলেম্ত্রনাখ পারিবারিক স্থতি-লিপি পুস্তকে কপি করে দেন৷ 

স্থনা-উল্লার গান রচলাটি লন্বদ্ধে এস্কপ মন্তবা কর! যেতে পারে | ৮৯ সংখ্যক রচলাটি থেকে পাওযা 
যায যে ১২৯৬ সালের ১১ অগ্রহারণে তিনি লিলাইদহে উপনীত ছন এবং সম্ভবত ২৩ ও ২৫ অগ্রহায়ণে 
তিনি সেখালে স্বনা-উল্লার গান শুলিতেছিলেন | কারণ পাওুলিপির ১১২ ও ১১৩ পৃষ্ঠার মানিলে বথাক্রমে 
“এলে অগ্রহাঙ্ছণ ১২৯৬, এবং ‘২৫ অগ্রহাহণ ৯৬ এই দুটো! তারিখ পাওয়া ঘাত্ব । তাই মনে হয় অস্ত 
৪ ও ৭ সংখ্যক গাল-ছটো। এ এ তারিখে তিনি শুনতে পেরেছিলেন যেহেতু বর্তমান পাতুলিপিতে 
গ্ান-ছটির পাশেই এ তারিখর্তলি বাবহৃত হয়েছে । অথচ পাওুলিপির এই রচনার শেষে তারিখ নেওয়া 
হচ্ছেছে '৭ই ফাল্তন ১২৯৬, | তাই মনে হওয়া স্বাভাবিক হে ১২৯৬ সালের অগ্রন্থায়ণের কোনো নোটস 
বা সিলাইদহে লিখে রাখা হয়েছিল, তার উপর নিভর করে কলিকাতা বলে ক্ান্তন মাসে তিনি ৮৮ 
সংখ্যক রচনাটি প্রস্তুত করেন। বল! বাহলা রচলাটি একান্তভাবে স্বৃতিচারণ! নয়, স্ুনা-উল্লার গানগুলি 


পাঙুলিপিতে পরিবেশন করার সমর স্বতি অপেক্ষা পূর্বেকার কোনো নোটসের উপরেই লেখক নির্ভরশীল 
ক 
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কম! সাহিত্যের দিকে আমাদের আজকাল লক্ষ্য পড়েছে, কিন্তু যে উদ্যমের ফল ভারতী, যে 
উদ্থমে বাঙ্গলা সাহিত্যে একটা রীতিমত ফল ফলেছে, আমাদের মধ্যে ফি সেরকম কিছু দেখা 
যাচ্ছে? আমরা বড়জোর দোতলাত্ন গাড়াইতে পারি, কিন্ত তেতালাছ্গ ওঠবার শক্তি এখনও ত 
বোকা বায় না। বা'হোক, আর বকাবকি না করে দু'একটা কথা বলি। 

আমাদের বাড়ী বল্তে সেকালে ( ছ্যোতিকাকামশারদের লমন্বে ) ৰা’ বৌবাত আনকাল ঠিক 
তা’ বোবাহ মনে হঙ্ছ লা! সেরকম শিক্ষার, ভাবের, ধরণধারণের, এবং অনেক ছিলিরের সামগ্ত্ত 
আমাদের মধ্যে নেই ।** সেকালে আমাদের বাড়ীর একটা বিশেধ ধরণ ছিল, বিশেষ ভাব ছিল, 
এখন লে একটা বিশেষ ধরণ, ভাব কি আছে? এখন প্রতোক ছু'চারঙ্গন ব্যক্তির একটা ভাব। 
এক গিত ছুই চার কি ছয় গদিত্রে উঠেছে শ্বাধীনতার মধ্যে যে শৃঙ্খলা আছে, সেটা আমরা 
প্রান ভুলে যাচ্ছি। আগে] দেহ স্ব থাকলেও সফট এক ছিল, এখন অলেকগুলো বেমানান 
5pirit বসেছে । হৃতরাং আমাদের বাড়ী বললে একটু গোলযোগ ঠেকে | আমাদের বাড়ীর 
একটা বাস্ধ-5116 আছে) সেইটে যাতে বিদেশী 9110» চাপে না মারা খান্ন এইটে দেখাই 
আমাদের আবশ্যক | বিদেশী 511)লোৌকে ধত লঘৃধির পারা যায় তাঁড়ান কর্তব্য । তাহলে 
আমাদের বাড়ী পুনরার সেকালের আমাদের বাড়ী হ'য়ে উঠতে পারে। 

৫ ৭৯ সংখাক প্রবন্ধের শেষ প্যারাগ্রাফটার যা’ বলা হয়েছে, তার ধারা বোধ হয় এ [বাস্ত- 
$চPiritটা]কে বাইরে খাইয়ে ্রাটানোটা হঃপুউ? করা। পৈত্ৰিক সক্তিত[...] বেচারী কিছুদিন 
[বেঁচে] খাকৃতে পারে, কিন্তু বিছেসী-52171এর (অত্যাচার হ’লে কিছুদিনও অনেকটা! কমে যাবে) 
আর বিদেশীবর্গের [আমাদালি না হ'লেও & সকরের উপর নির্ভর ক'রে কতদিন কাটবে? আমরা 
পৈত্রিক কণ্ড জমা রেখে নিজেরা ওটাকে বাইরে দাইত্রে মাহুষ কর্তে পারলেই হয় ভাল। 





বল. & 


উল্লিখিত প্রবন্ধের প্রথম ও শেব হুচ্ছেদে মোট দুবার যে ৫” সংখ্যক প্রবন্ধটির কথা বলা হয়েছে 
তা বর্তমান পাওুলিপিতে নেই; খাতার 4৯ থেকে ৬৮ পৃষ্ঠার মধো এইটি ছিল এবং দুর্ভীগাবশত এ 
দশটি পৃষ্ঠা বা পাচটি পাতা পাওয়া যাঁর না। ঈষৎ পূর্ববর্তী ও অব্যবহিত পরবর্তী ( যথাক্রমে ৫৫ ও 
৭৮ সংখ্যক ) প্রবন্ধের রচনাকাল দেখে বোঝা! রায় যে বক্ষামাণ ৫৭ সংখ্যক রচনাটি ১৮৮৮ সালের ১৯ 
ডিসেম্বর থেকে ১৮৮৯ সালের ২১ থে (৮ ষ্ঠ ১২৯৬) তারিখের মধ্যে রচিত হয়। বর্তমান বলেজ্র- 
রচনাটির অবলম্বনে উদ্দি্ট ৫৭ সংখ্যক প্রবন্ধের বিষয্বন্ত অবগত হওয়া বাপ্র, এমলকি উক্ত রচনার শেষ 
অন্থচ্ছেগের মর্মও উপলব্ধি করা যেতে পারে) হাত্সানো রচনাটিতে ঠাকুরপরিবারের এ্রতিহৃকথা তথা 
“ভূতপূৰ্ব অবস্থা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান”, বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রেক্ষামকে তার বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণের 
বিষয়টির অবতারণা করা হয়েছিল । বলেশ্-রচনীর শিরোনাম পাঠকালে অনুমিত হয় যে ছারানো ৫৭ 
সংখাক রচলাটি ঠারুরবাড়ির ভাইবোন সমিতিতে পঠিত হু? অথবা সমিতিতে প্রদত্ত কোনো বক্তৃতার 
ত বয় পর কাটাপাঠ_ আমার । 
১১ তোলাপাঠ কীপুই । 
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ছিলেন। খাতার মা্ছিনে ছুটি তারিব থেকে এপ সি্ধান্তের সমর্থন পাওয়া ধার। এই রচনাটির পূর্ণ 
শিয়োনাম-__ পিলাইদহ ৷ 1 হনা-উল্লার গাল।' রচনাটি নিছে উদ্ধৃত ছল : 
আমরা বহন সিলাইদহে ছিলুম তখন রোজ রোজ আমাদের বোটে সেখানকার গ্রাম্য গাইক্সেদের 
আমদানি হাত | তার মধ্যে দু'জন আমাদের যার্কামীরা ছ'রে পড়েছিল । একজন বফম_-লে 
কাঙ্গাল ফিকিরটাদ ফকীরের গান গাইত, আর একজন নেড়ে এবং বাচ্ছা-_ তার গান নানারকম। 
তার নাম হচ্ছে হুলাউল্লা। বাপের নাৰ যোচন-_ ছেলের মতে সে খুব গাইক্কে ছিল। ভাগের 
নাম আভীকু্দীল সাড়ে । এদের বাড়ী ঘর লেই__ লৌকোস্থ নৌকো দেশবিদেশে ঘুরে বেড়ায়। 
আর গান গেছে এবং সাপ খেলিছে পর্না উপার্জন করে। 
স্থলা-উ্লার গানের আমরা যতদূর বুঝতে পারি তাতে তার কোন স্থরই আছে কিল! সন্দেহ । 
লে বধন গাটত তখল তার নাফ থেকে দাড়ি পর্ধান্ট সমন্তটা চোকের নীচে চলে যেত [ এবং ] 
সমস্ত পেটটা বারাডার মত বেরিয্রে আস্ত । এ ছাড়) তার স্বর লম্স্ধে আমাদের কারও কিছ 
বলবার অধিকার নেই । 
এক একদিনের পাঁলাব্ব তার ৮** ফ'রে পয়সা! বরাদ্দ ছিল । একদিল ছু'পাঁয]ল! পেয়ে সে ত কেদে 
ভাসিয়ে ছিলে। শেষটা টাক থেকে আর দু'টো পক্কসা বেরোতে শান্ত হ'ল। নিয্নমিত বরাদ্দ 
ছাড়াও কাকীমার১* দ্বানসীলতান্গ তার একখান সাড়ী এবং তীর সহচরীর ফস্ফরিক সাল্লার 
[একটা খালি বোডল লাভ হয়েছিল | এই ত গেল ভার ইতিহাল। 
এইবারে তার গানের নমূনা দিচ্ছি। তা’ থেকে অবিশ্তি কারও বিশেষ জান লাভ হবার আশা 
করা যাক না; কিন্ত্ এ দেশের ছোটলোকদের কিরকৰ বিষয়ে 155%59010ম. [আ]লে, তা'দের 
কৰিত্বের দৌড় কতদূর, একরকম মোটামুটি বোবা ঘাক্গ। তাদের 10520740100এর [গে।)ড়া্ লা 
আছে জ্যোৎস্বা, না আছে ফুল, লা আছে কোকিল পাপিয়া বউ-কথা-কও | ইটকাঠের মধ্যেই 
তাদের লৌন্দর্ধাজান, ভক্তির সঙ্গে পহ্সা, কবিত্বের ভাব** খবরের কাগজের] সংবাদস্বভের অসুকরণে। 
সে সম্বন্ধে বেশী কথ! বল্বার আবস্তক নেই । গান দেখ লেই সব পরিষ্কার। 
১। আজ আমারে বিদাহ দেও প্রাপের ভাই । 
আমর! দুইটা ভাই অরণ্ো বেড়াই, মা বিনে আমাদের লক্ষ কেউ নাই। 
পিতার নাম শুনি, মানবের নান জানি, মারের নাম আদার জনকলন্দিলী। 
শে বড় দ্ুখিনী। 
কালীর লাম হে লইব হৃদকষলে। 
একই মনের সাধ ছিল কালী দারে পৃন্া দিব। 
মলে বড় চাকা বাব, বাৰ্স গইরে টাকা [...]১*, কালী মারের পুজো দেব । 
৩। যার পন্নলা নেই রে ভাই এ সংলারে ষরণ ভাল। 


[১২ বীলনানের পরী হাদি মেবী। 
২৯ কাটাপাঠ 'শ্রোত', তোলাপাঠে ভাব) 
১০ জীর্পভাষশত পাওলিপির এ অংশ অধুবালুপ্ত, কপির পাঠ 'আন্ব'। 
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শয়সাহীন কর্তে গেলে লোকেরা! সব যে করে, 
প্রাণের ভাই স্বর ধরে একবার দেবে আছ । 
গগন মণ্ডল ( লিলাইধহের ডাক-হরকরা )** বলে রে ভাই পরলার কি গুণ বল | 
তাহের খা কর্‌ তাইসকলরা ননের ছু কারে বল্ব ) 
আবার শিশুকাল বকে গেল, যোত্রান বয়সে ছিলেম ভাল, 
আমার আইল বের্দ (বৃদ্ধ ) কাল, হটিল জপ্জাল, 
হাঁয় কপালে এই কি ছিল। 
পোড়ার বাকি কাঠ ঠেলতে আমার চুলদাড়ি পাকিল। 
তাহের খা কর ওস্তাদ্ছি তুমি দেশবিদেশে গাচ্ধ বাই, 
কেরাসিন বাতির মধ্যে ক্যাবল মাছ তুমি। 
ড|ইনেরে পাই মাধাই মোক্স১* বোলপুছে বাড়ী, 
তাহের খা কহ আতার ভাই কি দায় ঠেকালি। 
পশ্চিমে ইদ্ধ বিস্বেস, কলম বিশ্বেস, লব বিশ্বেসে আছি ্বানি : 
তারা গাত্ন শুধু ছড়া পাঁচালী হাকিমচাদ আর এলাতৃদ্লা।** 
ভাই রে ভাল এক রখ করেছে স্বষ্টিধর 
কি বাহার ছুই চাকার পর কর্ছে নিরাক্কার | 
[ক;ত মুনিগণ করি সাধন তপ জপ করে শুনেছি রখের পর | 
[উপ]রের খোপে জল্ছে বাতি বাহ! রখ দেখতে চমৎকার | 
চৌ[বাটি যোহস্ত যোগী রথের মধ্যে ছিল, 
অমন পেরুধাল বাক্তি থাকৃতে রখের আাল্‌কো ( চাক! ) খেয়ে গেল । 
রখ চিরকাল রবে না। 
এ খ চিরদিন খাড়া থাক্বে না। 
৬। বিজয় (তা]তে খবর শুন্তে পাই, অমল গৈবীতুষ্ান ( অস্মিকৃতি ) দেখি লাই, 
তাতে গণিমিঞার দালান ভেঙ্গে দেড়হাদার লোক মরে গেল। 
জেলার জেলায় পরোদ্নানা গেল। 
মিয়ার আয়নাকোঠার মতিঝিল ছিল, ভেঙ্গে চূর্ণ করিল। 
তাহেরকে কর্ন ভারিতাল দিলা কি শক্ত ঠেলা! এই ছুলিয়্ার পরে । 
আর উত্তর থেকে দাবৃছে ঠেলা ভাঙ্গেছে সব বশ্িটোলা, ফেলাইল বালে । 
কছু বলে ঘহিুন্ধী (ছুই ভাই ) এই ছিল পোড়া কপালে! 
বংশ বুঝি দেয়াপরীর হাতে ( বন্ধের ছাতে, দেবতার হাতে ), 


১৪ পাচুলিশিতেই লেখক এভাবে বনী বধ হতামত গু দনতব্য সকাশ করেছেন ) 
2৮ এর পর কাটাপার্ঠে 'কি দার ঠেকালি'। 
১৭ এই ॥ সংখ্যক গানচির পাশে নাঁঝিবে লেখা আহে-_-২$পে অগ্রহায়ণ ১২৯৬'। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌৰ ১৩৭৭ 


আমার চৌধুরী বংশ নির্বংশ হ’ল, 
ঢাকা সহরে লোক মরেছে হুমা নেই ( হিসাব নেই ) 
কত গাছ বৃক্ষ উড়িয়ে নিল ভাই । 
মোসলমান বলে হে আরা! রোস্কিগ্নামং হ’ল ( ছুরতিক্ষ হ'ল )1+৮ 
সন বার শ চুরানববই সালে এগারই ভারিখ আশ্বিনে 
তেহার ( বহু লোক ) মিলে উজীরপুরেতে । 
দশহরার দিন মিল্ছে তেহার উজীরপুরের যোকামে, 
ছিৰ ক্ষেত্রি আর মূসলমালে ॥ 
তোরা তেহার দেখে বাহার দিলিরে কত গান বাষ্ট শুলে। 
দোহা মফেদ্বুম্দীন করেছে তৈয়ার । 
পোলের [ তক্কা খোলে ] কুলুপ ছুটে লোক পড়ছে নদীর মাঝার। 
চুবানি ধেয়ে উঠছে শুক্নার পর । 
দারুণ বিধি হ'ঘে বাদী রে চারজন না পাইল তাহার। 
লীঘ্ঘির ক'রে সম্বাদ পেন্ধে নৌক। লাগাইল উদ্দীরপুর ৷ 
পোল হইতে জল চোদ্দ হন্ত দূর) 
সাক্ষী পেরমাণ ঠিকটী রাখে দি, লাস পাইলে কমলাপুর ।১৮ 
হানিফ ক ওরে জন্বনাল এতদিন ছিলি কোথা কই( হি) তোমারে । 
আমার মিত্বা ভাই আকুল ভাই তাবে মারিঙ্জাছে কাফেরে। 
এ দুখ ক্স না প্রাণে নিয়া| কোমর বীধ সাথে চল, 
চলে হাই দামাস্কা সহরে ) 
>| কালী ব'লে ডাক না রে মন। 
কালী বদি আমার হইত, দুখের ঘাম পুছে নিত, 
যেষল অসময়ে কর চাদবদন। 
মনেতে যে উঠে দুৰ মনোমত ছ’ল না পতি। 
হুরিঠাকুর বান্ধা করে কত নাবী কত ক'রে, 
দামে এসে উপুড়বালে পূজা করে ভগবতী। 
মনোমত হ’ল না পতি। 
দেখ রে নয্নন গিরি উমা তাঁরা সেজে এল । 
কেহ বলে শিব মরেছে, আর কি শিবের মরণ আ ছে, 
কালীহদর চরণ মাঝে আর কি রে বাপ সে বাপ আছে। 


১৮ এই গানের বলেত্রবাখ- শুধ বিভিন্ন লন্ছের বন্সীমত্যস্থ ধ্যাখ্যা সবক্ষেতরে সঠিক নয । 
৯৯ এই ৭ সং্যক গানের পাপে ছা্জিনে লেখা ব্যেছে--'২৪ অগ্রহারণ 2৬'। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৭৭ 


আমার চৌধুরী বংশ নির্বংশ ছল, 

ঢাক! লহরে লোক মরেছে স্বমান নেই ( ছিসাব নেই ) 

কত গাছ বৃক্ষ উড়িত্ে দিল ভাই । 

মোসলমান বলে হে আল্লা রোসিত্বামং হ'ল ( দ্ভিক্ষ হ'ল )1১৮ 

৭1 সন বার শ চুরানব্রই সালে এপারই তারিধ আশ্বিনে 

তেছার ( বহু লোক ) মিলে উজীরপুরেতে । 

দশহ্রার দিন মিল্চে তেছার উদ্রীরপুরের মোকামে, 

হিন্দু ক্ষেত্রি আর মুসলমানে। 

তোরা তেছার দেখে বাহার দিলিরে কত গাল বাছ শুনে । 

দোহা মফ্্দেন্ধীন করেছে তৈহার । 

পোলের [ তক্তা খোলে ] কুলুপ ছুটে লোক পড় ছে নদীর মাঝার। 

চুবালি খেতে উঠছে শুক্নার পর । 

দারুণ বিধি হরে বাদী রে চারজন না পাইল তাহার 

শিঘ্ঘির ক'রে সম্বাদ পেরে নৌকা লাগাইল উদ্বীরপূর। 

পোল হইতে দল চোদ্দ হস্ত দূর। 

সাক্ষী পেরমীণ ঠিকটা রাখে ছি, লাস পাইলে কমলাপুর ।১৯ 

হানিক কল্প ওরে জ্রত্ননাল এডদিন ছিলি কোখার কই( ছি) তোমারে ৷ 

আমার মিয়া ভাই আকুল ভাই তারে মারিস্ঠাছে কাঁফেরে। 

এ দুখ স্ন না প্রাণে মিত্বা কোমর বাধ লাখে চল, 

চলে বাই দামান্বা সহরে 1 

৯। কালী ব'লে ভাফ না রে মন। 

কালী বদি আমার হইত, দৃখের ঘাম পূছে লিভ, 
যেমন অসময়ে কর টাদবদন। 
মনেতে থে উঠে দুধ মনোমত হ'ল ন! পতি ৷ 
হরিঠাকুর বাছা! করে কত নারী কত ক'রে, 
দামে এসে উপুড়বাসে পূজা করে ভগবতী । 
মনোমত হ'ল না পতি। 
দেখ রে নঙ্থন গিরি উমা তারা সেজে এল । 
কেহ বলে শিব মরেছে, আর কি শিবের মরণ আছে, 
কালীহদয় চরণ সাঝে আর কি রে বাপ সে বাপ আছে। 


১৮ এই গানের হলেস্রবাধ- প্রদত্ত বিডি শব্দের বন্ষনীদধ্য্ ব্যাখা! লবক্ষেতের সঠিক নয়! 
১৯ এই ৭ লখাক গানের পাশে মাজিনে লেখা হযেছে _-'২* অএহাছণ ০৯1 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌব 


পাছে কেউ নিরাশ ছয়ে পড়েন আসি ত কিছুতেই সম্পূর্ণ পথ হারান' স্বীকার কর্লুম না । শেধক।লটা 
বলতেই ছ'ল। কাকীমাকে বৌবালুম হে, একটু উচু অমিতে উঠলে সব ঠিক হছে বাবে। কাকীঘা 
মন্দ হাটতে পারেন না-_ তিমি প্রস্ততও ছিলেন। কিন্ত ডার সহচরী বড় গোলযোগ ক'রে তুলেন। 
আন্লুষ, তাঁর নাকি গা হিম হ'য়ে আস্ছে, চল্বার সানর্থা নেই, ইত্যাদি ইত্যাদি । তা" ছাড়াও ভার 
এক কাম্লনিক ভর উপস্থিত হ’ল, মাটী__ বালি ছুড়ে পাছে একদল ঠেঙ্গড়ে বের হত্ন। এমন বিপদেও 
মাঙ্থষে পড়ে! রাজোর পেঁকো ভোবা থেকে জল সংঘহ ক'রে ক'রে কাকীমা[র] হাতে দিতে 
লাগ্লুম। তিনি তাই খাইয়ে ড সহচরীর বূর্চ্ছা বাচালেন। তাপরে "গন্ধ" আর “আলো” “আলো” 
কারে চীৎকার আরম্ভ ক'রে ছিলুম। মাহুয কোথার বে সাড়া দেবে? কেবলই প্রতিব্বদি__ 'উ' 
এলো? | অনেক বন্তৃতাদিয় পর তাদের ত একটা উচু জায়গাহ্র ওঠবার মত হ’ল। শোষে] উচু 
জমিতে উঠতে একদল লোকের বিড়বিড়, শোনা যেতে লাগল। ডেকে হেকে অনেক ক'রে শেষটা সেই 
মেছোদের কলাপে পথ পাওয়া গেল। তাপর এই 3৫0৮৫০১/এর গঞ ধে কতদিন চলেছিল তার 
ঠিক নেই | বিবিকে 5৫৮১০/৩এর কথা চিঠিতে লিখি। কল্কাতাঙ্গ কেউ ঠাউরে উঠতে পারেন 
না যে, আমি ইচ্ছে ক'রে বানিয়ে লিশেছি কি সত্যি কিছু ইয়েছিল। অনেকেরই বিশ্বাস ছিল এফটা 
0105512085] ব্যাপার ক'রে সবাইকে হা করিন্ধে রাখাই আমার উদ্দেন্ত । এমনি অদৃষ্ট ! 
৮ই ফা[ন্ধন ৷] ভরবলেঙ্রনাথ ঠাকুর 


লক্ষণীয় যে উপরের ঘটনাটি ১২৯১ সালের ১5 অগ্রহারণ তারিখে লিলাইদহে ঘটেছিল এবং সেই 
আডভেঞ্চারের বিবরণ বর্তমান ৮৯ সংখ্যক রচনাটিতে পরিবেশন করা হয় ১২৯৬ সালের ৮ কাস্তন বা 
১৮৯ উ্ঠান্ছের ১৯ কেত্রুয়ারি তারিখে । বলেজ্জনাথের £6নার শেবাংশ থেকে আলা বায় যে একই ঘটনার 
বিবরণ দিয়ে শিলাইদহ থেকে তিনি ইতিপূর্বে ‘বিবিকে’ বা সতোভ্্রনাথের কল্প! ইন্দিরাকে একটি চিঠি 
লিবেছিলেন। সিলাইদহ খেকে ইন্দিরাদেবীকে লিখিত রবীন্্রনাথের একটি চিঠিতে অন্থন্ূপ ঘটনার পরিচর্ন 
পাওয়া যার, এ প্রসঙ্গে ছিরপত্রের (১৯৯৮ ) ১* সংখাক পত্র বা ছিন্রপত্রাবলীর ( ১৯৬১ ) ৩ সংখ্যক চিঠি 
জরন্তবা।। এই চিঠির 'বলু' হলেন বলেজ্রনাথ, 'ছোটো মা' বা 'বোটলন্মী' ঘৃণালিনী দেবী; রবীজ্-পত্রের 
‘পনর’ বলেশ্র-রচনায় ‘গদ্ধুতে পরিণত । বর্তদান ক্ষেত্রে আরও বলা বার থে ছিহ্রপঞ্জাবলীর অন্তর্গত উক্ত 
চিঠির রচনাকালের ( শিলাইদহ।১৮৮৮ ) নির্দেশে তুল রয়েছে, পক্ষান্তরে ছিন্পত্রে দন্ত কালটি অসম্পরণ 
হলেও ক্রটিহীন। বন্ত্রতপক্ষে উক্ত রবীহ্ছ-পত্রের রচনাকাল ১২৯৬ সালের অগ্রহায়ণ বা ১৯৮০ এটার 
নভেম্বর হওয়া লঙ্গত।১২ বর্তমান বলেষ্র-রচনা অবলম্বনে কথিত রবীহ্ড-পত্রটির রচনার তারিখ অনুমান 
ফর! সম্ভব ॥ বলেন্রনাখের এই বিবরণ পাঠে জানা বায় যে ১২৯৬ সালের ১১ অগ্রহাহণ ( ২৫ নভেম্বর 
১৮৮৯) তিনি সিলাইদছে গমন করেন এবং ১৩ অগ্রহাহ্ণ (২৭ নভেম্বর ) তারিখে নদীর চরে একাকী 
ভ্রমণ করেন? “পরদিন বিকেলবেলাগ্' বা ১৪ অগ্রহাক্বণে ( ২৮ নভেম্বর ) মৃপালিনীদেবী এহং ভার সহচ্ীর 
সঙ্গে ভুমণকালে অন্ধকারে পদ্মার চরে পথ হারিছ ফেলেন। ববীজ্ছনাথ চিঠিতে এই ঘটনার খে পর়িচন্ন 


২২ শ্রভাতকৃমার সুদোপান্যাযের আলোচনার এই সালচিঃ সপক্ষে একটি পল খুরিপূর্ তশা পাওয়া হায়। জা রবীহ্রজীঘনী ১৭ 
থও, প ২৫৮, পালটীক। ২) অহ বঙক্গন(শের অভিজ্ঞতার তারিখ শির্কডে একটু জট আছে) 


শতবাদ্িক ম্মরণ : বলেন্দ্রলাথ ঠাকুর 


দিয়েছেন তার চাহ আছে, 'গতকলা এই মাহ্থা-উপকূলে অনেকক্ষণ ধরে বিচরণ করে বোটে ফিরে গিস্রে 
দেখি ছেলেরা ছাড়া আমাদের দলের আর কেউ ফেরেন নি’ ইত্যাদি! ১৪ অগ্রহায়ণের ঘটনা] যদি 
'াতকল্যের ব্যাপার হয় তাহলে বোঝ! বায় বর্তমান অংশটি অন্তত ১৪ অগ্রহাত্রণে ( ২৯ নভেম্বর) লিনিত 
হত্রেছিল । আবার চিঠির শেঘাংশে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “তাঁকে তিনদিন ধরে এই বিষয়টা বিদ্তুত করে 
লিখে আমার মন অনেকট! খোলস! হয়ে গেল ।' এই ছুটি সুত্রে বাতীত তৃতীয়টি হল এই বে, ষটদ্দিয়া দেবী 
এ চিঠি কলিকাতা পেশ্নেছিলেন আহুমালিক ২ ডিসেম্বর বা ১৮ অগ্রহাত্রণে। সব দিক বিবেচনা করে 
বলা যেতে পারে থে চিঠিটি ১৩ থেকে ১৬ অগ্রহাদণ ( ২৭ থেকে ৩* নভেম্বর ) তাবিবের মধাবতী যে 
কোনে! তিনটি ছিলে লিৰিত হত্ৰেছিল। 
পাঙুলিপি-খাতার অন্তর্গত পরবর্তী বলেু-রচনার শিরোনাম ‘Arc৷৫০U৷৮৫', রচনাকাল ? কান্তুন 
১২৯৬ বা ২ ফেব্রুন্থারি ১৮৯* | বচনাটি নিন্বক্প : 
জাতিবিশেষের ভাধা দেখে তার সম্বন্ধে যেমন অনেক কথা বলবার সুবিধে হয, সেইরফম আমার 
বোধ হয় বে, গৃহনির্সাণপ্রপালী: (7010165০006 ) দেখেও জাতিৰ মানসিক অবস্থ1 সঙ্ধদ্ধে অনেক 
বোঝা যাক্ছ। গির্জে এবং দেবমন্দিরের ভাবে তুলনা ক'রেই আমার এই বিশ্বাস দাড়িযেছে। ইংরেছদের 
church দেধলে-_ তার সেই সরু উ্চ গত দেখলে তাতে ৪5111969মএকস ভাব মাছে ঝলে মুল 
হয়। আর আনাদের মোটাসোটা গড়ানেছাত মন্দিরগুলি দেখলে যেন মনে হত concentratiouই 
এর প্রধান ভাব । আনার যেটা মনে হজ সেইটে ঠিক সাধারণের মলে হয় কি না জালিলে, কিন এটা 
কেবলমাত্র কমলা এবং খেয়ালে দেখা? 
শুধু গির্জে আর মন্দির থেকেই বে আমার সিদ্ধান্ত বে, ৪০৮1৩০০।এ জাতী ভাব ধর1 পড়ে, 
তা" নঙছ। আনান! [..:] একরকম খুবরি খ্বুবরি অস্র্ধম্পশ্ত বাড়ী ভালবালে, স্বতরাং সেইরকম তৈরি 
করে; যাদের ঘেমন মুক্ত ভাব তারা তেমনি খোলাখুলি বাড়ী পছন্দ করে। এর থেকে কি বলা ছাত্র 
না যে ভাবাহ্যাস্থীই নির্মাণ প্রণালী হচ্ছ? মন্দির ছাঙ্গার উচু হোক্‌ লা কেন, তাঁর লে তাৰ কিছুতেই 
গির্জে কি সদ্জিদের মত হবে না। নয় কি ?--- 
স্ট ফাস্গুন উবলেতনোথ ঠাকুর 


এই প্রবন্ধ পাঠকালে বর্তমান পাুলিপি-খাতারই « সংখাক রচনা বলেশ্রনাথ-লিখিত “অক্ষরতকে'র 
কথা মনে পড়! স্বাভাবিক ; এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ-লিখিড ‘বাঙ্গাল! ভাবা ও বাঙ্গালী চরিত? (৯ সংখাক ) 
এবং বলেম্ত্রনাঘ-রচিত ৯১ সংখ্যক রচনা ও সর্বশেষ রচলাটিতে ( পৃ ১৪+, 7১134) এফই তুলনামূলক পদ্ধতি 
অবলদ্বিত। কিন্ত এই তুলনামূলক জাতিতত্বের প্রন্নোগ বে একেবারে ক্রটিমুক্ত অথবা সর্ববিধ সমালোচনার 
অতীত ব্যাপার নক্জ তারও পরিচন়্ রহ্বেছে বর্তমান পাওুলিপিরই ভ্র্যোতিরিজনাখ-লিখিত ২9 সংখাক 
রচনাটিতে (পৃ ১৯২০, PP 25-26) । 
অতঃপর ৯১ সংখ্যক রচনা, শিরোনাম “91য2901087" রচনাকাল-_ও মার্চ ১৯৪* বা! ২১ ফাদ্গুন 
১২৯৬ সাল। রচনাটি দিল্্প : 
নাকের জোরে অনেক কাজ করা যার_এ 11201 বছি সম্পূর্ণ সত্য হয, তাহলে বেচারী 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিকপৌব ১৩৭৭ 


চীনেম্যানদের দশা কি হবে? নাকের 7০553025০৩এর উপর যে কাজগুলো নির্ভর করে, সেগুলো! 
কি তার! করতে পারে ন! ? জ্যোভিকাকামশাহ্থ “বালকে” বন্ধিদবাবূ এবং রাজনারারণবাবুত নাক 
লিয়ে যেলব কথ! বলেছেন-_বেসব গু ব্যাধ্যা করেছেন, চীনেম্যানফের কি সেসব গুণ কোন কালে হ'বে 
না? তাদের মধ্যে কখনও বঙ্ধিমবাব অথবা রাজলানার়ণবাবুর আবিভাব হ'বে না, এ ত বড় আশার 
কথা নয়। শোলা ধায়, আকাল বছছে নাক বাড়ীবার উপায় হয়েছে। চীনেম্যান্রা বহ্থের সাহাব্যে 
বদি নাক বাড়িছে নে, তাহ'লে কি তাদের ভবিস্কৎ আশাপ্রদ ? কিন্তু তাহ'লেও ত তাদের মধো 
গড়াপেটা লোক বৈ রীতিমত (৩:10$এর আবির্ভাব হবার লল্ভাবন! নেই। কারণ, genius 
শ্বাভাবিক। একটা মীদাংসা প্রার্থনা করি। 
৪ঠ! মার্চ ১৬৯, এবলেঙ্্রনাথ ঠাকুর। 


বালক পত্রিকার (১২৯২) মৃ্িত জযোতিরিশ্রনাখের হে প্রবন্ধটির কথা বলেজ্ঞনাথ এখানে উল্লেখ করেছেন 
তার নান “মূধ-চেনা’; & পত্রিকার বৈশাখ জোট শ্রাবণ প্রভৃতি সংখ্যার রচনাটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 
হতে থাকে। প্রবন্ধের গ্রথৰ কিস্তিতে বা বৈশাখ সংখ্যাতেই রাজনারা্ণ বসু ও বন্ধিমচন্্র চট্টোপাধ্যায়ের 
ছবি মুস্ত্িত হয়। ওঁ সংখ্যা সাধারণভাবে মুখের গঠন থেকে বাক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাদি নিদীত এবং 
নাক ঠোট কপাল প্রভৃতির কথা বিশেষভাবে আলোচিত । বঙ্ষিমচত্্ এবং রাজনারাঃণ সন্দ্ধে এ প্রবন্ধে 
বলা হন ‘বন্ধিদবাবুর অনাধারণ নাক । এই নাকে, হকি, অভিনিবেশ, মানব-চরিক-জঞান ও অসাধারণ 
উদ্ধম প্রকাশ পান্। তাহার এজ লাগি কাজ সত্বেও উপযুযপরি এত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ঘে তিনি লিখিতে 
পারিদ্বাছেন সে কেবল তার নাকের জোরে । যরাদনারাঘণবাবুও তাহার রোগের ভাণ্ডার শরীরটিকে লইনগা 
সাহিত্যক্ষেত্রে যে এত থাটিঘ়াছেন তাহাও তাহার নাকের জোরে। ইহার নাকেও মনের বল প্রকাশ 
পায।'** 

‘Patriotism এবং ছারপোকা”শর্ধক পরবর্তী বলেন্ত্র-রচলাটি ( ৯২ সংখাক ) নিম্বর্ূপ : 

দেন P(৭].৮i০৮এর। ইংরেজদের উপর চটে পিয়ে যখন পৌ গো! কর্‌তে থাকেন এবং মনে মনে 

(আবলটা যদিও মুখে এবং রুত্ধগৃহে ) তা'দের তাড়াবার ফন্দি জাটেল, তখন খানিকপরেই লমন্ট 

আকাশকুঙ্ছম দেখে তাদের কি দারুণ নৈরাশ্ত উপস্থিত হয়? আমি একটা উপায় ঠাহরিছ্েছি। 

ইংলগ্ডে বদি বোতলে ক'রে কোন রকনে জীয়ন্ত ছারপোকা! পাঠান যেতে পারে (তাহ']লেই উদ্দেন্ত 

সিদ্ধ হয়। [ ছার ]পোকারা রক্ত থেকে খেকে ইংরেজদের খানিকটা ঠাণ্ডা ক'রে দেক্স। আমাদেরও 

ছারপোকাভাবে রক্তটা জমৃতে থাকে-_খরচ হছ না । সুতরাং অঙ্পদিল মধো আমাদের রক্তের তেজ 

বৃদ্ধি এবং ইংরেনদের তেজ ত্রাস হয়) তখন ত ফলাফল বোঝাই যাচ্ছে। ত্যা? 

ঠা মার্চ শ্রবলেজনাখ ঠাকুর 


রচলাকাল দেখেই বোবা বাহন ৯১ ও »২ সংখ্যক রচনা একই দিনে লিখিত। এর পর ৯৩ সংখ্যক 
রচনাটি পরিবেশন করা! যেতে পীরে , এর রচনাকাল অজ্ঞাত, শিরোনাম ‘মশ! ও ছারপোক' ৷ রচনাটির 


২০ বালক, বৈশাখ ১২০২, পৃ ৫৫-র৬। 


শতবাধিক স্মরণ : বলেন্রনাথ ঠাকুর 


আত্সতন এতই ক্ষুদ্ধ যে একে একটি সাধারণ মন্তবানধপে গ্রহণ করা! সমীচীন । বন্ত্তপক্ষে আয়তনের দিক 
থেকে পারিবারিক স্বতি-লিপি পুস্তকের এই পান্থের বলেঙ্্ররচনাকে উক্তশ্রেণীর অস্কর্কি করা যাব) যা 
হোক ৯৩ সংখ্যক লেখাটি এন্সপ : 
সংসারে কোন্টা হ'য়ে জয়ান স্বিষে ? মশা! না ছীরপোক17 উডক্ষই ত রক্ত খেছে দাহুঘ 
{ মাহ্নধ অর্থে মশা এবং ছারপোক! পরে পরে )। মশা উড়তে পারে বটে, কিন্তু বড্ড চড়ে হরে। 
ছারপোকাকে ধরা দাহ! স্থগস্কের রন্তে চারপোকাকে লব সমস্বে মার! স্থবিধেরও লঙ্গ। 
বল, ঠ.1 
29 সংখ্যক রচনায় ( “ভাবল! ও চিন্তা’ ) বলেম্নাথ লিখেছেন: 
চিন্তা” শব্দের মালে ছেলেবেল! থেকে “ভাবনা” শুনে আল্ছি । কিন্ত ‘চিত্র! আর *ভাবলা কি. 

[ ঠি ]ক এক শ্রিনিষ? আরা যখন কাউকে "১০৫৮: বল্‌তে চাই তখন বলি 'চিন্তাসীল', 

“ভাবনাশল' বললেও এ ডাব মনে আলে লা। “চিন্তা করা’কে বর “ভাবা” বললে বোঝ। বায়। "আধুলিক 

মত ও চিন্তা’কে "আধুনিক মত ও ভাবনী"প্র অহ্থবাদ করা বা লা। ভাবনা" হয়ে এখালে লহদ্েই 

দেশরক্ষা্ ভাবনা, যুদ্ধের ভাবনা, এইপবই বোঝায় । “চিন্তা' আধ্যাত্ভিক বিবন্ছে ঘেরকম ব্যবহার কবা 

যাক, ভাবনা তেদন বাবহার করা যাহ লা। ভাবনার সঙ্গে সাংসারিক স্ব দুঃখ, কি একটা কিছুর 

প্রান্ঈই যোগ থাকে । চিন্তা দীর্শলিকের, কবির, ইত্যাদির ইত্যাদির । একটা বই [লিখ তে) ই'লে তার 

বিষস্বগুলো আমরা চিন্তা করি, আর বইটা ছাপা! ই'লে বিক্রি হ'বে কি না, [...] সেসব হচ্ছে ভাবনা ৷ 

“ভাবলা+র চেস্গে “চিন্তা” এক হিসেবে 100008:৩:12| বলা যেতে পারে [৮] ভাবনার ইংব্জী কি? 

এই লেখার শেষে খাতার বী দিকের মাঞ্জিনে বন্ধনী মধ্যে লেখা আছে '০থ৫২' ; এবং এর পর মতাস্থ 
ক্ষাকারে একটি সংক্ষির তুষ্পাঠা স্বাক্ষর বর্তমান | সম্ভবত স্থাক্ষরকারী এই ইংরেজি ০০৫ শব্দের সাহাষে। 
“ভাবনা ব। “চিন্তার তাৎপর্য সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত করতে চেয়েছিলেন । অথবা বলেন্রনাথের প্রশ্ের উত্তরে 
তিনি জানিয়েছেন যে “ভীবনা+র ইংরেজি ০৪7৩ | আগেই বলা হত্রেছে, ০৭7 শব্দটি ছোট হরপে লেখার 
পর একটি দ্বপাঠা সংক্ষিপ্ত স্বাক্ষর কর! হয়েছে; অক্ষরের গঠল দেখে এটিকে বলেঞ্জনাখের লেখা মনে করারও 
যথেষ্ট অবকাশ বর্তমান | যা হোক বর্তমান পাওুলিপিতে এই ছীতীঙ্গ পরিভাষা-চিস্বা সংক্রান্ত একাধিক 
রচনা রপ্বেছে। ক্োতিরিম্নাথের ০1250 ও লাগর শঙ্' ( ১৯ সংখ্যক, পৃ ১২, P18 ), পছাহস্থতি ও 
সহমগ্গিভা" (৫৮ সংখ্যক, পৃ ৬৯, 63) প্ৰভৃতি তার প্রকুষ্ট নিদর্শন । এই সকল রচনার প্রান্স সমার্থক 
শষগুলিকে বিভিন্নভাবে প্র্োগ কৰে তাদের অর্থগত শ্বাস নির্ণয়ের প্রশ্নাস লক্ষিত ছয়। 


৯৫ সংখাক রচনায় বলেম্্রনাখ প্রধানত দেশীয় ও তন্তব শব্দের স্বতোনাসিক্যীভবনের প্রবণতা সম্বন্ধে 
প্রশ্ন উত্থাপন করেছেল। এর শিরোনাম « *॥ রচলাশেষে কোনো! স্বাক্ষর না থাকলেও ছন্ডাক্ষর 
ম্প্টত বলেন্্রনাখের । রচনাটি নিষ্বকূপ : 

সেদিন ( ১॥ই মার্চ) বোগেশবাবু বলছিলেন বে, "অস্ত কথার ‘ট'-রের পূর্বে একটা চক্কিন্ু 

(") আমদানি হছে থাকে। তিনি উদাহরণস্বরূপ কতকগুলো কখার উদ্তারপলমেত উল্লেখ 

করেছিলেন; যথা, “উই, ‘পুঁটি, 'খুটি, শ্যুট ইক্্যাদি। "অন্ত 'ড'-অস্ত কথা সম্বন্ধেও 


চি 


১৬২ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ 


যোগেশবাবুর  নত। তার উদাহরণ দিয়েছিলেন, 'ঘে ড়া”, “ফোড়া”, 'গৌড়া', এবন কথা হচ্ছে 
বে, যোগেশবাবুর এ নতটা কি ঠিক? বাঙ্গলানেশের-_-রাজধানীয_ লোকেরা উঠ বলেন কি উট্‌ 
বলেন? ছোড়া বলেন কি ঘোড়া বলেন? (-) চন্রবিন্ুর সম্পর্কহীন টাস্ত এবং ড়ান্ত অনেক কথা 
দেখান যেতে পারে: যথা, তোড়া, মোড়া, লোড়া, পোড়া, ছোড়া, ঘাট, খাট, নট, লাট, তট 
হইত্যাদ্বি ইত্যাদ্ি। ঘোড়া তোড়া কথাগুলো ঠিক ড-অস্ত নন বটে, বিন্ধ ওগুলো বোগেশবাবু 
বধন ধরেছেন তখন ধরা যেতে পারে। এখন ছুই তয়! উদ্দাহরণ থেকে দাড়ায় কি? 
যদিও উল্লিখিত রচলাটির নির্মাশকাল কোথাও দেওয়া! হয় নি তবু প্রবন্ধে বাবহৃত তারিখটি থেকে 
শ্বভাবত অনুমিত হয় এটি ১৮৯১ আঁষ্টাব্বের ১৫ই মার্চের পরবর্তী কোনে! এক সময়ে লিখিত হয়। 
বর্তমান রচনার উল্লিখিত ‘যোগেপবাৰু' হলেন যোগেশচন্ চৌধুরী । পারিবারিক শতি-লিপি খাতায় 
তার রচনা রছেছে। অধিকস্ত নান! পেখকের রচনাস্থ তীর নান ব্যবহত। ববীন্ত্রনাথের "যী ও পুরুষের 
প্রেমে বিশেষত" (২৯ সংখ্যক) চলার "পুরুষের কবিতার হীলোকের প্রেমের ভাব পর্যায়ের প্রথমে 
(পৃ ২৩, P29) বলা হয়েছে, “যদিও বোগেশচজ শুনিয়া অত্যন্ত হালিবেন' ইত্যাদি ।+* পাগুলিপিয় 
১০০ পৃষ্ঠায় (0127) একটি কবিতা আছে, তার শিরোনাম 'নৃতন ?৬৮০/-০০৫-র প্রতি’; এর পর 
কবিতাটির পরিচ্র এভাবে দেওয়্। হয়েছে, "প্রোফেসর প্রযুক্ত যোগেশচজ্ চৌধুরী মহাশয়ের নূতন 
সেট্মিলান পাস্প্শু (7245059০৫ ) পরশোপলক্ষো ৷ এই পৃষ্ঠার কবিতার ডান দিকের মাজিনে 
কবিতা বাবস্তত একটি শব্দ সন্ধে লেখা হয়েছে, “কথাটা যোগেশবাবূর কাছ থেকে প্রথম শিক্ষা । 
(545 article 95 Page 116 )' ইত্যাদি এবং এর পর সাক্ষর “2.7 বলা বাহুল্য এই মন্তব্যকারী 
বলেহ্ছলাথ, হস্তাক্ষর তারই ) তা ছাড়া উদ্দিট » সংখ্যক রচনাটি হল বলেজনাখের উপরোক্ত রচনা। 
বে শব্কটি সম্পর্কে বলেন্নাখ এন্তপ কথ! বলেছেন তার সম্বন্ধে অপর একছন মাঞ্জিনে মন্তবা করেছেন, 
‘interpolated by [ Jog Ch ) Chow 01005610155 
৯৬ সংধাক রচনাটির শিরোনাম 'তর্জমা'। লেখক বলেম্ত্রনাখ প্রথনে কয়েকটি ইংরেজি শব্দের বাংলা 
প্রতিশব্দ জিজ্ঞানা করেছেন এবং ক্ষেত্রবিশেষে পরীক্ষামূলকভাবে প্রতিশবের প্রয়োগ করেছেন: রচনার 
খিভীয় ব| শেষ অংশে প্রাঙ্ছ সমার্থক শন্বগুলির অর্থগত তারতমা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্তোলন করেছেন । 
রচনাটি এরূপ £ 
নিষ্লিখিত কখাগুলির বাঙ্গল! কি হয়? 
adventure, Impulsive, 0০55০ ('জেমাপ্রধান' হন কি), Eccentric 
( ক্ষেপাটে, মাথাপাগল! 1 শুদ্ধ কথা কি? ), 149£যেও 5 ( চৌন্বক হয় কি 1), Delicate 
(Colour, feeling, heaith etc.) Harmouy (Mus), Symmetry, Humble 
(Cottage), Meek (সহিষু হকি? ) playful, Virtue, Vice, Malice, admiration, 
Enthusiasm, Zeal, Disappointment, Bitter.) 





হ্ঃ পুলিনৰিহারী সেন স’কলিক ‘পারিষারিক স্বৃতিলিপি ; ৯২৯৭-১৬*২: 7 তর" শারদীয়া দেশ পত্রিকা, ১৩ পৃ ১২, পাদটীক! ১। 
২॥ ব্নীদহা্থ এই পাঠ পাখুনিপিতে একা দস হলে পাখু লিপির কলি থেকে তা গৃহীত হল। 


শতবাধিক শ্মরশ : বলেম্দ্রনাথ ঠাকুর 


নিয়লিখ্বিত বথাগুলির মধ্যে ভাবের তফাৎ কোথায়? 
ঘেতরা, ঈর্ষা, স্বপা, ছিংসা, দেব ১ দা, নমতা, সহান্থভূৃতি, অনুকম্পা, সহধস্মিতা, সহদহতা, 
সমবেদনা, করুণা 1*" কষ্ট, দুঃখ, যন্ত্রণা, যাতনা, বেদনা, ব্যথা | হর্ঘ, আনন্দ, আহলান, 
সখ, পুলক | বিশু, মলিন, আল, ঘ্বিত্মাণ। লহিষ্ঠতা, ধৈর্য্য । প্রেম, প্রণয়, ভালবাসা, 
অনুরাগ । ভক্তি, শ্রন্ধা। প্রেমিক, ভক্ত । কাননা, বাসনা, ইচ্ছা, অভিলাব, স্পৃহা, নাধ, 
মানস, আকাক্ছা, আশা, ভরস!। ক্ষমা, মার্চ্চলা। তা [জ্ছলা, অবস্রা, উপেক্ষা । মান, 
অভিমান । কিট, ্রান্ত, অবলহ । ভাবুক, চিন্তাশীল ।*” বিবিধ, বিচিত্র, নানাপ্রকার, ['অনে]ক'* 
রকম] তীব্র, তীক্ষ, শাণিত। 
এট লেখাটি শেবেও বলেন্রনাথ রচনাকালের কোনো! নির্দেশ দেন নি। তবে পূর্ববর্তী ১৪ সংখ্যক 
রচনা বাবহৃত ১৫ মার্চ তারিখ ও পরবর্তী ০৯ সংখ্যক রচনার লেবে প্রদত্ত “নার্চ ১৮৯৮ তালিগ থেকে 
বোকা ঘাক্স ১৮৯* সালের দার্চ মাসের শেবার্সে এটি রচিত হয় । বচনার প্রথমে যে সকল টংরেকি কে 
রন্মেচে তীদ্র আবস্তে বড় বা ছোট হাতের অক্ষর আছে, চিহপ্রশ্বোগেও বিশেষ নিয়ম মালা হ্য় নি: 
শম্বের পরে কোথাও কোথাও বন্ধনীর মধ্যে ঞ্তিশঙ্ধ সম্পর্কিত বিচিত্র প্রশ্ন উত্থাপিত | প্রবন্ধের দ্বিতীয় 
অংশে এক-একটি বর্গে (2০1) প্রায় সমার্থক 'কথাখুলির মধ্যে ডাবের তকাং+ লন্ধান ফরোছেন 
লেখক । পাওুলিপিতে দেখা ধায় করেকটি বর্ণের ক্ষেত্রে ফাকা জাঙগগা রাখা হপ্পেছে। সম্ভবত লেখক 
মৃতন কোনো শব্দ পন লেখা হবে একথা চিন্তা করে এরূপ ফাক রেখেছিলেন । সর্বশেষে বলা যায় যে 
বর্তমান পাওুলিপির অন্যতম লেখক রূপে জ্যোতিরিহ্রলাখ রবীহুনাথ প্রভৃতির মত বল্জুনাথও এরূপ 
তুলনামূলক পদ্ধতেতে বস্থ বা শবের স্বরূপ বা অভিধা নির্ণয়ে তৎপর ছয়ে উঠেছিলেন; ঘথ। “নশা ৪ 
চারপোকা’ ‘ভাবল ও চিন্তা’ উত্যাছি। এর করেক বংসর পূর্বে বালক পত্রিকা এভাবে বিভিন্ন শবে 
সংজাবিচারের উদ্যম পরিলক্ষিত ছদ্ ।** 


বলেগ্রনাখের রচনাবলী পাঠকালে ম্প্টত উপলক্ধ হহ্র যে প্রাচীন ও সমকালীন দেশী ও বিদেশী 
সাহিভাকগণের কৃতিত্ববিচারে তিনি বিশেষ আগ্রছান্বিত ছিলেন; পারিবারিক স্বতি-লিপি পুস্তকের ১:৩ 


২৬ পাশুলিলির ৯ সংখা রচনার ( বাদক তাহা ও বাঙ্গালী চরিত, পৃ ৪-৫. ০১ 10-11: পরছে তলা ও ভেলা সম্বন্ধে রবীক্সনাধের 
থকুবা প্ররশযোগা : 'অনেক সময দেখা হাক সংস্কৃত দক হাঙ্গলায় অপান্বরিত হয়ে একপ্রকার বিকৃত তাৰ প্রকাশ করে। 
কেন একরকদ ইতর ধর্ধর আকার বারণ করে। "শত শক যথ্যে একটা হাৰসিক ভাব আছে। +.5৫:5101. 
icdignstion, ConlemPL কৃতি ইংৰাজি শব্দ বিলিন্ন স্থল অনুসারে :...) প্রতিশনদ শরণ ব্যংগত হইতে লা 
ফিতা "জো বরেই নাকের কাছে একটা সুগন্ধ, চোপের সামনে একটা বীভৎস ধৃক্ষ, পারের কাছাকাছি একটা! হলিন 
অন্দৃ্ক বদর কথনায় টটদিত ' হয়।।'__ জ' ঘেযাল খাতা, ভারতী, বৈশাখ ১০১১. পৃ ৯+ ।-- অপিচ আঁ আশুতোৰ তোদুরী, 
কথায় উপকৰা, ভারতী ও বলক. ফাতিক ১২:৩, পৃ ৩৯২-৯৪ ৫ 

২৭ সহমহিতা পর তোলাপাঠে 'সহযরযতা'। পানুলিপির ৭৮ সংখ্যক রচনার { দহামবতুতি ও সহ্মর্িতা, পৃ *৯, 9 63)1 
ছুতিপূর্বে এই বর্গের কয়েকটি শের অর্থসত তারতসা নির্চ-র প্রচাসী হয়েত্বলেন জো তিরিলসাখ।- ত্র খেয়াল খাতা, ভারতী, 
বৈশাখ ১০১২, পৃ ৮৯। 

২৮ শব্দটির অর্থপত বাতা নির্ণয়ের চেষ্টা এই শাতুলিপিতে ইতিপূর্বে হলেক্গনাথ ফরেছছলেল।-_ সর" ভাবনা ও চিন্বা, পারিবারিক 
শ্বতি-লিপি পুস্তকের ৯৪ সংখাক্ধ রচনা, পৃ ১১৬. ৮ 110, 

২৯ পাঠক বিঙের প্রতি, ব্যলক, পোৰ ১২৯২, প্‌ ৫৪৯) সংজ্ঞা বিচার, বালক, ফালতু ১২৯২, পু ৭২৯০৪ । 


১৬৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৭৭ 


সংখাক রচলায় তার প্রমাণ পাবা যায় ॥ উক্ত প্রবন্ধে রবীশ্রসাধের কবিতার বৈশিষ্টা নিরণরে তিনি একটা 

প্রশংলনীন্ব উচ্চম গ্রহণ করেছিলেন। রচনাটির শিরোনাম 'রবিকাকার কবিতা' (পু ১২১২২, PP 115-416); 

১৮৯৭ খযাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে এটি রচিত হয! রচনাটি নিদকতপ - 
অন্তরের ভাবের সহিত [কবিতার ৰে কিক্ূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এক একজন কবির সম্পূর্ণ রচনা আলোচনা 
করি! দেখিলে তাহা! বেশ স্থন্দর বুঝ! বায়। শেলী, কিছুস্‌ প্রভৃতির রচনা! হইতে তাহাদের জীবনে 
ভীববিশেষের বিকাশ অথবা বিলক্গ অস্তব কর! ছু নহে! কিন্তু শেলী কিটস্কে আমর? তেমল 
সম্পূ্ণরপে জানি নাঁ__ কতটা জীবনী পাঠ করিত্রা এবং কতকটা কবিতা দেখিয়া ছানি মাত্র! 
আমার মনে হয়, তাহাদের সঙ্গে না থাকিয়া! জানার মতন কিছুতেই জানা হা না। এমন একজন কবি, 
খাহাকে আমরা চোখে চোখে দেখি, নানা কারণে কবিতা বাদে কন্তক্পে ধাহার প্রভাব অন্থভব 
করিবার অবসর পাই, তাহার রচনা আলোচনা করিলে কবিতার সহিত বাক্তির সন্ন্ক সমধিক পরিশ্ফুট 
হই] উঠে। আমাদের এ স্থবিধাও বেশ আছে রবিকাকার কবিতা এবং ব্যক্তি আমাদের 
উল্তাই প্রতাক্ষ । আমরা এই দুরে মিলাইয়া দেখিতে পারি ।- 

আজকাল রবি কাকার! যে সকল কবিতা বাছির হস্থ তাহার সহিত কিছুদিন পৃথের কবিতা 
তুলনা করিয়া দেখিলে [ আমার ] বেন মনে হবে, দুই রবিকাকার মধ্যে মিল থাকিলেও যথেষ্ট 
তফাৎ ছইস্সাছে। শুধু কবিতা হইতে আমার এ মত খাঁড়া ইছ নাই, রবিকাকার সমস্ত লেখার 
মধা হইতে আমার মতের [সপক্ষে অনেক ) প্রমাণ পাইরাছি। একে একে সংক্ষেপে তাহা নিচে 
লিখিত হইল । 

১। প্রথমতঃ রবিকাকার [লিখি ]বার 5ং)1€। প্রভাতসঙ্গীত, সন্ধা সঙ্গীতের সহিত কড়ি ও 
কোমলোব] এমন একটা তখাৎ [দে খা বার যে, সহসা একই ফবির রচনা বলিত্না ঠাহরাইস্ব। উঠা 
বায় না। সঙ্গীতে একটা [ চুটস্ত ভাব ]। 9115৩ দুটন্ত। তাছার মধো একটা নৃতন জীবনের 
প্রবল বিকাশ [ অঙ্থভব হয়। কড়ি ও কোমলে ] ভাব বেল কেন্ত্ীভূত। 5০১1৫৩ ধঘীর। সঙ্গীতে 
আমার হলে হুর [একটা বাধাবি ]ঃ ঠেলিয়া ফেলিত্ব। বাহির হইবার ভাব-_ তাহার মধ্যে ['--] 
-নের প্রাবল্য আছে। ইদানীংকার রচনার গঠন-ভাব বথেষ্ট পরিস্ছট | সঙ্গীত এবং “কড়ি ও 
কোমলে+র ছন্দ তুলনা করিনা দেখিলেও মানার [ পক্ষে বো ]ধ করি বথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া হাগ। 

২। প্রবিকাকার আভ্কালকার লেখাপ্র একটা সংধত উচ্ছ্বাস অহুভব হহ। মনে হয়, তাহার 
নধো লেখকের একটা সমালোচনা আছে । প্রথৰ কবিতাগুলিতে [যে ]মন উষার [ভাব ] প্রবল, 
আঙ্গকাঁল তেমনি সন্ধার । অর্থাং সেগুলি বিস্ৃতিপ্রধান-_ অন্তর উদঘাঁটিত হটম্বা বাছিরে যাইতে 
চায়। কবিতা গিত্বা দেন প্রকৃতিতে নিশিপ্াছে | এখনকার কবিতার মনে হয় যেন বাছির অন্তরে 
আসিরা ছুটিযাছে | প্রথমে স্তর বাহিকে প্রকৃতিতে গিন্না তাহার তাপে বিকশিক্কা উঠিত। এখন 
প্রকৃতি অন্তরের তাপে সুচি উঠে। 

৩! আধুনিক লেখায় একটা পঠিত মত এবং বিশেষ পুরুষভাব। আরও তাহার মধ্যে একটা 
প্রশালীবন্ধ কিছু আছে । এবং বোধ করি সেইআন্টই সংলারের ভিতর এবং বাহিরের সেখানে বেন 
একটা সাহঞ্রস্ত পাওয়া বা়। পূর্বের কবিতাগুলি সবপ্রন্ধ ছেন অনেকটা! একদিক ছাঁড়িস্কা। জানি না, 


শতবাধিক স্মরণ : বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৬৫ 


আজকাল ববিকাকার নাটক বাহির হওয়ার সহিত এ সাদঞ্শ্তের কোনও যোগ আছে কি না। 
কিন্তু আশি নিজে যেন একটা যৌগ অহুভব করি। 

৪। সমস্ত লেখা দেখিয়া আমার মনে হত, কিছুদিন পূর্বে রবিকাক1 সমাজের ছিলেন, এখন 
সমাজ কতকটা ববিকাকার ৷ এইটীই সন্ধ্যাবও ভাব। উষা জগতের | জগৎ সন্ধ্যার | 

এ বিয়ে আর অধিক বলা চলে না| হাহা বলিলাম তাহাও সম্পূর্ণ ঠিক কি লা কে ছানে। 
তবে স্থতির উপর নির্র করিয়াই এত কথা বলিগ্াছি। সম্প্রতি সকল বইণ্রলি ভাল ফরিদা দেবি 
নাই | এখন তাড়াতাড়ি শেষ করিতে হুইল । এ খাতাঙ্গ অন্ঠান্ত অনেক লিখিবার বিষন্গ উপস্থিত 
হইয়াছে। 

লেপ্টেম্বর 2*। 


পারিবারিক স্বতি-লিপি পুস্তকের রচনা-সংধ্যার ধারাবাহিকতা শেষ পর্যন্ত রক্ষিত হয় নি। ১০৫ 
সংখাক রচনা ( সহজ জ্ঞাল ও সহজ নীতি, পৃ ১২৪-২৫, ০ 118-19) পৰ্যন্ত ক্রমিক রচনা-লংখা! বাবহৃত 
হয়েছে, তারপর আরও লেখা থাকলেও ধারাবাহিক বচনা-সংগঠাটি মার প্রত্রোগ করা হয লি। কিন্তু এর 
পর ধারাবাহিক রচন/সংখ্যার চিহ্-বণিত একটি বলেন্র-রচনার সন্ধান পাওয়া যায় এই পাঙুলিপির ১৪ 
পৃষ্ঠায় (P 134) রচনাটি শিরোনামহীন, বচলার শেষে লেখকের নান বা রচনাকাল দেওচ্া ছত্র নি; 
কেবল হত্তাক্ষর থেকে বোকা বায় এটি বলেন্্রনাথের | এর অব্যবহিত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী রচন! রবীন্নাথের, 
রচনাকাল যথাক্রৰে ৬ এপ্রিল ১৮৯১ এবং « আগস্ট ১৮৯১ :; এবং এর মধো রবীন্দ্রনাথ ও বলেঙ্গন্াথ ব্যতীত 
অপর কোনো তৃতীয় ব্যক্তির লেখ! নেই । অতএব বলা যেতে পারে বে ১৮৯১ সালের ৬ এপ্রিল থেকে 
« আগস্টের মধ্যবর্তী কোনে। এক সময়ে প্রাগুক্ত বলে্র-রচনাটি লিখিত হয়েছিল। বা হোক, রচনাটি 
নিয়ে পরিবেশিত হল : 
জলাত্কুমিতে যাদের বায তাছের প্রকৃতি আমার বোধ হন সাধারণতঃ একটু ‘জোলে!' রকমের 
হ’শ্রে পড়ে | চরিত্রে কিন্বা স্বভাবে তেমন একটা নিরেট 5০11 কিছু থাকে না। এমন অবিশ্তি বলা 
ধার না যে, জলাতৃমির অধিবাসী হ’লেই তাছের কোনো বিষয়ে কিছুমাত্র দৃচতা খাকৃবে না, মত্ত 
থেকে তার! বঞ্চিত হবে, কিন্তু মোটামুটি একটা! মনে হ্য়, হেল তাদের নিরেটত্ব একটু ক'মে আসে। 
এইনক্ণ বাঙ্গালী জাতির উদ্নতি সম্বন্ধে আমার মলে এক একবার ডগ্নানক নৈযাস্য উপস্থিত হুয়। এইরকম 
একট! নৈরাশ্রের অবস্থান্ব আমি একবার জলধর্মের সঙ্গে আমাদের জাতীর প্রকৃতির কতকগুলো মিল 
বের ফরেছিলুম! একটু একটু বা' মনে আছে এইখেলে লিখে রাখ লু । ly 
১ম জলের ধর্ম তরলতা। অর্থ) 50110 জিনিহের মতন তার নিক্ষের একটা কঠিন গঠন 
নেই। পরমাণুগুলো পরস্পরের সঙ্গে বেশ দৃঢ়ভাবে সংলশ্র নয়। এইজন্তে ইচ্ছে অসুলাবে 5০110 
জিনিযের চাপে ভার বিভিন্ন গঠন [দেবা যাত্ । 
আমাদের প্রক্কতিও তরল । থে দিকে যেরকম ভাবে বেঁকিরে দাও একরকম থেকে ঘাক্ছ। আটসাচ্‌ 
বড় লেই-_ [শিখিলরকম সরল একটা ভাব। কোনোরকম কেবল ছীবনবাত্রা নির্বাহ করা মান্জ। 


১৬৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৭৭ 


সমাদবন্ধনও আমাদের সেরকম দৃঢ় লঙ্গ। সমস্ত সমাজের সঙ্গে প্রতোক বাক্তির বড় একটা! 
যোগ নেই । কতকগুলো বাক্তিসঘযী এক ছাহ্‌ গাঁ] জড় হয়েছে। ছু'দশদন স'রে গেলেও বড় 
টের পাওয়া যায় না, না সরে গেলেও কিছু বনে হয় না । 

হয । জল যেমন 50১০০৪৮১ ব’হে বান আমাঘের জীবনও তেমনি নিবিরোধে কোনো গতিকে 
বাহে চলেছে। যাবা পেলেই থেমে বাঁর়। তবে ইচু জমি থেকে বেগে নেমে এলে একটু তোড় 
হয়_- এমনকি বাধা অতিক্রম ক'রে ফেলে । ইংলণ্ডের উচু জনি থেকে নেমে এলে আমাদেরও তোড় 
হয়। উচু অমিতে প্রতিষ্ঠা না পেলেই আমরা মাটী। 

৩॥৷ জলের ধর্ম উচ্বাস। চৈতন্তের আমলে বাঙ্গালী ভাতের মধো একবার এই উচ্ছাস দেখা 
গিয়্েছিল। কিন্তু বেসীদিন ঘ'রে এ ভাব থাকে না। জলেরও ত উচ্ছাস দীর্ঘ কাল থাকে না। 
বা কিদ্বা অন্ত একটা! কিছুর প্রভাবে ব ] উপর নির্ভরও করে। 


পাুলিপি-খাতাসে অন্তান্ত প্রসঙ্গে বজেজ্রনাখ 
পারিবারিক স্বৃতি-লিপি পুস্তকের ৭ সংখ্যক রচনার শিরোনাম ‘রবিকাকার সম্থান' । এই মূল রচনার 
সঙ্গে বলেম্্রনীথের কয়েকটি মন্তব্য যুক্ত বলে উল্লিখিত প্রথম রচনাটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত ছল আলোচনার 
হুবিধার্থে : ২০৮. 1888 / রবিকাকার একটা মান্তবান ও সৌভাগ্যবান পুত্র হইবে কন্তা হইবে না। লে 
রবিকাকার মত তেমন হাস্করসপ্রিয় হইবে না রবিফাকার অপেক্ষা, গম্ভীর হইবে । লে সমাজের কাধো 
দিবার অপেক্ষা দূরে দূরে একাকী অবস্থান করিয়া ঈশ্বরের ধ্যানে নিযুক্ত থাকিবে | প্রথম পার্ক স্রাটের 
বাড়ীতে্* লিখিত ্রবিতেস্রনাখ ঠাকুর" ইত্যাদি । এর পরবর্তী ৮ সংখ্যক রচনার নাম 'যুক্, লেখক 
5. ৮.0, বা লতা প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় । এই ৭ ও ৮ সংখ্যক রচনার সখো। বেটুকু ্ষান্সগা ফাকা ডিল 
সেখানে পরবর্তী কালে বলেন্্রলাখ এ ৭ সংখাক রচনা সম্পর্কে নম্তবা করেছিলেন । আবার ৭ নংখ্যক 
রচলা। ও বলেম্ব-মন্তব্যের মধ্যবর্তী স্থলে একটা তারিখ পাওয়া বাত্র__ 71978 1890'। যা ছোক 
বলেহ্রনাখের মন্তবাটি এটক্ূপ : 
হিন্ধা, [ তোমার ] ভবিস্তদ্বাসী ত এখন চাক্ষু₹_| প্ররূতিটা গল্ভীয় ব!’ [ ] তা” অস্বীকার 
করবার যো নেই । তবে কিনা সামাজিক জীব না হ'য়ে খোক! খে আরণ্যক ক্ষবি হবে তা'ও[ এ 
যনে হনব না। আর গল্ভীর হয়েছে ব'লে যে হান্‌বে না ত নক্গ | রবিকাকা রও প্রকৃতি আসলে যদি 
[ধর পল্ভী]র। গল্ভীর এবং গৌষ্যায় তকাৎ আছে । হাস্লেই যে গান্ভীর্ধা মারা ঝা এমনও বোধ 
হস্গনা। আসল কথা, গভীরতা, সেটা আবশ্যক _ হাঁসি মানে গারাক্ষণ দাত বের ক'রে থাকা লা। 
i BT 


এট মন্তব্যে মাঞ্জিনে অপর একজন লিখেছেন, বৌল্া, এক হিসেবে চিন্ধা ঠিক বলেছেন। খোকা 
যোগ করুক আর ন! করুক যথেষ্ট গোলযোগ করছে। 71815) 1890 টত্যাদি। ববীন্্রনাথের বে 
সন্ধানের জন্মের পূর্বে তার সন্ধদ্ধে ছিতেন্্নাখ তবিস্ব্থাী করেন সেই রধীন্রনাথ পরবর্তী কালের 


০ ফাটাপাঠ-_বিশ্বাতসার' ; ভোলা পাচ-শরশম পার্ক দুটা । 


শতবাধিক স্মরণ : বলেন্্রনাথ ঠাকুর 


শ্বতিচারণার মাজিনের এই ছোট সন্ববাকারীরপে সরলা দেবীচৌধুরানীর নামোলেখ করেছেন ।** বন্বত 
পাঙুলিপির বর্তমান অংশে কারও কোনো নাঁমোলেব বা! স্বাক্ষর পাওয়া ঘা না। তাছাড়া একটি তারিধ 
দুবার উল্লিখিত হওয়াঙ্স ৰলে হয় ১৮৯* সালের মার্চ মালে বলেন্দনাথ উপরোক্ত মন্তবা লিপিবদ্ধ করেন। 
এবং হিতেশ্রনাথ ও বলেজ্নাথ ব্যতীত অপর কোনো তৃতীন্ ব্যক্তি যে মা্িনের মন্ববাকারী তা বোবা 
যায় 'বোল্া” ও ‘হিন্ধা’ শব্দতৃটি দেখে। সে বা হোক, উপরের অজ্ঞাতপরিচন্ছ লেখকের সম্ছবোর পুরে 
পাওয়া বায় লত্যপ্রসাদ-লিধিত ৮ সংখাক রচনা 'যৃদ্ধ' ৷ এই রচনাটির শেবে খে অলিখিত অংশ ছিল 
তাতেই পরবর্তী কালে বলেঙ্গনাথ পুর গ্রঙ্গের জের টেনে চলেছিলেন | এবারে এ সম্পর্কে তার দ্বিতীয় 
অস্তবাট্‌কু উদ্ধার করা যায়: 
খোকা বেচারা যোগই করুক আর গোলবোগই করুক, ছন্মাবার আগে থেকে তার উপর নেৱকন 
সমালোচনা চলেছে তা’তে তার পক্ষে কতদূর স্থবিধের বল্তে পারিনে | বড় হ'লে লে বেচারীর লা 
জানি আরও কত সইতে হবে] কিস্ক তখন হস্ত প্রতিবাদ কবুতে শিখবে-_ এরকম নীরবে সঙ্গ 
করবে না! বাম না। হ'তে ঘে, বাসানণ হয়েছিল লে বিঘদ্রে বাল্মীকি, কৃত্তিবাস দেখবার আবগ্তক 
নেই-- হাতে কলমে প্রমাণ এই খেলেই । চা 


পাত্ুলিপির এ একই পাতায় এর পরেও ছোট্ট আর-একটু মন্তব্য পাওয়া যাচ্ছে, এবারের লেখক 
পূর্বেকার সেই অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি অথবা গুরুত্ স্থানীয় অপর কেউ । রথীজ্বরনাথের ডবিগ্রুৎ সত্বন্ধে এই 
বিতর্ক তিনি আগাগোড়া অঙ্ুসরণ করে বলেছেন, ‘আজকালকার ছেলেদের মান কত। আমাদের কালের 
ছেলেদের 71০87975 দরবার পর লেখা [ হ'ত এখন হচ্ছ] জন্মাবার আগে ।' বলা প্রচ্থোজন যে এই 
সর্বশেষ মন্তবাটি রখীক্্রনাথের পিতৃস্বতি গ্রন্থে বলেন্লাথের দ্বিতীয় মন্তব্যের অন্তর্গত ছয়ে পড়েছে; এবং 
On the Edges ০/ Time গ্রন্থে ইতিপূর্বে কেবলমাত্র হিতেম্্রনাথের মূল বক্তব্য ও বলেজ্ছনাতের প্রথম 
যস্তবোর ভাবামুবাঘ ব্যতীত সরলার মন্তবা বা বলেম্্নাখের দ্বিতীষ্ মন্তব্য প্রভৃতি কোনে! প্রসঙ্গের 
অকভারণ] করা হর্ন লি। 
বর্তমান পাখুলিপির ৯৯ সংখ্যক রচলার শিরোনাম ‘Hints €০ 10550581515"; লেখক-নাম দেও] 
হয় নি, রচনার কাল ১৮৯* সালের মার্চ মাস। এর নধ্যে বলা হত্বেছে, 'আজকাল আর লাটক 
লেখবার ভাবনা রইল লা। ৮1০-ট| বেশ ঘনিয়ে এনে হাছের বেঁচে থাকাটা স্থবিখে বোধ হবে না 
তাদের in॥e০2৭ কিন্বা 590027555০0 বলন্থ দ্বিরে মেয়ে ফেল্লেই ল্যাটা চুকে যাবে ভরলা করি 
আমার এই 81815 পাবার পর কলিকাডা সংরে 078012019505-এর লংখ্যা বৃদ্ধি হবে। অলবিতি 
বিস্তরেণ। মার্চ ১৮৯* ইত্যাদি । এর পরবর্তী রচনার সংখা ১৯*, লেখক বলেজ্রনাথ ; এ ৯১ সংখাক 
রচনার প্রসঙ্গেই বলেন্দরনাখের বর্তমান সন্তবাটি লিবিত ছন্ন । এটি নিহকপ : 
ঠিক বলেছ। কিন্তু নাটকের চেয়ে লভেল লেখবারই এতে বেশী স্থবিধে। মনে কর, বন্ধন 
সুইটা দীর্ঘনিশ্বাসম় বাধাপ্রাপ্ত প্রপন্থন্রোত ছা'ঘলকার শৃন্ত হৃদয়-গুহা হ'তে প্রবল বেগে গড়িয়ে এলে 
কোনও প্রকারে দেশ বার সবিধে পাছ, আর পাত্রীসাহেবের অদৃষ্ট** সেই দুটী লন্ত দত পূর্ণ করবার 


৩১ পিতৃস্বতি, পৃ; আ" বনখারা, হোক ১০৮৭, পৃ ২৮৪-৮৭ । 
০ তোলা পাঠে ‘পাজীনাহেৰেয অসৃষ্টে । 


১৬৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৭৭ 


অবসর জোটে, এমন সময্রে** £0106025-র খবর | কোথাক্ছ ভিংভাং ঘষ্টাঘবলি, পাত্রীর প্রচ 

মূখ, কল্টাকর্তা বরকর্তাদের আনন্দ আলাদ, আর কোথায় গিয়ে 5085৫ মৃতা etc etc! 

নভেলের বেশী সুবিধে নয় ? 

উপরের মন্ববোর অন্তর্গত “ঠিক বলেছ’ বা “মলে কর' প্রভৃতি বাক্য বা ৰাকাংশ পাঠকালে দলে ছন্ন 
প্রাগুক্ত => সংখাক রচনাটি বলেঙ্গনাথের কোনো সমবত্ননী বা অচু্দের রচনা ৷ বর্তমান বলেহ্গ-রচনাটি 
১৮৯১ লালের ২৪ মার্চের মধো লিখিত হয়েছিল কারণ এর অবাবহিত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী রচদার 
নিৰ্মাণকাল যথাক্রনে ‘মার্চ ১৮৯* ( 22 সংখ্যক ) এবং “২51৩1৯*' (১১ সংখাক )। 

পারিবারিক স্বতি-লিপি পুপ্তকের ১২৭ থেকে ১৩২ পৃষ্টাক্স ( 121-26) একটি কবিতা আছে। 
এর শিরোনাম 'দ্বিজের আশীর্বাদ’, লেখক লম্ভবত দ্বিছেজ্রনাখ । কবিতাটি 5. 1 . বা সতাপ্রসাদ 
গঙ্গোপাধ্যায়ের বিবাহ উপলক্ষে রচিত হয়েছিল বোধ হচ্ছ। যা ছোক, সম্পূর্ণ কবিতাটি বর্তমান পাঙুলিপি- 
খাতাঙ্গ কপি করেছেন বলেজ্জনাথ, কারণ হস্তাক্ষর ছিজেন্্লাখের নয় এবং তা প্রকৃত পক্ষে বলেঞ্নাথেরই । 
পাওুলিপির অপর একটি স্থলে বলেঙ্ু-প্রসঙ্গের সন্ধান পাওয়া ঘায়। খাতায় ১৩০ পৃষ্ঠায় (6127) 
‘নূতন ৩7০৮৪০৬-র প্রতি’ পীর্ষক যে কবিতা রয়েছে সেটিও সম্ভবত ছিজেস্ুনাথের রচন! |. এই কবিতায় 
বাবন্ধত কোলো একটি শব্ব সম্পর্কে ভান দিকে মানে বলেম্রনাধের শ্বাক্ষরমুক্ত খে মন্তবাট্কু পাওয়া 
যা তার সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা ছয়েছে। 

পশুপতি শাশমল 


দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 


প্রতি ধুগেরই সিদস্ব কিছু বক্তবা থাকে। বিশেষ বিশেষ রাজনীতিক পরিবেশে এবং অর্থনীতিক ও 
লাংস্কৃতিক কারণ প্রস্পরার এগুলি তৈরী হয়, জলমনত্বত্ব আবর্তিতও হয় এদের বেষ্টন ক'রে, হদিও স্পষ্ট 
বা পরিচ্ছন্ন রূপে তা বাক্ত করতে পারেন না তার! । ফেসব লাছক ও লেখক এই ঘরনমনের গৃহাত্্িত 
বক্তব্যকে নর্বোৱম রূপে ভাষা দেন তারাই হন অগ্রনেতা হিশাবে সম্মানিত। চিত্তরঞ্জন আমাদের যুগে 
তেমনি একজন নেতা । স্বদেশী আন্দোলন এবং তার পরবর্তী পরিণতি সত্বাসবামী আন্দোলন ফলের 
দিক থেকে বার্থ হলে, বিদেশী শাসকরা যখন কলকাতা থেকে যাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত করলেন 
এবং শালন-সংস্কারের নামে কিছু সংখ্যক অপ্রধান মন্ত্রী-ঘণ্ডর নরমপস্থী জাতীহ-নেতাদের মধ্যে বন্টন করে 
দিছে আন্দোলনের ধার ভোতা করতে উদ্যত হলেন, তধন দেখা দিলেন গান্ধীজী । শহরের বন্তৃতাম 
থেকে রাজনীতিকে তিনি গ্রাদের মাটিতে নিক্বে গেলেন, চাবী কারিগর ও দেহশ্রধী মাছ্যদের এনে 
গাড় করালেন শিক্ষিত সান্গযদের সহযাআী ত্রপে এবং আবেঘন-নিবেছলেও না, হত্যা ও সন্ত্রাসের পথেও 
না, স্কাখীলতা-অর্দনের পথনির্দেশ করলেন তিনি অহিংস অসহযোগের পথে । এর নাম তিনি দিলেন 
সত্যাগ্ৰহ এবং এই লত্যাপ্রহের পরিপূরক ক্ূপে প্রচার করলেন গ্রামোহ্ধন, বিদেশী পণা বর্জন, সামাজিক 
অস্পৃন্ততা দূরীকরণ এবং ছিন্দু-মুসলসান একোর বর্ম সুচী । 


৫+ এর পর কাট পাঠ নে কর । 


দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ১৬৯ 


নূতন নেতৃত্ব ও সেই নেতার ছারা প্রবর্তিত নৃতন রাছনীতিক দর্শন হাতে পেরে দেশের মাস 
আবার সজীব হয়ে উঠলেন এবং বলতে গেলে সেই প্রথম সর্বাত্মক জনজাগরদের সুচনা ছল আমাদের 
ইতিহাসে । এর প্রভাব বে কত ব্যাপক ও স্বদূরপ্রসারী হয়েছিল তার উল্লেষবোগা উদাহরণ স্ূপেই 
বলা ঘেতে পাবে যে স্থধাত কবি এবং সফলকাম আইনজীবি লি. আর. দাশ তার আরাম ও এশ্বধের 
জীবন ছেড়ে ধৃতত্রত সৈনিকের জীবন স্বাগত করে নিলেন, এলে দাড়ালেন গান্ধীজীব ছত্রচ্ছারার । 
তার পর মাপন বাক্তিত্ব বুদ্ধি ও অনম্য কর্মশক্তিহ গুণে অন্পদিনেই নতিলাল নেহস্ষ, নদনসোহুন মালবীপ, 
লালা ল্গপত রাহ, চত্রবর্তী রাজ্গোপালাচারিত্ব প্রমুখ গণনীযদের সঙ্গে তিনিও গান্ধীগো্ঠী স্ূপে সার! 
দেশে সম্মানিত হলেন । কিন্ত চিত্তরঞ্রনের মৌলিকতা এখানেই বে গান্ধী-অহ্গামী; কূপে যাত্রা আরম্ভ 
করলেও এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত গান্ধীজী সম্বন্ধে লীম শ্রদ্ধাসম্প্জ ছলেও, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে 
তিনি তার বিরোধিতা করতেও কুষ্ঠিত হল লি, নিজস্থ চিন্তা ও মননের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্তে কংগ্রেসী 
পরিমণ্ডলের মধো পড়িতে নিজের অভিপ্রেত নীতিকে ব্বপ দেবার প্রয়োজনে পৃথক দল গড়তেও দ্বিধা 
করেন নি। নিষ্ঠার যধোই এই আস্ব্বাত্্য, অন্থবর্িতার মধোই ঁচিতোর আদর্শটি তুলে ধরার এই পৌর 
তাকে পর্বভারতীক্ছ নেতৃত্ব দিত্রেছিল, আর এখানেই বোধ ছয় তার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্য লক্ষণীয় । 

কিন্তু এনিককার প্রসঙ্গে আমরা পরে আসছি। তার আগে চিত্তরকনের সামগ্রিক ব্যক্কিসত্তার 
উপর একবার দ্রুত চোখ বুলিশ্নে নেওয়া যাক | ১৮** থেকে ১৯২৫-_ মাত্র পরান বছরের জীবলে তিনি 
যত কাম্জ করেছেন, হত বিচিত্র পথে তীর প্রতিভা ও সামর্থ্য নিত্বোগ করেছেন তা সত্যিই বিশ্বত্বকঃ । 
এমন নর্বতোমূহী শক্তি সাধারণত দেবা বাক্স না। অথচ এর বে-কৌনোটার উপর অখণ্ড মনোনিবেশ 
করলে চিত্তরঙ্ন লেখালেই নিঃশংশর শ্রেষ্ঠতার স্বাক্ষর রাখতে পারতেন।- কবি ও সাহিত্যবেত্রা শিক্ষা- 
সংস্কারক, সমাঙ্গলেবক, আইনবিদ, রাজনীতিক তব প্রবক্তা__ যেদিক খেকে দেখা যায় সেখানেই তার 
অতুলনীয় এককত! এবং অনন্ত উজ্দলো অবাক হতে হয়। প্রতিভার এই বহমুখীনতাকে সংহত করেই 
তিনি দেশসেবক হয়েছিলেন । তাই খণ্ড খণ্ড ভাবে তীর এই বৈশিষ্টাগুলি তার অগোচরেই এক অখণ্ড 
ভাবমৃতিতে আত্মস্থ হয়েছিল । পরবর্তীকালে জওহরলাল নেহরুর মধ্যেও এমনি একটা! সমস্বরিত, 
নেতৃত্বের চেছারা আমর! দেখেছি। কিন্তু রান্বনীতিক কর্মচাক্ষল্যের দুনিছ্থার এই ধরণের সামগ্রিক 
বাক্তিত্বের স্রণ বড়-একটা। হতে দেখ! বাত্র না। আর তা যায় না বলেই একদিনের অতি-সম্ধধিত নামও 
আর-এক দিন প্র্ুতবের লবীতৃক্ত হয়ে পড়ে। প্রবহমান কালের মিছিল তার দিকে পিছন ফিরে দাড়ায়। 


চিত্তরগ্রনের এই ভিতরকার লত্তাটি বাচাই করলে দেখি সাহিত্য সমাজ ও শিক্ষা সম্বন্ধে ভাব নিজস্ব কিছ 
ধারণা ছিল বা একেবারেই চলতি ধারার অহকূুল নব | বিতর্কের, এমনকি বিরোধিতারও, হয়তো। অবকাশ 
আছে তর বেশির ভাগ বক্তব। নিযে, তৰু তার চিন্তা ও মলনশীলতার স্বাতস্ত্রা স্বীকার করতে হবে। 
তিনি মনে করতেন বাংলা সাহিত্যের ৰে অধ্যাত্বকে আমরা আছুদিক বলি, অর্থাৎ উনবিংশ শতক থেকে 
যার হুচনা, তা জন্মেছে আতীন্প্রবণতার মু্িকাতরষ্ট হয়ে, একান্তভাবে বিদেশী শিক্ষাদীক্ষার প্রাশরসে 
পরিপুষ্ট হযে। এই সাহিতোর যে তিনটি প্রধান বৈশিষ্টা__ স্বাছেশিকতা, প্রকুতি-চেতনা ও নরনারীর 


Ld 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৭৭ 


সম্পর্ক নির্ণ্ব তিনটিই অভারতীয় ভাবধারা এবং আদর্শের অনুগামী । কালিদাস, ভবন্ৃতি থেকে চততীদাস, 
ভারত ও রাদপ্রলান পর্ধন্ত আমাদের যে সাহিত্যিক উত্তরাধিকার চলে এসেছে, তার সঙ্গে এ সাহিত্যের 
কোনে! প্রীপগত একত্ব নেই : ত! সত্বেও মধুঙ্দন দীনবন্ধু বক্ষিমচন্্র এবং গিরিশচন্দ্র অনুরাগী ছিলেন 
চিত্র । ভ্বাতীয়-আাগরণ ও লোকমঙ্গলের সহীছক রূপে তাদের দানের মহর তিনি স্বীকার করেছেন | 
বিরূপ নানলিকতা বাক্ত হয়েছে তার রবীন্্রসাছিত) সন্ধে, হদিও কবি হিসাবে তিনি একান্তভাবে 
রবীন্ত্-পরিমণ্ডলন্ক্ত। তীর ভাববিদ্ধ, ভাষা, বিস্তাসরীতি__ সর্বত্র রবীন্দ্রনাথকে খুঁজে পাওয়া যার। 

কিন্তু সে কথা থাক্‌, মূলগতভাবে এ কথা অনস্বীকার্য নয় যে, বিদেন শিক্ষা সংস্কৃতির একাস্থিক অনুশীলন 
এবং আদাদের পুরুষাহক্রমিক জ্ঞানবিজ্ঞানের অচর্চার ফলে আমাদের কচি চিন্তা ও প্রবণতাগুলি বৈদেশিক 
ছাচেই গড়ে উঠেছে। তাই সাহিত্যে শিল্পেই হোক, আর প্রাত্যহিক জীবনচর্ধাতেই হোক, আমরা 
পরম্পরাগত ওঁতিহ্ন ধরে চলি না। কিন্তু তা বোধ হয় চলেন না পৃথিবীর কোলো| দেশের মাহৃবই। 
ভূগোল, ভাষা ও ধর্নের সীমিত গণ্ডী পার হছে মাঘ সর্বদেশের হাটি এবং মন চু য়েই তো মহত 
হরেছে। কাজেই লাহিত্যের মূলা নিরূপণ এ মাপকাঠি গ্রহণীক্স হপ্ততো নঙ্গ। তৰু শিক্ষাব্যবস্থার 
সামূহিক স্বাজাত্যকরণ সঙবদ্ধে দেশবস্ধুর বক্তব্য নিশ্চিতই প্রণিধানখোগা | আনাদের জগ২চেতনা, জীবন- 
বোধ সতাসতা ও উচিতাহ্থচিতের ঘূল্যবোধ, লৌন্দরধৃি, মানবপ্রেম_ কৌনোটার মধোই যদি ভারতীয়ত্ব 
এক ফোটাও না থাকে তাহলে ভার্তবর্ঘ ও ভারতবাসীকে আমরা আপন ভাবব কেমন করে? কার্ধত 
তা ভাবিও লা আমরা, তাঁর কারণ আমাদের পাঠ্যবস্ত ও পঠনপাঠনের ছাঁচটা বোল আনাই অল্পের 
চোখ নিয়ে ৰেখে এবং অন্তের মন দিযে ভেবে তৈরি করা । সে মন ও চোখ দুই বিদেনদের, ধার 
প্রনৃজাতির্ূপে এদেশের উপর তাদের কর্তৃত্ব বঙগায় রাখার প্রত্বোজ্নেই শালনসংস্কারের পরিপূরক রূপে 
শিক্ষা সংস্কার প্রবর্তন করেছিলেন। অর্থাৎ চলতি বিশ্ববিচ্চালহগুলিতে চলবে না, জাতীয়-মাদর্শে উৎ্ন্ধ 
নৃতন ছাদের বিশ্ববিদ্ভালন্ চাই বলেছিলেন চিত্তরঞ্জন এবং সে বক্তবা তার অন্ান্ত। 

শিক্ষার এই দ্বাজাত্যকরণের সহান্তক রূপেই তিনি চেয়েছিলেন সমাজের আদুল রূপান্তর । বাক্তিগত 
বদান্ততার জন্তে ঘদবিও তার প্রসিদ্ধি ছিল, তবু চিতরঞ্জন এ কথ! পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে বাক্রি বা 
_শ্রেণী বিশেষের দানে কখনো দারিত্রা মোচন হয় লা। দেশজোড়া! দারিত্রা দূরীকরণের উপাস্ন হল সমাজ- 
বিস্তাসের আমূল রূপান্তর । এক তরফে অন্তায়ভাবে বদি জাতী্র-এশ্বর্ধের সবটাই এসে জম! হয় তাহলে 
অন্ত তরফ বঞ্চিত লা হয়ে পারে না । দুর্ভীগ্যবশত সেই বঞ্চিত অংশটাই এ দেশে বৃহত্তম, তাই সারা 
দেশই আমাদের অনাহার ও অস্থযোগ প্রপীড়িত। এই অসাম্য ভাঙতে হবে বলেছিলেন দেশবন্ধু কিন্ত 
কি ভাবে? বদিও রুশবিপ্র» এবং তার ফলশ্রতি ছিসাবে সোভিক্নেট রাষ্ট্রের আবির্ভাব তিনি প্রত্যক্ষ 
করেছিলেন, কিন্তু তার কবিপ্রাণতা তথা বৈধবজীবনবোধ তাকে ওঁ পথের অস্থবর্তী ছতে বাধা দিয়েছে । 
তবে ধনাধিকারীদেরও তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন এই হলে বে সবগ্রীসের মনোভাব ছেড়ে বিবেকের 
নির্দেশ না! মানলে সর্বলাশের স্রোত কিছুতেই ঠেকাতে পারবেন না তারা । সামা ও লমাজতঙ্ 
তিনিও চেয়েছেন, কিন্তু বা চেয়েছেন তা আলবে সহুক্ধর প্রবর্নায় এবং এ জাগার ফেবিত়ানদের তথা 
গান্ধীনীর সঙ্গে তার চিন্তার মিল দেখা ঘার। রক্তযান্ডা পথে লমাঅবিপ্রবকে স্বাগত করেন নি চিত্তরঞ্জন । 

স্বাতিতেদ ও অল্পৃণ্ঠতাকে তিনি অশিক্ষার অনিবার্য কুফল বলে বথার্খ ভাবেই অভিহিত করেছেন 


দেশবন্ধু চিত্তরজন 


এবং বলেছেন যে সার্থক ও সার্বজনীন শিক্ষা যেদিন বিকিরণ হবে দেশে, সেদিন লীচের ধাপের মাহ 
আত্মচেতনার় উত্দ্ধ ছয়ে আপনিই উঠে এসে দাড়াধেন উপরের ধাপের মান্বদের পাশে | আনাগোনা, 
খানাপিন! ও বিয়েখাওয়া আসবে পরের অধ্যায়ে এরই অনতিক্ষমা পরিণতি হিসাবে । লোক দেখিতে 
এক পডঙক্তিতে বসে খাওয়া বা একলক্ষে দেবার্চনা করার দ্বারা লমাজচেতনা পাণ্টাবে না। ধনবস্টন 
ও শিক্ষাবিকিরণে সাম্য আনা হলে তার অন্থপ্রেরপায় আপনা থেকেই আসবে সামান্রিক সামা এবং 
শরজ্জন্তে গলাবাজীও দরকার নেই, তলোন্বার ঘোরানো নিরর্থক বলেছেন তিলি। আগেই বলা হয়েছে 
এইসব মতবাদের প্রতোকটা লিশ্বে বিতর্ক হতে পারে। কিন্তু তার প্রত্নোজন এক্ষেত্রে বোধ হন নিরর্থক । 
আমর! দেশবন্ধুর অতিধ্যাত ও বহ-ালোচিত রাজনীতিক জীবনের আড়ালে ওর বাক্তিসতার যে অস্যবিধ 
দিকগুলি রম্মেছে তার মোটা কথাগুলো চুসে এবার তীর সুবিদিত সুপ বেটি, যার জন্যে দেশ ও ছাতি 
তাকে কোলোদিন তুলতে পারেন না, ভার আলোচনায় আসছি। 


আগেই বলা হয্লেছে বে ১৯১৯এ মন্টে-চেমসফোর্ড শালনসংস্কার প্রবর্তিত ছলে যধন নরমপন্থীবা মনত্রীবের 
টোপ গিললেন এবং গান্ধীজী অসহযোগের আদর্শ প্রচার করে দেশকে নৃতন সংগ্রামে প্রেরণা দিলেন, 
দেশবন্ধু রাজনীতির কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন তখনি। অবস্ত আলিপুর বোনা-মামলাক্গ অরবিন্দ-বারীক্তের 
পক্ষ নিয়ে দেশপ্রেমের পরিচন্স দিয়েছিলেন তিনি আগেই | কিন্তু তখন! তিনি ব্যবলান্িক লাকলোর 
খ্ধে এবং শেখান থেকে কোনোদিন স্বেচ্ছায় নেমে এসে তিনি দাকিজ্াবরণ করবেন ও সেইজন্ডেই মুদ্ 
দেশবাসীর কাছে পাবেন দেশবন্ধুর অভিধা, এ ভাবা অসম্ভব ছিল। সেই অসম্ভব সম্ভব করেছিলেন 
গান্ধীজী । কিন্তু লক্ষনীগ্র যে গান্ধীগোষ্ঠার প্রধান একদন হলেও মত ও পথ নিয়ে গাস্ধীজীর *তিকৃলতা 
করেছেন তিনি বরাবরই | ১৯২* সালে নাগপূর কংগ্রেসে গান্ধীজী তার য়াদনীতির কর্মপ্থ ব্যাখ্যা 
করে অহিংস অসহযোগকে নীতি হিসাবে গ্রহণীয় বললেন। চিত্তরঞ্জন অহিংসাকে কৌশল হিসাবে গ্রাহ 
বললেও অনড় নৈতিক বিধান রূপে মানতে চাইলেন লা। তা ছাড়া দেশ তখনি সরাসরি সংগ্রামে 
ছন্তে প্রন্তত কি ন! তা নিয়েও সন্দেহ ছিল তার। বলা দরকার যে এর পরেই ছল তার কারানগু। কিন্তু 
গান্ধীজী তার নিজস্ব মতে অবিচল থাকলেন এবং পর বংসর আমেনাবাদ কংগ্রেসে তিনি অসহযোগ 
আন্দোলনের কর্মস্থটী প্রকাশ করলেন। আন্দোলন শুরু হল বারনৌলিতে, কিন্তু তা অহিংস থাকল 
না। উত্তেজিত জনতা চৌরিচৌর1 থান! আক্রমণ করে বসল এবং ক্ষুদ্ধ হন্ছে গাস্ধীদ্গী আন্দোলন বন্ধ 
করে দিলেন । দেশ জুড়ে নামল নৈরান্ত । 

বোঝা গেল চিত্তরঞ্জনই ঠিক বলেছেন, দেশ তৈরি হয় নি তখনো । এর পরেই কারামুক্ত ইচ্ছে 
দেশবন্ধু রচনা! করলেন এক নৃতন কর্মনচী। ১৯২২ লালে গয়া কংগ্রেসে তিলি ব্যক্ত করলেন কেন্দরীর 
ও প্রাদেশিক আইননভাগুলিতে সনবস্ত হয়ে প্রবেশ করার এবং ভিতর থেকে প্রতিরোধ স্থযী করে 
শীসনবঙ্জ বিকল করে দেওয়ার আবর্শ | অপহবোগবাদী গান্ধীজী ও তার অহুগামীরা সবাই বিরুদ্ধাচরণ 
করলেন, কিন্তু দসিত হলেন না৷ চিত্তর্ন। মতিলাল নেহকুর সঙ্গে গড়ে তুললেন তিনি শ্বরাজ্ঞা দল এবং 
বিভিন্ন আইনসভা ও পৌরসভা বল করে এই দল বার্থ ই নৃতল এতি্থ সৃতি করল দেশে । খাস কংগ্রেসই 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌব ১৩৭৭ 


তখন নো-চেঞ্জার ও প্রো-চে্ার হ্যা-বছল ও লা-বদল দুই দলে ভাগ হয়ে গেছে। দূরদর্শী গান্ধীভী বুঝলেন 
বে চিত্তরঙ্ন ও মতিলালের মত নেতাদের তাতে রেখে দেশ অগ্রসর হতে পারবে লা।* নিষ্পত্তি জন্তে 
এগিয়ে এলেন তিনি । ১৯২৪ সালে বেলগাও কংগ্রেে আবার হুল গাষ্ধী-চিক্তমনে মিলল এবং স্বরাজ 
ঘল অনুপ্রবি্ট হয়ে গেল কংগ্রেসের মধ্যেই । এখান থেকেই দেশবন্ধু অভিবিক্ত হলেন সর্বভারতীয্র 
নেতৃত্বে এবং লক্ষ্ীয় যে তার সে নেতৃত্ব শুধু কংগ্রেসীরা নন, বিপ্নববাধীরাও মেনে নিলেন। 

কিন্ত দেহ জ্রুত ভেঙে আলছিল ডার। প্রথমত অতি শ্রম ও দুশ্চিন্তার, দ্বিতী্গত বিলাস-বালনের 
জীবন থেকে হঠাৎ নৈস্ত ও কৃদ্ুতার জীবনে লেখে আসা তার স্বাস্থা অপটু ছুয়ে পড়েছিল | তবু ১৯২৭ 
লালে, অর্থাৎ যে বংলর তার জীবনাস্থ হয় সে বছরই, ফরিদপুর প্রাদেশিক সম্মেলনে তিনি ঘে নৃতনতর 
কর্মব্যবস্থাপনার কাঠামো তুলে ধরেন, অনেকে মনে করেন তার মধ্যে নিহিত ছিল একটা সমাধানত 
যা বৃটিশ সরকার মেনে নিতে সম্মত হয্সেছিলেন। কি লেই লমাধানম্থত্র, কি কথাবার্তা হয়েছিল তার 
ভাইসরঙ্গ লর্ড রেডিং ও তার মাধ্যমে ভারত-সচিবের সঙ্গে, তা নিয়ে অলস অক্লনাম লাভ নেই। 
তবে বোবা বার সাম্প্রদায়িক (হিন্দু-মুসলমান) সমস্যার স্থায়ী সবাধান ও শর্তাধীন ভাবে গোটা ভারতের 
উপনিবেশিক স্বাধিকার লাভ গোস্থের একটা কোনো বোঝাপড়া হয়েছিল, যা কার্যকর হলে বাইশ বছর 
পরে ভারতবর্ব হন্তে! বিভক্ত হৃত | এবং আজকের সংকট ও ছু:খ-দর্দশাগুলোরও বেশির ভাগই ঘটত 
না হন্তে! । কারণ ওবান থেকে সাধিক স্বাধীনতার পথ দূরবর্তী হত না বিশেষ। কিন্ত অকালমৃত্যুই 
সব সন্ভাবনীরতার উপর ববনিকা টেনে দিল, তীক্ষ সাম্প্রদায়িক বিভেদ্বের খড্নোো ভারতবর্ষ ম্বিধ্ডিত ছল 
এবং সেই খণ্ডিত স্বাধীন ভারতে ছিংসার বেদীতে স্বন্বং গাস্ধীজীকে জীবন দিতে ছল। 

আদ চিক্তরঞ্ন-জয়শতবর্ধে ভার বর্ণাচ্য ও বন্ধবিচিত্র জীবনের কথা যেমন মনে পড়বে সকলের, 
তেমনি ভাবতে হবে তিনি ঘা করেছেন এবং আরও যা করতে পারতেন সেই ফথা। অনেকে বলেন 
চিত্তঞ্েন ছিলেন রোমান্টিক ছাতীঘ়তাবাদী এবং সংসদীক্গ গণতন্ত্রের পথে ফারেমী দ্বার্থ সংরক্ষাই ছিল 
তার রাত্রনীতিক কর্মশরিকল্লনার গোড়ার কখা। বলা নিশ্রয়োজন যে এ খুবই উপর থেকে দেবা সিদ্ধান্ত । 
চিত্তরঞ্জন বিপ্লবী ছিলেন না ঠিকই, কিন্তু বিপ্রববিরোধী ছিলেন না, প্রতিবিপ্লবী তো ময়ই। অহিংলার 
নৈতিক ভিত্তি নিপ্ে গাস্ধীভীর সঙ্গে ভার বিরোধ এবং কারেষি স্বার্থের প্রতিভৃদের সম্পর্কে তার স্থস্পষ্ট 
অভিনতের কথা আঁবর! গোড়াতেই আলোচন! করেছি) হিন্ুমুলমান এঁক্যের প্রবক্তা রূপে তাঁর 
মু দান হল তিহাসিক প্যাক বা চুক্তি, যার বিরুত ব্যাখ্যা ফরেছেন পরবর্তীকালে কেউ কেউ। 
আসলে সমতার ভিত্তিতে সমঝোতা চে্ছেছিলেন চিত্তরঞ্জন, এ তার বদার্য ও অবিবেচনা। নন, ভারত- 
বিভাগের কঠিন মূল্যে আজ আমরা নিশ্চর তা বুঝেছি। 

সব শেষে আর-একটি কথা, পূর্ব ও পশ্চিম -এশিস্লার রাষ্টরগুলি নিয়ে তিনি যে এশীয় রাষট্রজোটের 
কাঠামো রচনার প্রস্তাব করেছিলেন তা কার্যকর হত বদি, তাহলে সমগ্র প্রাচা গামলীতির ছাদই শুরু 
বদলে বেত না, নিখিল এশিয়ার সংহত শক্তি পারস্পরিক সহযোগিতায় বেড়ে উঠত এবং পদে পদে পশ্চিমী 
ছনিয়ার মুখাপেক্ষী না হয়েও প্রত্যেক দেশ মৃহত্বে উন্নীত হত। কিন্তু সমসাদরিকর! এই পরিকল্পনাকে 
কোনে! গুরুত্ই দেন নি সেদিন । 

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত 
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রবীন্দ্রনাথের গানে ঠুংরির প্রভাব 
শাস্তিদের ঘোষ 


শতাধিকবরধ পূর্বে বাংল ভাষার উচ্চাঙ্গ হিন্দী গান, তার রাগরাগিবী। ও তালের বিস্তারিত আালোচনামূলক 
বই প্রথম রচিত হন্ছ। সেই থেকে এ পর্যন্ত অনেক বই প্রকাশিত হয়েছে । এই বইগুলি ভালে! করে 
আলোচনা করলে উনবিংশ শতকের শেষার্ধে বাংল।দেশে উচ্চাঙ্গ হিন্দী গানের রাগ্রাগিণী ও তালের 
প্রচলিত নিক্ব কি ছিল তা জানতে কোনো অন্থবিধা হনব লা। বেশ বোবা বাত যে, সে যুগের সংগীতের 
বঙ্গে এ যুগের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে । 

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের গানে ঠুংরির প্রভাব লিঙ্কে আলোচনায় আগে বাংলাদেশের উলবিংশ শতকের 
হরির গান বলতে কি বোকাত এবং বর্তমানে তার কি পরিবর্তন ঘটেছে এইসব বইছ্ের সাহ।বো তা না 
জানলে তার সঠিক বিচার করা সহজ হবে না। 

আগেকার দ্বিনের ঠংরি গানের বিষঙ্গে জানা যায় বে, ঠুংরি নামে একটি তাল ভন খুবই প্রচলিত 
ছিল। এবং তখনকার দিনের সংগীত-রসিকহের কাছে এই তালটি সুপরিচিত ছিল বলেই সব বইন্সে টুপি 
তালের আলোচনা বখাঁষধ স্থান পেয়েছে । বাংলাদেশের উনবিংশ শতক ও বিংশ শতকের প্রাধাণা 
সংগীতের বইগুলিতে সে ঘুগের ঠংরির পরিচন্থ ঘা পাই তারই কিছু নমৃন! এখানে প্রথম তুলে দিই । 

১৮৪৩ স্রীষান্দে প্রকাশিত “রাগকল্্রম” নাষে বহশত চিন্বী ও অন্তান্ত গালের সংগ্রহ-পুস্তকে নানা 
বাগরাগিনীযুক্ত ঠুরি তালের বহু গান পাওয়া বাক্স। কিন্তু এই বইটিতে ঠুংরি গান বা রি তালের 
উপপত্তিক কোনো! বিশ্লেষণ নেই | 

ক্ষেত্রমোহন গোল্বামী ১৮৬৯ খ্্টান্ধে ঠুংরির পরিচন প্রঘম প্রকাশ করে বললেন, “$ংরি অভি রাগে 
এবং ক্ত্রতালে রচিত হইয়া থাকে, ইহার স্থপরিপাটা এমন মধুর যে, অতি শীত্রই লোকের চিত্ত হণ করে।” 

ঠংরি তালের আলোচনা করতে গিছ্ছে বললেন, "ঠৃংরি চারি মাত্রার তাল, ইছাতে একটি তাল এবং 
একটি শৃক্ত থাকে । ঠেকা যথা 

Ii 1 1 

ধান্ধা গে দিন ডানা গে ধিন্‌ ৷? 
দুই মাত্রার ভাগে মোট চারটি মাত্রার তাল কূপে দেখানো হয়েছে। প্রথম মাত্রায় সম্‌ এবং তৃতীয্ন মাত্রায় 
ফাক । ক্ষেত্মোহলবাবূ আরও বললেন, “টল্লা নালাপ্রকার । তন্মধ্যে ঠুরি, গজল, রেক্তা, জবাই, 
সোহেলা, হোরি, জিগর ইত্যাদি অধিক প্রসিদ্ধ" 

এই উদ্ধৃতি থেকে ব্দানা যাচ্ছে ঘে, সে গে ঠুংরিকে টগ্রারই একটি শাখা রূপে মনে করা হত । 

বাংলার প্রখ্যাত সংগীত-তত্ববিদ্‌ কৃষস্গন বন্দ্যোপাধ্যাত্ব তার “গীতস্থত্রসার' গ্রন্থে ঠুংরি বিঘর্রে বল্‌ছেন, 

পৰে লকল গান টগ্রার রাগিন্টীতে এবং অন্ধাকাওয়ালী ও ঠুংরি ভালে মীত হয় তাহাকে ঠংরি গান 
কহে। কাণ্তীন উইলার্ড সাহেব, ঠুংরি নামক পৃথক বাগ আছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 

“ছিৰুস্থানে ঠুংরি দামে একভাভীক্গ গান প্রচলিত আছে; তাহা নানাবিধ রাগে গীত হইয়া থাকে । 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৭৭ 


লক্ষী অঞ্কলে ঠুংরি গানের অতিশয় আমর হ,--'আনেকের বিশ্বাস ছে, শোরী, ঠুংরি রাগের না! হউক, 
ভুরি গান প্রণালীর উদ্ভাবক |--“এত্বপ বিশ্বীস হয় বে, শোরীর টগ্রা আরও সংক্ষেপ করিরা লওয়াতে, 
তাহা হইতে হরি গালের উদ্ভব হইয়াছে! কিনুস্বীনের তরফাওয়াশী গারিকাবা। ঠৃরি গান সর্বদা 
গাই থাকে; এইজন্ত কলাবং ওল্তাছের! হরি গানকে অভিশহ স্বশা করেল।-.. হরি গানের স্বর 
পর্যালোচনা, করিলে, ইছার দুইটি সৌন্দ দেখো ধাত :_একটি পাইবার রীতি, অপরটি বিচিত্রডা।--- 
চুরি জরে বিচিত্রতার তাৎপ্জ এই বে, ইছীর কলেবর যেস্তপ সংক্ষেপ, তাহার তুলনা ইছাতে বিচিত্রতা 
অধিক। লেই বিচিত্রতাকে চলতি কথাছছ 'জক্ষলা+ বলে, অর্থাৎ এক গানের একই কলিতে দুই-তিন 
রাগের সংযোগ ॥ এইন্কপ আশ্চর্য কৌশলে এ যোগ সম্পাদিত হুর যে, তজ্জন্ত উহা অসংগত শুনা ন1। 
-সংগীতানভিল্প লোকে উদ্ছার কান্‌ স্থানে কোন্‌ রাগ লাগিতেছে, তাহা কখনই বুঝিতে পারেন না,--- 

পুরি গানের কয়েক প্রকার ভেদ আছে, যখা_খেছটা, কাহারবা, দাদরা ইত্যাদি । থেমটা, 
ভয়গ্ষা, কাহারবা প্রকৃতি তালে ওঁ সকল গান গীত হইস্া থাকে, তক্ষপ্ই উহীদের এ প্রকার নাম 
ছইয়াছে।" 

বদিও }ংরি নামে কোনো প্রকার রাগ বা রাগিবীর কথা এ যুগে আমরা শুনিন! কিন্ত উনবিংশ শতকের 
প্রথম দিকে কান্তান উইলিঙ্ার্ড সাহেব এ নামের একটি রাগের কথা উল্লেখ করেছিলেন এবং সে যুগের 
শেষাৰ্দের সংগীতপ্ুরী দক্ষিণারঞ্জন লেন তার একটি বইতে ঠুংরি রাগের একটি বাংলা গান স্বর লমেত 
ছাপিয়েছিলেন। এই রাগের বিষয়ে তিনি ব্যাখ্যা করে বলছেন যে, *ঠুংরী এফ জাতীয় গীত। ইছাতে 
দুই বা ততোধিক বাগের সমাবেশ দেখা বায়। এই প্রকার শীতের রাগিনণীকে ঠ:রি রানী কছে।" 
দখ্ধিশাবাব্র প্রকাশিত গানটি হল_ 


হক্ি-আন্ধা 
সাপা। মাপা পা সাঁ 7 পথ! পা 
লাধের প্রেমে না পৃ রি 


+ 
সা-গা-মা-প৷ | মা-ভ ভ্রা সালা রা পু । সা-। 


খ এ কি রে বি যা 
° রা পন 
সানমাপা। নাশাএনা রস 1711 নানা) 
দ -অপ রা ধি নি হু ব্‌ ধি * 


চুরি তাল বিষয়ে স্বঅন্রাবে আলোচন! প্রদঙ্গে রুফধনবাবু লিখছেন-_ 

“এই তাল কাওয়ালীর প্রকারভেদ মাত্র, অর্থাৎ ইন্থীতেও চারিটি স্স্বমাত্র অন্তর প্রশ্ব্ণ ও তালি 
পড়ে।:--বে চতুর্মাত্রিক তালের গানের অক্ষর সকল বারদ্বার একপে লব গুরু হয়, যাহাতে প্রতোক 
চারি মাত্রা অন্তরে স্বভাবত প্রবল রূপে প্রশ্বন দিতে ইচ্ছা হর". সেই ঠেকায় সছখিক প্রশ্থন বিশিষ্ট বে 


রবীজ্রলাথের গানে ঠূংরির প্রভাব 


বোল ব্যবহার হুইরাছে, তাঁহারই লাম ঠুংরি। উল্লিখিত কোনো ছন্দের শ্যাত্র গানেঃ গতি হইলেই, 
তাহা ঠুংরি তালের '্ন্তর্গত,---হংরিতে ধকল প্রশ্নই বলবৎ হওয়াতে ননে হয় যেন সম লী মীত্র উপস্থিত 
হইতেছে, এইজন্য ঠুংরিতে এক তালির পরই, অর্থাৎ প্রত্যেক দ্বিতীর্ তালিতেই সম হচ্ছ! অতএব ছুই 
তালিতেই ইহার ঠেকার ছন্দ পূর্ণ হওয়াতে ইছা কাওয়ালীর অপ হুইস্থাছে।--ঠেকা যথা_ 
+ bY 

1 ধা ধা কেটে তাক নে ধা কেটে তাক্‌ 

* প্রথম ধা-এর উপরই লম। এই তালের সকল স্থান হইতেই গানারস্ত হইতে দেখা বাকস। 
নিয়লিখিত লক্ষৌ ঠুংরির উদ্ধ গানটির ছন্দ-_ 

+ ২ + ( 

দিল। খু শুদা লগ্‌ যোগ যা হৈমে রা 

“দি ঠুংরির গানের প্রত্যেক কলির প্রশ্বন-সংখ্য। ৪-এর বিভাজা হয তবে তিন তালি এক ফাক 
অনুসারে তাহাতে কাওয়ালীর ঠেকা দেওয়া যাত্র ৷ ঠংকিতালীয় অনেক গানের আদম্বাস্থীতে এপ দৃষ্ 


ছয় যে সমের প্রন্থনকে প্রবল করণার্থ তাছার পূর্ববর্তী প্রন্থনের উপর কোনো বর্ণ থাকে না। বখা_ 
২ 


bY + + 
*থ রে] রৈ তে *ন দি! লে 


২ + + 
হিন্দী। * কো * হি I! ন হি আপ না 
উনবিংশ শতকের শেষার্ষে বাংলাদেশে প্রচলিত ছুটি ঠুংরি তালের উদ” গানের মুন! পুরোসো বই 
থেকে স্বরলিপিসহ তুলে দিচ্ছি! প্রথমটি স্বয়ং নবাব ওগ্কাজিদ্‌ আলি শাহ কলকাতার বন্দী থাকা কালে 
রচনা করেছিলেন বলে কতিত। দ্বিতীক্টি রচনা করেছিলেন 'লরসার” নামে লক্ষৌর একজন খ্যাতনামা 
উঞ্জা-গাক্ক । শোনা ঘা ইনি গান-রচলায় “শোরী' ও 'হম্দস্১-এব দ্যার খ্যাতি অর্জন করেছিলেন । 


খাক্মাক-ঠুি 
যব ছোড় চলে লব নে নগরী, 
কহু ছাল আদদ্‌ পর ক্যা গুদযী ॥ 
আদম্‌ গুজরী, সদ্যা পুরী, 
যব হম্‌ গুজরে, দুনিয়া শ্রী ॥ 


+ ২ + 2 
রাগা! সা-রাসাম! গাশাগাগা I মা-মাধা পা-মাগা এ 


বব ছো স্ব চ লে *ল খ্‌ লৌ*নগ রী হব 
+ ২ + bt ॥ 
I মা-পাপ৷ পাধার্সাণা ] ধা-পামা গা -ারা 

হা লা গয্পর ক্যা, গুছ য়ী 


+ 


মাগা] 


ব্ম্প্ত 


মাগা! ধাধা 


মকহ 


রাশ 
3 


+ 
I পাধামাপা 
হছছু ও তৃ 
Sp 
এশ[মামামাধা 
মহল 
+ নি 
I ধাধণা্সাণা 
গলি গলি 
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bl চর বা নিশি 
ধান ধা ধা I পণাররাপণাধা 
যী স দ্‌ 'মাংৎ-*পুজ 


হু এ + 
পাধার্সাণা ] ধা-পাঙা 
রে দ্ব নি যা গু জ 


খাহাজ-টরি 


ভলা নিমক্‌ হয়াম্লে মুলুক ভুবাহা 
হজরত ছাতে হে লণ্ডন কো। 


° 


+ 
ধা-পামাগা ] মা-ধাপ৷ 
যো য়ে পা * তু রি 


১ 


পাশামাগা 
রী যব 
২ 

গা 

রী 

০ 

খা -| পা 
ৰা হা 
ও. Ll 
ধা মাগা 
কো লা" 
he’ টন 
সান] 
রো কবে 
° 

ধা মাগা 
স্ন ভলা’ 


প্রথম গানটিতে ঠুংরি মোট আট মাতার তাল এ গানের স্বরলিপিকার প্রথম মাত্ান্স সম ও পকম 
সাতবার ফাক না দিয়ে তালি দেখিয়েছেন। দ্বিতীক্জ গানের শ্বরলিপিকারও ঠুংরি তালকে মোট আট 
মাত্রার লমটি বলেছেন বটে, কিন্তু তিনি প্রথম মাত্রা সহ ও পঞ্চম মাত্রায় খালি চিহ্নিত করেছেন। 

“চিত্র বিশ্বসংলীত' নামে একটি বইয়ের লেখক বলছেন, “£ংরি একপ্রকার তালের লাম । বে সকল 
টগ্রা হুংরি তালে গীত হয়, তাহাদিগকে সচরাচর হুংরি বলা ঘাগছ। এতহাতীত হুংরি আন্তাকাওছালীতে 
গীত হইয়। থাকে। হিনুস্থালের তরফাওয়ালীরা এই গান গাহিত্বা থাকে; এজন কলাবৎ ওস্তাদগণ ইহা 
পসন্দ করেন ন!। হুংরির এক বিচিত্র গুদ এই যে, ইহার এক কলিতে দুই তিল রাগিণীর সংযোগ লক্ষিত 
হ্য়, সেই সংযোগকে ‘জন্ধলা' বলে। 


রবীন্দ্রনাথের গানে হুংরির প্রভাব 


“ঠুংরি চারি মাত্রার তাল | ইহাতে একটি তাল এবং একটি শুক্ত বাকে | ঠেকা বখা__ 
+ ৬ 
ধা জ্ধা গে দিন তা চ্থা গে দিন।” 
এই বইটিতে ক্ষেত্রষোহন গোস্বামীর ঘজহুলারেই আলোচন! করা হয়েছে বলে মনে হয়। 
নানাপ্রকার সংগীতগ্র্-প্রণেতা ও ভারতীয় প্রকতান সংগীতের প্রিদ্ধ প্রচারক দক্ষিণাচরপ সেন ঠুংরি 
রাগের গান ও তাল নিশ্লে যে আলোচনা! করেছেন তা হল 
"ইছা আট মাত্রার তাল, এবং চারি মাত্রা বিশিষ্ট দুইটি পদে বিডক্ত । ইহার মধিকাংশ স্থলে পদের 
প্রথমে একটি দীর্ঘ বর্ণ ও পরে দুইটি স্ব বর্ণ থাকে । ঠুংরির ছদ্দ অনেকটা কার্পার স্টার কিন্তু বিশেষ 
প্রভেদ এই যে, কার্পার অনেকস্থলে কোনো কোনে! শমের পদ হইতে প্রত্যেক চতুর্থ পদের শেষে একটি 
হিমাতক বা ত্রিমাত্রক বর্ণ থাকে । কিন্তু {রিতে এইকপ বিস্তাস প্রো দেবা বায় না। ইছার গঙ্গতের 
ঠেকা! বখা__ 
1 [|] । [| 1 [J 
ধা ধা কেটে তাক্‌ কেটে তাগ্‌।” 
ঠেকাটি অবিকল পীতম্ত্রলারের শ্যার । 
লক্ষৌ ঠুরির অহসরলে সে যুগে বাংলা ভাষাঙ্গ যে ভাবে গান রচিত হত, এবারে তার কিছু উদাহরণ 
তুলে দিই। 
উনবিংশ শতকের সপ্তম দশকে হিন্দুৰেলার প্রপ্নোছনে আগ্রানিবাণী গোবিদ্দচ্ছ রায় তার বিখ)তত 
জাতীন্-সৃ্গীত ‘কতকাল পরে বল ভারত গে? গানটি খাস্থাজ রাগিনীতে ওয়াছিঘ আলি শাহ'এর ‘যব ছোড় 
চলি লখনৌ নগরী" গানটির মঙ্গকরণে লক্ষ্ৌ ঠুংরি তালে রচনা করেছিলেন। গানটির দক্ষিণাচণ 
সেন-কৃত স্বরলিপি ছল এই রফদের, ধখা_ 


ধাস্বাজ_-}ুরি 
সা সা 1 রগযপা মপা মা মা গা-গাগ৷ 1 মা-পামা পমা গরগা গা গা ] 
কত কা*****লপ রে*বল ভার ত বে” *** ভ্যখ 


I মা-াপাপা পধাপধর্সর্সাপধা I পধপা -মপ। মামা । গা-লাসা ] 

সা গর সাত ১** তরি পা-- -* রহ বেকত 

উপরোক্ত গানের ছন্দ নিক্পে আলোচনা কালে ঠুংরি তাল সম্পর্কে নতুন বে একটি তখোর সন্ধান 
পাওয়া বাচ্ছে তা এখানে উল্লেখ করি। 

সংস্কৃত ছন্দশান্কে ‘তোটক’ নাথে একটি ছন্দ আছে ॥ বাংলা কাবো এই ছন্মটিকে উনবিংশ শতকের 

কবি৷ অনেকেই বাবহার করেছেন | বাংলা কবিতায় বাবহৃত ‘তোটক’ ছন্দটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে 

যে এর প্রতি পংকির মোট মাত্তাসংখা। ১৬। এর ছুই চরণ বা পংক্তিতে আছে মোট ২৪টি অক্ষর সমান 

ভাবে এবং প্রতি ৩, ৬, ৯ ১২, ১৫, ১৮, ২১ ও ২৪ সংখ্যার অক্ষরের বণ গুরু, বাকিগুলির বর্ণ লঘু । অর্থাত 
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প্রথম চরণ বা পংক্তির মোট ১২টি অক্ষরের প্রতি ৩, ৬ ৯ এবং ১২ অক্ষরের উপর একটি বিশেষ কোক দিয়ে 
কবিতাগুলি আবৃত্তি করতে হয়। উনবিংশ শতকের একটি বাংলা কবিতার পংক্তি বা চরণ নিয়ে কথাটি 
একটু পরিষ্কার করে বোকাবার চেষ্টা করি । বেমন__ 
তুহি পদ্ধছিনী মুহি ভাস্কর লে! । 
ভয় না কয় না কর না করলো৷। 
উনি? কো কে ছা যেছন জমা কমন ক বাছি! সপ 
LEE 0 OM) Ul 88. LJ 
তুহি পদ্ধজিনী মুহি ভাস্কর লো। 
অর্থাৎ, এই কবিতাটি আবৃত্তির সময়ে ছন্দের ঝৌকগুলি পড়ছে ৩, ৬, ৯, এবং ১২ সংখ্যার ‘প’ 'খী' ‘ভা! 
এবং ‘লো’ অক্ষর কটির উপর । তোটক' ছন্দে রচিত এইন্ধপ আরো করেকটি প্রাচীন বাংল! কবিতায় 
পংক্তি উদাহরণ হিসেবে উদ্ধত করছি_ 
| [J | 1 
বমণীঘণি নাগর রাজ্মকবি | 
॥ । 1 1 
রতিনাখ - বিনিহ্দিত-চীরুছবি। 
bed ॥ 
শর নির্ণয় ুন্ধর কাধ হবে, 
1714 01 
অতি অশ্ৰুত মৰ্ত্য অমর্ত্য সবে, 
1 1 11 
বি রক্ষহ অঙ্গুরি আত্মসনে, 
[J JF [J J 
লভিবে স্থির কুস্তক শাস্ত মনে। 
[J 1 1 || 
অভিরোধ মনে রার্জপুত সবে 
1 [J [J 
ঘবনের ছরে বল ঘোর রবে। 
02৮1৮ 2১ 
নবরক্ত ছটা তরবার পবে। 
L ॥ ॥ || 
রবিরশ্মি ভরে কত রাগ ধরে। 
এই কটি কবিতার সঙ্গে কবি গোবিন্দচন্ রায়ের রচিত বিখ্যাত 
Lu ॥ ॥ 
কত কাল পরে, বল ভারত রে, 
11:৮1, 71:71 
ছুখ-সাগর সীতরি পার হবে ? 


রবীন্্নাথের গানে ঠূংরির প্রভাব 


খাস্বাজ রাগিনী ও ঠুংরি তালের গানটির পংকতি-ছাটি আবৃতি করলে দ্বেখতে পাবো যে এটি ‘তোটক' 
ছন্দেরই বাংলা কবিতা । এর প্রতি পংক্তি ১২টি অক্ষরে সম্পূর্ণ এবং মোট ১৬টি মাত্রা্থ বিভক্ত 
ফেবন_ 

8878 ৪) [1 1 [J 

কত কাল পরে, বল তারত রে, 


ULL AMD 1 Ut 

ছুধ-সাগর সীতরি পার হবে। 
এই প্রসঙ্গে আমি নবাব ওয়াদ্রিদ্‌ আলি শাহ -রচিত ‘বব ছোড় চলে লখনৌ নগবী' গানটির অক্ষর-ুলির 
মাথায় মাত্রা চিহের ছারা ছন্দটির স্বরূপ প্রকাশে চেষ্টা করছি_ 


যয ছোড় চলে লখ্‌মৌ নগরী 


UL [1 UN [1 LL LUAU 
ফহ হাল আদম্‌ পর ক্যা গুছ্রী । 
উচ্চ“ ডাঘার এই গানটির প্রতি পংক্তি মোট ১৬টি মাত্রার সম্পর্ণ। আবৃত্তিকালে বাংলা কবিতার মত 
ছন্দের কোক আপনা থেকেই এতে এসে বাস্গ। “কত কাল পরে বল ভারত রে” এবং ‘যব ছোড় চলে 
লখনৌ নগরী’ গান ছুটির লক্ষণীর্ বিশেষ দিক হচ্ছে এই যে, এর কথাগুলিকে যেরূপ ছন্দের কোকে গাইতে 
হয় তা হুবন্ কবিতার ছন্দের অন্থন্ধপ । এতে বনে হয়, এই ছন্দটির জস্তেই উ্তর-ভাবতীক্স সংগীতে ঠংরি 
তালের উৎপত্তি হচ্ছিল । সংস্কৃত “তোঁটক' ছন্দটি বোধহয় হিশ্বী গালে ঠুংরি তালে পরিণত হয়েছে। 
আরও মলে হয় যে, 'তোটক’ ছন্দের গালে ঠুংরি তালের ব্যবহার উত্তর-ভারতে বহু যুগ থেকেই চলে 
আসচে। 
বিংশ শতকের গোড়ার দ্বিককার বাংলা সংলীতগ্রস্থেও ঠুংরি বিয়ে আগের ধূগের যতামতই পাই । 
বিস্বপুরের সংগীতগুরু বাদ গ্র্গ বন্দ্যোপাধ্যাস্জ ঠরি তালের বিয়ে বলেছেন_ 
প্ঠুংরি আটমাত্তার তাল, ইহাতে একটি আঘাত ও একটি শৃন্ত । ঠেকা যথা 


নি ° 

1 ॥ [J LJ 1 1 [J [J 

ধা ধা কেটে তাগ্‌ না ধি ধা তেরে কেটে ।” 
তার বইতে তিনি মধাগতির ঠুংরি তালের একটি বাংলা গানের যে স্বরলিপি দিত্েছেন, তা হল-_ 


Le চা শী ৩. 
বাগা] সা-রাসামা গা- গাগা I মাশামাধা পা-শমাগ I 
সম যে * নাচে গ্রে *্কার এ * রম হী লা শি 
+ ৩ + ০ 
I মা-পাপা পীধার্সাপা I ধাষপধাপামা। গা 
ছে *তি মি রে তিহি র *** বর ধী 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৭৭ 


‘তোক’ ছন্দের বাংলা কবিতার অহসরণে গানটি রচিত, এ ছাড়া সুর ছন্দ ও তালের গঠনে এ গানটি 
ওয্াজিদ্‌ আলি শা’র ঠুরি গানটির কথা মনে পড়িতে ছেয়। 
রামপ্রসরববাবু ঠুংরি তালের স্বত একটি হিন্দী গালেরও স্বরলিপি করেছিলেন । যেমন :_ 


খাবাজ ঠু:রি 
+ ০ + ° 
I -“লাগাগা মামাপা ] গামাপ৷প৷ মপা ধধা পম! গগা 1 
*বুচ্দল বর থে আ জু ঘ নত *ত ** 


+ ০ + ও. 
7 মপা মা ধা ধবাধাধা ] পাধানা সা ধর্সা ণধা পমা গগ। 1 


*চলতপ বন বন লস নন ন বো" ** লি 
রামগ্রসন্তবাবু-রচিত স্গ ও তবলার তালের একটি স্বত বই আছে। তাতে তিনি মোট পাচ 
রকমের ঠুংরি তালের উল্লেখ করেছেন। তাল-পরিচয়ে বলেছেন, "ইহা ৮টি দ্রস্ব মাত্রার তাল, ইহাতে 
একটি তাল ও একটি ফাক । ঠেকা বথা_ 


শা 0 
1 


NES SES ই. F 
ধা ধা কেটে তাগ্‌ না ধি যা তেরেকিটি 


ধরি গান বিষ্রে রামপ্রলঙরবাবুর সত হল, “ছেপকা, কহয়বা, হুংরি, কবালী প্রস্থৃতি তেতালারই অপ... 
কবালী ও ঠুংরি এই দুইটি ভন্দও একপ্রকার। হিন্দুস্থানী “তালপন্ধতি’ নামক সংগীতগ্রস্থে দেখা! বাহ 
বে, কবাল জাতিরা উক্ত কবালী তাল ব্যবহার করে বলিয্না উহার নাম কবালী হইয়াছে, আবার এ 


রবীন্দ্রনাথের গালে $ংরির প্রভাব 


ভালই লখলৌএ হুংরি বলিল্পা প্রচলিত । সুতরাং একই তাল দেশভেদে নাদভেদ হইক্সাছে মা । 
এতক্ষেশে কেহ কেহ ঠুংরিকে তেতালার স্তান চারি ভাগে বিভক্ত করিঙ্থাছেন, তাহা সঙ্গত হয় নাই ৷" 
গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্য্জ তার ‘সঙ্গীতচন্রিকা” গ্রন্বে বলেছেন, *টগ্লার রাগিণীতে, কবালী, জআদ্ছা, রি, 
খেনটা। কহারবা ইত্যাদি তালে যে গান হয় তাহাকে ঠুংরি কছে।* 
“বেহালাদরপণ' পুস্তকে নবীলরুষ। হালঘার ঠুংরি তালের ঠক উল্লেখ করে বলেছেন, "ঠুংরি চারি মাতা । 
+ > 


যে্ধা কিটী নেসা কিটী ৷" 

“গীতউপক্রমদিকা’তে মণিলাল লসেনশর্ম। লিখেছেন, "লক্ষৌ নগরে ঠুদরি গালের হত হইযাছে। 
লক্ষৌর নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ প্রথমে ঠুমরি গানের সৃষ্টি করেন এবং সনদ ও কদর নামে দুইজন 
বিখ্যাত সংগ্ীতঞ্জ ইহাকে নানাভাবে বিস্তৃত করেন। এই তিন জনই ঠুমরি গায়ক ও সীত-রচন্িতা 
ছিলেন |". দর্বাসখী, কুপাসহী প্রস্তুতি কয়েকদ্রন সংগীতজ্ঞ উৎকৃষ্ট ঠুমরি গান রচন! করিস্বা সংগীতঙ্গগতে 
ষশস্থী ছইয্লাছেন। 

“ঠুংরি আটটি ত্বন্ব মাত্রা তাল। যে-সব ছন্দে চারি মাত্রার পর পয স্বাভাবিক কোক 'দাছে তাহা 
ঠরির অন্তর্গত | ঠুংরির এক-এক পদে চার মাত্রা । ইহার ফাক নাই, প্রথমেই সম । ঠেকা__ 

রী ২ 
। ধা ধিন্‌ থা বিন্‌ | তা ধিন্‌ ধা বিন্‌।" 

‘সঙ্গীতপরিক্রমা' বইটি পুরানো নঙ্গ। কিন্ত এতে সংক্ষেপে প্রাচীন ও বর্তমান ঘূগের ঠুংরির কথা 
যা আছে, তা হল_ 

“হরি শব্থটির কেউ কেউ অর্থ করেছেন চুল ভাবাপন্ন গান। এই নামের একটি তালও আছে 
এবং সম্ভবতঃ প্রথমে ঠুংরি তালে সীত গানকেই ঠংরি বলা ছত। ঘেমন বর্তমানে দাদ্রা তালে গীত 
ঠংরি-শ্রেণীর একরকম গানকে বলা হত ‘দাঘ্রা’ ৷ 

“প্রধানত: টগ্রার তালেও ধেয়াল-টগ্রার যুক্ত অলঙ্কারে ঠুংরি গান সম্দ্ধ। মীড়, মূ্ছনা ও তান 
ইত্যাদি অলংকার এতে বহুলভাবে বাবহৃত হলেও গমক ব্যবহার নেই বললেই হন্ব। রুম্তন ও ছোট 
ছোট শ্বরসনঠ একে বিশেষ শ্রতিস্থকর করে। এই গানে হ্থরের একটি বৃতাশীল ( লাস্ত ) ভঙ্গির 
বিশেষ প্রকাশ হয়। ত্রিতাল, যং আদ্ধা-কাওয়ালী, দাদ্‌রা, ঠুংরি, কাহ্বা। ইত্যাৰি তাল ঠূংরিতে 
বাবহত হয়। 

প্ঠুরিতে রাগব্যাকরণ যথাযথভাবে মেনে চলা হয় না ।-.. ঠংরি-গাইকের! রাগবহির্ভৃত নানা স্বরসম্টি 
ব্যবহার করেল। ভৈরবী, পিলু, মাও, বিবিট, খাস্বাজ, দেশ, বেহাগ, কাফি, বিহারী, তিলক-কামোদ, 
গার! ইত্যাদি রাগ ঠংরি গালের বিশেষ উপযূক্ত। 

প্রি প্রধানতঃ ছু রকমের_-ওস্ডাদি বা ক্লাসিক্যাল ও বাইজী ঠুংরি। ওস্তাদি ঠুংযিতে বিলম্বিত 
তাল ও খেছ্বাল-টগ্রার অলংকার (5:5%11751209551) বেশি ব্যবহার হয অর্থাৎ ওস্তাদি ঠুংবিতে মার্গ- 
সংগীতের প্রভাব বেশি। বাইজী ঠুংরিতে ক্রুততাল ও ছোট ছোট কর্তবের বাবন্ধার বেশি ও বাইজীরা 
বঅঙ্গভদ্গির সাহায্যে গানের ভাব ( ভাঁও ) প্রকাশ করে। 


১৮৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাঁতিক-পৌষ ১৩৭৭ 


“নবাব ওয়ান্েদে আলি শা ও লক্ষৌকে কেন করেই ঠুংরি গান বেড়ে উঠেছে । কদবুপিয়া, সনদ, 
রূপাসধী প্রভৃতি গুরীরা ঠুংরির আদিযুগের ছিকপাঁল। পরবর্তীফুগে মৈজুক্ষিল, ভাইত! সাহেব ইত্যাদি 
শুশীর! বন ঠুংরি গালের প্রচলন করে গেছেন।” 

সতাকিস্বর বন্দ্যোপাধ্যাছ ভার 'সঙ্গীত জ্ঞান-প্রবেশ' গ্রন্থে বলেছেন 

“ঠমরি গান কেবল নৃত্যেই প্রচলিত ছিল। লক্ষৌর নবাব ওয়াজেদ আলী শা বাহাছুতের সংসীতেয় 
দিকে শৌদ্বীনতা বিশেষরূপে উপলদ্ধি করিকা, তাহার দরবারের বিধ্যাত গারক 'লনদ' ও 'কদর' এই 
দুইজন টপ্লা গানের রাগে হালকা হুম ুস্ম সবরের কাকুকার্ধের বিস্তাসে প্রেমবিষ্ক সরল কথার ছারা 
এবং সহজ ভালে নৃত্যের ভঙ্গিতে যে একরকম গান তৈত্বারী করেন, ভাহাকে 'হুম্বি' নামে প্রচার 
করা হয়। 

“ঠম্রি নামে যে একটি তাল আছে, তাহা আজকাল অনেক সংগীতন্প অস্বীকার ফরেন ।-"' 
আমাদের দেশে-.. তালের নধোও “ম্রি' নামে একটি তাল বহুকাল রিস্া চলি! আসিতেছে। 

“[ হৰ্দি ) গান কির প্রথম অবস্থার, এক নতুন প্রকার ছন্দের রচিত গান একদিন নাচের সঙ্গ 
তবলার ঠেক! এমন স্থন্দর ভাবাবেগ উত্িত হইল, বাহা সেই দিন হইতে সেই সুন্দর ঠেকাটি মরি 
গানের একটি পৃথক ভাবে বিশেষত্বপূর্ণ তাল হইত্া এ ভেখীর গালেক্গ নামে নামকরণ হইক মরি তাল” 
নামে প্রচলিত হইল। ইহার ছন্দের গঠনে যেসমস্ত গান আছে, তাহারা চতুমাহিক তালের কৌপোটির 
সঙ্গেই থাপ খায় না। 

*ঠৃমঝি তালের ব্যবহার কেবলমাজ ঠূমরি বরের গানেই দেখা যার। এই ভাল আটমাত্রা-বিশিষ্ট। 
ইহাতে একটি সমের তাল ও একটি ফ্কাকতাল, মাত্র ছুইটি তাল আছে। তালের ভাগ চারি মাত্রা 
কলিছা। ইহার ছন্দ একটু আড় ধরপের__ 


[J 
নাডিনলাত 

পীতে অবিধান’ প্রণেতা অপূর্বকৃমার চৌধুরী ঠুংরি তালের স্বত্র প্রকারের একটি ঠেকার কথা 
আলিয়েছেন। তিনি লিখেছেন_-৮ মাত্রা, তাত, ১ শত, বর তালে সম! ঠেকা_ 


= - 
আরা 
এ - 


॥ 
থ ৩ ০ > 


LJ [J [| Ll [J [J সু ॥ 
ধা, বিন ধধা ধিন্‌ তা ধিন্‌ যাতাক্‌ ধিন্‌ 
‘নৰ-সদ্ধীতকলতর’ নামক একটি গ্রন্থের ১৩৪* সনের ৮ম সংস্করণে কষ্ণন বিস্াপতি ঠুরি তালের 


রবীন্দ্রনাথের গানে চুরির প্রভাব ১৮৪ 


একাধিক ঠেকায় উল্লেখ করে তাদের দুই দলে ভাগ করেছেন! প্রথন দলের ঠেকার বোল তিন তালি 
ও একটি ফাক। 


+ ৬ 0 > 
1 [J 1 1 
ধেধা কিটি নেধা কিটি 
+ এক ° > 


॥ 
ধাদ্ধ৷ ধাতেন তাদ্ধ। ধাধেন 
দ্বিতীয় দলে ঠুংরি চারি মাত্রার তাল। দুই তাল ও ছুই শৃন্ত। ঘখা-_ 


শু 0 শি 

1 1 ¥ ¥ 
ধাক্‌ ধিন, যেধা গেদিল্‌ 

+ গু + ° 


L [J LJ ॥ 
৪... ধাগে ধিন্ধিন্‌, ধাগে ধিন্ধিন্‌ 
ভন্ববোধ নন্দী -কৃত ‘ভারতীয় সন্ধীতে তাল ও ছন্দ গ্রন্টিতে ঠুংরিকে বল! হয়েছে ৮ মাত্রার তাল ! 
তালী এক, ফাক এক । ৪ মাত্রার ছন্দ | ঠেকাঁ 


ক চে 
ধা (ল্‌ নাগে তেটে । ধা থুন নানা তেটে 
উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বিংশ শতকের সাকামাকি পথন্ত প্রকাশিত বাংলা ভাষার বইগুলি থেকে 
ঠারি বিধরে যা জানা গেল তা হচ্ছে 
>. হুর ক্ষুদ্র রাগের ও তালের গান । সংজেই এ গান ত্রোভার মনোহরণ করে। টম পালেরই 
একটি সহ শাখা ভ্রপে পরিচিত ছিল। এই নামের একটি আলাদা রাগিনীও পাওয়া! ঘাক্স| যে সকল 
টণ। রি তালে সত হয় তাকে ঠুংরি গান বলা হুত। তরকাওছালিদের গান বলে ওস্তাদেরা এ গান 
একসমহ্রে গাইতেন না, পছন্দও করতেন না। এ গানে একাধিক রাগের সমাবেশ বা মিশ্রণ দেখা বাছ। 
২, হরি ছিল একসময়ে একটি প্রচলিত ভাল। নোট ৮ মাত্রার তাল এটি । দুই বা চার মাত্রার 
ভাগে বিভক্ত । এক মতে, সম প্রথম মাত্রার পড়ে আর পাচ মাত্রাক্গ ফাক । দ্বিতীয় মতে, এই তালে 


ফাক নেট, পাচ মাত্রাঙ্গ তালি । তৃতীম্ব মতে, এই তাল ছুই যাত্রায় চারটি ভাগে বিভক্ত । সম-সমেত 
2 


বিশ্বভারতী পত্রিকা! কাডিক-পৌধ ১৩৭৭ 


তিনটি তালি ও একটি কাক এতে আছে। চতুর্থ মতে, এটি মোট ৪ মাত্রায় তাল । প্রথম মাত্রায় 
সম, তৃতীয় মাত্রায় ফাক | সমমাত্রার দ্রুত ছন্দের কৌকটি এ তালের একটি প্রধান বৈশিষ্ট ৷ 

হরির প্রভাব থেকে গুরুদেব রবীন্্রনাথের পরিবারও মৃক্ত ছিলেন না। তাদের রচিত হুংরি গানের 
কথাগুলিকে আগেকার দিনের ঠুংরি তাল ও তার ছন্দের ফিকে লক্ষ্য রেখে সাজানো হুত। গুরুদেবের 
অগ্রজরা ২ দাত্রা ভাগে মোট ৮ মাত্রার ঠুংরি তালকেই পছন্দ করতেন। এ ছন্দে যম-সনেত তিন তালি ও 
এক ফাক বর্তমান 

পরুদেবের জন্মকালে, তার বড়বাদা স্বিজেজ্জনাখ ঠাকুর কর্তৃক ‘কর তীর নামগান' গানটি রচিত হয়, 
বিঝিউ য়াগিনীতে ও টুংরি ভালে । মোট ৮ মাত্রার ভালকে ২ যাত্রা চারটি ভাগে ভাগ করে এর 
স্বরলিপি কর হয়েছিল এইভাবে 

হু 1:28 

রারা গা পা।শাপা।পা -ধা।-পাধা মা 71-] -71শশা।সার্সা] 
কর তা রর না মম পা লুক নু 
এরই কাছাকাছি কোনো-এক সমর্রে গুরু্েবের মেজদাদ! সতোর্রনাখ ঠাকুর ঠুংরি তালে কল্েকটি 
ব্ষসংগীত রচনা করেন। তারই একটি ভাল ও তার মাত্রাভাগ পূর্ববর্তী গানটিরই অহুন্ূপ | যেমন. 


॥ । 
১ ২ > ২ 


না (ঝা-পা। মামা । মা মা।মপা মা [জ্ঞাঃ রঃ ৷ জ্ঞা মা। চ্ছমা একা । (সাসা)! I! 
দ বা ঘন তোমা ছে” ন কে ছিত কা* বন" 


গুরুদেবের অপর অগ্রজ ক্যোতিরিজ্রলাখ ঠাকুর ছিলেন উচ্ভাঙগ-সংগীতশাঙ্্বিং। ১২৯৮ লালে তিনি 
তার একটি লেখাতে বলেছেন, "কির প্রতি পদের মধ্যে নিশ্বমিত অন্তরে গুরুমাত্রা আসাত্ন কাওয়ালি অপেক্ষা 
প্রশ্বনাধিকা হইস্বা খাকে।” ১০০৪ সালে প্রকাশিত “স্বরলিপি গীতিশীলা' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, “গানের 
কথার লঘু-গুরু-ডেছেও ঝৌক-তেষ্ধে তাল-বিশেবের প্রকারভেষ হইঙ্গা থাকে । এইসকল তালের 
নো কতক্লি চতৃর্মাতিক, বখা_ কাওয়ালি, চুরি, আড়াঠেকা ইত্যাছি। 

"কাওয়ালির চন্দ ও লয় ভেদে, ঠূংরি, জাড়াঠেকা প্রস্তৃতি উৎপন্ন । ঠুরির সহিত কাওয়ালির প্রোভেদ 
এই বে, ঠুংরির প্রতি তালি-বিভাগের মো নিয়মিত অন্তরে পুরুদাত্রা আসার কাওয়ালী অপেক্ষা ককের 
আধিকা ছইয্রা থাকে ।” 

ঠুংরি যে ্রতলরের তাল এ কথাও তিনি জানিয়েছেন) “স্বরলিপি গীতিম।লা'র প্রদত্ত ঠংরি তালের 
কাটি এইরূপ 


) 
» LY 
ধা ধা কেটে তাক্‌ নে হা কেটে তাক্‌। 
মনে হয় কৃষ্ণন বন্ধ্যোপাধ্যাচের বই থেকে এই ঠেকাটি তিনি গ্রহণ করেছেন | কিন্তু দ্যোতিরিক্রনাঘ 
“্বরলিপি-গীতিমালা'গ্র নিজের রচিত চুরি তালের যে গানটির স্বরলিপি দিয়েছেন তার তালের মাত্রাভাগ 


রবীন্দ্রনাথের গানে চুংরির প্রভাব 


প্রদত্ত ঠেফার লঙ্গে মেলে না । এ গানের স্বরলিপিতে তিনি তার অপ্রজদেরই অহুলরণ করেছেন। 
গানটি হল_ 
হৃষবিধিট-_&রি 
> ২ ৩ ৯ 
হা [ন্ধাঃ ধ্ঃ সরা সরা গগা সা সগা রা} I 

কি- ক রি স্ব" নি সে* বিনে 
শ্বরলিপি গীতিষালা"ঘ্ গুরুছেবের ‘এ কি আকুলতা। কুষনে" গানটি আছে। দ্ব্যোতিস্নিন্্রনাথ গালটিকে 
ঠুংরি তালের গানরূপে চিন্ধিত করেছেন । কিন্ত, ৪ মাতার তাল হলেও মোট ১৬ মাত্রার ভ্রিতালের 
মত সাজানো হয়েছে কথাগুলিকে । সব লমেত তিন তালি ও এক ফাঁক॥। একে ঠুংরি তালের গান 


কেন বল! হল তা জানি লা। স্বরলিপিতে এইভাবে গানটি আছে-_ 


॥ 
২ . 


11 ধাধা I যা পধা-পামা পা -|-দ্রা -মা ছা মা -ক্গা 
একি জা কুল তা 
১ 5 

জপা ধোন] | লানালা সা লা সা 
. * ডুব নে কি 


বাইশ বলত বন্ধসে গুরুদেবের রচিত গানের সংখ্যা মোট দাড়িক্সেছিল প্রায় ছুই শতের বত। এব 
মধো £ংরি রাগিনীর গান একটিও নেই, কিন্তু ঠুংরি তালের গান কিছু আছে। তারই নমুনা ছিসেবে 
একটি গান শ্বরলিপি সমেত তুলে দিচ্ছি। গানটি হুল ধর্মসংগীতের অস্বর্গভ “বরিষ ধরা মাঝে শাস্থির 
বারি'। এই গানটি তার মেজদাদ! সতোজ্নাথ ঠাকুর -রচিত 'দত্বাঘন তোমা ছেল কে হিতফারী' গানটির 
স্থর ও তালের অস্ৃকরণে রচিত । যেমন 


॥ 
x ২ ২ 


সা (ঝা-পা | মামা | মা-া। *পামা [জ্ঞাং রং । ভ্ঞা মা। দ্বঞ্া-শ্কা।(সা-সা)!! 
ব রি বধ রা ছাঝে শা ন্‌ তির বার বি, ‘বা 
গ্ধ্যোতিরিস্রলাখের তত্বাবধানে কাক্ষালীচরণ সেন -রুত 'বরন্বসঙ্গীত স্বরলিপি" গ্রন্থের মোট ৬ বে 
(১০১১ থেকে ১৩১৮ ) প্ররুদ্েব রচিত ঠুংরি তালে আরও বে-কটি পাই তা এই “বরিঘ ধরা মাঝে" গানটিরই 
অন্ন্ূপ | লেখান থেকে উদাহরণ ছিলেবে কয়েকটির স্বরলিপি দিচ্ছি 


১৮৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৭৭ 


বিৰিট মছি 
[] [J 
৯ 2 2 ৩ 
I শান মম [ চি* শনি কুল 
লূম্খাস্বাজ চুরি 
|) tT 
> ২ ৩ > > ৪ ২ 
আলি! যত ভা* তব! আ-।কা০ৎ লে*।সবে] 
কালা্ঞা-ঠুি 


1 
২ ০ ১০. ৩ 


[] 

> ৩ > ২ 
1 ইত চ্ছাহ বে* যবেযুলই য়ো** পাত বেৎ ] 

আছিত্াক্ষসমাজের অন্ততম গায়ক ভ্হবেন্্রাথ বন্দ্যোপাধ্যাপ্স পীভলিপি' নামে গুরুদেব-রচিত 
ধর্মসংটতের ৬ খও স্বরলিপি-পুস্তক প্রকাশ করেন ১৩১৭ সালে! তাতে ঠুরনি তালে রচিত মোট ৮টি 
পাই। স্থরেজ্বাবু কিন্তু এইসব গালে তীদের পরিবারে প্রচলিত মত অনুসারে ঠংরি তালের মাআ- 
ভাগ দেখিকেছেল। অর্থাৎ প্রথম মাড্াত্ন সম ও পন মাত্রায় খালি। কাঙ্গালীচরণ সেলের মত ২ মাত্রা 
ভাগে স্বরলিপি ফরেন নি। স্থরেন্ত্রবাবুর ্বরলিপির নমুনা হল_ 


খান্বাজ-_ঠুরি 


* > - 
I] | গম -পব! -র্সা পা ধা-|ধা-মা I মা ধা -পধণা ণা ণণা এধা পা -গ! | 
সপ (এ 
নব পেসা গয়ে ডু +ক্বৃদি হে **ছি * 


খানা 
বিশ্বভারতীর় প্রাক্তন সংগীতাধ্যাপক মহারাষ্ট্রবাসী উচ্চাক্ষহিন্দী-সংগীতের গায়ক পণ্ডিত ভীমরাও 
শাহী দেবনাগরী অক্ষরে এবং ভাতঘণ্ডে-প্রুবতিত স্বরলিপিতে গুরুদেবের “তাঞুলি'র এবং অন্ত আরো 
কয়েকটি গান সমেত ১৯২৬ খ্টাব্দে ‘শ্বীত গীতাঞ্জলি’ নামে একটি স্বরলিলির বই প্রকাশ করেন। এই 
বইটিতে "্ীতলিপি'র ঠংরি তালের পীচটি গান মাছে। ভীমরাও শাস্ত্রী কিন্তু গানগুলিকে ঠুংয়ি তালের 
বলে উল্লেখ করলেন না পরিবর্তে তিনি বললেন 'ধুমালী' তাল। তালটির পরিচন্স তিনি এই ভাবে 
দিয়েছেন 
স্ধৃযালী মাত্রা ৮/ভাগ ২ মাতা বে 

১.২ ৩৪ «oe ৭ ৮ 

(ধি ঘি । না ধি । নক্‌ ধি ৷ নাগি তৃকৃ ॥ 
লী" সহারাই্র দেশের থিয়েটার, তামাশা নাটক এবং মারাঠি কীর্তন, গানের একটি প্রচলিত তাল। 


রবীন্দ্রনাথের গানে ঠুংরির প্রভাব 


কিন্তু গুরুঘেবের গানগুলির দ্বরলিপির সময় এই ঠেকাটি ভীমরাঁও শাহী গ্রহণ করলেন না| ৮ মাতাকে 
সমান দুই ভাগে ভাগ করে, প্রথম মাত্রার সম্‌ ও পঞ্চম দাত্রাহ ককাক দেখালেন । বেমন-__ 


“রাগ খমাঙ্গ । তা : ত্মালী ॥ মধালছ ॥ মাত্রা ৮ 


> . > ৰ 
॥ গমা -পধা পর্সা পা ] ধা ধা -মা [ মা বা -পধ্ণা পা I পণা ধ্ধাপাগা I 
১৮ পা 
ক্র *প্সা গ তরে + ডু *ণ্ব্দি হে+**ছিত 
ভীদরাও শাহী বদিও ধূসালী তালের মাত্রাভাগ ও ঠেকা হ্বতন্থভাবে দেখিয়েছেন, কিন্তু গানের উপরে 
ধূমালী তালটির উল্লেখ থাক! সত্বেও স্বরলিপির বেলার তিনি বে স্থরেন্্নাথকে হবহু ছহুসরণ করেছেন 
তা পরিষ্কার বোকা বাস্থ। এর থেকে মনে হন যে হুংরিকে ভাল হিসেবে বোধহয় লে ঘুগের ভাতগণ্ডের 
অহুগামীর! শ্বীকার করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। 
লি তালের এই আলোচনা থেকে তালের যাত্া-ভাগের বে নমুনা পাওয়! গেল তাকে নিষ্বোন্ত মোট 
চারিটি দলে সা্গানে] যেতে পারে । বেষন 


+ 
১ = মোট ৪ মাত্রার তাল । 
+ 
১২৩৪ = মোট ৮ মাত্রার তাল । 
4 
১২৩৪ ৫৬৭৮ = মোট ৮ মাত্রার তাল । 
+ হ শি 

ঃ ১২ ৩৪ ৫৬ ৭৮ =মোট৮ মাত্রার তাল। 


গুরুদেব নিজে ঠংরিকে যে তাল হিসেবেই জানতেন সে কথা স্ট্ জানা! বায় তারই একটি চিঠিতে । 
এই চিঠিটি তিনি লিখেছিলেন বৃদ্ধব্সে রথের ইন্দিরাদেবীকে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের সই মে তারিখে । চিঠিতে 
তিনি বলছেন 

“তুই আমায় গান সম্বন্ধে লিখেছিস এতে আমার বলার কথা কিছু কি খাকৃতে পায়ে? ছোট্র 
একটি কথা বলা চলে-- বে যে তালে আমি গান বচন! করচি তার তালিকা দেব সেটা চেষ্টা করে 
দেখিস_ 

স্বপক, জপকড়া, ঝাপতাল, ঝম্পক, একতাল, কাওয়ালি, ঠুংরি, আড়াঠেকা, ছুই একট! চৌতাল_ 
দাদরা, যত, কাশ্মীরি খেমটা, একাদশী, নবষী 1” 
এই ডালিকাতে অতি প্রচলিত স্বরফাক্তাল, আড়াচৌতাল, তেওড়াতাল-কটির_ ঘা তীর নিজের 
গানে বর্বার ব্যবহার করেছেন নান উল্লেখ করতে তুলে গেছেন। এ ছাড়া, রবীন্্রলংগগীতে ব্যবহৃত 
আরো কদেকটি নতুন তালেরও উল্লেখ নেই। অথচ ১৯৩১ প্া্টীবের যুগে বেঁতালিকাঁটির বাবহার 
গারক-মহলে প্রাত্ন উঠেই গিয়েছিল সেই ঠুংরি তালে রচিত নিজের গান রচনার কথা তিনি ভোলেল নি। 
এই তালিকাহ্ব তীর উল্লেখ সে দিক থেকে লক্ষা করার মৃত । এ থেকে অনায়াসেই বলা যেতে পারে 
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যে আগের দূগের গান্নক ও গাঁন-রচদ্মিতাদের মত ঠুংরি তালের সঙ্গে গুরূদ্েবের পরিচত্ন খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল। 
এই পরিচরের এইটি প্রত্যক্ষ নির্শন হল ১৩** সালে “চিরকুমারসতা” নাটকটির 

কত কাল রবে বল’ ভারত রে, 

শুধু ভাল ভাত জল পথ্য ক'রে। 


গানটি। 

ছিন্মুমেলার যুগে গ্োবিন্দচ্্র রায়ের খাজ রাগিণী ও চুরি তালের জাতীয়-সংগীতটির হুবহু অনুকরণে 
গুরুদেব এ গানটি রচলা করেছিলেন! গুরুদেবের গানে ঠংরি তালের ব্যবহার সঠিক নি করা৷ সহঙ্গ 
হয়েছে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত প্রফাশিত তার লংগতগ্রন্ব ও তীর গানের হ্বরলিপির লাহাষে। | 
এই বইপ্তলিতে সর্বদাই রাগ ও তালের উল্লেখ থাকত । কিন্ত পরবর্তী ভূগের গানের হ্বরলিপিতে এর উল্লেখ 
না থাকাতে কোন্টি ঠৃংরি তালের গান তা নির্ণগ্ন করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। এ ছাড়া, গুরুদেব 
বেলব গানে এই তালটি ব্যবহার করেছিলেন, তার উল্লেখ পুরাতন স্বরলিপির বইওঁলিতে আমরা পাই, 
সেই বইগুলির এ যুগের সংস্করণে এসব গানের সঙ্গে জড়িত তালটির নাম সম্পূর্ণ তুলে দেওয়াতে বর্তমান 
কালের গায়কদের পক্ষে এ ঘবর জানার পথ বন্ধ হয়ে গেছে। তারা হুংরি তালের গানগুলিকে কাহারবা 
তালের গান বলেই জেনেছেন । তীদের মলে ধারণা হয়েছে যে, ঠু্রি তালের গান গুরুদেব একেবারেই 
রচনা করেন নি। যা হোক, ঠুংরি তাল স্রুদেবের গানে আগেও ছিল, এবং ভালো করে বিচার 
করে দেখলে দেখতে পাবো যে, গ্র্দেবের জীবনের শেবার্ধে রচিত এমন বহু গান আছে বা এমুগে 
কাহারবা তালের গান রূপে পরিচিত হলেও সেগুলি আসলে ঠুংরি তালেরই গান। 

১০১৯ সালের পরবর্তী বে গানগুলিকে ঠুংরি তালের গান বলে হনে করি তার কম্েকটির উদাহরণ 
এখানে তুলে ছিচ্ছি। এর হারাই বোকা বাবে যে, এই তালটির প্রতি গুরুদেবের আকর্ধণ ছিল বরাবরই । 
গান-কয়টি হল 
গানগুলি মোর শৈবালেরি দল 
ওরা অকারণে চকল 
কেন পান্ব এ চঞ্চলত! 
শু কর্মপথে ধরো নির্ভ় গান 
এসে! নীপবনে ছারাবীখি তলে 
ফাঞ্জনের নবীন আনন্দে 
ওরে চিত্ররেধা-ভোরে বাখিলকে 
ওরে গৃহবাসী, যৌল দার খোল 
একটি গান প্ররুতপক্ষে ঠুংরি তালের স্কায় প্রতি চার মাত! অথবা ছুই মাত্রা অন্তর কোক দিছে গাইবার 
গাল। এর লয়ও ভ্রুত। কন্েকটি গানের ছন্দের কোকের সঙ্গে প্রাচীন 'তোটক' ছন্দ এবং নবাব 
ওয়াজিদ আলি শাহ -রচিত ‘বব ছোড় চলি লখনৌ নগরী’ গানটির হিল লক্ষষীত্। 

শ্রুদেবের এই গান-কপটিকে £ুংরি তালের তুই রকমের ভাগে সাছালে তার সীতক্ূপের ও রসের কোনো 


বত বর ০০৩০৬ 


রবীন্ত্রনাথের গানে ঠূংরির প্রভাব 


পরিবর্তন ছবে বলে মনে করি না। ‘এসো নীপবনে” গানটিকে ছু-রকমের ঠুরি তালে সাভালে বা 
দীড়াবে, তা হল_ 


+ 
এ সো] নী-পব নে*** I 


শ্ ং ঠা 
এ সো] নী* পব নে. I 
১ নম্বর ভাগের প্রথম মাতা লম এবং পক্ষ মাত্রায় তালি | ২ নশ্বর ভাগে, প্রধম মাত্রার সম, ততীহ 
মাত্রার তালি, পঞ্চম মাত্রাস্ব ফাক এবং সপ্তঘ মাত্রা তালির চিহ্ন আছে। 

হুঁরি বিংশ শতকে উত্তরতারতে এপদ খেছাল ও টপ্রার মত ওস্তাদ-মহলে গাল ছিসেবে সন্মানজনক 
শ্বান পেয়েছে। এই কারণে হরিকে নিয়ে অবাঙালী গাঁত্বকের৷ আলোচনাও করেছেন প্রচুর। হারা 
এই গানের যে ইতিহাস রচলা করেছেন, এলাহাবাদ ই্নিভার্িটির প্রফেসর জি. ডি. কারওয়াল'এর একটি 
লেখা থেকে তার পরিচ আমরা পাবো । তিনি লিখেছেন 

“This [ Thumri 01186 tappa, also appeared in the nineteenth century. The 
word comes [rom thumak— graceful stamp of foot. This indicates its 
connection with dance. It originated as an accompanying song of dauce which 
made dance movemeots more understandable and impressive. 

*Thumri is bhao Sangit— bolpradhban— expressive of emotions covtained iu 
the song texts. It was nurtured in the courts of the Nawab of Avadb, particularly, 
in the regime of Nawab Wajid Ali Shah. He was a dancer and singer of high 
repute," He himself composed @ number of Thumris,--- The style found 
congenial centres in Banaras, Allahabad, Patoa, in addition to Luckuow, its 
Place of birth. It was developed to excellence by Bhaiya Ganpat Rao aud 
Moizuddin Khen. 

“Like Kheyal, Thumri is of two types— Badi Thumri and Chhoti Thumri— 
and has two parts, sthai aud antara. Badi Thumri is in line with Bada 
Kheyal and is sung in vilambat laya 7 and Chhoti Thumri follows in the foot- 
steps of Chhota Kheyal and is sung ion drut 159. Or we might say that 
Thumri suog in jat or deepchandi theka is Badi ‘Thumri and that done in trital 
is Chhoti Thumri. 

“The tans of both Kheyal and tappa are also employed, though formerly 
they were not used. 

“It is purely romantic and is suited to the singing of songs of bhakti ras and 
erotic texts. 
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“Chboti Thumri is cither sung with dance or in Kheyal style, ০008899510৮ 
song texts but not bothering about bol banao aod using more tauas. 

*Badi is usually followed by dadra in actual performance. Dadra has 
generally a shorter poctic text than Thumri aud is 3458 in dadra tala whence it 
derives its name. In its demouslration Hindi or Urdu couplets or quartrains 
are brought in for variety and extra charm. It has tbe same relatiouship with 
Thumtei as Dhammar has with Dbrupada, both, iu general essentials, being 
the sume.* 

উপরোক্ত এই আলোচনাটি থেকে লক্ষা করার মত বিষন্ন ছল এই যে লেখক হুংরি তাল ও ঠুরি রাগের 
বিযত্রে কিছুই বললেন লা । বেন, ভারতীগ্ন সংগীতে এ-তুটির চলন কোনো দিনই ছিল না। এ মতবাদ 
ভত্বর-ভারডের গবেষকদের বনে কেল স্থান পেরেছিল তার কোনে! কারণ বোকা বাক্স না? 

বর্তমানে বাংলাদেশে হুরি গানকে যে রূপে ও যেসব তালে আমরা গাইতে শুনি, গোয়ালিয্নরের 
ভাইয়া! সাছেবই হলেন এর প্রবর্তক । তিনি ছিলেন কবি, উচ্চাঙ্গ পদ, ধামার, খেয়াল গানের গান্ুক ও 
বাপাবাদক। হারমোনিরমও বাছ[তে পারতেন ধক্ষতার সঙ্গে। কোনো কারণে গোস্বালিয়র ত্যাগ 
করে তিনি কিছুকাল লক্ষৌতে হুরি গানের খ্যাতনাম! শিল্পী সাদেক আলি বার নিকট গান লেখেন। 
উনবিংশ শতকের শেষ দিকে কিছুকাল পাটনাত ছিলেন। সেখান থেকে তাকে কলকাতার আনেন তার 
ভক্ত শিপ শ্বানলাল ক্ষেত্রী। কলকাতাতে ভাইয়া সাহেব গদপত রাও-এর শিল্তত্থ গ্রহণ করেছিলেন 
খ্যাতনানা ঠুরি গাত্বক নৈচুন্দীন খা এবং আরো অনেকে । মৃত্যুর কয়েক বছর আগে গণপত রাও 
কলকাতা ত্যাগ করে রামপুর নবাবের দরবারে যান। প্রকৃতপক্ষে, এ যুগে ঠুংরি গান যেভাবে বাংলাদেশে 
গাওয়া হয় ভাইস সাহেব গণপত রাও এবং মৈদুক্তীন খা তার প্রথম পথপ্রদর্শক । 

বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত কলাবংাধিকা গোস্বামীর গুণী শিশ্প গিরিলা চক্রবর্তী, ভাইসাহেব ও মৈমুদ্দিনের 
কাছে নূতন ঢংএর হৃংরি গান শিখে বাংলাদেশে ঠুংরি গানের শ্রেষ্ট নায়ক রূপে গণ্য হল | এ বিষয়ে 
ধরজটিপ্রলাদ মুখোপাধাার ১০৫৫ সালে প্রাসাদ খে সংবাদটি প্রকাশ করেছিলেন, তা হল_ 

“সে আজ পন্ঘতিস বংসরেরও আগের ( ইং ১৯১২1১৩7) কথা ।--- এই সমগ্র গণপত রাও ও মৈদুদ্দীল 
খার এলেন। শ্তামলাল ক্ষেত্রীর বাড়ী, হারিসন রোডের উপর, ছুনিটাথের বাগানে, ওভারটুন হলের উল্টো 
দিকে এদের আসর জমত | সেখানে আসতেন রাজাবাৰু (বর্মন), তিন্তবাবু ছুনিবারুঃ গিরিদ্ধাবাবুং 
অনি সান্তাল প্রভৃতিরা। 

“এই কেজ থেকে আধুনিক লচাও ঠুংরি উৎপন্ন হয়। তার ভাব-বিকাঁশ, ভান-কর্তব, তার মেজাজ 
লক্ষ ও বেনায্বলের পূরবী থেকে ভিন্ন! গহরজান, মালকাজন কলকাতাত এবং লক্ষৌএ চৌধুরানী ভব 
এই পন্ধতি গ্রহণ করলেন।" 

এই 'লচাণ্ ঠুংরি প্রবর্তনের যুগে গুরুদেব বরসে প্রৌড়। তখন কলকাতার বাস উঠিয়ে দিনে তিনি 
বেশির ভাগ সময়ে খাকতেন শান্তিনিকেতনে | বিদবেশব্রমণেও তার বহ সমত খেত। এই কারণে তার 
বালা কৈশোর ও প্রথমবৌবনে কলকাতা সংগীতের ছে পরিবেশ তিনি পেরেছিলেন সে রকমের সাংগীতিক 


রবীন্দ্রনাথের গানে হরির প্রভাব 


পরিবেশ তীর এই জীবনে আর তিনি পান নি। তাই, গণপত রাও ও মৈহুত্বীন -প্রবতিত ঠুংরি-অঙ্গের 
গান শেখা তে! দূরের কথা, ভালে! করে শোনবারও অবলর পেস্রেছিলেন বলে জানা যায় না। এই কারণে 
পচাও ঠুংরির ছাপ তার গালে আর পড়ল লা। ১৯২০ গ্া্ান্কের পর গুরুদেব লক্ষৌ-অঞ্চলের ঠুংরি-ডাতা 
“লখি ভাধারে একেলা ঘরে' 'বাওয়া-আস][রই একি খেলা” এবং 'বেলার লাঈী বিদাহুঙ্গার বোল’ গান 
কটিই মাত্র রচলা করেছিলেন । মূল গান পণ্ডিত ভীমরাও শাহী ও শরীঘূক্ত! সাছানা দেবীর মুখে শুলে 
সুকুদেব নিজের মত বাংলা কথা বলিক্ষেছিলেন | এদের দুজনকে দিত্রেই বাংল! গানগুলি তিনি প্রথম 
গাওযালেন শ্বাস্তিনিকেতনের উৎসবে বা কলকাতাত্ত্ আরোদ্ধিত সং্টিতাহুষ্ঠানে । বলা বাহলা, মৃলগানগুলি 
শুনে তার ভালো লেগেছিল বলেই বাংলাভাষায় তাঁকে ধরে রাষতে উৎসাহিত হন | কিন্তু, তিনি নিজে 
কধনো তা গান লি। কারণ মূলস্থর যথাযথ ভাবে শিখে গাইবাহ অবসর সে বছসে তার আর ছিল না। 
তিনি তা মন্তের মুখে শুনেই খুশি ছিলেন। গানটি লক্ষৌ বা পশ্চিষ-ভারতীস্গ ঠুংরি-অক্ষের হলেও এ বুগের 
তালে গানগুলি গাওয়া হল না! গাও হশ্রেছিল ভাঙাছন্দের গান হিসেবে । 

গুরুদেবের গালে ঠুংরি গানের প্রভাব বলতে যা বোকাত তা হুল গত শতাব্দীতে এ তালের ছন্দে থে 
গানগুলি রচিত হত বাংলাদেশে, তারই প্রভাব! এই তালের ছন্দেই তিনি বহু গান রচনা করেছিলেন । 
বিংশ শতাব্দীর চিমালত্রের “লচাও' ঠুংরি বা পাঞ্জাবী ঠুংরি গুরুনেবকে প্রভাবিত করবার সুযোগ পায় নি। 


উনবিংশ শতকে বাংলা কবিতার ধারা 


প্রবোধচন্দ্র সেন 


উনবিংশ শতকের বাংলা কবিতার আলোচনার প্রথমেই মনে প্রশ্ব জাগে, ওই এক শতাব্দীব্যাপী কাবা- 
সাধনাঘ্ কোনে! ধারাবাহিকতা সমগ্রতা বা কয আছ কি ন, অর্থাৎ তার কোনো সাধারণ লক্ষণ 
নির্দেশ করা সম্ভব কি না । এই সমস্যার একটা প্রচলিত ব! প্রাহ্ন-সন্বীকৃত সমাধান এই বে, উনবিংশ 
শতকের বাংলা সাহিত্য দুটি হুম্পই ও স্বতন্ত্র ধারাছ বিভক্ত চিরাগত ওঁতিঘবাহী প্রাচীন ধার! এবং 
পাশ্চাতা প্রভাবজাত নৃতন ধার1। কবি ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর (১৮৫৯) সঙ্গেসঙ্গে প্রাচীন ধারার 
অবলান এবং রক্গলাল-নধুহ্ুদলের আবির্ভাবের সঙ্গে নূতন ধারার স্থত্রপাত, এ কথা প্রায় সকলেই বিনা 
বিধান মেনে নিয়েছেন। বহুকাল পূর্বে বস্কিমচজ্র এ সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তা সকলেই জালেল। তার 
উক্তি এই 

“থে বংসব ঈশ্বরচক্ছ গুল্লের মৃত্যু হত, সেই বৎস মাইকেল মধুল্দ্বন দত্ত -প্রনীত ‘তিলে|ত্তমাসস্তব কাব্য 
রহ্ক্ষন্দর্তে [ বিবিধার্থসূংঘহে ?] প্রকাশিত হইতে আরস্ত হরর! ইহাই মধুদুদলের প্রথম বাঙ্গালা 
কাব্য । তার পর-বংসর দীনবন্ধুর প্রথন গ্রন্থ 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হর়। 

"লেই ১৮২৯-৬* সাল বাঙ্গালা লাহিত্যে চিরস্থরসীয়_ উহ! নূতন-পুরাতলের সন্ধিস্থল। পুরাণ দলের 
শেষ কবি ঈশ্বর অন্তমিত, দৃতনের প্রথম কবি মধুস্ছদনের নবোদ্। ঈশ্বরচন্দ্র খাটি বাঙ্গালী, মধুলদেন 
ভাহা ইংরেজ । দীনবন্ধু ইহাদের সন্ধিস্থল । বলিতে পারা যায় যে, ১৮৯-৯* সালের মতো দীনবন্ধুও 
বাঙ্গাল! কাবোর নৃতন-পুতাতনের সন্ধস্থল।” 

দীনবন্ধু মিত্ৰ : কৰিব (১২৮৩) 
বস্ষিনচন্দের এই উক্তির দীর্ঘকাল পরে শিবনাথ শাস্ত্রী এ বিষয়ে বে যস্থব্য করেছিলেন, এ স্থলে তাও 
শ্রণযোগা ।-- 

“বঙ্গসাহিত্য-আকাশে নর্বৃছদন যখন উদিত হইলেন, তখনও ঈশ্বযচজ্্র গুধেষ প্রতিভার সিদ্ধ ছ্যোতি 
তাহা হইতে বিলুপ্ত হয নাই । কোখার আমরা গুপ্ত-কবির রসিকত] ও চিত্তরগক ভাবসকলের মধ্য নিমগ্ন 
ছিলাম, আর কোখার আমাদের চক্ষের সন্মুখে ধক্ধক্‌ করিস কি প্রচণ্ড গীন্তি উদিত হইল। বঙ্গপাহিত্যে 
নেই অপূৰ্ব প্রদোযকালের কথা আমরা কখনই বিশ্বত হইব না । সংস্কৃত কৰি একস্থানে বলিহাছেন_ 

যাত্যেকতোহস্ত শিধরং পতিরোবদীলাহ্‌ 
আবিষ্কৃতাকুণপুরঃসর একতোর্কঃ | 
একদিকে ওধধিপতি চন্্র অস্ত যাইতেছে, অপরদিকে অরশকে অগ্রসর করি] দিবাকর দেখা দিতেছেল 

“বঙ্ষসাহিত্যদগতে যেন সেইগ্রকার দশা টিলা টশ্বরচম্তরের প্রতিভার কমনীগ্ কান্তির মধো 

যধূদ্বেলের প্রদীধ্র রশ্মি আলিয়া পড়িল। ব্ষসাহিত্যের পাঠকগণ আনন্দের সহিত এক নৃতন জগতে 


প্রবেশ করিলেন ৷ 
_- র্াষডশু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গলবা ( ১৯-৪ ) নবম পরিশ্ছেষ 


উনবিংশ শতকে বাংলা কবিতার ধার! 


শিবনাথ শাস্ীর এই মস্বব্য বন্তিসচন্দ্রের অভিমতেরই ব্যাখ্যা বা ভান্ত বলে গলা হতে পারে। 
ঈশ্বরচন্্ের তিরোধালের সঙ্গেসঙ্গে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সিদ্ধ জোংস্রাময় রজনীর অবসান, আর 
মধুন্দেনের ভাশ্বর প্রতিভাত প্রদীপ্ত নবপ্রভাতের অভ্যাগম। বাংলা সাহিত্যের এই 'আকিশ্মিক 
দুগপরিবর্তনের কথা পরবর্তীকালেও স্বত:স্বীকা্ সত্য বলে গণ্য হুক্রেছে। স্বহ্রং রবীন্দ্রনাথের রচনাতেও 
নান। স্বালেই তার সমথন পাওয়া যাত । পরিণত বহ্ছলে (১৯৩৮) বাংলা কাবোর পরিচযন-প্রসঙ্গে তিনি 
যা বলেছেন তার একটি অংশ এব।লে উদ্ধৃত করছি।-_ 

“ধারা বাংলা কাব্যসাহিত্যেহ ইতিহাস অন্থসরণ করেছেন তারা নিলন্দেহে একটা কথা লক্ষ্য করে 
থাকবেন বে, এই সাহিত্য ছুই ভাগে সম্পূর্ণ বিচ্ছিত্! এর ছুই ধার! ছুই উৎস থেকে নিঃস্ত। আধুনিক 
বাংল? কবিতার উৎপত্তি সবরোগীগ্ছ লাহিত্যের শহ্প্রেরপান্,। তাতে সন্দেহ নেই । এই লিঙ্গে অপবাদ . 
দেওয়া! হয় যে, এসব জিনিল গ্তাশগাল নয্ন। তার মানে যদি এই হয় ঘে এসব কাবা শ্বভাবতঃই বাঙাপি 
জাতির ক্লচিবিকন্ক। তাহলে তে! এ জনিতে শ্বতই উঠত না এর অন্কুর, উঠলেও শিকড়প্রন্ধ ছুদিলে শুকিয়ে 
যেত। বলা বাহুলা তার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না 1” 

- বাংলা কাবপরিচয়' (১৩৪৪), ভুমিক। 
অতঃপর বাংলা লাহিভোর নৃতন ধারার প্রবর্তক হিসাবে তিনি বন্ধিনচন্্র ও সধুস্থদনের নাম উল্লেখ 
করেছেন । আর বলেছেন ছুঃসাহসিফতার চূড়ান্ত নিদর্শন পাওয়া বাক্স নধূহ্ছদনের রচনায় । 

এই হুচিরপোবিত ধারণার সত্যতা বিচার করে দেখা দরকার | ইতিহাসে ঘুগপরিব€দ কখনও 
আকস্মিকভাবে ঘটে না। অর্থাৎ রাতারাতি এক যুগ গিত্রে আর-এক ঘুগ দেখা দেয় না। পরিবর্তনের 
গতি কখনও মন্থর, কখনও দ্রুত বা অতিক্রত হতে পান্ছে। কিন্তু পরিবর্তনটা! আকস্মিক হয় লা। এই 
ক্রততা! বা মস্বরতা নির্ভর করে ধতিহানিক কারণ ও ঘটনাপরম্পরার গুরুত্বের উপরে | বসন্ত: ইতিহাসের 
ধার! নদীর প্রবাহের তো | ভৌগোলিক পরিবেশের অসমতা প্রভৃতি নানা প্রাকৃতিক কারণে নদীর 
প্রবাহ বিচিত্র ভঙ্গিতে নানা দিকে একে-বেকে চলে, ননীপ্রবাহের এই দিকৃপরিবর্তন কখনও কখনও 
তীত্রও হতে পারে । কিন্ত তার জলশ্রোতের ধারাবাহিকতা বা৷ একা অব্যাহতই থাকে, তার ধারা 
কখনও বিচ্ছিত হপ্ন না। ইতিহাসের ধারাও তেমনি কখনও বিচ্ছিন্ন হত্র না। তবে ইতিহাসের দ্বঙ্গপ 
ও তার কারণপরম্পরার সমাক্‌ উপলন্ভির মডাবে তাঁর ক্রত দিক্পরিবর্তনফে আকস্মিক এবং তার প্রবাহকে 
বিচ্ছিন্ন বলে বোধ হতে পারে । এই ভ্রান্তি সমকালীন লোকের পক্ষেই বেশি হবার সম্তাবলা। কারণ 
কালের নৈকট্য হেতু তাদের কাছে পরিবর্তনটাই লক্ষিত ছয়, তার নিগৃঢ় কারণসমূহ অনেক পরিবাণেই 
অলক্ষিত থাকে এবং ফলে ওই পরিবর্তনের স্বরূপ উপলন্িও সম্ভব হয় লা। ১৮৪১-৬০ লালে বাংলা 
সাহিত্যের ইতিহাসে ঘা ঘটে গিত্রেছে তার স্বরূপ বিচারেও এই ভ্রান্তি ঘটেছে বলে বিশ্বাস । একমাত্র 
বাংলা সাহিত্যের বেলাতেই এতিছাসিক ধারাবাহিকভার নীতিতে ব্যতিক্রম ঘটল তা মেনে নিতে 
স্বভাবতই দ্বিধাবোধ হয়। 

রবীন্দ্রনাথের যে উক্তিটি পূর্বে উদ্ব্রভ হযেছে ভার শেষাংশকে এক হিসাবে প্রধষাংশের প্রতিবাদ বা 
খণ্ডন বলে গণা করা যানস। প্রথমাংশে বলা হয়েছে, উনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্য ‘হুই ভাগে সম্পূর্ণ 
বিচ্ছিন্ন এবং ‘এর ছুই ধারা দুই উৎস থেকে নিংস্ৃত'। হ্িতীয়াংশে বল! হবেছে যে, ছুরোগী্ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৭৭ 


অনহুপ্রেরণাজ্াত ধারাটিও “বাঙালি জাতির ক্রচিবিরত্ধ' নহ, সুতরাং তার প্রকৃতিবিকুন্ধও নয় । ঘা 
প্রকুতিবিরুত্ধ তা কখনও কলচিসম্মত হতে পারে না ॥ বাডালির প্রক্ৃতিবিরু্ধ সত্ব বলেই বাংলা সাহিত্যের 
এই নৃতন ধারাকে অ-স্রাশন্তাল বা বিদাতীর বলে গণা করা যার ন! । বদি যথার্থতই তা বিঙ্জাতীর বা 
প্রকুতিবিরুক্ত হত ত! ছলে এই সাহিত্যধার! বাংলাদেশে এমন স্থপ্রতিষ্ঠিত ও ক্রমবংদাল হতে পারত না। 
নদীর সঙ্গে তুলার প্রলন্ষে ফিরে বাই । গঙ্গোত্রী থেকে লাগরবংগম পৰন্ত প্রবাহিত যে নদী গঙ্গা 
নাদে পরিচিত তার জলধারার সঙ্গে নানা পর্ধারে ছোট বড় অনেক নদী এলে বিশেছে, তাতে গঙ্গার 
জলধারার নালা পরিবর্তন দেখা দিয়েছে, কিন্ত, নদীর ধারাবাহিকতা বা একা নষ্ট হয় নি, কোঘাও 
বিচ্ছিরতাও দেব! দেশর লি। বাংলা-সাহিত্য-প্রবাহ সম্বন্ধেও একথা সমভাবেই প্রযোজ্য । গঙ্গাহনি 
বঙ্গকৃমির হায়গত ভাবধারার সঙ্গে বহিরাগত ভাবধারার সংগম ঘটেছে, তাতে তার ভাবপ্রবাহের ব্যাপ্তি 
গভীরতা বৈচিত্র ও গতিবেগ বেড়েছে, কিন্তু তাতে তার গ্রক্কতিতে কোলো বিফার ঘটে নি। কেনন! 
বাইরের সম্পদকে গ্রহণ করবার শক্তি বাঙালি জাতির ও বাংলা ভাষার প্রকৃতিগত। বাঙালির প্রকৃতি 
সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি উদ্ধত করা ধাক।__ 
বাঙালীর স্বভাবে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ, তার সরলতা, ক্মনাবৃত্তি, তার নতুনকে চিনে নেবার উজ্জল 
দি, রশি নৈপুনা, অপরিচিত সংস্কৃতির দানকে গ্রহণ করবার সহজ শক্তি, এই সকল ক্ষমতাকে ভাবের 
পথ থেকে কাজের পথে প্রবৃত্ত করতে হবে ।” 
= 'কালাধর'. দেশনায়ক (১৯০৯ ) 
এর থেকে বোঝা বাহ, রবীহ্ুনাখের মতে বাঙালি স্বভাবের শ্রেঠতা কোথাত। এ বিষয়ে গার 
আর-একটি উক্তি এই | 
“পণ্তিতেরা থাই বলুন, নব নঝোন্মেধের পথে প্রতিভার দুক্ষি কামনা এর মধ্যে বা দেখা খাচ্ছে তার 
থেকেই বাংলাদেশের ঘথার্থ প্রকৃতিও নি্গপণ হতে পারে। প্রাণের স্পর্শশক্তি যেখানে প্রবল সেখানে 
প্রাণের সাড়া পেতে দেরি হয় না। বত দূর থেকেই আহ্বান আন্মক, লবহূগের বাড়া নিতে বাংলাদেশ 
প্রথম হইতে দড়তা দেখান নি-_ বাংলাদেশের এই গৌরব, এই তার সত্য পরিচ্ট।” 
= ‘কানান্তঃ', মহাজ্রাতি সদন (১৯৩৯) 
অর্থাৎ প্রতিভার নিত্য উন্মেষপরাহণতা, প্রাণের প্রবল ম্পর্শশক্তি এবং বাইরের আহ্বানে সাড়া দেবার 
ও বাইরের দানকে গ্রহণ করবার সহজ প্রবৃত্তি, এই হল বাঙালি প্রকৃতির সত্য পরিচয় উনবিংশ শতকে 
বাঙালি প্রতিভার প্রত প্রতিক রামমোহন রায়। মনে রাখতে হবে এই রামনোছনের কীতি ইংরেজি 
শিক্ষার ফল নর, বরং দেশে ইংরেছি শিক্ষার প্রবর্তন অনেকাংশে তারই দূরদশিতার কল। তায় বাঙালি 
প্রকৃতিই তাকে দিয়েছিল 'নতুনকে চিনে নেবার এই উজ্জল দৃটি'! ইংরেজিকে আত্রত্ত করবার বহ 
পূর্বেই আরবি ও ফারসি ভাবার যোগে তিনি ভার এই সতা দৃ্ির প্রমাণ দিরেছিলেন। নৃতনকে 
স্বীকার করবার এই সংজাত প্রবণতাই পরবর্তী কালে তাকে মূল হিক্র ও গ্রীক বাইবেলের সত্য নির্ূপণে 
প্রবর্তিত করেছিল। বাঙালি প্রতিভার ছিতীর মুখ্য প্রতিস্ ঈশ্বরচজ্জ বিদ্যাসাগর | তার প্রতিভাবিকাশও 
ইংরেজি শিক্ষার ফল নহল, বামমোহনের স্টার তীরও চিৎ্প্রকর্বের উৎসস্থল ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্য। 
অথচ তিনিও কেমন সহজেই পাশ্চাতা ভাবধারাকে আত্মসাৎ করে নিঙ্কেছিলেন তা৷ কারও অঙ্গানা সন 


উনবিংশ শতকে বাংলা কবিতার ধারা 


বাঙালি মনের এই যে বৈশিষ্টা আহুনিককালে এমন প্রবলভাবে প্রকাশ পেরেছে, সেটা পরের কাছে 
ধার-করা বস্তু নক, সেটা তীর হুচিরকালের ইতিহাসলন্ধ ধন ॥ বাঙালি জাতির অতীত ইতিহাস আমরা 
শুধু যে তানি লে তা নয়, তা জানবার লেশমাত্র আগ্রহও আানানের নৰে নেই । এটাই বাঙালি চিত্তের 
সবচেয়ে বড় ছূর্বলতা। এইজস্তেই আধুনিককালে বাঙালি প্রতিভার অত্যুদ্ছল প্রকাশ আমাদের 
অন্ধকারাচ্ছ দৃষ্টিতে অত্র উদ্ধাপাতের সমবেত দীপ্তির হতো] আকম্মিক এ বিম্মস্নকর বলে প্রতিভাত 
হত্ছেছে। বস্তুত: পাশ্চাত্যের চিত্তম্পর্শ বাঙালিপ্রতিভার এই ন্যাম্চ্য সছুরশের উদ্দীপক ছ্রতুমাত্, তার 
প্রাণের উৎস নিহিত রয়েছে তার অতীত ইতিহাসের মধো। সোনার কাঠির ম্পর্শ নিত্রিত রাজকক্টাকে 
তার লাতমহলা বাড়িতে জাগিয়ে তুলতে পারে, কিন্ত সতত রাক্ষকন্তার দেহে প্রাণলবণর করতে পারে না। 
উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে বাঙালি প্রতিভা নিত্রিভাবস্থাক্র ছিল বলা যা, কিন্তু তার প্রাণক্রিত্বা 
লিংস্পন্দ ছিল না। লে প্রাণশক্তি প্রকাশ পূর্বেও ইতিহাসের বিভিন্ন পায়ে বারবারই প্রকাশ পেস্গেছে। 
সামাদের পক্ষে সে ইতিহাস মন্গুসর়ণ অনাবস্কক । 

মনের যে জঙ্গবতার জোরে বাঙালি আধুনিক কালের প্রবল প্রবাহের সঙ্গে নিঙ্গের গতিকে এত পহছে 
মিলিত্রে নিতে পেরেছে, সেটা সে পোয্পেছে কোথা থেকে ? এই প্রশ্নের উত্তর নিতে গিঙ্গে রবীন্্রলাণও 
বাংলার ইতিহাসের প্রতিই আমাদের মলোবোগ আকর্ষণ করেছেল 1 এ বিধহ্ে তার উক্তি কিছু দীর্ঘ 
হলেও এ স্থলে উদ্ত্তত করা সমীচীন মনে করি 1_- 

“আমাদের এই বৃহৎ দেশের মধ্যে বাঙালিই সব-প্রথমে নৃতনকে গ্রহণ করেছে, এবং এখনো হৃতনকে 
শ্রহণ ও উদ্ভাবন করবার মতো তার চিত্তের নমনীদ্বত! আছে! 

“তায় একটা কারণ, বাঙালির মধ্যে রাক্তের অনেক দিশল ঘটেছে ॥ এমন বিশ্রণ ভারতের আব কোথাও 
হয়েছে কি না লন্দেহ। তার পরে, বাঙালি ভারতের ঘে প্রান্তে বাস করে সেখানে বহকাল ভারতের অন্ত 
প্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। বাংলা ছিল পাণ্ডববান্ধিত দেশ। বাংলা একদিন দীর্ঘকাল বৌন্ধপ্রভীবে 
অথবা অক্ণ যে কোনো! কারণেই হোক আচারত্র্ হয়ে নিতাস্থ একঘরে হচ্ছে ছিল, তাতে করে তার একটা 
সংকীর্ণ হ্বাত্থা ঘটেছিল 1 এই কারণেই বাঙালির চিত্ত অপেক্ষাকৃত বন্ধনমূক্ত, এবং নৃতন শিক্ষা গ্রহণ ফরা 
বাঙালির পক্ষে বত লহুজ হয়েছিল এমন ভারতবর্ষের অন্ত কোনো দেশের পক্ষে হস নি। দূরোপীশ্র সাতার 
পূর্ণ দীক্ষা জাপানের মতে! আমাদের পক্ষে অবাধ নত্র ; পরের রুপণ হস্ত থেকে আমরা যেটুকু পাই তার 
বেশি আমাদের পক্ষে ছুর্ণভ | কিন্ত ছুরোপীয় শিক্ষা আমাদের দেশে ঘি সম্পূর্ণ গম হত তা হলে কোনো 
সন্দেহ নেই, বাঙালি সকল দিক্‌ থেকেই তা সম্পূর্ণ আহ্বত্ত করত |” 

= জাশানবাতী। ১৯১৬-১৭ ১ পরিচ্ছেন ১ 

প্রসঙ্গতঃ বলা বায় বে, এই উত্ভিতে বাংলাদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে রবীশ্্রলাখের গভীর অন্ন 

এবং বাঙালি জাতির প্রতি তীর অন্তরের একাস্তিক অন্ত! প্রকাশ পেরেছে । তিনি অন্তত স্পষ্ট 

করেই বলেছেন, “বাঙালিকে আমি শ্রদ্ধা করি"-_ 'কালাস্তর', কর্তার ইচ্ছাত কর্ম, ১৩২৪ ভার । 

বলা বাহ্‌লা, বাঙালির দাতীস্ন প্রকৃতির সন্বস্ধে পূর্বে তীর বে অভিমত উদ্ব্বৃত করেছি, তাই এই 
শ্রদ্ধার হেতু। 

পূথে বলেছি বাংল! সাহিতোর ইতিহানে মধুস্থদল-বন্ধিমের আবিভাবকে আকস্মিক ঘটনা বলে 


১৯৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌৰ 


স্বীকার করা বাস্ব না। ফরলে ইতিহালের সত্যকে অস্বীকার করা হত এই প্রসঙ্গে রবীজ্রলাখেরই 
আর-একটি মন্তবা উদ্ব্বত করা যাক 

পশ্রাঘই জাতীয়-তাখানের মূলে এক বা! একাধিক মহাপুরুহ আমরা দেখিতে পাই | কিন্ত এ কথা 
মনে রাশিতে হইবে, সেই সকল মহাপুরুষ আপন শক্তিকে প্রকাশ করিভেই পারিতেন না, বদি দেশের 
নধো নহৎ ভাবের ব্যাপ্তি না হইত 1 চারি দিকে আযোজন অনেক দিল হইতেই (ত্র; লেই আয়োজনে 
ছোটো বড়ো অনেকের যোগ থাকে; অবশেষে শক্তিশালী লোক উঠিয়া! সেই আত্মোক্ষলকে ব্যবহারে 
প্রয়োগ করেন।" 

= ইতিহাস', শিবাদী ও নারাঠা জাতি 

বাংলা সাহিতোর ইতিহাসে মধুহ্থদন-বন্ধিমের স্তাতর শক্তিশালী পুরুষের আবিভাবের ভূমিকাও বে 
দীর্ঘকাল ধরে জাতীক্-চিত্তে রচিত হচ্ছিল তাতে সন্দেহ নেই । তা যদি না হত তা ছলে আবির্ভাবের 
সঙ্গেলঙ্গে তারা স্বত্বাতির দ্বারা এমনভাবে অভিনন্দিত হতেন লা। শুধু তাই নয়, বাংলা ভাষ! ও 
লাছিতোর যে অসাধারণ শক্তি ডাদের রচনাত্ন সহসা উচ্চুলিত হয়ে উঠল, একটু তলিয়ে দেখলে বোকা 
বাবে তারও আগ্রোজন ভিতরে ভিতরে চলছিল অনেক কাল ধরেই বাভালির ভাষাচর্চাক্ ও সাছিতা- 
সাধনাহ। একটু পরেই এ বিটা বিশদ”কযতে চেষ্টা করব। এবানে এসঙ্গক্রমে রামমোহন রায়ের 
কথা একটু বলা উচিত মনে করি। আমাদের দেশে তিনিও একজন এতিহাসিক মহাপুকষ | তার 
আবিভাবটা অনেকের কাছে একটা আকশ্মিক ব্যাপার বলে গণ্য ছয়। কিন্তু বাংলার পূর্বাগত চিন্তা- 
ধারার এঁতিহালিক তাংপর্য বিশ্লেষ। করলে বোঝা যাবে তীর আপাত-আকম্থিক আবিতাবেরও হনিশ্চিত 
দ্মিকা দেশের চিত্তে রচিত হচ্ছিল দীর্ঘকাল ঘরেই 


২ 
“অধুস্থদন ভাহা ইংরেজ।'-- বিন, এ মন্তব্য করেন মধুহুবনের মৃত্যুর (১৮৯ জুন) মাত্র চার 
বংসর পরে। তখনও নধুস্লের দীপ্ত প্রতিভার তীর ছোযোতি সকলের চো ধাধিয়ে রেখেছিল। এই 
ফালগত অতিসাসিধাই বে ওই প্রতিভার সত্যন্ূপ উপলব্ধির একমাত্র অন্তরায় ছিল তা নরম! মধুস্থদলের 
বহিদাঁবন এবং তার রচনাবলী বহিরক্গের পাশ্চাতা আবরণও তার অন্তর্জীবল ও সাহিত্য সাধনার 
সত্যতপকে হাচ্ছছ করে রেখেছিল। “কিরেন পাঞ্জেন সত্যক্তাপিহিতং সুধম', উপনিহদের এই উক্তি 
মধুনুদনের জীবন ও সাছিতা সম্পর্কেও প্রযোদয। সে সম্পর্কে সতাদু্টি পেতে হলে ওই হিপ পাত্রকে 
অনাবৃত করা প্রয়োজন । 

মুহুৰনের অন্তলবনের সত্য পরিচন্ নিলে হেখা যাবে তিনি যে শুধু ভাহা ইংরেজ ছিলেন তা নয়, 
তিনি মনেপ্রাণে ছিলেন ভারতীয় । তার চেরেও বেশি, তিনি ছিলেন বার্থ বাঙালি। যে সংকীৰ্ণ 
অর্থে উশ্বর গুপ্ত খাঁটি বাঙালি ছিলেন লে অর্থে নয়্। রবীন্জনাখ বাঙালি প্রকৃতির খে সত্য পরিচছ্ধের 
কথ! বলেছেন সে পরিচরের বিচারে নধুহুখনের মধ্যে বাপালি্বের অন্ততম শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছিল। লে 
বিচার আমাদের পক্ষে নিপ্ররোজন | তবু তার কোনো কোনো উক্তির কথা স্বরণ কলা যেতে পারে। 
বিদেশযাত্রায় পূর্বে স্বদেশের উদ্দেশে তিনি বে কবিতাটি রচনা করেন (১৮৬২) তার নাম 'বঙ্কৃমির 


উনবিংশ শতকে বাংল! কবিতার ধারা 


প্রতি'। বাং, জন্মভূমি হিসাবে ভার অন্তরের বিশেষ টান ছিল বাংলাদেশেরই প্রতি, ভারতবর্ষের 
প্রতি নব । বিদেশে গিছেও তিনি বারবার বাংলাদেশকে স্বরণ করেছেন। কপোতাক্ষ নদকে সম্বোধন 
করে তিনি বলেন_ 
এ ৰিনতি, গাবে 
বঙ্গজ-জনের কানে, সখে, সবারীতে 
নাৰ তার, এ প্রবাসে মদ্ি প্রেনভাবে 
লইছে বে তব নান বঙ্গের সংগীতে । 
চতুর্দশপদী কবিতাবলীর শেষ কবিতাঙ্গ ('বষাণে) তার অন্তরের শেষ কামনাই প্রকাশ 
পেয়েছে ।=- 
এই বর, ছে বরে, মাগি শেষবারে,_ 
দ্ল্যোতির্মত্ন কর বঙ্গ -- ডারত-রতলে। 
বাংলার গৌরবই যে তার পরম কামা ছিল তাতে সন্দেহ নেই । আর "দাড়াও, পখিকবর, জন্ম ঘি 
তব বঙ্গে" ইত্যাদি সমাধিলিপিতে তিনি বাঙালি বলেই পরিচত্ন দ্বিত্েছেল। অর্থাৎ তিনি যে বাঙালি, 
এটাই তার শেষ পরিচত্ন। তার চেগ বড় পরিচয় তার কাছে আর-কিছু ছিল না। ঘদি থাকত 
তবে ওই সমাধিলিপিটি বাংলাক্জ না লিখে ইংরেজিতেই লিখতেন। 
তার রচিত সাহিত্যও থে বাংল! সাহিতাই, বাংলা ভাষার আবরণে পাশ্চাত্য সাহিত্য মাত নয়, 
এ বিহঙ্েও তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রাণসকার করতে চান নি, চের্েছিলেন 
লবশক্তি সকার করতে। সে শক্তির অস্ঠতম মুখ) উৎস পাশ্চাত্য সাছিত্য। প্রাণের সন্ধান তিনি 
পেম্সেছিলেন প্রাচীন বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যে । বাংলার তৎকালীন নিস্তেজ সাহিড্যকে নবতেছে 
উদ্বুদ্ধ করাই ছিল তার লক্ষ্য ও সাধনা । বাংলা সাহিত্যের বাংল! প্রকৃতিকে অব্যাহত রেখেই তাকে 
নব সম্পদে সমৃদ্ধ করার ত্রতই খে তিনি এহণ করেছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া! যার তার বহু চিঠিপত্রে 
ও রচনা | তার রচন! থেকে ছু-একটি মাত্র অংশ উদ্ধৃত করাই আমাদের পক্ষে হখেঃ। 'শমিষ্ঠা 
নাটক" (১৮৫৯ জাহুত্বারি ) মবুক্ধধনের প্রথম বাংলা গ্রন্থ। এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের প্রম্তাবনাটি 
বাংলা সাছিতোর ইতিহাসে চিরশ্থরণীশ্র। তার একটি অংশ এই _ 
শুন গো। ভারতভুমি, 
কত নিত্রা যাবে তুষি, 
আর নি্রা উচিত না ছয়। 
উঠ ভাজ ঘুমঘোর, 
হুইল হইল ভোর, 
দ্বিনকর গ্রাচীতে উন ॥ 
কোধান্র বান্মীকি, ব্যাস, 
কোথা তব কালিদাস, 
কোথা ভবন্ৃতি মহোদত ৷ 
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অলীক কুলাট্য রঙ্গে 
সৱে লোক রাচে বঙ্গে 
নিরধিয! প্রাণে নাহি সঙ্গ 
বলা বাহুলা, এটা ডাহা ইংরেজের উক্তি নয়, যথার্থ দেশপ্রেমিক ভারতীয় তথা। বাঙালিরই উক্তি। 
বেশনৃবাত্র ও আচার-বাবহারে ইংরেজের মতো হলেও মধুস্থদনের গারের র$ যেমন বদলায় লি, তেমনি 
শিক্ষা্শীক্ষাঙ্ পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হলেও তার মনের রও বদলা নি। পাশ্চাতা সংস্কৃতির প্রভাবে 
তার শন্বরের ভারতীয় ভাবহারা লুপ্ত তো হই নি, বরং উদ্দ্রলতর হয়েই প্রকাশ পেরেছিল | অগ্নি 
শিখার স্পর্শে বেমন সমস্ত খাদ পুড়ে গিত্রে খাটি পোনা পাওযা যায় তেমনি | দীর্ঘকাল ধরে ইংরেক্সি 
শিক্ষা, আমাদের দেশে এই অশ্রিশিষার কান্ছই করেছে । আছও তার ক্রিন্থা একেবারে স্তন্ধ হয়ে যায় নি। 
শখিষা নাটকের প্রস্তাবনাযন মধুহদন বাস-বান্থীকি এবং কালিদাস-ভবছৃতির নাম উল্লেখ করেছেন। 
তাতে বোঝা বায় এই নাটকটির বিষ্কবস্ত এবং ভাবাদর্শ তিনি বিদেশ থেকে গ্রহণ করেন নি, করেছেন 
স্বদ্ধেশ থেকেই ৷ তার পরবর্তী সব সাহিতা সক্বদ্ধেও এ কথা খাটে! এটা অবগ্ঠ স্বীকা্ বে, বিদেশ 
থেকে বহু নণিরত আহরণ করে তিনি বাংলা সাহিতাকে নূতন ও বিচিত্র শোভায় প্রসাধিত করেছেন, 
তার দেহে সবশক্রি লকারিত করেছেন। কিন্তু তার প্রাপবস্ততে অর্থাৎ ভাবাঘর্শে ফোনো বিকার সাধন 
করেন লি] সধুন্দেল-কলিত সীতা চরিত্র কি বান্মীকি কালিদাস বা ভবনৃতির সীতা থেকে হীসপ্রভ 
হয়েছে? দেঘনাদবধ কাবোর রান চরিত দুর্বল হতে পারে, কিন্তু তাকে অভারতীয় বলা যায় না। 
শু সংস্কৃত নর, পূর্বতন বাংলা লাহিতাও যে মণু্থদনের অনুপ্রেরণায় অন্ততম প্রধান উৎস এ কথা 
ভার রচনা থেকে সহজেই বোবা যায়। “হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন", এ উক্তি যে কবির 
ভাবাবেগজাতি অতিশয়োকি নয় তা তার উক্তি ও রচনা থেকেই সপ্রমাণ হস । কবির চিত্তে মাতৃকঠে 
যে বাসী ধ্বনিত হয়েছিল তা এই ।-_ 
ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি, 
এ ভিারী-শা তবে কেন তোর আছি? 
যা ফিরি অজ্ঞান, তুই, যা রে ফিরি ঘরে। 
তার পরে কবির উক্তি 
পালিলাৰ আজ্ঞা স্থখে, পাইলাম কালে 
মাতৃভাবা-রূপ খনি পূর্ণ মশিজালে । 
মধুহ্থদন বাংলা! সাহিত্যকে সম্পদ্হীন দীন মনে করতেন না । এ সাহিত্যের বে সম্পদ্‌ তাঁর চিত্তকে 
বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল তার পরিচন্ন পাওয়া যাক্গ তার বিভিন্ন রচনায় । “বঙ্গভীবা' নামক বিখ্যাত 
চতুর্শিপদী কবিতাটির পরেই স্থান পেয়েছে “কমলে কামিশী' “অপূর্ণার কালি’ “কাশরাম দানা ও 
্ৃতিবান' নামে চারটি কবিতা ॥ তা ছাড়া 'ঈশ্বরী পাটনী' ও 'উষস্তের টোপর' নামে ভার আরও 
ছুটি সনেট আছে। এর ছকে বোবা বায়, তার মতে পূর্বতন বাংলা সাহিত্যের প্রধান সম্পদ্‌ কি এবং 
এ সাহিতো তীর প্রেরপালাভের উৎস কোখায়। তা ছাড়া বৈধব সাহিতোর প্রতিও তার গভীর 
অনুরাগ ছিল তাও অজানা! নয়। বিশেষভাবে লক্ষ করবার বিষ এই যে, পূর্বতন বাংলা সাহিতোর 


উনবিংশ শতকে বাংল! কবিতার ধার! 


প্রতি তিনি মকু্ঠ শ্রস্ধাই প্রকাশ করেছেন। সে সাহিত্যকে তিনি কখন হীনপ্রভ বলেও ননে 
করেন নি। তার মতো লালা সাহিত্যে কৃতবিস্ঞ ও মকপটচিত্ত লোকের এই লৌভাবকে নেছাতই 
বেশগ্রীতির অভিব্যক্তি বলে গ্রহণ করলে তার প্রতি অবিচার করা হয়। 

শুধু লাছিতা নর, বাংলা ভাষার শক্তি ও সমৃদ্ধি সম্বন্ধেও তার বিশ্বাস ও শ্রন্ধার অবধি ছিল না। 
এ বিহয়ে তার একটি উক্তি এই “Believe me, our Bengali is a very beautiful language, 
it only wauts meu of genius to polish it UP*| বহভাবাবিৎ মধুল্থদনের এই মন্তবা শুধ, 
অহ্রাগের প্রকাশ লন, তিনি বাংলা ভাষার শক্তি ও সম্ভাবন! সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যন্ববাল ছিলেন | তার 
উক্তির সত্যতাও ইতিছাসে সপ্রমাণ হত্রেছে। তার অস্রের এই প্রত্যঙ্গ ঝাব্যাহ্ভূতিকূপেও প্রকাশ 
পেয়েছে ।-_ 








মৃঢ় সে, পণ্ডিভগনে তাহে নাছি গণি, 
কহে ঘে, বূপসী তুমি নহ, লো৷ সুন্দরি 
ভাহা 1... 
রূপহীনা দুহিতা কি, মা ধার অক্ধরী ?. 
নব শশিকল! তুমি ভারত-আকাশে, 
নবকূল বাক্যবনে, নব মধুমতী ৷ 
= চতু্শিপনী কৰি, ভাঙা 
এবার নিঃসন্দেহে বলা বায় বে, সাহিত্যিক প্রেরালাভের জন্ত মধুদ্ধন একাস্তডাবেই পাশ্চাত্য 
ভাবের উপরে নির্ভরশীল ছিলেন না এবং তার আবিভাবে বাংল! সাহিত্যের ধাবাবাহিকতাতেও ছেদ 
পড়ে নি। যে যুগেই হক আর যে ক্ষেত্রেই হুক, শক্তিধর পুরুষের প্রভাবে সব সময়ই মনে হস 
ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ল। কিন্ত তা আপাত-প্রতীতি মাত্র, বথার্থ সত্য নগ্ঘ। গতাছ- 
গতিকতার অবসান হলেও সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতাঙ্গ ছে পড়ে না। 
পূর্বে বলেছি মধুহ্দন প্রধানত: সাহিত্যের বছিরঙ্গকেই পাশ্চাত্য ভূষণে ভূষিত করেছিলেন, তার 
ভাবাদর্শকে বখাসস্তব অব্যাহত রাখতেই তিনি সচেষ্ট ছিলেন । এ কথা তার ভাবা এবং ছন্দ সন্বন্ধেও 
খাটে। তিনি অপ্রচলিত ও ছুরুচার্য সংস্কৃত শব্ধ বাবহারে নিরঙ্কুশ ছিলেন, তার সম্বন্ধে এ অভিযোগ 
আছে, কিন্তু তিনি বিদেশী ইডিত্রম আমদানি করেছিলেন এ অভিযোগ শোনা! যায় লা। এ দিক্‌ থেকে 
আধুনিক কালের বাংলাই অনেক বেশি অপরাধী । আন্মকাল তো নেওযছালের লিখন, সিংহের ভাগ, 
অংশ গ্রহণ, সুবর্ণ স্থযোগ ইতাযাধি-জাতীয় বিদেশী ইডিম্বম বাংলা ভাষাঃ ছূড়াছড়ি। লে হিসাবে 
মধুন্ছদন বাংলা ভাষার শুচিতা রক্ষার অনেক বেশি নিষ্ঠাবান্‌ ছিলেন। অপ্রচলিত ও দুরুচ্চার্য সংস্কৃত 
শ্ব প্রশ্নোগের অভিযোগটাও আসলে তিত্রিহীন। ধারা কবিকন্কণের চণ্ডীমন্গল, ভারতচন্দ্ের নামক্ষল- 
কাব্য, গোবিন্দদাস-প্রমুধ বৈষ্যব কবিদের পছাবলী, রামপ্রসাদের রপরদ্িশী কালী-বর্ণনা প্রভৃতি পূর্বতন 
বাংলা সাহিত্যের শব্দপ্রহোগ একটু যন দিতে লক্ষ করেছেন তারাই স্বীকার করবেন যে, মতুস্থদন এ 
বিষন্ধে পুর্বাগত এঁতিছেরই অস্থব্্তী, তিনি এ বিষরে নূতন কিছু করেন নি। শুধু তাই নয়, তার 
অবাবহিত পূর্ববর্তী কবি ঈশ্বর গুঁধের রচনাতেও সংস্কৃত শব প্রন্নোগের আড়ম্বর কিছু কম নয়। যে 
১২ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌহ ১৩৭৭ 


ঈশ্বর গুপ্তকে বন্ষিমচঙ্র ‘শম্ব-ব্যবহছারে অধিভীক্প' ‘শব্দের প্রতিযো সীশৃন্ক অধিপতি” ও “অপূর্ব শঙ্খকৌশলী” 
বলে বর্ণনা করেছেন, তার র্চনাতেও অঙ্জন্জ বিরলপ্রহোগ সংস্কৃত শব্দের পুীরুত সদাবেশ দেখা যাঘ়। 
হ্ৃতরাং এবিঘঃ মধুঙ্ছদনকে ভূরিপরিমাণ সংস্কৃত শক চালাবার দাত্রে দাত্বী করা যায় না। আরও একটা 
কথা এ প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত। মৃত্া্তর, অক্ষযকূমার, ঈস্বরচজ্ বিদ্যাসাগর, স্দেব প্রভৃতি তৎকালীন 
শ্রেষ্ট দেখকগণ লংস্কৃত শব্দের বহুল প্রয়োগের ছার! বাংল! গণ্মকে যে শক্তি ও সৌন্দর্য দান করেছিলেন, 
নধুস্বলন বাংল! পদ্ধকেও লে সম্পদে সমন্ধ করতে সচেষ্ট হয্কেছিলেন । এটা তার ভাষার গুণই, দোষ 
নঙ্ছ। এ বিষস্কে বন্ধিনচক্ষে্র অভিমত আজও শ্বরণবোগ] ৷ 
-বছি বিস্তাপাগর বা ভূবেববাবু -প্রদর্শিত সংস্কতবহুল ভাঘাম্ম ভাবের অধিক স্পষ্টতা এবং 
সৌন্দধ হয, তবে লামান্ত ভাষা ছাড়িস্। সেই ভাবার আত্রত্ন লইবে। ঘদ্দি ভাহাতেও কার্য 
সিদ্ধ লা হত, আরও উপরে উঠিবে; প্রত্নোজ্ন হইলে তাহাতেও আপত্তি নাই, নি্রয়োজলেই 
আপত্তি ।" 
=’ ৰিধিঘ প্ৰবন্ধ ( দিভীয় খণ্ড ), বাছালা ভাবা 
বন্ধিমচন্র নিজেও যে সংস্কৃবহল ভাঘাপ্রয়োগে স্থানে স্থানে বিস্যাসাগর-ভূদেবকেও ছাড়িছে গিয়েছেন, 
বন্ধিমলাহিতা-পাঠকমাত্রেরই ত! জান! আছে। সংস্কতভূষ্ি ভাষাব্যবহারের কুশলতায় রবীন্দ্রনাথের 
স্থানই বোধ করি লর্ষোচ্চে। গদ্ বা পন্য রচনার এই কুশলতাঙ্ছ আর কেউ তার সমকক্ষতার 
অধিকারী নন। গন্ধের প্রসঙ্গ থাক, প্ভ রচনাস্থ তিনি যে মধুস্থদলের সীমাকে অতিক্রম করে অনেক 
দূর অগ্রসর হয়েছেন, সেটাই আমাদের পক্ষে প্রাসঙ্গিক ও স্বঃশীয়। 'কৃন্দশু্র নযকাস্তি সুরে্বন্দিতা' 
“তরঙ্গিত অহাসিদু মহশান্ত তুছঙ্গের যতো? 'গন্ধভারে আমন্বর বসন্তের উন্মাদন-রসে'__ এরকম অজ্ত্ দৃষ্টান্ত 
বিকীর্ণ হয়ে আছে রবীহুসাহিত্োে । শুধু কবিতা নয়, গীতিরচলাতেও এ জাতীয় দৃ্ান্তের অভাব নেই । 
যেমন 
দ্কিরে রত-অলক্তক-হৌত পাছে ধারা-সিক্ত বায়ে, 
মেঘ -মুক্ত সহাস্ত শশাস্ককল! সি খি-প্রান্তে জলে ॥ 


পতন-অত্াদহ-বন্ধুর পন্থ, ঘূগ-ধূগ ধাবিত যাত্রী । 
হে চির লারধি, তব রখচক্রে দুখরিত পথ দিনরাত্রি ॥ 


কু লোষ্্রকা্-ইস্টক-দৃঢ় ঘনপিনন্ক কারা, 
কছু ভূতলজল-অস্তরীক্ষ-লঙ্বন লঘু মায়া ॥ 
ইতিহাসের প্রত্যেক স্তরেই দেখা বার, উচ্চাঙ্গ বাংল! সাহিত্য সংস্কৃত শব্দের আভিজাত্যে সমৃদ্ধ ও 
ভার বিচিত্র ধবলিসংসীত সুখরিত হয়ে উঠেছে। অক্ষর ও '্বরই গৌড়ী রীতির বিশিষ্টতা, সংস্কৃত 
আলঃকারিকের অভিন্ততালন্ধ এই অভিমতের সত্যতা বাংলা সাহিতোয প্রত্যেক হুগেই সমর্থিত 
হয়েছে সুতরাং অক্ষর ও স্বরের অপরাধে সধুস্থযলকে অভিযুক্ত করা নিরর্বক । 
নিছক শব্দাড়স্বরপ্রিত্নতাই মধুসু্মলের রচনার এই সংস্কৃত বাহলোর হেতু নত্ন। তার একটা বিশিষ্ট 


উনবিংশ শতকে বাংলা কবিতার ধারা 


হেতু আছে। পূর্ববর্তী কবিদের রচনায় যে অনেক সমর পুঙীকৃত সংস্কৃত লব্বের বাহুল্য নেখা হাস তার 
প্রধান হেতু ছিল ধ্বনিগত 'আঁড়ম্বরবিধান | অস্থপ্রীস বা যমক -বাহলা এই আড়স্বরেরই প্রকারভেদ মাত্র 1 
তা ছাড়া তাদের অন্ত কোনো লক্ষ্য ছিল লা । পক্ষান্তরে বধূক্দনের লক্ষ্য ছিল দুর্বল বাংলা ভাবার 
শক্কিসধার করা এবং নিস্তরক্গ বাংল! ছন্দে তরক্ষিত করে তোলা! | ববীজ্ঞনাধই বোধ করি মধুদ্ছবলের 
রচনায় এই বিশিষ্টতা সবচেত্বে বেশি উপলব্ধি করেছিলেন এবং এবিষর্রে নিঃলংকোচে তার অন্ত 
হয়েছিলেন। মধুহ্থদনের রচনার এই গুণের কথা তিনি জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বারবার উল্লেখ 
ফরেছেন। তার কিছু অংশ উদ্ধত করি।_- 

“মাইকেল তাহার নহীকাবো যে বড়ো বড়ো সংস্কৃত শব্দ বাধহার কৰিষ্তাছেন-_ শকের স্থাহ্িত্ব, 
গাভীব এবং পাঠকের সমগ্র মনোযোগ বন্ধ করিবার চেষ্টাই তাছার কারণ বোধ হত্ব। “ঘান:পতিরোথঃ 
যথা চলোগি-মাঘাতে' ছবেধ হইতে পারে, কিন্ত “সাগরের তট যথা তরঙ্গের থা? তৃ্ষল : ‘উড়িল 
কলম্বকুল অস্বর-প্রদেপে' ইহার পরিবর্তে ‘উড়িল বতেক তীর আকাশ ছাইয়া' ব্যবহার করিলে ছন্দের 
পরিপূর্ণ ধ্বনি নষ্ট ছুছ।” 

_'ৰাংল! শৰ ও ছন্দ, লাধন। ১২৯৯ প্রাণ 

“বাংলা বে ছন্দে ঘুক্র-অক্ষরের স্থান হয্ন লা সে ছন্দ আদরণীয় নহে । কারণ ছন্দের ঝংকার এবং 
ধ্বনিবৈচিত্র্য ঘুক্ত-অক্ষরের উপরেই অধিক নির্ভর করে। এতে বাংলা ছন্দে বরের দীর্ঘধন্বতা নাই, তার 
উপরে যদি যুক্ত-অক্ষর বাদ পড়ে, তবে ছন্দ নিতাস্বই অস্থিবিহীন স্থললিত শব্দপেগ্ড হইন্্রা পড়ে |... 
মাইকেল মধুসুদন ছন্দের এই নিগু তন্বটি অবগত ছিলেন, শেইজ্রন্ত তাহার অমিত্তাক্ষরে এমন পরিপূর্ণ 
ধ্বলি এবং তরস্মিত গতি অনুভব করা যায় ।” 

_বিহানীলাল, সাধন ১৩-১ আহ 

“বাংলা শব্দগ্ুলে| বড়ে| শাস্থশিষ্, তারা ধ্বনিকে আঘাত করে তরস্বিত করে তোলে না ।--এ 
অভাবটা মধুস্থদন খুব অহুভব ফরেছিলেন। তাই তিনি বেছে বেছে ঘুক্তাক্ষরবহল সংস্কৃত শক্ষের 
বাবছারের দ্বার! বাংলার এই দুর্বলতাটা! দূর করতে চেয়েছিলেন। এজন্সেই তার কাবে! 'ইরস্থদ' একতি 
শব্দের ব্যবহার হযেছে । আর তাতে ছন্দের মধ্যেও অনেকখানি তরঙ্গার্সিত ভঙ্গি দেখা দিক্সেছে। 
“যাদঃপতিরোধ: বথা চলোধি-আছাতে, প্রভৃতি পংক্তিতে ধ্বলিটা আঘাতে আঘাতে কেমন তর্দিত 
হয়ে উঠেছে ।+--বাংল! ভাষার এই সমতলতা, এই দূর্বলতাটা দূর করবার জন্তে গন্ে ও পড়ে আমিও 
বহু সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেছি।” 

ছম্মছিচার, বিচিত্র। ১৯২২ জো 

বস্তুত: রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে মধুদ্ছনের চেয়ে অধিকতর সচেতন ছিলেন এবং সংস্কৃত শব্দের প্রয্নোগে 

অধিকতর কুশলতার পরিচছ্ছ দিত্রেছেন। তীর বশ? প্রভৃতি বহ কবিতার শব্দসম্ভারের প্রতি একটু 

মনোনিবেশ করলেই তা বোঝা যাবে। তাই রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে মধুস্থদলের অনবধানতার কথা উল্লেখ 
করতেও ক্রটি করেন লি।-_ 

“মাইকেল তার অমিতাক্ষর ছন্দে হৃক্তবর্ণের ধ্বনি পদে পদে বাংকুভ করে পর্বারের একটানা চালের 
মধো শক্তিসঞ্চার ফরেছিলেন সাধারণ পদ্থারে এই শক্তির সম্ভাবনা কতদূর পর্যন্ত পৌছয় সে 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৭৭ 


তিনিই প্রথৰ দেখিয্েছেল। তংসবেও তার অনবধানতা মেঘনাদবধ কাবোর আর্ম্মেই প্রকাশ 
পেয়েছে 
সঙ্গধ সমরে পড়ি বীরড়াষণি 
বীরবাহ চলি যবে পেলা যমপূরে 
অকালে, কচ্‌ হে দেবি অন্ভতভাষিনি, 
কোন্‌ বীরবরে বরি সেনাপতিপদে 
পাঠাইল! রণে পুনঃ রক্ষ:কুলনিধি 
রাঘবারি। 
এতগ্তলি প:ক্তিহ আরজে ও শেবে দুটিমাত্র ফুক্রবর্ণের ধান্তা। এর সঙ্গে প্যারাডাইস লদ্ট্‌-এর সুচনা 
মিলিয়ে ছেবলে গ্রাভেদ স্পষ্ট ছবে।" 
শের প্রকৃতি, উনরন ১১৪) বৈশাধ 
আনাদের পক্ষে প্রাসক্মিক বিযত্ন এই বে, বাংল! ভাঘাকে বলিঃ ও তরঙ্গিত করবার অভিপ্রায়ে 
মধুস্থদন সংস্কৃতেরই ছার হয়েছিলেন, বিদেশী উৎলের কাছে অঞ্জলি পাতেন নি। 
মধুহ্দন-প্রবতিত অমিত্রাক্ষর ছন্দ সমন্ধে একটা প্রচলিত ধারণা এই বে, তিনি মিলটনের ক্যা 
ভর্দকেই বাংলার চালিত নাষ ছিকেছেন অমিত্রাক্ষর । এ ধারণাট! কতখানি সত্য ভেবে হেখা দরকার । 
নিলটনী স্মিতাক্ষরের মূল উপাদান হচ্ছে আরাম্বিক পেন্টামিটার ছন্দ; তার বছ্রিঙগে আছে দুটি 
বৈশিষ্ঠা__ এক, তায় যতিশ্বাচ্ছন্দ্য ও প্রবহমানতা । আর দুই, তার মিলনহীনতা। পক্ষান্তরে মধুস্থদলের 
অনিড্রাক্ষরের মূল উপাদান বাংলার স্বকীর পরার ছন্দ, ইংরেছি আয়ামবিক পেন্টামিটার চালাবার 
কদনামাত্রও তিনি করেন নি। ইংরেজি অমিত্রাক্ষরের সঙ্গে বাংলা অমিত্রাক্ষরের লাদৃক্ষ শুধু তার 
বছিরঙ্গে । অন্তরঙ্গে বাংলা অসিত্রাক্ষর সম্পূর্ণ স্বতত্র বস্তু । আর মিলনহীনতাও আমাদের দেশে মভিনব 
মঙ্ছ। সমস্ত বনেদি সংস্কৃত ছন্দই বে মিলনহীন। এ কথ] মধুহ্দন ভালো করেই জানডতেন। তবু 
নিলনহীল শ্চ্ছন্দধতি প্রবহান ছন্দ রচনার আদর্শ মধুস্থদন ইংরেজি থেকেই নিয়েছিলেন এ কথা সত্য। 
কিন্তু বতিশ্বাচ্ছন্দোর ব্যাপারে তাঁকে বাংল! ভাবা ও ছন্দের '্বাভাবিক প্রবণতা এবং নিজের সহজাত 
ছন্দোবোধের উপরেই নির্ঁর করতে হরেছিল, ইংরেজি ভাষ্য ও ছন্দের গতিপ্রক্ৃতির উপরে লঙ্গ। ছুই 
ভাষার ছন্দ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির । কবি হেমচজ্জ বন্দোপাধ্যাত্ও মেঘনাদবখ কাব ( চতুর্থ সংস্করণ ) 
“ডূমিকা’তে ( ১৯৬৭ ) ঠিক এ কথাই বলেন 
“ভাষার প্রকৃতি অহুসারে পঞ্গরচনা ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে হইয়া খাকে।-."সংস্কত এবং ইংরাজি 
ভাতার প্রথা অঙ্থারে বঙ্গভীষায় পদ্চ রচনা করার প্রথা প্রচলিত লাই 1... তিনি [ ঘধুস্থদন ] কিছু চলা 
বিষয়ে কোন নূতন প্রপালী অবলঙ্থন করেন নাই, প্রচলিত নিশ্বদ মহুদারেই লিখিয়াছেন।-'- কেবল এইমাত 
প্ৰভেদ বে,--. হাইকেলের 'মমিত্রছন্দে... সকল ছন্দ ভাগিয়া সকলের বিরামবতির নিশ্নম একত্রে নিহিত এবং 
প্রথিত হইস্থাছে এবং যতিন্থলে শব্দের মিল নাই 1” 
দেখ। গেল মধুসুদন ভাষা এবং ছন্দ-প্রয়োগেও পূর্বাগত ধারা রক্ষা করেই চলেছেন । যে সব ক্ষেত্রে 
সে ধারাকে মোড় কিরিক্েছেন সে সব ক্ষেত্রেও তার গতিগ্রকৃতি অব্যাহত রেখেট মোড় ফিরিযেছেন 


উনবিংশ শতকে বাংলা কবিতার ধার! 


কোনো কোনে! বিয়ে তিনি বিদেনী ভাবা থেকে প্রেরণা পেষ্বেছেন বটে কিন্ত সে প্রেরণাকেও তিনি বাংলা 
ভাব! ও ছন্দের শক্তি ও সম্ভাবনার সঙ্গে খাপ খাইক্সে নিতেই কাছে লাগিয়েছেন। 

বস্বতঃ বাংলা সাহিত্যের ভাবাদর্শ, ডাকা ও ছন্দ সব ক্ষেত্রেই মধুস্থদন সিদ্ধরসে ও লিন্ধরীতিকে অবাহত 
রেখেই তাকে নৃতন পথে প্রবর্তিত করেছেন । সেইজক্তেই তার কবিক্লৃতি তার স্বজাতির কাছে এত সহ 
স্বীকৃতি ও সমাদর লাভ করতে পেরেছে। যে সব ক্ষেত্রে সিদ্ধে ও লিশ্ধরীতি লঙ্ঘিত হয়েছে সেসব ক্ষেতে 
কটি ঘটেছে । আর সে ক্রটি উপেক্ষণীর্ব বলেও গণ্য হুত্ব নি। 

অতএব ঈশ্বর গুথের মৃত্যুর সঙ্গে বাংলা সাহিতোর এক ধারার অবসান হল, আর মধুস্দেনের 
আবিঙাবের সঙ্গে সে সাহিত্যে সম্পূর্ণ নৃতন এক ধারার উদ্ভব হুল, এবং এইট ছুট ধারা পরস্পর থেকে 
“লম্পূ্ণবিচ্ছি্' বহু প্রচলিত এই অভিমতটি স্বীকার্ধ নহব বলেই মনে করি। নৃতন ধার! বদি পূর্বতন ধারা থেকে 
সম্পৃণ বিচ্ছিন্ন হত, তা ছলে এ ধারা দেশের চিত্রে এমন সহজ স্বীকৃতি পেতেই পারত লা । আসল কথা এই 
কে, ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর পরে লবশিক্ষাঙ্থ উদ্বৃদ্ধ অনেকগুলি প্রতিতাশালী ও শক্তিধর পুরুধ প্রাত্র একসঙ্গে 
আবিভূত ছত়ে বাংলা সাছিতাকে সহসা শতৃতপূর্ব শক্তি ও সম্পদে সমস্ক করে তুললেন। গ্রীশ্মকালে নদীর 
ক্ষীণ ও মৃতুগতি ক্ষলধারা যেমন বর্ধাকালের অকুঠ উদার্ধের ফালে খরগতি ও কৃলপ্রাবী বিপুল শ্রোতোদারাঙ্ 
পরিণত ছয়, ঈশ্বর গুপ্তের পরবর্তী বাংলা সাহিতোও কতকটা সেই জাতীর পরিবর্তনই দেখা দিয়েছিল। তার 
খক্য বা ধারা বাহিকতাত এবং তার প্রকৃতিগত প্রবণতায় কোনো ছেদ ঘটে নি। 

কিন্ধ একটা ক্ষেত্রে কিছু আকস্ষিকতা ও প্রক্কতিবিরুত্ধতাই ঘটেছিল বলা ঘায়। সে হচ্ছে মহাকা বোর 
ক্ষেয়ে। বাংলা লাছিতো সংস্কৃত বা ইংরাঞ্ি আদর্শের মহাকাব্য রচনার রীতি কোনোে!কালেই এচলিত 
হয়নি। রামারণ-মহাভারত ও চণ্তীমঙ্গল-মন্রদামঙ্গল প্রভৃতি পীচালি ধা নঙ্গলকাবা-জাতীপ্ বে সব 
কাহিনীকাবা প্রচলিত ছিল সেগুলি মছাকাবোর সগোজ নয়। সেগুলির জাত আলাদা; সেওলির উৎস, 
আদর্শ ও লক্ষা ভির প্রকৃতির । তা ছাড়া সে লময্পে পাচালি-জাতীয় কাহিনীকাব্য রচনার ধারাও ছুরিয়ে 
এসেছিল | শরদামঙ্গল রচনার পরে এক শো! বছরের হধ্যে ওই ছাতীস্ব ফাবা খুব কমই রচিত হগ্বেছে। 
ঘা-কিছু রচিত হন্পেছে তাও বাঙালির স্বতিহ্ীত ইতিহাসে স্থান পার নি, প্রত্ততাব্িক গবেষণার 
উপস্থীবা হয়েই বিরাজ করছে। যোদ ইংলচওও সেযুগে প্যারাভাইস লঙ্ট-এর স্তা্ কাব্য প্রক্ুরত্কূপেই 
সম্মানিত ছিল, অস্থসরণযোগা সচল মার্শ বলে স্বীকৃত ছিল না। এই অবস্থায় তিলোত্রনাসম্্ব ও 
নেঘনাদবধ কাবাকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কালংতিক্রযণের ( anachrouism-এর ) ছুটি অতি 
উজ্জ্বল ও মহৎ নিদর্শন বলেই গণা কয়া উচিত মনে ফরি। 

মছাকাবোর আবির্ভাব বাংল] সাহিত্যে স্বাভাবিক বিবর্তনের কল নন্ব। ভীবঞ্গগতের বিবততলে বেমন 
মাঝে মাঝে প্রকৃতির যেক্গালের নিদর্শন দেবা বার, মাষের মলোহ্গগতের বিবর্তনেও তেমলি মাঝে নাকে 
ইতিহাসের খেক্সীলের খেলা দেখা যাশ্ব | এসব খেন্সাল স্থাত্ী হয় লা, কারণ তা স্বাভাবিক বিবর্তন- 
ধারার বাতিক্রম মাত্র। উনবিংশ শতকের বাংলা স্হাকীবোর ভাগোও তাই স্থাস্িহলাভ হয় নি। 
বিহারীলালের লারদামক্ষল কাবা প্রকৃতিতে সীতিকবিতা, কিন্ত আক্ুতিতে মহাকাব্যের ছাঁচে ঢালা বিভিন্ন 
বর্গে বিতক্ত। এই কত্রিমতার জন্ত কাবাধানিকে ইতিহাসের হাতে মার খেতে হয়েছে। নর্গবন্ধ সমগ্রতার 
মুখোশ পরে থাকার তার যথার্থ স্বতপটি পাঠক-সমান্ছের চিত্রে যথোচিত মর্ধাদান্গ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ 


সারদামঙ্গল নামটির ছশ্বও তাকে বেষ্ট ক্ষতি স্বীকার কমতে হরেছে। এই লাম ও আকুতির কত্রিমতা “মুক্ত 
হতে বদি কাবাখানি বিনা ক্ষার স্বতত্র গীতিকবিতার সংকলনরূপে প্রকাশিত হত ত! হলে তার আবিভাবে 
বাংলার সাহিভা-মাকাশ অনেক বেশি উজ্জ্বল আতা উদ্ভালিত হত, বাংলা স্নীতিকবিতার ইতিছাসও 
অনেক বংলর এগিয়ে বেত। কেননা, পীতিকবিতাতেই ঘটেছে বাঙালি কবিচিত্তের শ্বাভাবিক ও শ্রেষ্ 
প্রকাশ। এবার সে প্রসঙ্গেরই অবতারণা কর! বাঁক। 


আধুনিক ট্রিতিকবিতার লক্ষণ কি কি, তা লিহবে বিস্তৃত আলোচনা আমাদের পক্ষে নিশ্রয়োজন। শুধু 
এটুকু বলাই যথেষ্ট বে, আধুনিক সীতিফবিতা মুখ্যত: আত্মগত ॥ কবি পিছের ব্যক্তিগত আনন্দ-বেদনার 
অঙ্ূতিকেই বিশ্বজনীন করে তোলেন, সে আনন্দ-বেদন। ব্যক্তিবিশেষের হৃদন্বজাত হলেও তার প্রকাশ এমন 
হও! চাই বাতে তা স্বজনের হৃদক্বেই সাড়া জাগাতে পারে। ইংরেজি সাহিতো ওয়া স্ওয়ার্থ ও 
কোল্রিদ এই জাতীয় গীতিকবিতার প্রবর্তক এবং তাদের Lyrica] 9311809 (১৭৯৮ )-নামক গ্রস্থেই 
এই নৃতল কাব্যধারার স্থত্রপাত হয়। বাংলাদেশের এই জাতীয় নৃতন গীতিকবিতার প্রবর্তক কে? প্রায় 
সকলেই একবাক্যে এই কৃতিত্বের সন্মান দিয়ে খাকেন বিছারীলালকে, আৰ তার 'বঙ্গহন্দরী' কাব্যধানি 
(১২৭৯১৮৭৭ ) এই নব্য সীতিকাবাধারার উৎসস্থল বলে স্বীকৃত । অষ্ট সর্গের প্রথম গীতিটি বাদে এই 
কাবোর সবগুলি রচনাই প্রথম প্রকাশিত হস্ন ১২৭৪ এবং ১২% সালের “অবোঁধবন্ধু' পত্রিকা । এই 
পত্রিকার পৃষ্ঠায় “বঙ্গ হন্দরী” পাঠেই রবীআলাথ যথার্থ কবিস্বের দীক্ষা লাভ করেন, এ কথা বল! অস্কার নয়। 
বা হক, এই পত্রিকায় প্রকাশিত “বঙ্গস্থন্দরী' কাবা সম্বন্ধে ববীন্্নাধ যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তাঁর একটি 
অংশ এই = 
“বঙ্গদর্শনকে যদি আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের প্রভীতনথ্ধ বলা যাত্ন তবে ক্ষুত্রাঘতন অবোধবন্ধুকে প্রত্যুষের 
শুকতারা বলা যাইতে পারে ।”** সেই উষালোকে কেবল একটি ভোরের পাখি সুমিষ্ট স্বন্দর সুরে গান 
ধরিয়াছিল। সে হুর তাহার নিজের | 
“(ঠিক ইতিহাসের কথা বলিতে পারি না,__ কিন্তু আমি সেই প্রথম বাংল! কবিতান্ছ কবির নিজের 

স্বর শুনিলাম ।'-- 

সর্বদাই হ ছ করে মল, 

বিশ্ব যেন মরুর মতন; 

চারিদিকে ঝালাকালা, 
উঃ কি জলন্ত জালা! 

অগ্রিকৃণ্ডে পতঙ্গ-পতল | 
আধুনিক বাংল! সাহিতো। এই প্রথম বোধহত্র কবির নিজের কথা । তৎসম অথবা তংপূর্বে মাইকেলের 
চতুর্শপৰীতে কবির আত্মনিবেদন কখন কখন প্রকাশ পাইন্থা থাকিবে, কিন্ত ভাহা বিরল এবং চতুর্দশপদীর 
সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে আত্মকথা এমন কঠিন ও সংহত হইয়া আসে যে, তাহাতে বেদনার গ্ীতোচ্ছাস 
তেমন স্কৃতি পায় না) 


উনবিংশ শতকে বাংল! কবিতার ধারা 


“বিছারীলাল.-- নিভৃতে বসি নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিলেন।--. এইজন্ত তাহার স্থর 
অন্তরঙ্গরূপে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সহত্বেই পাঠকের বিশ্বাস আকর্ষণ করিশ্রা আনিল।--- 
“এইডক্ক কবি বধন গাহিলেন ‘সর্বদাই হু হু করে মন' তধন বালকের [ অর্থাৎ বালক রবীন্দ্রনাথের ] 
অস্বরেও তাহার প্রতিধ্বনি জাপিঙ্গা উঠিল।" 
আধুনিক সাহিতা, বিহারীলাল ( সাৰ! ১০:১ আহাড ) 
অবোধবন্ধু পত্রিকায় প্রকাশিত কক্ষহুন্দরী কাঁনোর '‘সর্বাই হু হু করে মল" ইত্যানি ‘উপছার'-নামক 
প্রথম সর্গটিতেই (১৮৬৭ ) রষীঙ্রনাথ বাংলা কবিভাঙ্ছ “কবির লিজের সুর’ প্রথম শুনেছিলেন, লন্দেহ নেট । 
কিন্তু বাংল! সাহিত্যে এটাই কি প্রথম কবিয় নিজের হর? রবীজ্রনাথ নিজে বলেছেন, “ঠিক ইতিহাসের 
কথা বলিতে পারি লা।” স্বতরাং এ বিষয়ের ইতিহাস একটু অহুসন্ধাল করা প্রন্বোজন। 
অবোধবন্ধ পত্রিকাহ্র বঙগস্নন্দরী কাবোর প্রথম সগ ( ‘উপছার' ) প্রকাশের পূর্ব বংসরেই মধুহৃদলের 
চচতুর্শপদী কবিতাবলী’ প্রকাশিত হয (১৮৬৬ আগস্ট )। এই জাতীয় কবিতা রচনার কল্পনা তার মলে 
দেখা দেয় অনেক আগেই । “বঙ্ষভীবা” নামক বিধ্যাত কবিতাটির প্রথম খসড়াটি রচিত হয় ১৮৬৮ সালে। 
এই চতুরশপন্দী কবিতাগুলিতে নানা স্থানেই কবির নিজেৱ বলের কথা স্থম্প্ট ভাবেই প্রকাশ পেয়েছে । 
তবে চতুর্দশপদীর সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধো কবির আত্মকথা কঠিন ও সংহত হতে আলে, তাতে বেদনার 
গীতোচ্ছায কৃতি পাত্র সা,_ রবীজ্নাথের এ কথা অস্বীকার করা ঘা লা। মধূস্থদলও ত! অবশ্যই 
অঙ্ুভব করে থাঞবেন | যথার্থ লিরিক বা গীতিকবিতার প্রকৃতি কি তাও তাৰ অন্তান| ছিল না। 
মেঘনাদবধ কাব্যের শেষ সর্গ রচনার সময়ে ( ১৮৬১ প্রথনার্শ) বানারাহ্বণ বহুকে লিখিত এক পত্রে তিনি 
বলেন-__ 1 suppose I must bid adieu to Heroic Poetry after Meghnad.... গুতা 
is the widefield of Romantic and Lyric poetry before me, and I think I have 
a tendency in the Lyrical way. 
এই পত্র লেখার কাছাকাছি সময়েই মধুস্থদন ভার 'ব্রজাঙ্গন!’' গীতিকাবাখানি প্রকাশ করেন 
(১৮৬১ জুলাই )। এই গ্রন্থের রচনাগুলিতে কবির আত্মনিবেদনের বা নিজের স্বানন্দবেদ্নার কথ! লেই 
বটে, কিন্ত অনেক স্বলেই যথার্থ লিরিকাল স্বর প্রকাশ পেয়েছে, খর্থাৎ হস্াহ্বৃতির সংগীত গীতিকবিতা- 
স্থলভ ভাবা ও ছন্দে উচ্ছুসিত ছয়ে উঠেছে। যেমন 
কেন এত ফুল তুলিলি সজনি 
ভরিগ্বা ভালা? 
দেঘাবৃত ছলে পরে কি রজনী 
তারার মালা ? 
আর কি যতনে কুস্থম-রতনে 
ভ্রব্ধের বালা? 
- কু 
বন অতি রমিত হইল ছুল-ফুটনে। 
পিককুল কলকল, 
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চঞ্চল অলিদল, 
উচলে স্বরবে ছল, 
চল লো! বনে। 
চল লো, জুড়াব আ্বাখি ছেখি রজ্-রবণে।--- 
পূতে কতুরাজে আছি ফুলছালে ধরণী ! 
ধৃপরূপে পরিমল 
আমোদিছে বলস্থল, 
বিহক্ষমকুলকল 
মঙ্গল-যৰনি ! 
চল লো, নিকুঞ্জে পূজি শ্ঠামরাজে, সজধলি। 


- হলঙে 


এসব রচনার ভাবায় ছন্দে ও মিলে নি;লন্দেহেই উত্তরকালীন রবীঙ্গ-রচিত গীতিকবিতার ক্ষীণ পূর্বাভাল 
স্চিত হয়েছে। গীতিকবিতার উৎস হিসাবে মধুহ্থদন যে বৈষ্ণব পদাবলীর শরণ নিয়েছিলেন, এটাও 
তাংপহছীন নয় 1 এ ক্ষেত্রেও অগ্রগামিতার মর্যাদা তারই প্রাপ্য । 

্রজাঙ্গনা কাব প্রকাশের জন্তকাল পরেই মধুদ্ধনের “আস্মবিলাপ'-নানক বিখ্যাত কবিতাটি রচিত 
হয় ( ১৮৬১ সালের শেবার্সে)। এটি ১৭৮৩ শকান্বের (ইং ১৮৬১ । বাং ১২৯৮) আশিন-সংখাা 
“তৱবোধিনী পত্রিকা" প্রকাশিত হয়। তার প্রথম করেকটি পঙ€ক্তি এই 1 


আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিহচ হাত, 
তাই ভাবি মনে। 

জীবন প্রবাহ বহি কাললিন্কুপালে হার, 
ফিরাব কেমনে | 

দিন দিন আয়ুছ্ীন হীনবল দিল দিন_ 

তৰু এ আশার নেশা ছুটিল না, একি দায়! 


এই কবিতাটিতে কবিচিত্তের বেদনা বস্ধায়। অবারিত আোতে উচ্ছলিত হত্রেছে, তাতে সন্দেহ লেই। 
এর মধ্যে কবির নিম্ষের মনে যে হুর বেজেছে তা! ফি সকলেরই হৃগ্থত্ত্রীতে অনুরণন জাগাঙ্থ না? সকলের 
হৃদয়ে অঙুরণন ক্গাগাবার এই বে ক্ষমতা, তাই তো লিরিক কবিতার প্রাণবন্ত । মনে রাখতে হবে এই 
আত্মবিলাপ কবিতাটি বিহারীলালের বঙ্হন্দরী কাব্যের অন্ততঃ ছগ্ন বৎসর আগে রচিত ও প্রকাশিত | 
“লগাই হুহ করে মন’ ইত্যাদি রচনাশ্ন কবির যে মর্মবেষনা প্রকাশ পেরেছে, মধুস্থদনের “আশার 
ছলনে ভুলি কি ফল লভিন্থ হাত্ন' ইত্যাদি আত্মবিলীপে তো তা-ই ধ্বনিত হয়েছে অন্ত ক্রপে 
ও অন্ত স্বরে ৷ ' think I have a tendency in the Lyrical way’, অধুন্দনের এই উক্তি 
নিরর্থক লয়। 

“আস্মবিলাপ' রচনার করেঞ্চ মাস পরে এবং বিদেশ-বাআর প্রাঙ্গ অব্যবহিত পূর্বে মধুস্থদন আর-একটি 


উনবিংশ শতকে বাংলা কবিতার ধারা 


গীতিকবিত! রচন1 করেন (৪ জুন ১৮৬২ )। এটিও স্থপহিচিত ॥ নাম “বঙ্গভূমির প্রতি? | তার প্রথম 
কয়েকটি পঙ্ক্তি উদ্ধত করি | 
রেখো» মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে। 
সাধিতে মনের সাধ ঘটে যদি পরমাদ, 
অধুহীন করে| ন! গো তব মন:-কোকনদে।--* 
জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা রবে? 
চিরস্থির কবে লীর, ছার রে জীবন-নদে ? 
অতঃপর বিদেশে গিক্ছে তিনি সনেট রচনাতে আস্মনিয়োগ করেন গীতিকবিতা। রচনার স্থযোগ তার 
আীবনে আর হল না। অথচ এ ক্ষেত্রে তার প্রতিভা বিকাশের প্রচুর অবকাশ ও সম্ভাবনা ছিল এবং 
স্বশ্ক্রি নিয়ে এ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার অভিপ্রাঙ্গও তাঁর ছিল। এই অডিপ্রায় সাধনের স্থধোগ যে ঠার 
জীবনে কখনও এল না, এটা বাংলা সাহিত্যের পক্ষেও একট! পরম দুভাগোর বিধত । 
এখানে মনে প্রশ্ন দাগে, ববীন্্রনাথ বপন আত্মগত গীতিকবিতার ক্ষেত্রে বঙ্গহন্দরী কাঁবাকে অগ্রণীত্বের 
মর্যাদায় ভূষিত করেন এবং বিহবারীলালকে “বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি’ বলে খ্যাত করেন, তখন তিনি কি 
মধুস্থদনের লিবিক প্রতিভা সম্বন্ধে একেবারেই অনবছিত ছিলেন? মধুস্থদনের চতুরদশপহী কবিতার কখনও 
কখনও কবির শত্মনিবেছনের সুর প্রকাশ পেয়েছে বটে, কিন্ত সনেটের নি্িঃ বিধিবিধান ও সংকীর্ণ 
সীমার মধ্যে সে স্থর গীতোচ্ছসে পরিণত হবার স্থঘোগ পায় নি, এ কথাও তিনি বলেছেল। পক্ষাস্থরে 
রঙগঙ্গনা কাবে ধদি বা কখনও কখনও বেদনায় সংগীত উচ্চৃলিত হরে থাকে, তৰু সে বেদনা। কবিয় নিজের 
হদক্্জীত নঞ্চ। বোধ করি সেজন্তই তিনি ত্রাঙ্গনা কাব্যের প্রসঙ্গ উথাপন করেন নি। কিন্তু নধুন্থবলের 
“মাত্মবিলাপ’ কবিতাটির অথরশীত্বের অধিকারকে তে! কোনো প্রকারেই উপেক্ষ করা চল্ট লা । রবীন্দাখ 
যে এই কবিতাটির কথা সে সনত্ে অবগত ছিলেন না তাও নগ্ন । কারণ ১২৯* (ইং ১৮৮৩) লালের 
শ্রাবণ সংখ্যা ভারতীতে 'সিন্ধৃদূত' নামে একটি কাবোর ছন্দ-আালোচলা প্রসঙ্গে তিনি স্থৃতি থেকে ওই 
কবিতার প্রথম চার পঙ্ক্তি উদ্যত করেন।> তা হলে বিহারীলালের আত্মগত কবিতায় আলোচনা" 
প্রসঙ্গে তিনি এই কবিতাটির কথা উল্লেখও করলেন না কেন? অনবধানতাই কি তার কারণ? আমার 
বিশ্বাস, তা নয়। সম্ভবতঃ 'আত্মবিলাপ'-এর রচনাকাল সম্বন্ধে তার মলে কিছু ভ্রান্তি ছিল। এই ভ্রান্তি 
ঘটবারও একটু কারণ ছিল বলে মনে করি। সে কারপটি এই ৷ 
ব্রবীজ্্নাথের ‘জীবনস্বৃতি' গ্রন্থের পাঠক মাত্রই জানেন, ১২৮১ (ইং ১৮৭৪ ) সালের “আধদর্শন’ 
পত্রিকার ধখন বিহারীলালের ‘সারদামঙ্গল’ কাবাখানি প্রকাশিত হচ্ছিল তখনই ববীন্্রনাথ তার 
প্রতি আর্ট হক্সেছিলেন । ওই ১২৮১ লীলেরই বাষ্ট লংখ্যা ‘আহদর্শনে' (পূ ৯১) মধুস্থদলের 
“আশার ছলনে তুলি’ ইত্যাদি কবিতাটি দত্রিত হয় ‘আশার ছসনা” নামে। তার পাদটীকা ছিল এই 
মন্তবাটি_ 
-আমরা মৃত মহাত্মা কবিবর দধুস্থদ্ন ছতের ক্লার্ক মহাশত্বের নিকট হইতে এই অপ্রত্যাশিত কবিতাশুলি 


৯ আয: "ভন (১০২), বাংলা তাহার স্বাভাবিক হন্য। 
১৩ 
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প্রাপ্ত হইঙ্গা মৃত কবির প্রতি ভক্তির চিহ্নস্বত্রপ সাধারণকে উপহার দিতেছি । আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, 
লাধারণে অতি লমাদরে ইহা গ্রহণ করিবেন।” 
_নদা্ঘবশন ১২৮১ মো, পৃ ৯১ পাদটীকা 
সই বোকা যাচ্ছে আরধদশনি পত্রিকার সম্পাদক মহীশত্বও জানতেন ন! যে, এই কবিতাটি প্রায় তেরো 
বর পূর্বেই তন্ববোধিনী পত্রিকাত্ব প্রকাশিত হয়েছিল 'আত্মবিলাপ” নামে | তাই একটি অপ্রকাশিত 
কবিতা হিসাবেই তিনি এটিকে সাধারণকে উপহার ছিগ্লেছিলেন। এর থেকে এ ধারণ! হওযাও স্বাভাবিক 
যে, কবিতাটি মধুহুদনের শেহ বয়সের, হন্স তো মৃত্ার আল্পকাল পূর্বের রচনা । আর্ধদর্শনের আগ্রহী পাঠক 
বালক ববীন্ত্রমাথের মলেও বোধ হত এই ধারপাই বনুমূল হয়ে গিয়েছিল | কবিতাটি থে তার জন্মের 
কন্সেক মাল নাত পরে তববোধিনীতে প্রকাশিত হত্েছিল, এ কথা তংফালে তার দানা থাকা প্রত্যাশিত 
নব, বিশেষত: যে হুল পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় নিজেও অনবহিত ছিলেন । মনে হর্ন পরবর্তী কালেও 
রবীন্দ্রনাথের বালককালের এই ধারণা অপরিবতিতই ছিল। সম্ভবতঃ এমনই ‘আশার ছলনা! 
কবিতাটির কথা মলে রেখেও তিনি বিন] দ্বিধায় ‘সর্বদাই হ হু করে মন'-কে অগ্রপামিতার মধাদ। 
দিয়েছেন। 
এবার পুর্বপ্রসঙ্গে ফিরে যাই । মধুস্থদন বিস্বাস করতেন যে, লিরিকভাবের প্রতি তার একটি শ্ব চাবিক 
প্রবণতা ছিল। সে শক্তিও যে তার ছিল তাতেও সন্দেহ নেই । বন্ততঃ মহাকাব|-চ!্তিতা হলেও তার 
প্রতিভা ছিল স্বভাবতঃ লিরিকধর্ী। মহাকাবা রচনা ন তার প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটতে পারে নি, এ কথা 
মনে করা অস্তায় ল্ম। কোনো কোলে! সমালোচক মনে করেন তার মহাকাব্যের ভেরীধ্বনির অস্তর়ালেও 
মতিকবিতার কলধ্বনিই উচ্ছুনিত হয়ে উঠেছে এবং তাতেই তার প্রতিভার যথার্থ শ্ুরণ ঘটেছে। অর্থাৎ 
মহাকাব্য রচলায় প্রববর হওয়াতে তীর প্রতিভার স্বধর্চচ্যুতি ঘটেছে। লমালোচকের এই সিদ্ধান্তকে 
সম্পূর্ণ ল্রাস্ত বা উপেক্ষষ্ীয় মলে কর! ঘাত্ন লা। প্রশ্ন হতে পাঁরে__ তাই বদি হবে তবে মধুহুদন ভার 
প্রতিভার স্বাভাবিক প্রণোদনাকে না মেলে মহাকাব্য রচনার ছিকে কুকলেন কেন? তার উত্তর সম্ভবতঃ 
এই যে, অল্পবন্নলে তিনি তার শিক্ষকদের বাছে যে সাছিতোর শিক্ষা পেয়েছিলেন লে সাহিত্য ছিল মূব্যতঃ 
ক্লালিকাল ইংরেজি সাহিতা, তৎকালীন সচল ইংরেজি সাহিত্য নয় | এই শিক্ষালন্ধ অন্থরাগই 
পরবর্তীকালে তাকে নহাকাবা রচলাঙগ প্রবর্তিত করেছিল । বলতে পেলে এটা তার শিক্ষাগত কেটিরই 
ফল। বাংল! ভাবার প্রতি তৎকালীন শিক্ষিত বাঙালির বিস্তার প্রসঙ্গে বন্ধু গৌরদাস বলাককে এক 
পড়ে (২৮ জানার ১৮৮৫) তিনি লেখেন_- “Such of us as, owing to early defective 
education, know little of it { Bengali Language ] and have learnt to despise it, 
are miserably wrong" | এই যে শিক্ষার ক্টির কখ| তিনি বললেন সে ক্রটি শুধু বাংলা ভাবার 
অজ্ঞতার মধ্যেই নিবন্ধ ছিল না, বে ইংরেজি সাহিত্যে তার! দীক্ষা পেয়েছিলেন তাও পূর্ণাঙ্গ ছিল না। 
এই কটিপূর্ণ শিক্ষারই পরিপাম মহাকাব্য রচনার আগ্রহ | বদ্গি তৎকালীন সজীব ও সচল ইংরেজি 
লিরিক সাহিত্য তার শিক্ষার প্রীধান্ত পেত ত; হলে সম্ভবত: আধুনিক বাংলা সাছিতোর ইতিহাসে 
একট! উড়ে-এসে-ছুড়ে-বলা মহাকাব্যের পর্ব কখনও দেখা দিত না, পীতিকবিতার ধারাই অব্যাহত 
থাকত। 


উনবিংশ শতকে বাংলা কবিতার ধারা 


কবি ঈশ্বর গুপ্তের স্বস্ধে বন্ধিমচত্্র বলেছেন-_ “তিনি বছি--হুশিক্ষিত হুইতেন, তাহা হইলে তাহার 
সময়েই বাক্ষল। সাহিত্য অনেক দূর অগ্রসর হইত 1 বাঙ্গালার উন্নতি আরও ত্রিশ বংসর অগ্রসর হইত ।” 
ঈশ্বর গুপ্তের 'কবিতাসংএহ', ভূদিক! 
বোধ করি মধুদ্দেন সম্বন্ধেও অসুন্রপভাবে বলা ঘা, তিনি যদি সম্ভীব ও সচল অর্থাৎ কালোপযোগী 
লাহিত্যের শিক্ষা পেতেন তা হলে তার প্রতিভাবলেই বাংলা সাহিতা আরও অনেক দূর অগ্রসর হত, 
বাংলা গ্লিতিকবিতাঁর উত্নতি ডিশ বৎসর এগিছ়ে যেত মধুস্থদনের প্রবর্তন! না পেলে ছেনচন্্র ও লবীনচ্্ 
কখনও মহাকাব্য রচনাত্র অগ্রসর হতেন কি না সন্দেহ । মহাকাব্য রচনা তাদের পক্ষেও তত্তিম প্রচেষ্টারঈ 
ফল। ডাদের প্রতিচাও থে মহাকাব্যের চেগ ল্লীতিকবিতারই বেশি অন্থকূল তাতে বোধ করি লল্দেহ করা 
চলে না। মামার বিশ্বাস, মহাককাবোর পর্বটি বাংলা কাবোর স্বাভাবিক গতির ব্যতিক্রম এবং বাঙালি 
কবিপ্রতিডাব। ্পর্মচাতির একটা আকশ্মিক ও বিশ্মন্নকর নিদর্শন কপেই ভবি্বাৎ ইতিহাসে শমী 
হয়ে থাকবে । 
ববীন্্নাধের কবিতাত ( 'ক্ষণিক!’, ক্ষতিপূরণ ) আছে 
আমি লাবব দহাকাবা- 
সংব্চনে_ 
ছিল মলে। 
ঠেকল কখন তোনার কাকণ- 
কিংকিবীতে, 
কল্রনাটি গেল ফাটি 
হাছার গীতে । 
মহাকাব্য সেই অভাব 
দুর্ঘটনার 
পাছের কাছে ছড়িদ্বে আছে 
কপাক্গ কণার ॥ 
এক-এক সমস্থ মনে হস বধুহুদনের মহাকাব্য বচনার কল্পনাটি যদি কোনো অডাবা দুর্ঘটনাত্র ফেটে গিয়ে 
ছাজার গীতে পরিণত হৃত তবে মহাকাব্য লাডের গৌরবে বঞ্চিত হয়ে আমাদের যে মর্ধাদাহানি ঘটত, বাংলা 
ফাবালম্ীর প্রসত্ দু পাতে কি তার ক্ষতিপূরণ হত না? আর কিছু না হুক, তাতে বাংলা গীতিকবিতার 
শ্োভোধারা যে অবিচ্ছিন্ন থাকত এবং তাঁর বিস্তার ও গভীরতা যে বহুল পরিমাণে বেড়ে যেত তাতে 
সন্দেহ নেই | 


শর্থশরিচা 


করুণাসাগর বিস্তাসাগর । ইক্মিত্র। আনন্দ পালিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৯1 
ত্রিশ টাকা। 
বিস্ভালাগর | সন্তোহকুমার অধিকারী | রূপা জ্যাড কোম্পানী, কলিকাতা ১২। ছন টাকা। 


লিওনার্দো দা ভিঞ্চির মত এত বড় একজন শিল্পী তার ‘লাস্ট সাপার' ছবিটি শেষ করতে পারেন নি। 
মিলানের ভিউক কারণ জানতে চাইলে বলেছিলেন, পৃথিবীর কোন্‌ প্রতিন্বপে আবি তাদের মুখ আকব_ 
সেই ভগবান খৃ’্ট আর তত্ব জুডালকে ? শেষে জুভাসের মুখ তিনি একেছিলেন, কিন্ত বৃস্টে্ আর আঁকতে 
পারেন নি। বলেছিলেন, আমি কি করে তাকে ধারণা করব? 

বিদ্যাসাগর সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে । 

কাৰেন্ডহন্দয ভাই লিখেছিলেন, বিস্থাসাগর নামে আমাদের কোনো অধিকার নেই । কারণ ‘বিদ্যাসাগর 
এত বড় ও আমরা এত ছোট, তিনি এত সোজা ও আমরা এত বাকা থে, তাহার নানগ্রহদ আমাদের পক্ষে 
বিষম আম্পদ্ধার বিষয় বলিষ্ঠ! বিবেচিত হইতে পাছে ।” 

বাগলাদেশে বাডালি ভুভাসের কথা লেখা হয়েছে, বিস্াসাগরের কথা! লেখা হচ্ছে । এই লেখাত 
পেকালের বিস্বাসাগরচরিত-গ্রন্গুলির সঙ্গে একালের আরও ছুটি নাম যুক্ত হল-_ একটি শইন্ডরমিত্রের 
একরশাস।গর বিদ্যাসাগর’, অপরটি শরলস্তোষকুমার অধিকারী ‘বিসাসাগর' | 

বিদ্যাসাগরের স্বতিত্পণ করতে গিন্সে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, এই বিরাট পৃথিবীর সংশ্রবে এলে 
যতই আমরা মান্্ধ ছয়ে উঠব ততই আমর! বিগ্ালাগরের চরিতগৌরব অনুভব করব এবং তাতেই 
আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে ও বিচ্ছাসাগর-চয়িত্র বাঙালির জাতীক্ব-ীবলে চিয়দিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে 
খাকবে। 

যতদিন তা না হয ততদিন নিশ্চই আরও বিষ্কাসাগরচর্িত রচিত হবে । 

বিধবাবিবাহ জাইনসিদ্ধ করা, বাঙলা শিক্ষা প্রচলন, সবীশিক্ষার বিস্তার, আদর্শ বাঙলা! গে সবি 
এগুলি বিদ্াপাগরের নিঃসন্দেছে প্রধান কীর্তি, কিন্তু শ্রেষ্ঠ কীতি নয়। তা বদি হত তা ছলে এই-সমত্র 
কীতির বাধার বিষ্ঠাসাগর একদিন নিঃশেষিত, লম্বতো বড় জোর নতুল নতুন তথ্যের সংযোছনে বিশদ 
হতেন তা যে ছন নি তার সবচেক্জে বড় প্রমাণ বিস্যাসাগর-চরিত সম্পর্কে আমাদের অদ্যাবধি বিশ্ম্। 
উনবিংশ শতাব্দীর পরম বিস্বহ্ন বিচ্ছাসাগর | বিস্ময়ের মত আকর্ষণ করার এত ক্ষমত| আয় কিছুর নেই। 
তাই বিৱাসাগর-চরিত্র সম্পর্কে আমাদের মনে এই বিশ্ব যতদিন থাকবে চরিতকারেরা! ততদিন তার 
চরিত-রচনাক্স আকৃষ্ট হবেন। 

তবু বিস্ময় বেহেতু অমূলক নগ্ন সেইহেতু বিষ্কাসাগরের চরিত্রের উপর রামমোহন, দেবেজ্রনাথ, ডেভিড 
হেয়ার, ভিরোজিও_ এককথায় ইউরোপীর নবজাগরণের পরোক্ষ প্রভাব দুনিরীক্ষ্য নম্ন। তবু বিদ্কাসাগর 
সেই প্রবাহে প্রবাহিত হয়ে কোনো ধর্মমতে বা ইয়ং বেঙ্গলের নব্য সংস্কারে জড়িত হয়ে পড়েন নি। 
রবীন্্রনাখের কথা তিনি “স্বতন্ত্র সচেতন'। ইউরোপীক্ক লবঙ্গাগরণের সবল ভাবটিকে বিভ্যালাগর নিজের ও 
তান শ্বছেশ্ের মধো আবিষ্কার করেছিলেল। 


্স্থপরিচয় 


বিদ্যাসাগর-চরিত্রের বিশ্বের সবচেছ্ছে বড় বস্তু তার মুক্ত মন, যায় অপর নামই বাত্িত্ব । স্থরেজ্্রসাথ 
লিখেছিলেন, ‘[-.- admired his great personality,--- the breadth and liberality of his 
Views’ জীবন্দশাতেই তিনি ‘বিজ্রোহী’ আখ্যা পেক্পেছিলেন। ১২৯* সালের মাযাঢ়ে ‘প্রবাহ’ পিক 
লেখা হয়েছিল, “মহাত্মা বিদ্যাসাগর বঙ্গীয় সমাজের সর্ধ প্রধান বিস্তরোহী / পণ্ডিতের ঘরের ছেলে, নিজেও 
পণ্ডিত হচ্ছে যে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের পাঠক্রম ব্যাপারে ভ. বালানটাইলের রিপোর্টের জবাবে 
জালান, বেদান্ত ও সাংব্য দর্শনের এ্রতিহেধক হিসেবে মিলের ল্রিক পড়ানে! দরকার, সেই বিছাঁসাগরকে 
এক! তার অশৌচ অবস্থান ছোটলাট ডেকে পাঠালে বলেছিলেন__ আপনার বদি নিতান্ত মে দল হয় 
তা হলে এই অবস্থার দেখা করতে পারি | ছোটলাট তাতেই রাভি। খালি পায়ে, খালি গাছে 
বি/সাশর ছোটলাটের সঙ্গে দেখা করতে যান । 

বিস্তালাগরের সমস্ত কীতির মুলে তার মুক্ত মন, প্রত্যক বা কাণ্ড জ্ঞান ছার সঙ্গে ঘনি্ভাবে দড়িত। 
বিধবাবিবাছ, বাওল। শিক্ষা, শিক্ষা সবই তার প্রতাক্ষ প্রতিবেশী মাহুধকে লিয়ে । ঘা) বর্খান নান্গুবের 
কাঙ্ছে লাগে না লে সম্পর্কে তিনি বিশেষ উৎসাহী নন। তাই নিছে সংস্কৃত পণ্ডিত হয়েও বুঝেছিলেন 
আধুনিক ঝাঙলার ভবিক্ৎ সংস্কৃত শিক্ষার নয়, বাঙলা এবং ইংরেজি শিক্ষার । ভগবান আছে কি নেই এ 
নিয়েও তার সেই এক মলোভাব। যাল্বের দুঃখকচের ৰত এত বড় গ্রতাক্ষ ব্যাপার এড়ি ঈশ্বরের 
অস্তিত্বের বিতকে যাওয়ার তাহ অবসর ছিল লা। রামেজ্রস্থন্দরও ঠিক এই কথাটাই লিবেছিলেন__ “ছুঃখ- 
ছাবানলের কেন্রঙ্থলে উপবেশন করিস্বা জগতের মঙ্বলময়ত্ব-সত্বন্ধে বক্তৃতা কর! শাহার প্রকৃতির বিরুদ্ধ ছিল। 
বোধ করি, সেইডস্তই ঈবর ও পরকাল সম্বন্ধে নিজ মত প্রকাশ করিতে চাছিতেন লা। তাহার প্রবৃত্ত 
তাহাকে যে কর্তবাপখে চালাইত, তিনি সেই পথে চলিতেন। মনুস্থের প্রতি কর্তব্য সম্পাদন করিনা 
তিনি সন্ত থাকিতেন; গণ্গোলে প্রবৃত্ত হইবার ডাহার অবসর ছিল না।" 

রবীন্দ্রনাথ একসনগ্জে লিখেছিলেন, অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি আছেন ধারা সংগ্রহ করতে জানেন কিন্তু আত্ম 
করতে জানেন না। বিশ্চার সংগ্রহ মাস্থঘের অধ্যবলার়ের কাজ, আর তাকে আদ্বত্ত করা অর্থাৎ নিডের ও 
অপরের কাছে শহজ করা ধীশক্কির কাঙ্গ। ইচ্ছযিত্র তার “ককণালাগর বিষ্যাসাগর' গ্রন্থে বিপুল অধাবপান্সে 
যেমন পূর্বস্থরীদের বিস্যালাগ্রচরিতের সমস্ত উপাদান সংগ্রহ করেছেন, তেমনি নিপুণ বিচারক্ষমতার ঘার! 
সেগুলির ঝাড়াই-বাছাই করে বিশ্ঞাসাগর-চরিত্রকে মানত করেছেন। গ্রন্থকারের পারদশিতান্ 
করুপাসাগর বিশ্যাসাগর* তাই একখানি বিপুলাহ্তন গ্রন্থের দর্ধান! লাভ করেছে, ভারি বই হচ্ছে ওঠে 
নি) পচিশটি অধ্যাত্ের পরতে পরতে ইহ্রমিত বিস্থানাগর-চরিত্রকে পাহফের কাছে মেলে 
ধরেছেন। 

বাল্যকালে বীরসিংহ থেকে কলকাতার পথে যাইলস্টোন গুলতে গুনতে ইংরেজি সংখ্যা আর্ত্ত করা 
থেকে মারা যাবার দিন পর্যন্ত ঠার হাঁডে গড়া মেট্রোপলিটন কলেজের কথা বলা__ বিস্টাসাগরের জীবনের 
এই আরম্ভ খেকে শেষ অবধি প্রাঙ্গ এমন কোনো ঘটল নেই বা গ্রন্থকীরের আলোচনার মধ্যে আসে নি। 
ধ্ীতিহাসিক বিচার-বিবেচনা। নিক্কে দেখিয়েছেন, বিষ্ছাসাগরের দামোদব-সন্তরণ ব্যাপারটির বিশেষ 
প্রামাশিকতা নেই । আবার, বিস্কাসাগর সাহেব-সমাজে তার প্রতিপত্তি অঙ্ক রাবার জন্য বচেষ্ট ছিলেন 
পূর্বসূন্ীর এমন মতকেও তিনি ভ্রান্ত প্রমাপ করেছেন। গ্রস্বকার বিজ্ঞাসাগরের চরিত্রের লামান্ত ভরটি- 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌঘ ১৩৭৭ 


বিচাতিকে তাঁর অসামান্ততার আড়ালে গোপন করেন নি। দেখিয়েছেন, বিধবাবিবাহের ব্যাপারে তাঁর 
মত এত বড় উদ্বোক্রাও অন্থরোধে পড়ে বিধবাবিবাহের বিরোধিতা করেছেন, ছোটলাট ছালিডের 
অন্থরোধে ঝুতি-চাদর ছেড়ে ছু-চারদিল প্যান্ট চোগা-চাঁপকান-পাগড়ি পরেছেন! সবগ্রগ্রশ্থে এইভাবে 
বিষ্টাসাগরের বিবিধ পরিচত্রে গরস্থকারের প্রশংলনীহ্গ এতিহাঁলিক বিচারবুদ্ধি ও চরিতকীরের সার্থক 
স্বদনক্ষমতার পরিচত্ধ ছড়ালো।। ইঙ্জমিত্রের 'করুশীসাগর বিদ্ঠাসাগর' বাঙলা চরিতসাহিত্যে নিঃসন্দেহে 
একখ।নি মূল্যবান সংবৌজন। 

এই বিরাট কাছে তথ্যবিক্তালে এবং সিদ্ধান্তকরণে কোথাও যে একেবারে কোনো প্রশ্ন দাগে লা তা 
নয় ॥ উদাহরণ হিলাবে, মেট্রোপলিটন কলেজ থেকে বিস্যাসাগরের জামাতা অধ্যক্ষ সূর্যকুনার অধিফারীর 
অপলারণ-প্রলঙ্গের উল্লেখ করা যেতে পারে। ইঙ্তমিত্র তীর গ্রন্থের বোড়শ অধ্যায়ে এই অপসারণের ফারণ 
হিসেবে দেখিক্নেছেন, কলেজ-তহবিল থেকে স্ধকৃমারের দু-তিন হাজার টাকা তছক্ুপ করা । গ্রন্থকার তাঁর 
এই সিশ্ধাস্থের জস্ত ছুটি তখোর উপর নির্ভর করেছেন-_ একটি স্বপ্রদর্শন, "্মপরটি পরমূঘে এক গল্শ্রবণ ৷ 
প্রথমটি হুর্ঘকূমারের স্বপরদর্শল, যা ভার কন্যা সরযুবাল! বেবী ১৩২৭ সালের ভাত মাসে 'ব্ন্ধবিদ্যা* “বিচিত্র 
শ্বপ্রদর্শন” নামে একটি রচনাক্গ লেখেন | বিতীন্নটি হুর্বকৃষারের মৃত্যুর ( ১৯২৬ ) লাতাশ বছর বাদে ১৩৯৯ 
(১০৫৩) সালেব মাস্থিন মাসে “বিদ্ভাসাগর কলেজ পত্রিকা” প্রফাশিত জনৈক বতীন্্রমোহন ঘোষের 
*পণ্ডিত ঈশ্বরচন্র বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে কতিপত্ অপ্রকাশিত গল্প” নানে রচনা। 

“বিচিত্র স্বপ্রদর্শন” নাসে লেখাটিতে হ্র্বকৃঘারের স্বপ্ন বিবৃতি করে লরযুবালা দেবী লিখেছেন, 
“অনতিবিলস্বেই বেন কোন অব্যক্ত কারণে পিতার সহিত উক্ত কলেছের সমস্ত সংশ্রব রহিত হইল’ 
কলেজের তহবিল তছরুপ কর! বা এনন ধরণের কোলো ঘটনার কথা লেখিকা সূর্ধকুনারেঃ কাছে শুনেছিলেন 
বলে রচনার উল্লেখ করেন নি। উল্লেখ করলেও আবন্ত স্বপ্র বলেই তাঁকে ইতিহালের বাস্তব বিচারে মুলা 
দেওলা যেত না 

হুর্ঘকূমারের তহবিল তছরুপের প্রথম উল্লেখ পাওয়া বাচ্ছে ‘বিদ্যাসাগর কলে পত্রিকার প্রকাশিত 
উপরিউক্ত লেবাটিতে । এই তথ্য অবন্ত উক্ত লেখকের জানা সত্ব, মাত্র অপরের মূখে শোনা । 
একদা মেট্রোপলিটন কলেজের এক. এ. ক্লাশের ছাত্র, বর্তবানে পরলোকগত মুক্তিদারগন রায় নামক 
এক ভত্রলোকের মুখে এই ঘটনাটি তিনি শোনেন বলে দাবি করেছেন। কিন্তু এই দাবি কোনো 
প্রতাক্ষ প্রনাণ বা সেকালের কোনো বিস্তাসাগর-চরিতকারের উক্তির হারা সমধিত না৷ হওযান 
এর যৌক্তিকতা সম্বন্ধে খেই সন্দেহ থেকে বাছ। ইজ্রনিত্র স্বর্ধকূমাত্রের অপলারপ-প্রঙ্গে শোনা- 
কথাকে লিরযোগ্া প্রমাণ হিলেবে উপস্থাপিত করেছেন, কিন্তু এ ব্যাপারে বিচ্চাপ।গর-চরিতকারদের 
কারও কথা উল্লেখ করেন নি। অপসারণ প্রসঙ্গে এদের বক্তব্যঞ্ছলি পাশাপাশি রাখলে দেখা বার : 
চত্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, “সধবা ১৬ বংসরকাল মেট্রোপলিটালের উত্লতিসাধনে নিযুক্ত থাকিয়া 
১৮৮৮ বৃষ্টাব্দে কলেছের কার্ধা হইতে অবসর প্রান্ত হন” শদ্ভুচঙ্র বিস্তার লিখেছেন, “১৮৮৮ খৃঃ অন্দে 
১ল| ভাঙ্--"আ্যেঠা বধূদেবী পরলোকগমন করান, অগ্র্দ বহাশর নানাপ্রকার ছুর্ভাবনা অভিকৃত 
হইলেন এবং ক্রমশঃ তাহার শারীরিক ও মানসিক অবস্থার অবনতি হইতে লাগিল। এ বংসর ভাত্র 
মালের ২৭শে রবিবার গুধ্যবীবুকে পদচ্যুত করেন' | বিছারীলাল সরকার লিখেছেল, : “বিদ্যাসাগর 


গরস্থপরিচয় 


মহাশয় জামাতা শুধ্যবাবুর কোনো কারোর কর্তঝাক্রটি বিবেচনা বিরক্ত হইত্র। তাহাকে পদচ্যুত করেন” 
বিচ্ছাসাগরের কোনো চরিতকারই হুর্ণকুমার অধিকারীর তহবিল তছকুপের কথা বলেন নি। 


বিস্ভালাগরের ভরীবন এবং তার ব্যকিত্ব নিযে লেখা সন্তোযকুৰার অধিকারীয় 'বিদ্ভাসাগর' সংক্ষিপ্ত 
হলেও একবানি সম্পূর্ণ ও স্থলিখিত গ্রন্থ । শতাধিক পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে তেটি অধ্যাত্রে তিনি একদিকে যেমন 
আন্চর্থ সংযমে বিস্টাসাগরের জীবনের ইতিছাস রচনা করেছেন ও তীর চত্রিতেরে বৈশিষ্ট্য ফুটিত্বে তুলেছেন, 
পর দিকে নিষ্ঠাবান গবেষকের মন নিয়ে বিদ্যাসাগরের অপ্রকাশিত রচনার সংযোডনে নতুন তখোর সন্ধান 
দিত্রেছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দু কলেজের ভাবধারা, রামমোহন বহে বাকিত, সংস্কৃত শিক্ষার 
মাধ্যমে সনাতন ধর্মবোধ, ইংরেছি শিক্ষার মাধ্যনে ইউরোপীত্ব ঈতিহাসের ও চিন্দাদারার সঙ্গে পরিচত্_ 
এগুলি পটভূমিতে রেখে বিদ্যালাগরের ব্যক্তিত্বের রহ্কে তিনি উদ্ঘাটিত করার চেষ্টা করেছেন | আবার, 
বিস্কাসাগরের মত মানবপ্রেমিকের পক্ষে মাঙ্কষের সঙ্গ ত্যাগ কেন অনিবার্ধ হল তার লার্থক হিল্লেহ্প ও 
করেছেন তিনি । বিদ্যাসাগরের যে অপ্রকাশিত পত্রটি তিনি উপস্থাপিত করেছেন শে পত্রটি রানী স্বর্ণময্বীর 
দেওয়ান রাজীবলোচন রায়কে লেখা । 

বিস্তাসাগরের ধর্মমত প্রসঙ্গে সস্তোষকূমার মন্তবা করেছেন, “বেদাস্্ ও মস্বৈতচিন্বাখারান প্রভাব তার 
ওপর ছিল, এ ধারণা অমূলক নাও হতে পারে। ড. ব্যালানটাইনের রিপোর্টের জবাবের কথা বর্তনান 
আলোচনার প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে | তাতে কিন্তু বিস্যযলাগর সরাসরিভাবে বলেছেন, +$৮041162. 
and Sankhya are {alse systems’ | 


স্থনীলকুনার চট্রোপাধাায় 


দেশবন্ধু । মনি বাগচি। ৰোহন লাইব্রেরী, কলিকাতা ৯। পনেরো টাকা ॥ 


চরিত-কথা প্রণন্থলে দু মণি বাগচি মহাশত্রকে একদল অক্লান্তকর্মীই বলা চলে। তিনি এই ধরনের 
রচনায় শুধু সিদ্ধহস্ত নন, এ কাছে প্রাঙ্থ রেফর্ড স্থাপন করতে চলেছেন। যখনই কোনো উপযুক্ত হুষোগ 
আসে, যেমন শতবাধিকী-বন্দনা বা অন্ত কোনো উপলক্ষ, অমনি আমাদের অবাক করে তার ঠ|কুরৰার 
ঝুলি থেকে পঞ্চ উপাদানে মিশ্রিত এক-একটি সবাক্‌ ছলপানের মুখরোচক প্যাকেট বহিগঁত হয়। 
আর সেইগুলি এমন-সব লোকোত্বরবের নাম ঘিরে ধারা সত্যিই ‘রিয়াল মহাত্মা, নিজের ভণে বন্দনী্, 
ধাদের পুশানাম স্মরণে মননে শ্রবণে কীর্ডনে সবভাবেই সার্থকতা আছ্ছে_ ভৌতিক-আধিভৌতিক, দৈবিক- 
আধিদৈবিক, আধিক-পরমাধিক । গৌতম বুদ্ধ খেকে বানার্ড শ, লীলা-কষ্চ থেকে শিশিরকুদার আর 
বাংলার থিয়েটার, বিশ্ববরেশ্য সাধক বিশ্ববরেণ্য সন্যাসী, কেমন করে স্বাধীন হলাম__ সবই মনিবাবুর 
প্রসারিত চেতনার বিরাট পরিধিতে স্থান পেয়েছে। 

১৯৭২ লালে ্রীরবিন্দের জন্মশতবাধিকী-_ স্দিবাবু, সে কথা স্মরণ রেখে ‘অরবিন্দ ও অমিঘুগের 
বাংলা” সম্বন্ধেও শিলান্টাস শুরু করেছেন__ বিলে জনপথের সীমিত কর্মযোগোন্যান থেকে তাঁকে শম্খ- 
ফল্টামূধর রাজপথের স্উচ্চ মন্দিরে স্থাপন করবেন বলে। তার উদ্বম প্রণংসনীয্থ, ডাকে অকু$ সাধুবাদ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌৰ ১৩৭৭ 


দিতেই হবে। এই শতকের প্রাদপুক্রযদের কথা যত ভাবে আলোচিত হয় ততই মঙ্গল। আজ তীদের 
বক্তবাকে কর্মণারীকে গভীরভাবে বিচার-বিপ্রেষণ করে একটি চিন্তাস্থড্রে গ্রথিত করে জাতী্-জীবনের 
পুিমার্গে নিযে খেতে বে, লমাজচেতনার একটি সামগ্রিক প্রথর অস্ত ীর সাহায্যে কোনে! বিশেষ রীতি- 
নীতির আলোকের 'প্রিদ্গমে'র নধা দিয়ে নহ। তবে আলাপ যেন শুধু প্রলাপ ও বিলাপে পবশিত না হয়। 
আজকের যুগ শুধু স্থধার যুগ, কুদ্ধ জনতার যুগ নর, নিন্ধরণ কঠোর বাস্তববাদীর বুগও, সৃি-দৃরির যুগ । তবে 
আনরা ভূলে যাই বে যা ঘটে তা নানা কারণেই ঘটে, তার সঙ্গে সুদূর ব! অদূর অতীতের অচ্টেষ্ট কার্যকারণ 
সম্পর্ক আছে। আজকের ঘুগের ভাবে ভাবাস্ বিষ্লণে বিচিস্তা্ব যা অচল, একদিন তাই ছিল সচল। 
ইতিহাসিকতার নি্মকে ধারাবাহিকতার শ্রোতকে তার নিজেব চলমান ঘূ্নীবেগকে জাতীত-জীবলের 
ইতিহাল খেকে বাদ দেওয়ার কোনো! সংগত কারণ নেই । ট্রেনবীর ভাষায় একে বল! হাহ চ্যালেঞ্জ 
রেসপন্দ মআালিমিলেশন। তাই ইতিহাস হারা গড়ে তোলেন তারা বীয়,তীরা সাধক, ভারা সত্যের উপাসক, 
তারা ত্রাতাদেবতার লহচর | আজ রাষ্ট্রনীতি সমাত্রচেতনা বা শিক্ষার মূগ্যাত্নন নিযে নূতন ভাবধারায় 
উদার হওয়া যেমন স্বাভাবিক তেমনি সংগত প্রাচীন বা বিগত ভাবধারার সঙ্গে তার সামৱস্ত প্রতিষঠার 
চেষ্টা । বাষটির দীবনের ৰত মতি জীবনও একটি বহতা ননী | ধার আছে আর যার নেই, angst, alieua- 
tion, frustration অন্ধীলের ভক্ত অর আজ আর কবিকল্পনার বা উদ্বারচরিতদের মালাপ-আলোচনার 
বন্ধ নয জীবনের দাবি। তারই নিরিখে যুগে যুগে যৃল্যাত্নন বলাতে বাধ | Dread for ০00১5 own- 
self is selfishness, bread for your neighbour is socialism | বিপ্ৰবের বুৎপত্তিগত অর্থ 
হচ্ছে বিশেধডূপে প্লাবন শুধু জন ও গণ নামেই বিপ্রব হয না, আসে না, তন্তাবভাবিত হতে হর, বহর 
নধো সে প্রাণধারা সঞ্চারিত করতে হয়, তাকে বিচার-বিপ্লেষণে পরিস্ছুট করতে, প্রতিষ্ঠিত করতে হয়, 
প্রাণবেদীতে | যিনি যে যুগেই সেই বিশিষ্ট কাজ করুন, সে রাজনীতি ক্ষেত্রেই হোক, সমাজ্রচেতনার 
পুীতেই হোক, অর্থ নৈতিক ব্যবস্থাতেই হোক, শিক্ষার আদর্শের আয়োজনেই হোক সাহিতোর ভাব- 
বিকাশ বা গঠনশৈলীতেই হোক, তিনিই নম তিনিই বিদ্ৰী। 

আলোচা পুন্তকটি প্রান পাচ শত পৃষ্টাব্যাপী, তিন খণ্ডে বিস্বৃত। স্থধী লেখক তিনটি পর্বের নামকরণ 
করেছেন-_ জাগরণ ( ১৮৭-১৯১৬ ), বিস্ফোরণ ( ১৯১৭-১৯২২ ), উদ্ভাসন ( ১৯২২-১৯২৫ )। পঞ্চায় 
বছরের একটি ঠীপ-বুনন জীবনকে এইভাবে কালবিভাগে বিচিত্রিত করা বাক্স কি না জানি না বিলেষ 
করে চিত্তরঞ্জনের জাগরণের কালসীমাকে টেনে আনা হয়েছে ১৯১৬ ধৃন্টান্দ প্মস্থ। এ কথা হয়তো সতা 
যে লেখক তাঁকে অলহযোগ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতেই নেখতে চীন অর্থাৎ ববন তিনি সর্বত্যাগী 
দেশবন্ধু । কিন্তু লেখক এব একটি কৈচ্িত্বত দিতর্েছেন সেটি সর্বজ্জনগ্রাহ না হতে পারে_- ‘আমরা 
জানি, দেশের রাষ্টীয স্বাধীনতাই তাঁর কাছে ছিল একদাত্জ ত্য এবং এই সত্যের সাধনে তিনি তার 
শ্বচকালস্থায়ী রাজনৈতিক জীবনে বে অপূর্ব কৌশল ও প্রতিভার পরিচ দবিতেছিলেন, আমা পংস্থ তার 
একটা সঠিক মূল্যায়ন হয় নি বললেই চলে-_ যদিও দেশবন্ধু সম্পর্কে জীবনী প্রসবের অভাব নেই। এই 
গ্রন্থে তাই ভীর বাজনৈতিক জীবনের কৰাই বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে।' লেখকের দিক থেকে তিনি 
একট! বিশিষ্ট গণীর মধ্যে দেশবদ্ধুকে নিবন্ধ রেখেছেন এবং লেই বিচারবন্তুর সীমা পূর্ব থেকে নির্ঘি্ট 
দাকাঞ্জ তার আলোচনাঙ্গ সামগ্রিক চিত্তরঞ্জন উদ্কাসিত নন এ কথা বললে লেখকের প্রতি অবিচার করা 


্রস্থপরিচয় 


হয়তে! হা না। বরং এ গণ্তীর মধ্যে তার আলোচন! ও বক্তবা প্রসাদপ্ডপসম্প্র। বিস্ক সামরিক 
চিত্তরঞকনকে লিগ্গে মারো! গভীর বিশ্েষপাত্ুক আলোচনাঙ্গ বইটির সর্বাঙ্গীণ মূল্য বৃদ্ধি পেত। চিত্ত, 
দালসাছেব, চিত্তরঞ্জন, দেশবন্ধু তারই জীবনের ক্বপ থেকে কপাল্থর, কিস্ক বীজে গোত্রান্থর স্ন । 
“দেশবন্ধু এই অভিধাটি রবাঙ্জনাঘই বিশেহ্ভাবে প্রথম ব্যবহার করেন “অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার" 
এই স্ববিথ্যাত কবিতাটিতে। ‘দেশবন্ধু’ কথাটির আর-একটি নিহিতার্থ মাছে, যে দেশবন্ধু হচ্ছে 
সেই হরিজন যে লমাঙ্ছে অনচিদ্রাত, অশ্পৃশ্থ । ৰাহুযে মাহে বিলিয়ে যে মহাদেবতা তারই লীলা- 
লহচর সে-_ সেই তো দ্বিদশ্রেষ্ট হরিভক্তিপরাহ্রণ। নিতা দিনপঞঙ্জী, সামত্বিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
ঘটনাপুজ, তার ভক্তদের আবেগপরাহ্ণ প্রশস্তি, তার নিন্দুকদের সবব প্রত্যাখ্যান কোনো! একটি সাহক 
সম্পূর্ণভাবে উদঘাটিত করে লা, হদি লা তার ভিতরের মনটিকে খুঁজে ধরতে পারি, আশা আবেগ 
আকাক্ষার মৌল ততটিকে ( Had 0০7০) স্পর্শ করতে পাঁরি। লব মিলিছে “লত্যানুতে নিদুলীকৃত" 
একটি ভাববিকূতির কল্পলোক গড়লেই একটা যুগকে একট] জাতিকে বাঁ তার বিশিষ্ট হোতাদের বা 
নেতাদের বোঝ! যাবে লা, কারণ পলিটিক্স মানেই প্রেকারেন্স নয়, মতবাদ নশ্ন। প্রোঃলটেবিছাট মানে 
শুধু শ্রেণীবিভাগ বা গোষ্ঠাসেবা নগ্ন, কলাকৌশল মানে শুধু ছল্বল বা আইনক স্ন রাতিনীতির সোচ্চার 
ব্যাথ্যা শ্ব, তারও পিছনে চাই চারিতশেক্তি ও বাকিত্ব, প্রাপসঞ্চারী মনোময় “কেবল রগ নির্বাণ” | 
ডাই অন্থরাহকতিসম্পন্ন এক কবিমনীষীর চিত্ত মধিত করে ছুটি লাইন সুত্োকারে বেরিক্পে এসেছিল 
দেশবন্ধু চিত্তরতনের পরলোকপ্রত্থীণের পর তার সমগ্র জীবনের একটি বিশেষ ভাঙ্ককপে 
এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ 
যরণে তাহাই তুমি করি গেলে দান 

শ্রন্থের ডাক্তার বিধানচন্ত্র রাতের কাছে শুনেছি বে তিনি স্বন্নং জোড়ালীকোছ গিয়ে কবিকে ধরেন যে ঠাকে 
একটি প্রশত্তি লিখে দিতে হবে চিত্তরঞ্জন সম্পর্কে এবং কবি তার স্বভাবস্থলভ রলিকতার লঙ্গে উত্তর 
দেন-_ এ তোমার প্রেন্ক্রিপশন লেখা নন্ব ডাক্তার, যে, রোগী দেখ। মাত্রই খস্ধদ্‌ করে লেখা ছুটবে বরনা 
কলমের অগ্রভাগ দিয়ে পালতোলা নৌকার মত তরতর করে। বলে থেকে কবির কাছে লেখাটি 
আদায় করে আনেন ডা. রায়। অনেকেই সেদিন বেশ ক্ষ হয়েছিলেন যে কথার-্াক্তা রবীন্দ্রনাথ 
দু ছতেই নমো লমো করে চিত্তরঞ্জনের মত একজন সর্বজনপ্রিয় কৃতীপুরুষের স্ৃতিতর্পণ সারলেন। কাল্গী 
নত্রকুলের 'চিত্তনামা'র দোহাই পাঁড়তেও অনেককে শুনেছি এই সেদিলও। সেকালেও অনেকে সিন্তাস্থ 
করেছিলেন ‘নারাপ'যুগের মানসিক বিরুদ্ততীর কথা | স্বন্নং রবীজ্লাখের ৪ আযাঢ় ১৩৩২ লালের এক 
চিঠিতে দেখি পুত্র রথীজ্বনাথকে লিখছেন-_ চিত্তরগ্নের মৃত্যু উপলক্ষে আমার কলকাতার যাওয়া উচিত 
বলে আমার মনে একটা আন্দোলন চলছে..-বিশেষ করে চিত্রর সঙ্গে বরাবরই আমার একট! বিরোধ 
ছিল-_ এ কথা কেউ যেন না মনে করে যে আমার মনে তার প্রতি একটুও প্রতিকূল ভাব আছে। 
আর কিছু লহ কলিকাতায় গিয়ে ওদের বাড়ীতে একবার দেখা করে আস! উচিত হবে বলে বোধ ইচ্ছে ॥ 

প্মালোচ্য পুস্তকটি বোধ ছল একটু তাড়াতাড়ি লেখা, বহ তথ্য ও তব্বের লমাবেশ আছে, তক্দত 
লেখককে ধন্নবাদ, কিন্ত কিছু কিছু ছাড়াছাড়া (০০5৫) সাধারণ দৃখরোচক মূল্যাত্নন ও মস্থব্যও করা! হয়েছে 
যেগুলি আরো স্বগংচত হতে পারত | দু-একটি উদাহরণ দিই বেমল “ভারতে গণছাগরণের প্রথম 

১৪ 
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শব্মধ্বনি চি্তরঞ্নই করেছিলেন” ( শর খণ্ড পৃ. ৪৬ ) বা তার কাছে *গিরিশচঙ্রের নাটাপ্রতিভ! সেন্সপীয়রের 
নাট্যগ্রতিভীর তুলাই মনে হতো” ( ১৭ খণ্ড পৃ. ১৪২) বা “আইন তীর পেশা ছিল সাহিত্য ছিল প্রাণ* 
€ ১ম খণ্ড পৃ. ১৩) বা “ভারতে ম্বরাজের প্রতিষ্ঠা হইবে উচ্চ শ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধির জন্তু নর, জনলাধারণের 
উপকার ও মঙ্গলের জন্ত এ কথ দেশবন্ধু বেক্ূপ ছোরপলার প্রচার করিয়াছিলেন, প্রথম শ্রেণীর আর কোন 
নেতা সেরূপ করিঘ্বাছিলেন বলিয়া আমার মনে হয় না” ( ৩ক্স বশু পৃ ১২২), বা "তাহার দেহত্যাগের সঙ্গে 
সঙ্গে বাংলা মাবার নেতৃত্ব হারাইস্থাছে কবে ফিরিদ্বা পাইবে ভগবানই জানেন” (শুদ্ব খণ্ড পৃ. ১২২) 
বা ১৯২৭ লালে প্রদৱ বঙ্গীষ্স প্ৰাদেশিক সম্মেলনে “বাংলার কথা’ নামক ভাষণে ( ৩ম খণ্ড পৃ. ৮) “যেন 
হ্ছদেশের দীক্ষার জীবনের সদ্ধান পেলাম” বা "১৯১৭ থেকে ১৯২৫ ফরিদপুর ভাষণ পর্যন্ত তিনি একনিষ্ঠ 
ভাবে বংলীর কখাই ডেবেছিলেন" এ সব উক্তি একটু অতুাক্কি। অরবিন্দ-কৃত সাগর-সঙ্গীতের প্রথম স্ববকের 
ইংরাহ্সী অনুবাদ বলে যে লেখাটি দেওয়া হয়েছে, সেটি খুব শম্ভং চিত্তরঙলের নিজের অনুবাদ 
ই্রঅরবিন্দের শেষ 50) তীর Collective Poems Gnd Plays আছে । অবস্ত 8ীঅরবিন্দের 
অহবাদের করেকটি ৮৫5৪১০০0 আছে-_ স্বত্ব চিকরঞলও এ কবিতাগলির অনুবাদ করেছিলেন আর 
ইম্পিরিঘাল লাইব্রেয়ীর তৎকালীন অধাক্ষ ক্যাপম্যান সাহেব তার Religious Lyrics of Bengal 
নামক পুস্তকে কবি চিত্ররঞ্জন সশ্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তিনি অনুবাদ করেন নি বলেই মনে হয়। 

কারাবাস অঙ্কে মুক্তির পর মেশ্ববাণী তাকে থে মানপত্র দিত্রেছিল সেটি অপরাছেন্ কথাশিলী শরংচন্দরের 
লেখা । তারই কিবি উদ্ব্রভ করলে দেশবন্ধুর আবেগপ্রধান জীবনের তিনটি বিশেষ দিক প্রতিফলিত ছয়_ 
“একদিন দেশের লোক তোমাকে ক্ষুধিত ও পীড়িতের আশ্রহ্থ বলিয়া! জানিয়াছিল। সেদিন সে ভুল করে 
নাই । আর একদিন এই বাংলাদেশ তোমাকে ভাবুক বলিশ্না কবি বলিয়া বরণ করিয়াছিল । সেদিনও সে 
কুল করে নাই---তাহার পর আরেকদিন মাতার কঠিনতখ আদেশ তোমাপ্জ কাছে পৌছিল...”। দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্জনকে এই ত্রিধারাত্ন অভিষিক্ত করে না দেখলে তার ভ্রীবনচরিত পূর্ণাঙ্গ হত্ব ন]! hen Money 
এবং 78591695 নিচ্ছে যুদ্ধ জয় কযা! যায়, সে অহিংস ছোক সহিংস হোক-_ তার পিছনে যে প্রস্তুতি 
থাকে তার ইতিহাস যেমন বীজের ইতিহাস, তেমনি ভার পরে ধা গড়ে ওঠে বা উঠতে পারে তার 
সকল প্রেরপাই সকল ঘুদ্ধের শেষ কথা, সকল বিরোধের তর্কের সংশয়ের অবলাল | জীবন চলমান। 

্রন্ঘরবিন্দ প্রলঙ্গে চিতরঞ্জলের নিজের কথাই তীর নিজের সম্বন্ধে প্রবোন্া "Long after he is 
dead‘and gone, he will be looked upon as the poet of patriotism, as the prophet 
of uationalism and the lover of bumanity” 1 


গ্রন্ধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 


্রস্থপরিচয় 
আমি ধাদের দেখেছি । পরিমল গোস্বামী | রূপা আগ কোম্পানী, কলিকাতা-১২। বারো টাকা। 


ডিদাই আট ভাগ মাকারের ৩১২ পৃষ্ঠার বই, পরিষ্কার কাগজে পরি্ছ!্ন ছাপা, পরিপাটি হুন্দর বাধাই । 
পুরু মন্থণ কাছের এক পিঠে একটি একটি করে ছাপ। ২৩টি ছবি, এ ছাড়া বইটির পাঠ্যাংশের সঙ্গে ছাপা 
আবও টি ছবি। 

বইটির মলাটে পিছনে ছাপ! পরিচিতিতে রত্রেছে, ‘এটি হ্বীবনী গ্রন্থ লক্ষণ চরিত্রচিত্রণের আস্বাল" | 
এই চরিক্রচিত্র যে স্বতিভিত্তিক বইটির নামের মধ্যেই তার ইঙ্গিত রক্পেছে। 

শ্বৃতিকথার বইয়ে লেখকরা সাধারণত তিন রকম ভাবে উপস্থিত থাকেন । হয় তীর! নিদ্রের। এত 
বেশি আগর জুড়ে থাকেন যে, মলে হয় আবম প্রচারটাই তাদের আসল কানা । লন্ষত তীরা বিলঙবশতঃ 
এতটাই নেপথ্যে থাকেন, যা প্রান্গ অনুপস্থিত থাকারই শামিল। খুব অল্ললংব্যক লেখককে দেখেছি, 
তারা লিছ্ের! পাঠকদের মনের অনেকটা জুড়ে থাকবারও চেষ্টা করেন না, তাদের মগোচরেও থাকেন না, 
খাকেল তাদের যথাযোগ্য স্থানে। আলোচ্য বইটির লেখক এই শেষের পর্ধান্ে পড়েন। 

লেখক দেখেছেন, কিন্তু অনেক নীচুতে কিংবা অনেক উচুতে দাড়িয়ে, কিছুই প্রান্স না দেখেই, আহা! 
কি দেখলাম, বালে কাজ সারেন নি। দেখায় মত ক'রে দেখতে ছলে, উচু থেকেও লয়, নীচের থেকেও নয়, 
কতকটা সমকক্ষতার স্থান থেকে দেখতে হস, লেখক সেটা জানেন । এবং ভার দেখবার ক্ষদতাতে যে কিছু 
বৈশিষ্ট্য আছে লে স্বস্ধেও তিনি 'অবছিত। লীরদচঙ্জ চৌধুরী সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লেখক বলছেন, “জামার 
মনে হয়, বাইরের লোক হিসাবে আমি তাকে যে ভাবে বুঝতে পারি অন্ত কেউ ঠিক তেদন পারেন নাঃ 
যেজন্ট বহ লোকেই তাকে তুল বৌঝেন।" এই ধরণের কথার মধে আত্মন্তরিত! নেই, হা আছে তা ছল 
আস্মপ্রত্যয্নের পরিচয় । ‘আমি যাদের দেখেছি’ বইয়ের যে “আবি” তিনি এই আত্মপ্রত্যরে স্থপ্রতিচিত। 
খাদের সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন তাদের সম্বন্ধে লিখবার এই আত্মগ্রতান-জাত অধিকার অর্জন ক'রে ভবে 
তিনি কলণ ধরেছেন । এই অধিক।র-অনখিক বের প্রশ্ন উঠত না, বদি এটা জীবনীগ্রন্থ হত। লে কাস 
আবার পরে আসছি। 

লেখক দেখেছেন অনেক মাহযকে এবং কাকেও কেবল চোখের দেখা দেখেন নি। এক দশক আগে 
প্রকাশিত তীর “স্বৃতিচিত্রণ' বটটিতে ৬**র ও বেশি লোকের নামোল্লেখ আছে। উল্লেগ অনেক ক্ষেত্রে নাষমাত্র 
হলেও তারা কেউ ছাস্াবাছীর ছারা নন, সকলেই রুক্তমীংলের মামুঘ। কিন্ত সে বইয়ে তারা এসেছেন 
নান! প্রসঙ্গে, নেক ক্ষেত্রেই একাধিকবার একাধিক স্থানে, অস্তদের সঙ্গে মিলে-মিশে, কোনো-না-কোলো 
প্রসক্ষের প্রস্নোঞ্জনে। আলোচা বইটিতে তাদের মধ্যে বোল দন এপেছেন ছ' জন নৃতন মাহুঘকে সঙ্গে করে, 
লিঙ্গ দি বৈশিষ্ট) নিয়ে আলাদা হয়ে । 

শিশিরকুমার ভাছুড়ি সম্বন্ধে রচনাটিতে লেখক বলছেন, “জমি যে ক'ছ্ষন ব্যক্তিকে একটু বেশি নিবিড়- 
ভাবে দেখেছি, তারা সবাই আমার চোখে কোনো-না-কোলো দিকে স্বতত্র । তারা লাহারপের চেয়ে 
ভাল কি মন্দ, শে-প্রশ্ব আমার মনে কখনো ছাঁগেনি, স্বত্ত্ব, এইমাত্র ।” 

একুশ জন বানধ এই ম্বাতন্থোর দাবী নিছে যে পারম্পর্ধ অহুলারে এলেছেন বইটিতে তা অনুসরণ করেই 
তাদের লামন্তলি বলছি, এরা ছলেন_ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৭৭ 


রবীন্্রনাথ ঠাকুর, হরিচরণ বন্দ্যোপাধান্ছ, প্রমথ চৌধুরী, বিহারীলাল গোস্বামী, রাজশেখর বন্ধু, 
শরংচন্ত্র পণ্ডিত, চাকরুচন্্র ভট্টাচার্য, বনবিহারী মুখোপাধ্যান্স, মৌহিতলাল মন্ধুমদার, হেযেজ্্কুদীর রার, 
নলিনীকাস্ত সরকার, শিশিরফুমার ভাছুড়ি, প্রেমাস্কর আতর্খা, গ্রভাতচন্্র গঙ্গোপাধা।র, স্থনীতিকুমার 
চটটোপাধ্যানব, প্রজেজ্ছনাথ বন্দাপাধ্যায়, বিভ্তিভূষণ কন্দ্যোপাধান্ব, জ্গোতির্ম্থী দেবী, লীরদচন্্র চৌধুরী, 
কাছি নজরুল ইসলাম, সঙ্গশীকান্ত দাস । 

এদের প্রতোকেরই একটি করে ছবি আছে বইটিতে ৷ “স্বতিচিত্রণে'র লব ক'টি ছবিই যেমন গ্রপ 
কোটো গ্রাফ থেকে নেওয়া তেমনি স্বভাবতই এই বইয়ের ছবিগুলির প্রায় সব ক'টি একক মাহবের। এটি 
ভ্বীবনীগ্ন্থ লগ্ন বলেই এতে কোনে! মাহহটিকেই তার পরিপূর্ণ স্mপে বেঘন পাও্রা বান না, ছবিগুলিও 
তেননি কোলে একছনেরও সর্বাঙ্গিক ছবি নন্ব | চরিত্রের দপপস্বর্ূপ থে মুখমণ্ডল তার প্রতিই আলোকচিত্র 
শিল্পীর লক্ষা, আর এই শিল্পী লেখক লিক্ষেই। 

আলোচনাতে ছবির কথা| বধন এসেই পড়েছে তধন বলেই নিচ্ছি প্রান প্রতিটি মাহুবের এমন 
আলজলে প্রাশবান্‌, এবং কিছু পরিমাণে চরিত্র-বৈশিষ্টা-ব্যওক, ছবি আর কোথাও চোখে পড়েছে বলে মনে 
পড়ে না। 

ধাদের লিয়ে বই তাদের মধ্যে ককি-সাহিতাকথের সংখ্যা বেশি কি না, কিংবা কেন, এ বিচার 
অনাবন্তক | নিজে কাবারসিক ও সাহিত্যিক ব'লে লেখক স্বভাঁবতঃই ককি-সাহিভাকদের সংস্পর্শে 
বেশি এসেছেন এবং বইটিতে সংখ্যায় তারাই সেই কারণে গরিষ্ঠ। এদের মধ্য কাঁকেও দীর্ঘকাল ধ'রে 
দেখেছেন, কাঁকেও বা ছু-তিল বারের বেশি দেখেন নি, কিন্তু সে কারণে যেমন তাদের প্রাপবান্‌ ছবি 
তোলার ব্যাপারে ইভর-বিশেষ ছয় মি, তেমনি বর্দিত আলেখ্যগুলিকে সমান প্রাণবন্ত ক'রে তুলতেও 
বাধা হয় নি। 

ববীন্লাথ প্রসঙ্গে লিখেছেন, “আমি আবার বলছি সব সমস্থ তার সঙ্গে থাকবার সুযোগ পেলে তাকে 
কি ওরকম করে পেতাম? আমার টুকরো একটুখানি দেখা আরএক টুকরো দেখার সঙ্গে মিলিয়ে মিলিলে 
পূরো দেখা । অনেকগুলি খণ্ড দেখা ও পাওগ্ায় মিলনে সমগ্রের অনেকধানি বিস্তার ।” 

এই টুকরো একটুখানি দেখার সঙ্গে আর-এক টুকরো দেখ! মিলিয়ে লেখক রবীন্দ্রচরিত্রের একটি দিকে 
এমন একটি আলোকপাত করেছেন যাতে চমংক্ৃত হতে হস্ছ। লিখেছেন, “রবীন্দ্রনাথ ভদ্র, তিনি সজল, 
তিনি কোনে! মাসকে তুচ্ছ মনে করেন না, সবার চিঠির উত্তর নিজ হাতে দেন, এলব কথা আগে শোন 
ছিল এবং বি.এ. পড়বার সময় একখানা! চিঠি লিখে তংক্ষলাৎ তার জবাবও পেক্ছেছিলাম তার নিজের হাতের, 
কিন্তু ুছ্ছলতার প্রকাশ একজন বিশ্ববিখ্যাত মাহঘের পক্ষে কতবানি সম্ভব, তার পুরো! চেহারাটা নিজে 
দেখলান | লতাই খুব একটা অদভূত ব্যাপার । মনের শত প্রকোষ্ঠের যে-কোনো একটাকে সম্পূর্ণ বন্ধ 
করে তনুতৃর্তে আর-একটা খুলে দেওয়া! সাধারণ সাভুবের সাধা নন্গ। এই ক্ষমতার জন্ত তাঁকে একই সঙ্গে 
একই সময়ে সমস্ত ভাবনা ভাবতে হত নি। পূর্ব-সুহূর্তে একটা গুরুতর বেদনা পেস্সেছেন, কিন্তু পরু-ুহূর্ডে 
সেটি বন্ধ করে দিযে কৌতুকে মাতছেন, আবার সেটিকে সম্পূর্ণ চাপা দিয়ে রাজনীতি আন্দোলনের 
কোলোএকটি ঘটনা উত্তেজিত হচ্ছেন, আবার পর-ুহর্তে সেটাকে সরিয়ে রেখে কোনো! আগন্তকের 
সঙ্গে অত্যন্ত সহজ ভাবে আলাপ করছেন__ এদন অন্তত ক্ষমতা সাধারণ ভাবে কার থাকতে পারে? 


গ্রস্থপরিচয় 


থাকতে পারে, মলে ছয়, যিনি জীবনটাকেই একটা মন্ত বড় অভিনন্থ বলে মনেপ্রাণে মেনে নিশ্বেছেন, 
তীার।” আরও কতগুলি দৃষ্টান্ত দিছে লেখক এর পর নিজের বক্তবাকে স্পষ্ট করেছেন । 

প্রেমাঙ্থর আতা প্রসঙ্গে লেখক লিখেছেন, “আমাকে মধাবসান্ের সঙ্গে কাউকে আবিকার করতে 
হয় লি। আনার কাছে ধার! নিক্ষগুণে প্রকাশিত হয়েছেন শুধু ঠাধেরই আমি দেখেছি । বিচিত্র লোকের 
ছাটে ঠেলাঠেলি ক'রে প্রবেশ করি নি, তবু যা দেখেছি তা বিচিত্র ৷" 

চরিত্রগুলির মধ্যে এই বিচিত্রতা আছে বলেই বইটি এত উপভোগ! হয়েছে। বে মাহ্বষগুলিকে নিঙ্গে 
বাংলার বাংস্কতিক আকাশ একদিন বলমল করত ভাগের অনেকেই উপস্থিত এই বইতে, কিন্তু এটা লক্ষা 
করবার মত ঘে তাদের কেউ একজন আর-একছলের মত নক্গ। সাদৃস্ক খাদের মধো লেক নেখেছেন 
তাদের মধোও অমিল দেখেছেন বেশি। 

চর্িত্রচিত্রণগুলি অবশ্যই সংক্ষিপ্ত । সর্বোচ্চ সীমা ২৩ পৃষ্ঠা, সর্বনিশ্ন ৭ পৃষ্ঠা । কিন্ত মনে হয়, বৃহতর 
জীবনে প্রসারিত ক্ষেত্রে মাম্থবে-মান্ুবে পার্থকা অতি সামান্তই | হেঙানে তারা ্বতগ্র, স্বভাবতঃটে সে 
স্থানটি সংকীর্ণ তা সে স্বাতস্া বত অসামান্রই হোক । সেই লংকীর্শভার মধ্যে মানুষকে দেখাই 
'অলেকধানি নেখা। সেই দেখার জন্যে দ্বেশকালের অনেকখানি বিস্বৃতির যেমন প্রশ্নোজন হয় না, 
দেখানোর জনও প্রয়োজন হব না অনেক বেশি কথার ৷ 

বইটি জীবনীগ্রন্থ নশ্ন, কিন্তু জীবনীকার বাবহার করতে পারেন এমন সালমসল! বইটিতে একেবারে 
ফেলেই তা নন্ন, অধস্ত তা খুব অন্নই আছে, এবং কেবল এমন কয়েকজনের বেলাতেই আছে যাদের 
পরিচয় পাঠকদের খুব ভ্ভানবার কথা নগ্ন। বে শ্বাতস্থোর দাবী নিচ্ছে বইটির আসরে এসেছেন কটি মাস্ক 
তারা কলকাতাত দন্মেছিলেল না হাজাবিবাগে, তুলা রাশিতে জন্মেছিলেন না কর্কটে, কবে ছাতেখড়ি 
হয়েছিল, কবে উপনক্নন-_ এসব বৃত্তান্ত সেখানে অবাস্তর। কিন্তু এরা এসেছেল যে কেবল স্বাতস্থোর দাবীতে 
তা মনে করলেও দুল ছবে। তারে স্বতন্ত্র ত বটেই তদ্রপরি লেখক তাদের ভালবাসার দিতে দেখেছেন 
বলেই ভায়া এসেছেন। বইটি পড়তে পড়তে বারংবার মনে হয়েছে, যাহ্যকে ভালবাসার ক্ষমতা 
লেখকের অলাধারণ | মলে হয়েছে, বেন নিধিচার কিন্তু বিচারসহু ভালবাসা | কারণ মান্যগ্ুলি যে 
সর্বতোভাবেই ভালবাসা পাবার বোগা এটা বোঝাতেও ডার কোথাও উৎসাহের অভাব দেখা যান নি। 

এনিক্‌ দিয়ে দেখতে গেলে জীবনীকারের কাছ অনেক বেশি সহদ্দ। কি রাখবেন, কতটা রাম্ববেন, 
কি ফেলবেন, কতটা ফেলবেন, এ নিয়ে যেমন তাকে ভাবতে হয় অনেক কম, তেমনি কারও অধিবক্তা 
ছয়ে কিছু বলবার দার-দারিত্বও ভার বিশেষ থাকে না, যদি অবশ্য তিনি লভানিষ্ট জীবলীকার ছন, বদি 
ওঁতিছাসিকের আসনের পাশে আলন পাবার অভিলাহ তাঁর থাকে | এইডস্বেই জীবনীকারের কাজকে 
বল! হয়েছে +4085:5010 ৪1০, নিবিচারে সমস্ত তথ্য পরিবেশন করলেও কেউ তাদের দোষ দিতে পারে 
লা, বরঞ্চ তাদের কাছে ভাই সকলে চায়। কিন্ধু ‘আমি ধামের দেখেছি' বইটির লেখকের কাছ থেকে 
ungentle কিছু আশা করা বৃথা | মাহুহকে ভালবাসার দৃষ্টিতে দেব! বত সহল দেখালো তত সহঙ্গর নয, 
“এর সম্বন্ধে সব কথা ত বলা ছল না' বদি এই ভাব পাঠকের মলে থাকে। তার দেব! প্রতিটি মানুষকে 
নিয়ে লেখক সেই দুরূহ পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হয়েছেন। এটা তিনি পেরেছেন কতটা মাহুহগুলির গুণে আর 
কতটা ভার নিজের গুণে, সেটা বলা সহজ নহ । ধরে নেওয়া যাক দু দিকের গুণেই সেটা সম্ভব হয়েছে। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-শৌ ১৩৭৭ 


মাহবগুলি খুব বেশি স্বতন্জ বলেই গঁষের পক্ষে লেখকের ব্যবহার, অর্থাৎ তাদের নিয়ে তায় আলোচনার 
গতিগ্রক্কতিও আলাদা ধরদের | ছুটি উদাহরণ দিচ্ছি। 
কাছি নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে ষোলো পৃষ্ঠার অস্যারটিতে কবির চরিত্রচি্রণ এক পৃষ্ঠার মন একটু বেশি, 
ভীবলকশা পাচ ছয় পৃষ্ঠা, বাকী প্রা্থ সবটাই গার কবিতা ও গাল, বেশির ভাগ ভার কবিতা নিয়ে 
আলোচন]। 'বিক্রোহী' ফবিভাটি কেন এলোমেলো, কেন তাতে যাড়াবাড়ি সে বিষগ্কে লেখক বা বুবেছ্ছেন 
খুব ভোরের লঙ্গে তা প্রকাশ করেছেন। তাঁর বক্তবাগুলি খুবই প্রণিঘানবোগ্য । রধীজঞনাখের “হলাকা"র 
প্রত্ম কবিতার, বার শুরুতে আছে_ 
ওরে নবীন, ওরে আবার কাচা! 
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ, 
আধবরাছের ঘা যেনে তুই বাচা? 
এবং পুর এক জাগা আছে, 
বড়ের মাতন। বিজয়-কেতন নেড়ে, 
অটহাঙ্তে আক্ষাশছালা কেড়ে, 
তোলানাখের কোলাকুলি বেড়ে 
স্বলগুলে| সব জান রে বাছা-বাছ! ! 
আছ প্রত, আর রে আষার কাচা! 
এই ডাকে কৰি হিসাবে পাড়া দিযে নন্ধকুল “বিোহী* কবিতাটি লিখেছিলেন কি না সেটাও বাস্তবিক 
ভেবে দেখবার অত) অবশ্য 'কর্বন্ধনমৃক্ত এই মামির বে ধরণের প্রমত্ততা বর্তমানে বাংলাদেশে অহরহ 
দেশতে পাওয়া! যাচ্ছে তার লঙ্গে এই ফবিতা-দুটির কোনে! সম্পর্ক আছে যনে করা অতান্মট বুল ছবে। 
পর দিকে বিকৃতিকূৃধণ বন্দ্যোপাধ্যাত্ন সত্বদ্ধে রচলাটির প্রা সবটাই নিদ্ধক চরিত্র-চিত্রণ। বিকৃতি 
বন্দো [পাখার সম্বন্ধে এমন সবাক্গ হন্দর সুসসপৃণ নিটোল ও পরম উপভোগ্য রচন! আয় কোখাও পড়ি নি। 
লেখকের লেখার গুশে বিস্ৃতিতূহশ মাম্বটি বেন বইয়ের পাতার জীবন্ত হয়ে বিচরণ করছেন। মানুষটিকে 
বাক্তিগতভাবে ধার! জানতেন তারাই অস্থতব করবেন, বইটিতে ধাকে পাওয়া ঘাচ্ছে তিনি বিস্তৃতি 
বন্দ্যোপাতাঘ বিন্র আার কেউ ছতে পারেন না, এবং তিনি আস্ছোপান বিভূতি বন্দোপাধ্যার। 
ছুই গ্রাস্থবতী ভু-রকদের রচনার কথা বল! ছল । এছের বধ্যবরতী অন্ত রচনাগুলিতে কষ-বেশি বিভিন্ 
পরিমাণে আছে বাক্রিগত পরিচয় -হতে চরিয়-বিশ্নেষণ, প্রতিভা-পরিচিতি, ক্রতির মূল্যায়ন, কিছু কিছু 
উদ্্রতি ও প্রচুর গ্রতাক্ষ-কয়া ঘটনার চিত্তাক্বক বর্ণন1। এই বর্ণলাগুলির মথো হেগুলি রসিয়ে বলবার 
মত মেপ্তলিকে লেখক বে রকম রে বলেছেন, সে রকম করে বলবার ক্ষমতা আজকের ছিলে বাংলাদেশে 
খুব অল্প লেখকেয়ই আছে। 
আরও কয়েকটি উল্লেখবোগ! বচলার কখা বলে শেষ করি। 
ঘাজশেখর বন্ধ সমন্ধে লেখাটিতে কৌতৃক/ব্যক্গ্তাটারারের পরিপ্রেক্ষিতে রাজশেখরের সাহিত্যসতির 
স্ব্থপ নিয়ে আালোচনাটি আমার খুব দৃল্যবান্‌ বলে হনে হন্েছে । 
শরৎ পঞ্জিত ছিলেন একজন পরব 1০9৮০ “জার” যার । তাঁর সম্বন্ধে লেখাটি প্রচুর কৌতুককর 


প্রন্থপরিচয় 


হার মজার ৪০৫০৭০৫৪ সম্বলিত হয়ে ঘা হরেছে তাকে আর একটি ইংরেজী শব বাবছার করে বলতে বর 
lovely ! 

বনবিদ্থান্বী মুখোপাধ্যায় বাংলার একজন উপেক্ষিত সাহিত্যিক ) চবিতবৈশিষ্টোও তিনি ছিলেন 
অসাধারণ । এঁর সম্বন্ধে লেখকের রচলাটিও হলাহারশ বকষের £০/5৫7)-_ বান্তালীছাতির হক্সে লেখক 
হেল তাদের উপেক্ষার প্রাত্বশ্চিত্ত করেছেন। 

নলিনীকাস্ব সরকার সম্বন্ধে লেখাটিতেও অনেক লব মজার ব্যাপারের বিবৃতি, অনেক হাল্তরলান্মক 
রচনার উদ্ব্বতি, কিঞ্চিৎ লাহিতা-সূলযাছন, লবই খুব উৎলাহ নিয়ে লেখা এবং সহ নিলিক্সে পুরো দ্র 
উপতোগা । 

অতিবাধের মত শোনাবে কেনেও নীরঘচঞ্ চৌধুরী সম্বন্ধে লেখক কিছু ছাতে রেখে বলেন নি, ভালট 
করেছেন, ফারণ, নীর্মবাৰু নি:সন্দেহে একজন much misunderstood man এবং লমানষট নিংসন্দেছে 
একছন অসাধারণ মান্য | 

সঙ্গনীকান্ত দাসের বাছ/কৌতুক রচনা নিয়ে আলোচনাটিও খুব মূল্যবান্। “সরস লাঞিতা, ঘাকে 
হ্চাটাছার বল! ধার লা, অথচ বা শুদ্ধ ছিউমার নয, সে রকম রচনা অনেক লিখেছেন সজলীকান্ত | তার 
রচনার এই বিভাগের একটি উপবিভাগ আছে, সেটি, বাকে বলে ভুইমি বুদ্ধি, তাই থেকে সেনুলি 
লেখা | এই ছুইমি বুদ্ধিতে নাক্তান ছলে সঙ্গনীকান্তের প্রতিত্তা খোলে ভাল” হুন্দঘ। লব্রনীকাম্মের 
চক্রিমবিশ্লেষশেও লেখক গভীর স্ব বীর পঢ়িচা্ন ্গিন্রেছেন। কৰি সহ্গনীকান্ত সন্বদ্ধে হলতে গিত লেখক 
প্রশ্ন করেছেন, “কবিতায় কখা। সহজে বোঝা বাছ, এটি কি কাবোৱব ক্রটি? ভুবোধ্যতার মানারিজ্ম 
কাৰা-বিচারের একমাত্র মাপকাঠি 1?" একটু পরে ব্মাবার বলছেল, "পান যেবন স্বতালে গাওয়ার শেঠ 
গান, কাবাও তেষনি ছন্দের মাত্রা দোলযুক্ত হলেই তবে তা কাবা__ মিল থাক বা না থাক। গান 
বেষন স্রতাল বাধ ছিলে মার গান খাকে না, গন্-গান নামক কোনো বন্ধ ছত্ন না, কিংবা এলোমেলে 
ছন্দে গান হয় না, বিশিষ্ট রীতি দাস্য করে গাওয়ার শর্তেই গান হয়, কাবোর বেলাত্ব তার ব্যতিক্রম 
ছয় কি ক'রে? গানের কোনো নবুগেও কি স্থর বাদ চলে দাবে? তালমান্রা বাদ চলে 
বাবে?" 

প্রশনগুলি করেছেন লজনীকাবের হয়ে কিন্তু উত্তর লেখক আজও পাল নি, পাবেনও না । 

এবার সরাক্ষিকতাবে বইটি সন্বদ্ধে ছুটি কথা বলে শেষ করব । প্রথম কথা, মাহ সম্বন্ধে প্রভৃত 
interest থে কন্যাটার বাংলা গ্রতিশ নেই, প্রথর স্বরণ-শক্তি, তীক্ষ পধবেক্ষণ-ক্ষমতা, অতাস্ত 
নহানকৃতিসীল যন এবং ক্ষমাপ্ত', ধার থেকে নীর ত্যাগ ক'রে ক্ষীরটুকু গ্রহণ করবার প্রবৃকি জয়ার, এলৰ না 
থাকলে আলোচা বইটির হত বই লেখা থাক্ছ না। দ্বিতীয় কথা, সর্ব্বোযসুক্ত প্রাচ্ল গণ্চ-রচনার 
পরিবলবানু সিদ্ধহস্ত, এ বিষয়ে বাংলা দেশে আজকের দিনে তার জুড়ি প্রায় নেই? 

স্বীসুধীরকুমার চৌধুরী 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৭৭ 
আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ । আবু সম্ীদ আইয়ুব । ভীরষি, কলিকাতা ১২। আট টাকা। 


রবীন্তুনাখের কবিতা যথেষ্ট পরিমাণে আধুনিক নয়, এ অভিযোগ কিছু নতুন নয; এ অভিযোগ শোনা 
গেছে গত চল্লিশ বছর আগেই | তখন বাংলা সাহিত্যে নৃতলতত্বের উচ্ছত অভিতান। এই নতুলঞ্চ স্থির 
অভিলাধীরা রবীন্্রকাবোর ক্রপদী আদর্শকে সামস্ি কতার আঘাতে আহত করেছিল । রবীজ্দুলাথ নিজেও 
আধুনিকতার সংজ্ঞা নির্ণয্ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু লেই নৃতনত্ব-সুইর উম্াদনাতেও ববীন্্রসা্িতা 
নিশ্পভ হয়ে গেল ন! বরং তার সোৌন্দহ ও মাধুধ আজকের নান? প্রশ্নবিদ্ধ মাস্থুঘের ননেও উপভোগা হয়ে 
হইল । আজকাল যে অর্থে ‘বাস্তবতা’ কথাটি চলে সেই অর্থে বাস্তবতা থাক্‌ আর নাই থাক্‌, দৈব 
সতোর দিলক্জ ভাষণ থাক্‌ মার নাই থাক্‌_ রবীজ্্দা ছিত্যের প্রাণশক্তি এমনই অদ্ধরস্ত যে, সে সব রফম 
কাম্নদিক-অকান্সনিক অভাব সবেও চিত্তে আকর্ষণ করবেই । 

এট অস্থরিছিত প্রাণশক্তিতে আস্থা ঘটল রেখেই সমালোচকেবা। রবীন্্রনাখের লাহিতোর আলোচনার 
এগিয়ে আসেন। প্রযুক্ত আইমুবের যতো রসিক-পণ্ডিতও নানা সংশঙ্গদোলাঘ় দোলায়িত হয়েছেন_ 
সে সত। তিনি গোপন করতে চান নি। গীতাঙুলির ধর্মমূলক কবিতায় মন সাড়া দেন্গ কেন যদিও ধর্মে 
তার মতি নেই__ এট সমস্যা দিস্গে মাইফুব রবীন্রকাবোর রসশক্তির পরীক্ষা করেছেন। তার মতে 
পর্মভাবের অনুপ্রেরণা ছাপার বলে নয়, প্রেম ও প্রকৃতির রূপরসের ইঙ্গিতে হৃদরতঙ্ীকে বাজিয়ে তোলে 
বলেই ঈীতাজলির মাধুর্য । তিনি বলেছেন_ 

শীতাজলির শ্রেষ্ঠ ও বৈশিষ্টাপূর্ণ গানগুলিতে আমি একেবাঝে অপরিচিত অনভিদ্রাত অনধিগমা ভাবের 
বানা পাই না। প্রিক্বা ও প্রকৃতির সান্নিধো বা আগেই পেক্সেছি তারই উন্নততর স্থপ্মতম পূর্তির এবং 
সর্বোপরি স্পইতির ( নান্দনিক অর্থে স্প্টতর ) রূপ দেখে মৃদ্ধ ছই | গীতাঞ্জলি পড়বার সনতে সবিশ্বয়ে 
অনুভব করি আমরা যেন দুই জগতের মধাবর্তী সীষাস্তবেখা ধরে হাটছি, একটু এদিকে সরলে পা পড়ে 
লতালোকের মাটিতে, একটু ওদিক সরলে বাতাসে পাই অয়তলোকের গন্ধ ।' 

ধর্ম বা ভক্তিভাব বধাধোগা বাক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে রলাস্বা্গন করাতে পারে, কিন্তু ধারা লে পথের 
পথিক নন, তারাও গীতাঞ্জলি থেকে তাদের -্বাপ্থ বন্ধ পাবেন, এটাই আইমুবের বক্তবা। অবশ্য 
রবীন্দ্রনাথের কবিতার সর্বজলগ্রাহৃতা এতে প্রমাণিত ছল কি ল] বলা শক্ত । কারণ কোনে! কবিতারসিক 
যদি তার আগ্রহাহ্রূপ বস্থ রবীন্্কাবো খুঁজে না পান তবে তার কাছে এই কাব] কতদূর আস্বান্ত ছবে? 
লৌভাগ্যক্রষে ব্দাইসুবের মত পিপাস্থ মন ধাদের, তারা প্রেম ও প্রকৃতির দানকে গীতাঞ্জলি থেকে অলি 
ভরেই তুলে নিতে পেরেছেন। 

খারা কাব্য পেতে চান বীভংসকে অন্বন্দরকে, তারা রবীন্রনাঘের কবিতার্ন সে ঝিনিস পাবেন না। 
সেসব আধুনিকপন্থীদের কাছে রবীজ্নাখের কবিতার মূল্য কি? এ প্রশ্নের ছুটি সহজ উত্তর আছে: 
অন্দর কখনোই বথার্থ কবিতার প্রাণ হতে পারে না অতএব এ জিনিস কবিতার ধারা খৌজেন তারা 
বস্ততই কাব্যরল চান না। তারা খোঁজেন অস্ত কিছু। আর-একটি উত্তর হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের কাবা 
সম্পূর্ণ সার্থক নহ, কারণ শে কাব্য জীবনের সব কর্মটি অভিজ্ঞতাকে প্রতিফলিত করতে পাঁরে নি। 
আইঘূব এর কোনোটাই স্বীকার করেন নি। তিনি একটি দুত্বহ উত্তর বেছে নিক্ঝে রবীন্দ্রনাথের 


্রস্থপারিচয় 


কাললক্ষিতাকে অভিনবরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। রবীজ্রনাথ শুভ ও সুন্দরের উপাঁসক, তিনি সৌন্দর্ধেও 
কবি, শ্রেয়োবোধেরও কবি! এটা আইয়ুব খুব জোরের সঙ্গেই বলেছেন এবং তার সঙ্গে এতাবৎ 
সমালোচকদের মতভেদ নেই | কিন্ত তার অর্থ এই নহ বে রবীন্্রনাখ অস্তন্দর এবং দুঃখকে অস্বীকার 
করেছেন কিংবা তার শক্তিকে তুচ্ছ করেছেন। ব্রবীঙ্গনাখের অচল শুভ প্রত্যন্রবুদ্ধিতে দুঃখ এবং পাপ 
স্থরির ঘাত্রাপথকে রোধ করে দাড়াত্ব না, পাপই আপনার প্রকাশলজ্ছাহ আব্যহনন করে-- এই বিশ্বাসেই 
রবীস্তরকাবা মহীয়ান কিন্তু যি এটাই আইঘুবের বক্তব্য হত তবে ‘আধুনিকতা! ও রযীহ্দলাথ’ রচিত ছবার 
সার্থকতা হারাত। শুভ এবং অশুভের দ্বন্ব রবীন্্রকাবো গোড়া থেকেই অক্কুরিত-আডাসিত হত্রেছে এবং 
শেষ পর্বের কাবো রবীন্কবিষানসকে সেই দ্রন্ব দ্বিধান্বিত কবে একটি অপরূপ কাবালোক রচনা করেছে, 
আাইয়ুবের এই বক্তবাই অভিনব, রবীন্দ্রকাব্যসমালোচলাদ্ব বিশিষ্ট দান । 

এখালেই সম্ভবত রবীন্্রকাব্যতবের একটি মূল সুত্রের বিরোধিতা! ঘটল । এক লঙঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 
বলেছিলেন “মাদার কাবালাধনার একটি ৰাত্র পালা সীমার সঙ্গে অলীমের মিলন লালের পালা ।" 
্প্পং রবীন্্রলাখের দেওযা এই স্থত্টিকে এ পর্যন্ত লবালোচকেরা বিল! প্রশ্থে স্বীকার করে নিক্েছেন। 
নানাভাবে তার ধুক্কিঘুকতাকে বাচাই করে নেওয়া হয়েছে_- মদ্দিত চক্রবর্তী এবং মোহিতলাল মন্ধুমনার 
উভত্নেই এই তন্বকে মেনেছেন। মোছিতলাল বলেছেন রিশ্লাল ু্ধ নালসশক্কির দ্বার! অপাস্তরিত ; 
কিন্তু রবীন্রকবিমানলের বৈশিষ্টা-যে বাস্তব এবং আদর্শের কমবেশি মিশ্রণ ঘটানো, এ বিষন্কে কারো সংশয় 
নেই। শুভবোৌধ এবং ছুখচেতনীর ঘে দ্বন্ব আইয়ুব যবীস্রকাবো কড়ি ও কোমল থেকে শেষ কাবা 
পর্যন্ত দেখিয়েছেন, সেটা এই সুত্র থেকেই উপজাত, কিন্ক তার আলোচ্য বিষয়ের লতুলতর গর্ব 
আছে। “বর্তমান শতান্বীর হিতীঙ পাছে স্বোরোপে এবং তৃতীন্গ পাছে এ দেশে রবীন্্রনাথের কাবামহিবা 
প্রতর্কের বিষয় হয়ে উঠেছে | একটি ভাবা এবং দ্বিতীয়টি ভীবগত-_ শোনা যাত্ন জগতের অশুভ 
কদর বীডংস রূপটা রবীন্্রলাখের চোখে ঠিকমত ধরা দেস্ছলি।' “অমঙ্গলবোধ ও আধুনিক কবিতা? শীর্ঘক 
প্রথম অধযাক্সটিতে লেখক বোদলেরার এবং তংপরবর্তী কাঁব্যসাছিত্যে অমঙ্গলবোধের উদ্ভবের একটি 
স্বচ্ছ ইতিহাস এবং সে সম্বন্ধে তীর নিজের ধারণা বিবৃত করেছেন | রচনাটি খুবই স্থলিখিত | এ সম্বন্ধে 
আইযুবের নিজের ধারণা! এই থে পাছিত্যে অবঙ্গলবোধকে প্রতিফলিত করা নিয়ে আধুনিকদের চেষ্টা বড়ো 
বেশি বাড়াবাড়ি। প্রসঙ্গত বোদলেরার সম্পর্কে তার মস্তব্য স্থানে স্থানে কঠোর। শুভচেতনা ও 
অশ্ুভচেতনাকে আইয়ুব একটি ব্যালেন্দে নিয়ে এসেছেন । 

ফলে, মনে হতেই পারে তিনি বুঝি অজিত চক্রবর্তীর হিতীস্গ সংস্করণ মাত্র রচন! করছেন। কিন্ত না, 
উপনিষদের নিশ্চিত ব্রদ্ধবাদে রবীজ্মকাবোর মীমাংসঃ নন্। ‘ধ্রবতায় আত্মনিমচ্ছন নর, করব ও ক্ষণিকের 
মধো রবীন্দ্রমানসের টানাপোড়েন, তার দ্বধাবিভক্ত ছৃলাবোধ | কখনও ক্রব মহাকাল পান পু'পার্ঘ্য, 
কখনো অমৃতভর! ধাবমান মূহ্র্তগুলি।' অন্তিত চক্রবর্তীর ব্যাধ্যান্থ এই ছ্বিধার স্থান ছিল না। এমনকি 
মোহিতলালও বারবার দ্বিধার উল্লেখ করেছেন (ত্র্টব্া তার 'এবার ফিরাও মোরে'র ব্যাখ্যা, ‘রবি- 
গরন্ষিণ প্রবন্ধ ইত্যাদি), কিস্ত দ্বিধ! দত করে গ্রবচেতলাতেই (অবাস্তব হলেও) তিনি প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছেন এটাই মৌহিতলালের সিদ্ধান্ত । এই পরিপ্রেক্ষিকান্থ আইযুবের সিদ্ধান্ত রবীস্রকাব্য- 
সমালোচনা আর-এক ধাপ এগির়েছে। তিনি বলেন, রবীন্রলাথ সীমা-পৃথিবীর অপূর্ণতার ছু্খবেদনাকে 
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বলেন নি জসতা, বলেন নি অবাস্তব । এইজস্তই শুভ ও কল্যাণের কবি দাবেমাঝেই প্রশ্বভারে ঘ্রিরমীণ 
হয়ে পড়েন। ‘কেন’ শব্দটি শেষ পর্বের কাবে! বারবার আমাদের মনে করিয়ে দেহ বে আমরা রবীজ্ঞনাথের 
যধো লহুন এক কবি-পুরুষের পদ্রিচছ লাভ করেছি। এই পরিবর্তনের নৃচনাকাল ‘“বলাকা'র। 
আইফুবের মতে কবির অটল ব্বিশ্বাস টলে গেল এবং ৩*নং কবিতার "শান্তি সত্য শিব সতা' ইত্যাদি 
উক্তিতে ধরা পড়ে গেল “বাছষের ধর্ম'-রচগ্থিতার মানবিক ধর্মমতের পৃরাভীস। কবি বন্ধত কখনোই 
কলাপের আদর্শে বিশ্বাস হারান নি, কিন্তু সে কল্যাণকে রচলা করে তুলবার ছায়িত্য মাহবের, ঈশ্বরের 
নয়। সেইজত উততরহীন গ্রন্থের সম্মুখে কল্যাণের বেছী রচনা করবার আকাজ্ষা শ্বেষ পর্বে ধ্বনিত। 
বোদলেপ্নার-পরবর্ত। কবিদের সঙ্গে রবীন্্নাখের গ্রতেষ এইখানেই । " 

এখানে আমার একটি সামন্ত প্রন্তাৰ জুড়ে দেবার আছে। আইফুব রবীন্দ্রলাখের শেষ পর্বের কাবো 
বোধের ব্যাপকতা এবং তার থেকেই রবীন্্কবিমানসের প্রকুতি স্থির কৰে নিয়েছেন। অবস্ত তিনি 
প্রাক্সানসী থেকে নৈবেনড প্স্ত চারটি অধ্যায়ে এই সংশঙ্বের উন্মেষ ও আভাস দেখিয়েছেন। নৈবেস্ছকে 
তিনি নিকৃষ্ট কাবা বলেই মনে করেন। এ কথাও অনস্বীকার্য স্ন যে বলাকা-পরবর্তী কাবা এবং 
সোনারতরী-ক্ষণিকা ঘৃশের কাবোএ স্বরও অনেকখানি আলাহা। তথাপি নৈবেড-পূর্ববর্তী কাবে) যে 
বিশিষ্ট সবপতন্ররতা আদর] দেখি তাকে এককথায় অসাধারণ বললে অস্যার হয় না) পরের কাবো এসেছে 
ভাবুকত!। এই রূপতয়ত্বত| কি সির রড কঠোর লত্যকে অস্বীকার করেছে? গল্গুচ্ছের অনেকগুলি 
গলেই জীবনের দ্ুখসতা পেকেছে পূর্ণ মূলা; তেমনি 'বেতে নাছি দিব' কিংবা ‘ভৈরবী গান'এর মতে 
কবিতাতেও ছুঃখের কাব্যদহিযা অত্যাম্চ্দ। কবিতায় অলংকরণের আতিশধ্য আইঘূবকে ক্লান্ত করে, 
ফলে নৈবেষ্ধ-পূৰ্ববর্তী ছুখেচেতনার কাবারপাহণও ভার হখোচিত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পায়ে নি। 

মু হতে হয় সমালোচনার ভাষায়। এ ভাষা পড়তে পড়তে উড়িয়ার মন্দিরে দেখা যুতিকলা মনে 
পড়ে। কর্টিন পাখরকে আশ্চর্য কোষলতার আতালে মক্তিত করেছিলেন শিল্পী । আইফুবের অত্যন্ত 
পরিমিত চিন্তাগভীর বাকাবিক্তালে আছে তেমনি কাহাক্ভূতির কোমলতা, প্রকাশে আছে তেমনি 
মহ মাধুধ। 

ভবতোষ দত্ত 


স্বরলিপি 


কথা। ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
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রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


- তখন আমি লণ্ডনে ছিলুষ | কলাবিশাবদ রটেনস্টাইনের বাড়িতে সেদিন ইংরেজ সাহিত্যিকদের ছিল 
নিমন্ব1। কবি ইয়্েট্দ্‌ আমার দীতালির ইংরেজি অহুবাদ থেকে কয়েকটি কবিতা তাদের আবৃত্তি করে 
শুনিন়েছিলেন। শ্রোতাদের মধো এক কোণে ছিলেন এন্ড ! পাঠ শেষ ছলে আমি ফিরে যাচ্ছি 
আমার বাসায় । কাছেই ছিল সে বাসা। হ্যাম্পস্টেড হীথের ঢালু মাঠ পেরিরে চলেছিলুষ ধীরে ধীরে। 
গে রাত্রি ছিল জ্যোংস্বাহ্র প্রাবিত। এগুরুদ্ধ আমার সঙ্গ নিশ্বেছিলেন। নিশ্তন্ধ রাত্রে তাঁর মল পূর্ণ ছিল 
গীতাঞ্জলির ভাবে। ঈশ্বর-প্রেষেত্ পথে ভার মন এগিং এসেছিল আমার প্রতি প্রেমে । এই মিলনের ধারা 
যে আহার জীবনের সঙ্গে এক হয়ে নানা গভীর আলাপে ও কর্মের নানা সহযোগিতান্ন তার জীবনের 
শেষ পর্ব পৰ্যন্ত প্রলারিত হয়ে চলবে সেদিন তা মনেও করতে পারি নি) 

- * তথন আমাদের এই দরিজ্র বিস্যাতনের বাহ্ন্্প ছিল যংসামান্ত এবং এর খ্যাতি ছিল সংকীর্ণ । 
সমস্ত বাহ দৈন্ট সত্বেও তিনি এর তপস্কাকে বিশ্বাস করেছিলেন এবং আপন১তপন্ত।র অন্তর্গত বলে 
শ্বীকার করে নিক্কেছিলেন। বাকে চোখে দেখা যায় না তাকে তার প্রেমের দুটি দেখেছিল । আনার 
প্রতি ভালোবাসার সঙ্গে জড়িত করে তিনি শাস্তিনিকেতনকে মনপ্রাণ দিছে ভালোবেসেছিলেন। সবল 
চারিত্রশত্তিল গুণ এই বে কেবল ভাবাবেগের উদ্দবাসের খাঁর! সে আপনাকে নিঃশেষ করে না, সে আপনাকে 
সার্থক করে ছুঃসাধা ত্যাগের ছারা । কখনো! তিনি অর্থ সঞ্চ করেন নি, তিনি ছিলেন অকিদ্ছন। কিন্ত 
কতবার এই আশ্রদের অভাব ছেলে কোথা থেকে তিনি বে একে যথেষ্ট অর্থ দান করেছেন তা জানতেও 
পারি নি। অন্তের কাছে কতবার ভিক্ষ| চেন্সেছিলেন, কখনো! কিছুই পাল নি, কিন্ত সেই ভিক্ষা উপলক্ষ্যে 
অলংকোচে খর্ব করেছেন যাকে সংসারের আদর্শে বলে আত্মসন্মান। নিরন্তর দারিস্রোর ভিতর দিয়েই 
শান্তিনিকেতন আপন আস্মরিক চরিভার্থতা প্রকাশের সাধনাঙ্থ নিহৃক্ত ছিল এতেই বোধ করি বেশি করে 
তার বক্র আকর্ষণ করেছিল ॥ 

আমার সঙ্গে এপুরুজের ঘে প্রীতির সম্বন্ধ ছিল লেই কথাটাই এতঙ্গশ বললুম, কিন্তু সকলের চেয়ে 
আশ্চর্ধের বিষন্ন ছিল ভারতবর্ষের প্রতি তার একনিষ্ঠ প্রেম । তাঁর এই নিষ্ঠা দেশের লোক অবুষ্ঠিত মনে 
গ্রহণ করেছে কিন্তু তার সম্পূর্ণ সূল্য কি স্বীকার করতে পেরেছিল? ইনি ইংরেছ, কেমত্রি্ বিশ্ববিষ্থালয়ের 
ভিগ্রীধারী ! কী ভাবা কী আচারে কী সংস্কৃতিতে সকল দিকে এর আজরকালের নাড়ীর যোগ 
ইংলন্ডের সঙ্গে । তার আত্মীত্নদণ্ডলীর কেন্্র ছিল লেইখানেই । যে ভানুতবর্ধকে তিনি একান্ত আত্মীগ্র 
বলে চিরদিনের নতো ্বীকীর করে নিলেন, তার দেহমনের সমস্ত অভ্যাসের থেকে তার সমাব্যবহীর- 
ক্ষেত্র ছিল বহুদূরে । এই একান্ত নির্বাসনের পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি প্রকাশ করেছেন তীর বিশুদ্ধ প্রেমের 
মাহাস্ত্য। এদেশে এসে নিলিপ্ত লাবধানিতার সঙ্গে দূরের থেকে ভারতবর্ধকে তাঁর প্রসাদ বিতরণ করেন 
নি, অসঙ্ষৌচে তিনি এবানকার সর্বসাধারণের সঙ্গে সবিল্ঘ যোগ রক্ষা করেছেন। বার! দীন, যারা 
অবজ্ঞাভান, বাণের জীবনযাত্রা তাদের আদর্শে মলিন হীন, নানা উপলক্ষ্যে লহ আম্মীন্নভা় তাদের 
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সহবাপ অনাস্বাসেই তিনি গ্রহণ করেছেন। এ দেশের শাসক সম্পরাক্স হীরা তার এই আচরণ প্রভাক্ষ 
করেছেন তীরা আপনাদের রাদ্রপ্রতিপত্তির অলস্থান অহুভব করে তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, ভাকে দ্বণা 
করেছেন তা আনা জানি, তবু স্বজাতির এই অশ্রদ্ধার প্রতি তিনি ক্রক্ষেপমাত্র করেন নি। তার বিলি 
আরাধা দেবতা ছিলেন তাকে তিনি জনলমাজের অভাজনছের বন্ধু বলে জানতেন, তারই কাছ থেকে 
শ্রদ্ধা তিনি অন্তরের সঙ্গে প্রার্থনা করেছেন। এই ভারতবর্ষে কি পরের কি আমাদের নিজের কাছে 
যেধ।নেই মামুবের প্রতি অবজ্ঞা অবারিত সেখানেই সকল বাধা অতিক্রম করে তিনি আপন উ্ভৈক্তিকে 
অরযুক্ত করেছেন। এই প্রসঙ্গে এ কথা বলতে হবে অনেকবার আমাদের দেশের লোকের কাছ থেকেও 
তিনি বিরুদ্ধতা ও সন্দিন্ত বাবহার পেত্রেছিলেন, সেই অন্তায় আঘাত অজানচিত্রে গ্রহণ করাও ছিল তার 
পুনারই অঙ্গ | 

যে সময় এণ্ডরুজজ ভারতবর্ধকে আপন মামৃত্যুকালের কর্নক্ষেত্র্থপে শ্বীকার করে নির্পেছিলেন সেই 
সময়ে এ দেশে রাউ্ী উত্তেজনা ও সংঘাত প্রবলভাবে ছেগে উঠেছিল । এমন অবস্থার এ দেশী়দের 
মধো আপন শৌহৃচ্চের আসন রক্ষা করে তিষ্ঠে থাকা ইংরেজের পক্ষে কত দুঃসাধা সে কথা সহজেই 
অহুমান কর! বায়! কিন্তু দেখেছি তিনি ছিলেন অতি সহজে তার আপন স্থানে, ঠার মধো কোনো 
দ্বিধা হনব ছিল লা। এই যে অবিচলিতচিত্ে কঠিন পরীক্ষার নধো জীবনের লক্ষা স্থির রাখা, এতেই 
তার আত্মিক শক্তির প্রমাণ পাওয়া বায়। 

যে এপুরু্রকে আমি জানি, দুই দ্বিক থেকে তাঁর পরিচন্ব পাবার স্থষোগ আমার হয়েছে। এক 
আমার অত্যন্ত কাছে, আনার প্রতি স্নগভীর ভালোবাসায়। এমনতরো খর্ত্রিস অপর্ধাপ্চ ভালোবাসাকে 
আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ট সৌভাগ্যের মধ্যে গণ্য করি। আর দেখেছি দিনে ছিলে নানা উপলক্ষো 
ভারতবর্ধের কাছে তাঁর অদামান্ত আস্মোংসর্গ। দেখেছি তার অশেষ করুণ! এ দেশের অস্থ্যজদের প্রতি। 
তাদের কোনো দুঃখ ব! অনস্থান যখনি তাঁকে আহ্বান করেছে তখনি নিছে অঙ্থবিধা বা অস্বাস্থযর 
প্রতি লক্ষ্য না রেখে সকল কাজ ফেলে ছুটে গিয়েছেন তাদের মধ্যে । এই খন্তই তাকে স্থিরভাবে 
আমাদের কোলে! নির্িট কাজে বেঁধে রাখ! অসম্ভব ছিল। 

এই যে তীর প্রীতি এ যে সংকীর্ণভাবে ভারতবর্ষের লীমাগত লে কথা বললে হুল বলা হবে, তার 
আমে সর্ববানবের প্রতি প্রীতির যে অনুশাসন আছে ভারতীয়দের প্রতি প্রীতি তারই এক অংশ | একদা 
তারই প্রমাণ পেয়েছিলুম যখন দক্ষিণ-আক্রিকার কাক্রি অধিবাসীদের সম্বন্ধে তীর উৎক্া! দেখেছি, যখন 
সেখানকার ভারতীত্রেরা কাক্রিদেরকে আপনাদের থেকে বত করে চেয় করে দেখবার চেষ্টা করেছিল, 
এবং দুরোপীয়দের মতোই তাদের চেয়ে আপনাদের উচ্চাধিকার কামনা করেছিল | এগরুণ্গ এই অন্তায় 
ভোবুস্ধিকে সহ করতে পারেন নি, এই সকল কারদে এক দিন এগ্রুজকে সেখানকার ভারতীন্বের শত্রু 
বলেই কনা করেছিল । 

আজকের দিলে যখন অতিহিংশ্র স্বাজাত্যবোধ অসংযত উদ্ধত্যে উদ্যত হয়ে রক্তপ্রাবনে মানবসমাছের 
সমস্ত ভত্রতার সীমানা বিলুপ্ত করে দিচ্ছে, তখনকার যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ বর্ববানবিকতা! । কঠিন 
বিরুদ্ধতার মধা দিয়েই আলে বুপ্গবিধাতার..্রেরণা। সেই প্রেরদাই মৃতি দিঙ্কেছিল এগ্রুজের মধ্যে ! 
আমাদের সঙ্গে ইংরেজের যে সম্বন্ধ সে তাদের স্বাজাত্য ও লাশ্রাঝোর অতি কঠিন ও জটিল বন্ধনের । 


২৩৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র 


সেই জালের কৃত্রিমতার ভিতর দিযে মান্য ইংরেছ ক্আপন উদার্ধ নিয়ে আমাদের নিকটে আসতে পদে 
পরে বাধা পাছ, আমাদের সঙ্গে অহংকত দূরত্ব রক্ষা করা তাদের সাত্রাজ্যরক্ষার আড়স্বরনের আনুযঙ্গিকরূপে 
উত্তর হয়ে রত্নেছে। সমস্ত দেশকে এই অমৰ্ধাদার ছুলেছ ভার বহন করতে হয়েছে? সেই ইংরেদ্দের 
মধ্য থেকে এণ্ডরুদ্দ বহন করে এনেছিলেন ইংরেনের মহক্তত্ব । তিনি আমাদের স্থথে ছুঃখে উৎসবে বাসনে 
বাস করতে এলেন এই পরাজ্ছ-লাক্িত জাতির অন্তরক্ষূপে ] এর মধ্যে লেশমা ছিল লা উচ্চৰঞ্চ 
থেকে অভাগ্যদের অনুগ্রহ করার আত্মন্লাঘা সন্ভোগ । এর থেকে অহৃভব করেছি তীর স্বাভাবিক অতি- 
দূর্লভ সার্বমানবিকতা। আমাদের দেশের কবি একদিন বলেছিলেন 
সবার উপরে মাহঘ সতা 

তাহার উপরে দাই__ 
প্রশ্নোছন হলে এই কবিবচন আমরা আউড়িছে থাকি কিন্ত আমরা এই সতাবাকাকে অবজ্ঞা করবার 
জন্তে ধর্মের নামে সাশ্প্রদাস্ছিক সক্সার্জনীকে যে রকম ব্যবহার করে থাকি এমন আর কোনে! তি করে 
কিনা লন্দেহ। এইজন্তে বিদ্ঞপ সহ্থ করেই আমাকে বলতে হয়েছে আমি শান্তিনিকেতনে বিশ্বমমানবের 
আসঙ্শস্থলী স্বাপন করেছি । এইখানে আমি পেক্ষেছি সমূক্রপার থেকে সত্যমাহ্থঘকে । তিনি এই 
আশ্রমে সমগ্র হৃদয় নিযে বোগ দিতে পেরেছেন মাস্থবকে সন্মান করার কাজে। এ আমাদের পরম 
লাভ এবং সে লাভ এখনে! অক্ষয় হয়ে রইল। গাদনৈতিক উত্তেজনার ক্ষেত্রে অনেক বার অনেক স্থানে 
তিনি আপনার কর্মশক্তি নিয়োগ করেছিলেন, কখনো কখনো তার আলোড়নের ছারা আবিল 
ফরেছিলেন আমাদের আশ্রমের শান্ত বাযুফে । কিন্তু তার বার্থতা বুঝতে তার বিল হগ্র নি, এবং রা্্রীয় 
হাকতার আক্রমণে শেষ পর্যন্ত আশ্রমকে বিপর্যস্ত হতে দেন নি। কেবলমাত্র তার জীবনের বা শ্রেষ্ঠ 
দান তাই তিনি আমাদের জন্ত এবং সকল মানবের জন্তে স্বত্যাকে অতিক্রম করে রেখে গেলেন। 


শান্তিৰিকেতন-মন্বিয়ে কৰিত। প্রীনির্ষলচন্্র চ্টোপাহ্যা -কতৃ ক অন্ুজিখিত 
প্রবাসী ১০৪৭ ফেশাখ 


দীনবন্ধু এগুরুজ 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 


কৈশোর বা যৌবনে আদর্শবাদে অঙ্প্রনিত হচ্ছে নানা সংকর আ.স্মলনণ কহেছেন কিন্ত প্রোড়ত্বে উপনীত 
হতে পুরাতন আদর্শে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেচেন্ড_ এ শ্রেণীর যাহ সংসারে প্রাছই দেখ! যাহ । অনেক সম 
তারাই হন চরম প্রতিক্কিদ্াপন্থী। কিন্তু চচিশ বহলর বয়সে দীর্ঘদ্রীবনের অভিত্রতার অগ্রিদাছে পুরাতন 
সংস্কার ও সংশতর থেকে মুক্ত হয়ে জীবনে নৃতন আলোক দেখতে পান-_সে শ্রেণীর লোক দুর্লভ । দীনবন্ধু 
এণ্ডরুরের জীবন সেই সাক্ষা বহন করছে! ইংলন্ডের আংলিকান চার্চের ৩৬ দা বিদিলিবেধের নিগড়ে 
বাধা অন পৃষ্টানী ধর্মতব্বকে বিশেষ পরকলার দেখতে অভ্যস্ত একেই বলেছি সংস্কার । বিশেষ 
পারিবারিক-সামাজিক পরিবেশ-মধ্যে লালিত, কেমূরি্গ বিশ্ববিস্তাল্ের কৃতিছাত্র এণ্ডরুদ্। ধর্মের সংস্কার, 
বিস্তার সংস্কার নিছে তিনি আসেন ভারতে । এ সবের পশ্চাতে মনের অবচেতনে ব্রিটিশ শালকগোষ্ঠীয় 
প্রতিনিধিত্বের অভিমান থাকা সম্ভব ছিল। কিন্তু সমস্ত সংস্কার ত্যাগ করে তিনি ভারতের দুই মহাপুরুষকে 
পেলেন তার দেবতা যীশ্তর জীবন ও বাকোর প্রতীক রূপে ৷ 

এও্ররুদ সাহিতোর ছাত্র; দ্বিমীতে তিনি এলেন সাহিত্যের অধ্যাপক রূপে | তিনি যদি তার 
প্রতিভাকে জনকল্যাণ-কর্মে উৎসর্গ না করে সাহিত্যসেবাহ্ নিযুক্ত করতেন, তবে হয়তো সেখানে স্থায়ী 
আসন অধিকার করতে পারতেন তার রচনার মধো থে কবি-দৃষ্টি দেখতে পাই, তা সত্যই বিশ্ময়কর। 

তার চীবনী আলোচন! করতে গিয়ে প্রথমেই বিস্মিত হই বখন দেখি তিনি জীবনের পচিশটি বছর 
আপাতদৃষ্টিতে ভারতের ছুই সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির মহাপুরুষের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে চলেছিলেন_ 
বল! ধেতে পারে ইংরেজির ‘হাইফেন'। কিন্ত ভাবি কী করে তিনি অলন্তবকে সম্ভব করলেন! 
এণ্ররুরের নাম 0. দি, Andrews অর্থাৎ সংক্ষেপে 0, এ, A; কেউ বলতেন তিনি Christ's 
Faithful Apostle, আবার কেউ বলতেন তিনি Christ's Fearless Apostle— দুই-ই সতা । 
খৃষ্টের প্রতি আস্বরিক বিশ্বাস হেতুই তিনি নির্ভাঁক ৷ কারণ তীব প্রত বীশুই তার জীবনের আদর্শ । 
কিন্তু প্রশ্_ কিসের ছক্ক তিনি জীবন দান করেন? অডি সংক্ষেপে বলতে হত Justice and 
Love ছুঃষবান্ধের প্রতি অবিচারের প্রতিকার ভাবনার উৎস মানবপ্রেম। লেই মানবপ্রেম 
অহেতুকী । কিন্তু সে কোন্‌ মানব যার প্রতি খৃষ্টের প্রেম ধাবিত হত? লে প্রেম ইহুদীর দক্তই নয়, 
সে প্রেম দু জেন্টাইল রোমীত হেলেনিক নরনারী সাধ্বী পতিতা ধনী-দরিতর স্থশ্থ-হুস্থ সকলের প্রতি 
ধাবিত হত। ধর্মকে তার জাতীর বা দেশীহ্ব পরিবৃত্তি থেকে বের করে যীণ্ড বিশ্বমানবকে আহ্বান 
করলেন। কালে সেই ধর্ম বেড়াজালে দ্বেরা পড়ল-_ বিশ্বধর্ম হল খৃষটানী, বৃষ্টানী হল প্রটেস্টানিজন্‌, 
লেট! হল আযাংলিকান। সেই পরিবেশের মৃত্তি দেখতে পেলেন ভারতে এসে__ দিল্লীতে সেন্ট স্টিফেন্স্‌ 
কলেজে অধ্যাপনা করতে বধন এলেন। বৃষ্টের আদর্শ মনে রেখে মাস্থবকে কাছে টানতে গিঙ্ে 
দেখেন--তিনি ইংরেজ অধ্যাপক, শাসকগোষ্ঠীর অন্তত, আংলিকান চার্চের পাদরী, ধর্মযাজক 
মিশনের উদ্দেস্ত 'হীদন' বা আত্মাহীন ভারতীয়দের ধৃধর্মে দীক্ষিত কর! | বৃষ্টভক্ত এণ্ডরুজের মনে 


২৩৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭৭ 


সংশয় দেখা দিল। এই কি থৃষ্টের জীবন ও বাসর আঘর্শা ভার ভীবলে সমস্তা-প্রশ্ন শুনতে পাই 
The Renaissance in India TT পথম গ্রন্থ যাতে ভারতের সংস্কৃতির বিচাত্র করেছেন। 
এস্বধানি লিখিত হয় ভাবী প্রচারকদের জন্ত । বইখানি একাধিকবার পড়েছি। হাট বংসর পূর্বে লিপিত 
হলেও আজও শিক্ষিত ভারতীয়রা এ্রশ্থবানি পড়লে উপকৃত হবেন। ফারণ সেকালের অনেক সমস্থ! 
আংশিকভাবে নিরাকৃত হলেও সম্পূর্ণভাবে দৃরীকৃত হচ্ছ লি। 

দিল্লীবাসকালে এগুরুলের ধর্মজীবনে সংগ্রাম তীব্রভাবে দেখ! দিচ্ছে, ভারতের হিন্দুমূললৰাঁন ও শিখদের 
আন্তরিকভাবে জানবার স্থযোগ পাওয়ার বৃষ্ঠানী-গৌড়ামি অর্থাৎ কোন্টা আংলিকান হত, কোন্টা 
অধৃষ্টান মত--তা লিচ্ে স্বন্ বিচার করতে হন সাড়া পার না। 

এও্ডরুকের আস্গুরজীষনে ঘে হুপ্তকবি তথা ভাবুক মনটি ছিল, তাঁকে তিনি পেলেন লন্ডনে ১৯১২ সালের 
জুন সালে রোটেনস্টাইনের গৃহে । কবির গীতাঞ্জলির ইংরেজি গম্মকবিত! পাঠ শুনে তাঁর জীবনে এল 
সেই পরম লপ্র_- যখন স্থির করলেন এই বিশ্বমীনবদাধনযত্ঞে আত্মাহৃতি দেবেন। দিল্লীতে ফিরলেন 
পরিপূর্ণ মন নিয়ে। 

ঈশ্বরকে বিনা তক্ষায় সেবা কর] ঘা God can be served without ০ livery | সত্যাসী 
পাদরী মোল্লার পোশাক না পরে অর্থাৎ আমি ধার্থিক সর্বত্যাগী লঙ্্যাসী__ এই ঘোষদা পরিচ্ছদে 
দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রচার না করেও যে সন্ন্যাসী হওয়া যায তারই প্রতীক ছিলেন এগ্ডরুদ্র। গরাস্ধীতী 
বৈরাগোর সৃতি, ববীন্তরলাখের আদর্শ. “বৈরাগা সাধনে মুক্তি সে আনার নহ | মহাপ্রভু রচৈতন্ত ও ঝা 
ঝাষানন্দ আপাতদৃষ্টিতে বিপরীত ॥ এপ্স উভদ্বকে নিজের মধোক আলোকে সামগ্রিকভাবে দেখতেন? 
তার বৈরাগ্যের মধো কোনো অদ্ভুত ছিল না, ভোগের মধো ছিল না কোলে] আতিশয্য । 

মুক্তি সম্বন্ধে লৌকিক মত হুল-_ সংসার থেকে কর্ম থেকে বিরতি । রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী মুক্তির সাধক 
একজন চেত্রেছিলেন মনের মুক্তি, বৃদ্ধির মুক্তি, অপরছগন চেয়েছিলেন দেশের মুক্তি, উৎপীড়িত জনতার 
উৎপীড়ক-শোষকতরেস্ীর হাত থেকে মুক্তি! এণ্ডরুত এই ছুই মুক্তিরই লাক । তিনি ভারতের বর্ণ বৈষমা 
বা জাতিভেদের দৃষ্টান্ত পঞ্জাব-রাঁসকালে স্বচক্ষে হথে্ট দেবেছিলেন। খৃষ্টানসমাজে এই বর্ণ বৈদ্য তাকে 
কম পীড়া দিত লা। খৃষ্টান-বষ্টান ভেঘবুদ্ধি পাদরীদের ধর্মবোধকে কী নিদারুণভাবে আঘাত করছে তা 
দেখেও তিনি নন্যকষ্ট পেতেন। সেন্ট স্টিভেন্ল্‌ কলেছের তিনি অধ্যাপক, অধ্যক্ষ ছিলেন জনৈক শ্বেতাঙ্গ 
পাদরী। সেই শ্বেতাঙ্গ অধাক্ অবসর গ্রহণ করলে চিরাচরিত প্রথাস্থলারে শ্বেতাঙ্গ কুটনই অধ্যক্ষ হবেন ) 
করতুপক্ষ এপ্তরুকে বনোলীত করলেন-_ কিন্তু এগতরু্জ ঘোর প্রতিবাদ করে জানালেন, ভারতে অবস্থিত 
প্রতিষ্ঠানে ভারতীসগখৃষ্টানই অধ্যক্ষ হবেন। সীল রুত্র প্রায় ২* বহসর এ কলেজে উপ-অধাক্ষের পদ 
অলঙ্কত করেছেন; এপরুজের চেষ্টার প্রাচীন প্রথা ভাঙল, কর্তৃপক্ষ হুশ্ীল রুত্রকে অধাযক্ষপ্ দিতে বাঁধা 
হলেন। এরা উপাধ্যক্ষপদ গ্রহণ করে তাঁকে সহান্থত! দান করে চলেন। এই একটি ঘটনা থেকেই তীর 
মনের গতি কোন্‌ দিকে ধাবিত হচ্ছে তা জানা! বাহ 055৩৩ _ স্থায়বিচার করতেই ছবে 

এই ভাবনা থেকেই তিনি একদিন ঘক্ষিণআক্রিকার ভারতীয় 'কুলি' বলে চিহ্নিত শ্রমিকদের প্রতি 
শ্েতাঁদ্গ-বৃত্র বুটিশদের অত্যাচীর-অপমানের সরজমিলে তদন্তের জন্ত তথায় যাত্রা করেন। মহামতি 
গোখলেই এ বিষয়ে অগ্রনী হয়ে স্ব্বং আফ্রিকা সিয্েছিলেন, কিছুটা নীমাংসাও করে জানেন। কিন্ত 


দীনবন্ধু এগুরুজ ২৩৭ 


সেসব বানচাল করে দেবার বুদ্ধি ছিল ধলপতিদের | “হুঙ্গিব্যাবিস্টীর দোহলদাল করমচাদ গান্ধী 
ভারতীয় ভ্রমিকদ্বের নেতা; বে-্দাইনি আইন-- যা! মানবের জন্মগত অধিকারকে অন্থীকার ঝরে তা 
গান্ধীজী মানতে পারেন নি-- অহিংসাহ পথ ধরে প্রতিরোধ বা সত্যাগ্রহ করলেন। এসব সংবাদ ভারতে 
মু্টিমের শিক্ষিতরা জানতে পারতেন টুকৃরো টুকৃরো সংবাদ থেকে-- মাদ্জকালকার সংবাদ পরিবেশন ও 
প্রচারের বন্থ তখন অদ্ঞাত ছিল | রবীন্রনাথ জেনেছিলেন গাদ্ধিত্রীর এই ব্যাপারটি। তিনি তার 
“‘প্রারশ্চিত্ত' নাটকে ধনু বৈরাপীর চরিত্রে ভাবীকালের নেতার চিত্র ফুটিয়ে তুললেন গান্ধীজীর চরিত্র 
স্মরণ করেই । 

এন্ডরুত্ বিদেশে তে| যাবেন, কিন্ক পাথের ? গোখলে কিছু কিছু দিলেন, এগুরুজ তীর শেষ তহবিল 
থেকে অবশিষ্টটা পূরণ করলেন, আর বৃষ্টান বন্ধুদের কাছ থেকে সংগ্রহ করলেন কিছুটা । তার সঙ্গী হলেন 
দিল্লীর W. W. Pearson | 

এণ্ডরুজের জীবনে শুরু হল পরিত্রাজন | এর পর পঁচিশ বংস্বর পৃথিবীর বেবানে ব্যথা, যেখানে অন্ত 
অতাচার, মাঘের জন্মগত অধিকারের অবমাননা_ সেখানেই এণ্ডরুদ্বকে দেখা গিয়েছিল। 

১৯১৪ সালে আকফ্রিক। খেকে ফিরে তিনি মুক্তি নিলেন বৃষ্টীয সঙ্গ ( Cambridge Brotherhood ) 
থেকে, আর আত্মসমর্পন করলেন ববীন্্রনাথের সাধলক্ষেত্র শাস্তিনিকেতলের কর্ষে। এলবের পটভূৰিতে ছিল 
ষীশুধৃষ্টের জীবন ও বাণীর প্রেরণা । তবে সে কোন্‌ যীশ্তবৃ্ট? এতিহালিক বীন্তবৃষ্টকে তো খুঁজে পাওযা 
যায় না। তিনি 9০৮৩1৮-এ্রর বই পড়ে উত্তর পেলেন: ঘীশুকে পাওগ্বা যাবে অস্থরে_- মানবের 
মনোলোকে তিনি পূজিত হতে আসছেন যুগে যুগে। এই কথাই তো বৌন্ধর! বলেছিলেন বৃদ্ধ সন্দ্ধে_ 
তিনি মহুগ্াদেহধারী ভীব নন, দ্বেবতা নন--- তিনি বৌধিচিত্তের ৩3, তেমনি বীন্তবৃঃ একটি 1৫04 যাকে 
যুগে যুগে ভক্তেরা গড়ে আছেন আপনার আলোকে | মলে পড়ে রবীন্্রনীখের কছটি পংক্তি 

সেই সত্য, যা রচিবে তুষি, 
ঘটে বা তা সব সত্য নহে । কবি, তব মলোভূমি 
রামের ছলমন্থান্, অযোধার চেয়ে সতা জেনো। 

এপগুরুজ্জ তার প্রেমের ঠাকুরকে খুঁজেছিলেন ৰানবের মাঝে-- পেয়েছিলেন গান্ধীর ভারত-দ্বাধীলতা- 
আন্দোলনের মাঝে, পেত্রেছিলেন কবিগুরুর বিহ্বমাদবতার আদর্শ রূপাত্রণের প্রচেষ্টার মধ | তার 
জীবনের অগ্ততম মন্ত্র ছিল ]151০0 তাই দিল্লীর সেপ্ট স্টিফেন্দ্‌ কলেজের অধাক্ষপদ নিতে চীন নি, 
বলেছিলেন ভারতে ভারতীন্রাই হবেন পরিচালক । ইংরেজ হস্ছেও তিনি ১৯২১ সালে ঘোলা করলেন__ 
ভারতের স্বাধীনতা দিতে হবে । তখনও ভারতীন্ব রাজনীতিকরা এ কথা স্পষ্ট করে বলতে পারেন নি, 
তারা রাদনীতিক-ব্যাসকৃট স্থরি করে কেবলমাত্র বাক্যজাল বুনছিলেন। 

গান্ধীদী খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন করেন; এগ্রুজ গাস্থীভক্ত হয়েও বললেন__ তুকীঁ সুলতানের 
বাষ্ট সাদ! বক্ষা করার অর্থ কি সমস্ত আরব-হেশগুলি তার অধীন থাকবে! তিনি জানতেন ইসলাম 
একট! i৭ৎ৭__ লেই 8৫৭ মতে মুসলমানরা সবাই এক; কিন্তু রাজনৈতিক অর্থ নৈতিক দিক থেকে 
তাদের পৃথক সত্বা অবিসন্বাদী সতা। তাই খিলাফতকে তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। 

আবার শান্তিনিকেতনে যখন কোনে! বিশেষ ধর্সংস্রদাতরের লোক ভাদের ধর্মস্থান প্রতিষ্ঠা করার 


২৩ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র 


প্রস্তাব পাঠান, সেই সময়ে এওকুঞ্জ কবিকে লেখেন যে, শীস্তিনিকেতনে বিশেষ কোনো ধর্মের আসন 
প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না-- আশ্রনের মন্দিরই তার প্রতীক | তিনি লেখেন_ 

With regard to the building of a Zoroastrian Iustitute, I am perfecUy 
happy iu my mind— just as I shoud welcome with all my heart an Islamic 
Institute. But I feel that our simple central place of worship [ Santiniketan 
Temple 0 with its white marble pavement and its absence of all imagery 
and symbol— except the pure white flowers the children bring at the time of 
religious service— is the best expression, both of our individual freedom of 
belief and our common worship of the one Supreme. Each of us may add 
what colour He likes to the pure whiteness. But if we build our separate 
mosques and chapels and fire-temples, we stand in danger of repeating over 
again the religious divisions of the world. 

শান্বিনিকেতনে ৷! 8০1৫৫ হবে; সমিতির লিরমাহৃসারে ছাত্রীদের ০ নিতে হন্গ) তার 
মধ্যে একটি হচ্ছে রাজার প্রতি আহুগতা। এগুরুজ্জ দূরে কোথায় ছিলেন, খবর পেয়ে কবিকে পত্রে 
জানালেন এটা ঠিক হবে না, ০৫৫৪ দিতে কাউকে বাধা যান না। 

সী পাপে দূরে রাখতেন, পাঁগীকে বুকে নিতেন; এগুকুজের জীবনে একাধিকবার সেটি দেখেছি 
কঠিন সমস্যার সন্মুখিন হত্রেছেন, আবার অজানিতে লমস্তার সমাধান করে দিত়্েছেন-- তিনি নীরব । 

দীর্ঘকাল তার সহকর্মীরপে আশ্রমকর্ণে হুক্ত ছিলাম; মতান্তর হযেছে, কঠিনভীবে আশ্রমে 
অসহযোগ আন্দোলন প্রচারিত হবার পথে বাধা দ্বিত্বেছি। কিন্ত বাক্তিগতভাবে কোনো প্রত্যাথাত 
করবার ইচ্ছামাত্র দেখি নি। 

একদিনকার ছোট একটি ঘটনা দনে আছে। আমি তখন অধ্যাপক-সমিভির সম্পাদক | লেসন 
প্রতিবেদনাদি সব কিছুই বাংলায় লিপিবন্ধ হত। বিশ্বভারতী স্থাপিত হলে, সভার কথা উঠল 
প্রতিবেদলাদি ইংরেজিতে লিখিত হওয়া উচিত। এই প্রস্তাবে বাধা দেন এগুকু্স? তিনি বাংলাদেশে 
অধিষ্ঠিত প্রতিঠানে-_ রবীন্্রসাথের বিশ্বভারতী বি্যাত্বতনে__ বাংলার মাধ্যমে দপ্তরের কাদকর্ম হওয়ার 
পক্ষপাতী ছিলেন। আমরা তা পারি নি। বদি পারতাম তবে হতো বাংলাভাষার মাধ্যমে 
একটা বিশ্ববিস্তালন্ পরিচালনার গৌরব অর্জন করতে পারতাষ। ঘটনাটি ১৯২২ সালের_ তার 
জন্মশতবার্ধিকীর পাশ বংসর আগেকার কথা) তখন ভারতে ভাবীভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের কথা শোনা 
যারনি। আমরা বিশ্বভারতীতে বাংলার স্থান সুনিশ্চিত করতে পারলাম না| দ্বীন্রনাখের জয়- 
শতবাধিকীতে বিশ্বভারতীর আভ্যন্তরীণ কাজকর্ম বাংলাভাষার মাখামে সম্পাদিত হবে লে'সংকল্প গ্রহণ 
করতে পারি নি 1 একজল বিদেশী বা বলেছিলেন, তা তার জনশতবাধিকীতে সফল করবার পুন: প্রচেষ্টা 
করতে পারা হায় কিনা__ এ কথা ভাববার সময় এসেছে । 


বষ্ট-পথিক এগুরুজ 
নির্দলচন্্র গঙ্গোপাধ্যায় 


প্রভু, তুমি দেখা দাও ! 

সাধকের নিরন্তর সাধনা, ভক্তপ্রাণের চিরস্থন আকৃতি । 

দেখা দাও! 

অন্ধকার হাদক্ব-অন্দিরে বাসনার একটি মাত্র প্রদীপ ছেলে রেখেছি অনির্বাণ. তুমি দেখা দেবে, এই 
একটি মাত্র কামলা । এ কামনা মেটাও, এই বাসনা পূর্ব করো। আবার মরনৃটির সামনে তোনার 
দিব্যঙ্োতি নিছে একবার উদ্ভাসিত হও । 

একান্তে বসে তপন্বী তপস্যা করে+_ পরিব্রাজক পথে পথে ফেরে। ফারো প্রতীক্ষা বিজন 
আশ্রমে কারো অহ্সন্ধান জনাকীর্ণ জীবনধারার ঘাটে ঘাটে। 

যীশ্তৃষ্টের চরণে সমপিভ-প্রাণ এগরুজ। যীশু তার পরব প্রভু । পরম প্রকুর দেখা তাকেও পেতে হবে, 
প্রতিষ্ঠা করতে হবে স্তরের সিংহাসনে । তাকে ডাকতে হবে, পেতে হবে-- কে বলে তিনি আসবেন না? 

মৃত্যু তাকে সমাপ্ত করতে পারে নি, সমাধির ভারি পাথরে চাপ! পড়ে নি তার আত্মা । তিনি 
পুনরুজ্জীবিত হয়েছিলেন, প্রথম ভক্তগপের সামনে আবিভভূত হয়েছিলেন তারা প্রথমে তাকে চিনতে 
পারে নি, তিনিই মাস্মপরিচন্ দিয়ে তাঁদের ধন্ত করেছিলেন। বলেছিলেন_ 

ভগ্ন নেই, আমার যে প্রিন্ন ভক্ত, বে আমার পুনরাগষন পর্যস্ত থাকুক । 

যীশুর সেই আশ্বাস অপরিমান। সন্দেহের কালো! ছাতার সেই আশ্বাসের শাশ্বত আলোকে মুছে 
ফেলবার শক্তি কার ? এই যরজগতে ঈশ্বরের শ্রেষ্ট প্রতিহত তিনি, মানবকল্যাণে তা, আয়দান ঈশ্বরের 
করুণতম আশর্বাদ। সেদিন তীর প্রি্ন ভক্তকে তিনি বলেছিলেন-_ 

বংশ, তুমি কি আমাকে ভালোবাসে]? 

হ্যা প্রস্থ, আপনি জানেন, আমি আপনাকে ভালোবাসি । 

তা ছলে, আমার অঙুজ্ঞা, আমার মেবগুলিকে তুমি পালন করে! । 

সত্য, সত্য। আমি যদি তার শ্রি্জ ভক্ত হই, যদি তার মেবগুলিকে পালন করি, তাছলে তাঁর 
পুনরাগমনের বাধা কোথায় ? তিনি অবশ্তই তার প্রতিশ্রুতি রাখবেন-- আবার আসবেন, তীর প্রিয় ভক্ত 
তাকে দেখে ধন্ত হবে | 

এই একনিষ্ঠ বিশ্বাস চাস ক্রিদ্বার এওক্ষজ উত্তরারিকারস্থত্রে লাভ করেছিলেন। তার বংশ ছিল 
ঈন্ট আাংলিকান পিউরিটান বংশ । তার পূর্বপৃক্ষষরা ধর্মকে নিশ্বাস-লম জ্ঞান করতেন । ঈশ্বরের বাণীকে 
জ্ঞান করতেন অমৃত-সম | লেই ঈশ্বরের পরমপুত্ত ধীশ্তধৃট,_ মাস্থযের একমাত্র পরিত্রাতা। 

পিতা ছন এডউইন এণ্ডরুজ্ প্ছিলেন ধর্মঘাজক | অনাড়স্বর সরল জীবন, দারিস্রাভরা সংসার। 
কোনো শাসন মানেন নি কোনো ৰবিন, কেবল বিবেকের শাসন ছাড়া। সারা জীবন ধরে 
অহুগামীদের এই শিক্ষাই দিত্েছেন__ কঠোরভাবে নিজের বিবেকের অহ্শাপনকে নান্ত করো, কেননা 


bl) 


২৪০ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাথ-চৈত্ 


বিবেকের বাণীই ঈব্বরের নির্দেশ | ঈশ্বরের নির্দেশ শীন্ত করলেই ঈশ্বরপুত্রের প্রিস্থ ভক্ত হবে। সেইসঙ্গে 
আশ্বাস দিয়েছেন ঈশ্বরপুড্রের প্রিস্ণ ভক্ত ডাব দেখ! পাবেই ? 

এ শুরু ঘর্মঘাদকের ভাষণ নহ্ব_ কথার কথা নগ্ন। আপন মনের অচকল বিশ্বাস । সেই আদি শতাস্বীর 
ধবি-সগ্রালীর মতো মন ছিল তার। প্রতীক্ষা-বিহবল নিতা-রোমাকিত অস্তর ছিল ডার। কার 
প্রতীক্ষা? বীন্তর গ্রতীক্ষা। তিনি আসবেনই, দেখা দেবেনই প্রত্যক্ষ রূপ নিয়ে। 

তার ছেলে চার্লদেরও একই কামনা, একই ব্রত । যীশুকে হেখিতে হবে, পেতে হবে। তবে তিনি 
প্রতীক্ষা করেন নি, খুঁজে খুছে ফিরেছিলেন। 

যীশু বলেছেন 

বংশ, অঙুসরণ করো আমাকে | 

যে আমাকে চাকর 

লে একাস্তভাবে আমাকেই শস্থসরণ করে। 

চার্সল ক্রিয়ার এগুরছও তাই করেছিলেন কিন্তু অনুসরণের আগে অন্গেষগ। এফঠাই তপঙ্কা 
এন্ড করেন নি, পথে পথে অন্বেষণ করেছিলেন তার পরম প্রহুকে। 

দেখা পেরেছিলেন বৈরকি। 

সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে যদি তোমাকে খুদি_ দেখা লা দিয়ে যাবে কোথার ? এই তো তোনার প্রত্যক্ষ 
আবির্ভাব! 

ও এল হামাগুড়ি দিয়ে 

শিকারীয় হাতে ঘা-বাওয়া 

জন্তর মতে! । 

কশাঘাতে ক্ষতবিক্ষত 

রক্তবরা হাত আর পিঠ, 

চোখে ওর ভঙার্ড দূর । 

আমার সমস্ত প্রাণ 

ছুটে গেল ওর দিকে, 

নয়নে এল ব্যাকুল অশ্র্ল | 

আর সহসা 

একী আমি দেখলাম? 

একী বিনম্র? 

ওর কি চোখের মাঝে 

প্রতিভাত হল 

তোমারই দ্য, 

হে আমার দুঃখ-বেদনার পরৰ প্রস্থ, 

তোমার অনিবচনীক নিতারূপ | 


খুষ্ট-পথিক এণ্ডরুন্ 


আধুনিক সভ্যত।র আলো-ঝলমল স্বদেশ ইংল্যান্ডে নহ,__ ছা্রাচ্ছদ্ আক্রিকাঁত্ লেখানফার জানু 
ভারতীয় শ্রমিকদের মধো | বারা কককানস পরবাসী চুক্তিদাল। 

তধন দক্ষিণআফ্রিকার এই শ্রমিকদের মুক্তি সংগ্রাম চলছে। মহাশক্তিধর স্কেত প্ররুদের বিরুদ্ধে 
শক্তিহীন ক্রীতদাসদের মুক্তি-সংগান। অর্থ নেই, শৃক্তি নেই, অস্থ নেই । কী দিয়ে তারা লড়বে? নেতার 
নাম মোহনদাস করমটাদ গান্ধী । তিনি এই নিরব বিপদের যোদ্ধাত্ূপে সংগঠিত করেছেন, অভগ্ন 
দিয়েছেন, আর হাতে দিয়েছেন দুই অসোঘ অঙ্থ__ অহিংসা আর সত্যাগ্রহ । 

এগ গিয়েছেন দক্ষিণ: আফ্রিকার এই বিচির লেনীপতির পাশে দাড়াতে, এই আশ্চর্য ঘৃদ্ধাত্রের সঙ্গে 
পরিচিত হতে । 

ফিনিক্স আত্রনে প্রথন সন্ধা) ॥ পশ্চিম-আাকাশে জানাক্রমান হর্-আভা | খোলা আকাশের নীচে 
গান্ধীজী বসে আছেন। কন্ত'রবা আর তার ছেলেদের জেলে পুরেছে শাসবর হন্মী বরে দে গেছে 
সহকমীদের। 

নিরাস্মীন্র নির্বাস্ধব একলা দাহ | খালি শিশুরা এসেছে । যাদের প্রভু খৃষ্ট সবচেয়ে ভালোবেসেছেল, 
বলেছেন, আহা, আর কেউ নন্ন, ওঁ শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও! 

সেই প্রিয় শিশুর দল গান্ধীীকে ছিরে র্্েছে। ভারতী অচ্দু্গের একটি শিশুকগ্ঠা তার ফোলে। 
একটি কু মুসলমান ছেলে তার হাটু চেপে ধরেছে। আর গ1 ছেঁষে বসে আছে একটি জুলু খৃষ্টান মেয়ে । 

শিশুরা লংকীর্ডন কয়ল। গান্ধীজী মৃতু হেসে একজে বললেন-_ তুষি এবার গাও! 

এগুকুজ গাইলেন, 123৫, Kindly Light ! 

অন্ধকার নেমে আাসছে। এ ফুটস্ত শিশুদেরই মতো আকাশে ফুটস্থ বটি তারা। দেই আকাশের 
নীচে বসে গাইতে গাইতে এণ্ডরুদ্জ ডাবলেন_ 

এই তো যীশুর সংসায়! এখানে প্রস্থ দেখ! কি পাব না? 

পেলেন। 

তবে রাতের অন্ধকারে নর, পর দিন স্থ্-ওটা প্রতাষে। 

গাস্ধীজীর সঙ্গে বেড়াতে বার হয়েছেন। হঠাৎ পাশের আধের খেতের কোণে একটা যতি চোখে 
পড়ল। নযগ্প্রান্ন নেংটিপরা একটা লোক | মসীবর্ণ দেহত্বক । পথের পাশে গুড়ি মেরে লুকিয়ে বলে 
ছিল। গাস্থীডীকে দেবে ছুটে এসে তার পায়ে লুটিয়ে পড়ল । 

চাৰুকের ঘারে ঘায়ে পিঠটা ক্ষতবিক্ষত লারা! হাত-পা। ঠকঠফ করে কাপছে। গান্ধীজী ওর গায়ে 
হাত দিলেন, শিরশির করে উঠল ওর কীধ। 

এণ্ডরুজের বুঝতে বাকী রইল না। ও এক ভারতীয় চুক্তিদায, সাদা চামড়াধায়ী প্রস্থর কাছে ওর 
দেচ্দন বিক্তীত। অত্যাচারে অর্জরিভ দেহ, উৎপীড়নে আতঙ্কার্ড প্রাণ, ঘা-খাওহা শিকলে বাধা মুক 
একটা জন্তু । আর সহ করতে পারে নি, তাই বাগিচা থেকে পালিলে এলে গান্ধীত্বীর কাছে আলয় 
চাইছে। 

এণ্ডরুদ তাড়াতাড়ি লোকটিকে তুলে ধরতে গেলেন। লোকটি চোখ তুলে তাকাল তার দিকে । বা 
সুটল না মূখে। ঠোঁট দুটো অষ্ট আর্ভনাছের বেদনার কাপতে লাগল । 


২৪২ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭৭ 


তুমিও সাহেব, তোমারও সাদা চামড়া! তোমার কাছে ধরা পড়ে গেছি, আবার তুমি আমাকে 
ধরবে, জাবার আমাকে মারবে ? 

হৃটাহলদ্ধানী এওজ ওঁ আর্ড নিপীড়িত ভারতীয় চুক্তিদাসের হতাশ মুখের দিকে তাকিত্রে এক লহ্যায় 
ভার পরম প্রনুর মুখ দেখলেন। 

উনিশ বছর বন্বসের একটি অহতৃতির স্বতি। তখন সবে স্থল-জীবন শেষ হয়েছে। কেমূত্রিজে ভারি 
হবেন। পিতা একদিন বললেন, আমি চাই, তুনি পড়ান্ডনো শেষ করে 'আবারই মতো ধর্মবা কের 
বৃত্তি গ্রহণ করো__ তার জন্তে প্রস্তুত হও। 

পিতার অহুরোধ বেন বন্ছবাণী। এই বাণীকে হৃদছে গ্রহণ করবার শক্তি কোথার তার? কোখা 
তার মনের প্রস্তুতি, কতটুকু তার বিশ্বাস আর মনোবল ? ঈশ্বরের কাজে দীবন ও জীবিকাকে আবদ্ধ 
করবার দা কি সহজ দায়? 

দিন কাটতে লাগল প্রতি খৃহূর্তের অন্তথথন্বের যন্ত্রণার । শেষে এল এক আশ্চর্য রাহি, সারানীবনের 
অঅবিস্বরনীয় নিভৃত প্রহর । এণ্ডরুজের নিজেরই ভাষাত ঘার বর্ণনা: 

একলা ঘরের অন্ধকারে আমি প্রার্থনা করতে লাগলাম। সহসা এই প্রার্থনার মধো মামার বিবেকের 
সন্মুবীন হলাৰ আনি। আমার জীবনের সমস্ত পাপ সমস্ত অপবিত্রত| অচরিতার্থত! প্রচণ্ড বড়ের বেগে 
আমার উপর ভেঙে পড়ল, এক লহমার ছিন্ন করে দিল আমায় মনের সমস্ত অহ্মিকাঃ সমস্ত মিথ্যা, 
লন্ত ভান! সর্ব-আভরণহীন আমার উলঙ্গ সতা-্বক্ূপকে আমি চিনলাম |--- ছুই হাতে মুখ ঢেকে 
নতজাম্গ হয়ে বসে রইলান__ সর্বস্বহারা হয়ে শুধু আকুল প্রার্থনা করতে লাগলাম ।'-- শেষ পর্যন্ত এক 
আশ্চর্য আর অপরিসীম শান্তিতে আমায় প্রাপসল ভরে উঠল, মনে ছল ঈশ্বরের করুপাধারা ধীরে ধীরে 
আমার চৈতন্থের কেহ্ুস্থল-পর্যস্ত নিষিক্ত করে দিচ্ছে 1." আমার সে মূহ্র্তের অঙ্গভূতি ভাবায় প্রকাশ 
করা বায় লা | এটুক শুধু বলতে পারি বে সেই মুহূর্তে আমি উপলদ্ধি করলাম যে খৃষ্টই আমার ভ্রীতা, 
আমার অনন্ত দেবতা।-.* 

তুমি আনাকে কেমন করে ত্রাণ করবে প্রন, যদি কাছে লা আসো? কেমন করে পরম দেবতার 
পূজা! করব, যদ্ধি সামনে না পাই? 

সেই উনিশ বছয় বলে অশ্বেষপের শুরু । তেতাল্লিশ বছর বন্ছসে অবসান) দক্ষিণ আক্রিকারর 
ফিনিক্স আশ্রমে] এবানে তার দ্খ-বেছনার পরম প্রত্থর প্রত্যক্ষ দর্শন তিনি পেয়েছেন। এ কুফকার 
দাশের বন্ত্রণীকাতর মূখে তারই পরম হুন্দর মুখের প্রতিচ্ছবি। 

এগুরুজ বুঝলেন, _ খৃষ্ট নিত্য-আবিতভূত। যুগে ঘূগে মাঁহষের যেখানে বস্তা, মালবাত্মার যেখালে 
নিপীড়ন, সেইখানেই পুষ্টের আবির্ভাব । 

মানবভাগ্যের সেই বেদনা-বঞ্চলার অধোই আনার প্রতুকে বারেবারে আমি পাব। শুবু মুখের মনে 
মর, তার প্রিয় কার্ধের বর হয়ে আমি তার উপালন! করব । সেই হ্রদের ধারে তার প্রথম শিল্তরা 
প্রন্থকে যেনন দেখেছিল, যেমন তাঁর কথা শুলেছিল, আমিও তাঁকে উপলব্ধি করব তেনন করে, সেবাসমৃত্রের 
তীরে দাড়িয়ে । এবার থেকে জীবনের মুহূর্তে মুহূর্তে আমি শুনতে পাব তার অমোঘ অস্বতবাণী,- 

বংস, অসুসরু করে! আৰাকে। 


বৃষ্ট-পথিক এগুরুজ 


দিজঁ মালে যে দুবার জন্মলাভ করে। এশুরুদ্র বলেছেন, আহি দ্বিজ, এই পৃথিবীতে আমি দুবার 
জন্মলাভ করেছি । আমার দ্বিতীশ্ব জন্মদিন ঈশ্বরের এক অপূর্ব দান । 

এই শুভদিনে এণ্ডরুজ প্রথম ভারতবর্ষে পদার্পন করেন, প্রাচ্য জগতে তার লবজীবনেন সুচনা হর্ন 
এই দিলে। 

সত্যিই প্রাচ্য জগতে এণ্ডরুজের নবজস্স | প্রতীচ্যের মাহুষ তিনি এই প্রাচ্যে লা এলে তার 
পরম গ্রন্থুর সন্ধান তিনি পেতেন না । এই প্রাচ্যে এসেই তাকে পেন্ছেছেন, লাভ করেছেন পরার নিত্য 
অহুলরপের পন্থা আর পাখের। 

ধীশুবৃষ্ট এই প্রাচ্যেই আবিহৃত হয়েছিলেন,_ প্রাচোত মাহযপেরই তিনি সঙ্গ দিয়েছিলেন__ আর 
প্রাচ্য ভূমিতেই তার সমাধি । বে প্রতীচা ভূমি তার বর্বর শক্তি দিরে সমস্ত প্রাচ্য জগংকে গ্রাস করেছে, 
প্রতি প্রাচা দাঁতিকে শৃঙ্ধলে বেঁধেছে, তেননি এক শৃঙ্খলিত পরাজিত প্রাচ্য জাতির ক্রোড়েই ঘীশ্ু 
জন্মেছিলেন। বে উগ্র সা্রাজ্যবাদের শোষণে সমস্ত প্রাচা জগৎ নিরক্ত অসহায়, যীশ্তর জাতিও সেই 
সাশ্রাজ্জাবাদের কবলিত ছিল। যে ধর্সাস্বতীর অহৃশাসলে প্রাচোর মান্ববরা অমাহুঘ বলে পরিগণিত, 
ধর্মান্ধতার সেই হিং বিচারেই যীশুকে মৃত্যুবরণ করতে হন্গেছিল। 

সায়! পৃথিবীতে সাত্রাছ্যবাদের নিম্পেষণ বারা অকুতোতজে চালিয়েছে, শ্াগাতাবোধের মদগর্কে 
যার! মানুবকে মামুঘ বলে মনে করছে না, আর ধর্মান্ধতার নগ্ন আস্কালনে যারা ঈশরের সমগ্র 
করুণাকে কলক্ষিত করছে__ তারা গ্রতীচ্যবাসী, আর তারাই খৃষ্টান। 

বীশু বলেছেন_ 

যতদিন না তোমরা কহ শিশুর যতো হও» 

ততদিন তোমরা পাবে না 

শ্ব্গরাজো প্রবেশের অধিকার 

মনে রেখো, 

যে এ শিশুর মতো অবনত, 

সেই পাবে স্ব্রাজো সর্বোচ্চ আসন । 

শিশু কি সম্রাট হয়? শিশু কি সংস্কারের কোনে! বাধানিবেধ মানে? শিশু কি তার জাতি নিযে 
গর্ব করে? 

ঈশ্বর সেই মানবশিশুকেই ভালোবাসেন 

সাধু পল বলেছেন_ 

বসত দৃষ্টিতে ইহর্ীও নেই, গ্রীকও নেই, আর্থ নেই, অনাধ নেই, প্রহু নেই, দাস নেই,-- খৃষ্টই সর্বস্ব 
আর কলের মধোই তিনি বর্ডমান। 

বন্ড ভেকেছেশ__ 

এসো তোমরা, 

হারা শ্রান্ত দুর্বল 

বারা গুরুভার, আমার কাছে তোমরা এসো, 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭৭ 


আমি তোমাদের দেব আশ্রশ্ন । 

যীশু ইউরো পীতদের ডাকেন নি, থৃালদের ডাকেন নি,__ ডেকেছেন সর্বজাতির সর্ব ধর্মবিশ্বাসের সকল 
মানবকে-_ হারা দুর্বল, যারা অন্থন্রত, ভাগ্য যাদের করণ। 

যে করন, সেই তো করুণা চায়, করুণা পার। দেই তো! সারা পৃথিবীর সকল মাহ | প্রাচো 
না এলে ৩ওক্ত্র সেই মানুহকে চিনতে পারতেন না । 

দেশে থাকতেই কিছুটা অভিজ্ঞতা হত্েছিল । উচ্চশিক্ষা শে করে এণ্ডরুর্ কতেক বছর ইংল্যাণ্ডের 
বিভিন্ন শিল্পাফলে ঘাম্সকবৃত্তি করেছিলেন। যঙ্শীভরা যন্্রযুগে মালিকের মুনাফা আর শ্রমিকের শোষণের 
সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়েছিল ভার | 

তার প্রতিবেষ্ট ছিল সেইসব শ্রমিকের দূল-_কাঁরধানা আর খনিতে যারা কাজ করে। তারা 
মাহব না, যেন যহ্ত্েছই অংশ | দৈনন্দিন থাটুনির অবসানে তারা টলতে-টলতে বার হস স্বাভাবিক 
মালবতী। আর শক্রিয় শেষ বিন্দুটুকু পর্ধজ নিংড়ে নিশেষ করে দিয়ে | অর্থ নেই, আশা নেই, ভবিষৎ 
নেই__ তার! গুড়ি মেরে জন্তর মতো হাটে, আল নেশন ভাটিখানাছ্গ। বদ আর জুত্বার মধ্যে তারা 
নিনাস্বের ব্যর্থতার ওঘধি খৌজে। 

এণ্ডরুজের কাজ এই নিপীড়িত নিতাবিড়স্বিত শ্রমিকদের মধ্যে ধর্মপ্রচার করা । কিন্তু এদের মধ 
ঈশর-প্রেমের বাধা বুলি আউড়ে কি হবে? বঙি-ন1 এদের ছুঃখবেদনার সমভাগী ছওয। যায়, এদের 
আীবনক্ষতের যত্ননাকে আপন হৃদয়ের মধ্যে উপলন্ধি কর! যায়? 

বীশ্ুবষ্ঠ বলেছেন, প্রতিবেশীকে প্রেম করো। 

এই শ্রনিক-সমাজকে এওুরুদ ভালোবাসতে শিখেছিলেন, তাদের সঙ্গে একাত্ম হরেছিলেন। 

সেইসঙ্গে দেখেছিলেন ধনিকের বিত্বের পাহাড় আর সর্বগ্রাসী লোভ! তার শোষণ আর শালন। 
তার নির্লজ্জ আত্ম-অহমিক!। ঈশ্বরের বাজে ধলবানের প্রবেশ করা যত সহ, প্ছচের ছিত্র দিয়ে 
উটের এগির্রে বাওয়া! তার থেকে সহজ। থু্টের এই বাসি তিনি হৃদ্রঙ্গম করেছিলেন। আর সেইসঙ্গে 
প্রতিজ্ঞা করেছিলেন_ 

ধনতঙ্ের স্বক্ূপকে আমি চিনেছি,_ এই ধনতঙকের সঙ্গে আপস জীবনে আমার সম্ভব নক্ধ। 

দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণকার ভারতবানীর মধো এগুকন্স তীর অন্তরদেবতা বুকে চিনলেন। মহাত্মা 
গান্ধীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করলেন বৃষ্টপ্রেরণার চরম বিকাশ, থুষ্টোপম জীবনাহসরপের পরম প্রকাশ। 
ঘনিষ্ঠ হলেন আর-এক যহামালবের সঙ্গে, যিনি ভারত-আত্ার বাণীমৃতি, নীতাজ্লির উদ্গাতা_ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 

আর কোনো হিধা নেই । Christ's Faithful Apostle হতে সি. এক. এণ্ডরছ যাত্রা করলেন 
ধৃষ্টাচ্লয়পের পথে। একের পর এক সমস্ত বাধা অভিক্রৰ করে। 


প্রথম বাধা খৃষ্টানত্বের বাধা । 
আমি কি পৃষ্টান ? এই প্রচণ্ড প্রশ্বের বাধা। এই প্রশ্নের উত্তর জানতে হবে, এই বাধা দূর করতে 
হবে। 


খুষ্ট-পাথিক এপুকুজ 


আমি খৃষ্টান লমাঙ্ছে জন্মগ্রহণ করেছি, খৃষ্টান সসাজের হুযোগ-হুবিধা লাভ করে বড়ো হয়েছি; খৃষ্টান 
পির্ধায প্রবেশের অধিকার পেয়েছি, - অতএব মামি খৃষ্টান? 

দক্ষিণ-আক্রিকার এক বৃষ্টান গির্জার বানা করবার আনঙ্জরণ পেরেছিলেন এণ্ডরুত্র। কী কথা তিনি 
লেই ধর্ষমন্দিয়ে বলবেন? একমাত্র যারা বৃষ্টান তারাই পাবে স্বর্াজোর অধিকার, আর যারা অনুষ্টান 
তারা ডোগ করবে অনন্ত নরক? গান্ধীজী এসেছিলেন এণ্ডরজ্ছের বাজনা শুনতে । কুষ্কান্ছ অবৃষ্টান 
গাস্ধীজীকে গির্জার মধ্যে ঢুকাতে দেওয়া হন নি । 

এপ্রকুজের মলে ছল হত: বীন্তযৃঠকে ওর! তার মন্দিরা থেকে দূর করে নিস্বেছে। তাতো নেবই | 
ওরা যে বৃষ্টান! কিন্তু এগুরুত্র তো সেই খৃষ্টান হতে পারেন না! ঈশ্বরের নির্দেশকে মান্ত করাই খৃষ্টানের 
একমাত্র পরীক্ষা | ঈশ্বর-নির্দি পথে বে যাত্রা করে সে লমা্র-বন্ধন মানে না, ছাতি-স্বার্থ নানে না 
সমস্ত সংস্কারের বাখাবর্মকে বিদীর্ণ করে সে চলে ঈশ্বরের নির্দেশে ॥ 

যীশু বলেছেন_ 

কে আমার মাতা? 

কেই বা আমার ভ্রাতা? 

ঈশ্বরের আজ্ঞা খে পালন করে 

নেই আমার ভ্রাতা, 

সেই আমার ভগিনী, সেই আমার জননী । 

খু দেখিত্রেছেন ডেদবাধাবিহীন ঈশ্বরনিদদিষ্ট পথ | সাজ যাদের স্বণা করে বৃ তাদেরই প্রেম 
করেছেন।__ সমাজ যাদের পরিত্যাগ করে খৃষ্ট দেন তাদেরই আশ্র্ । 

খুষ্টই এতুরুঙ্জকে বার করে আনলেন খৃষ্টান সমাজের গণ্ডী থেকে। খৃষ্টান ধর্মঘাজকের বৃত্তি থেকে 
মুকি দিত্রে তাকে লীমালাহীন বিশ্বসনাজ্দে পরিব্রাজক করে প্রেরণ করলেন। 

তাকে সবত্যাঈী সন্যাসী করে ছেড়ে দিলেন) 


বর্ণবিহেহকে দ্বশা করতে শিখেছেন, ধর্মপংস্কারের নিগড় থেকে মুক্তি পেত্রেছেন, কিন্ধ ছাতীয়তার 
অভিনান? লে অভিঘানকে দূর কয়া যে বড় শক্ত । এগ ইংরেক্গ_ যে ইংরেজ সসাগরা! ধীর অপীন্বর, 
যার সামাতো শধ কখনে| অস্ত বা না। 

প্রথম-মহাপুন্ধ এক মহান্‌ অদ্রিপরীক্ষ।। এই যুদ্ধে লড়াই করছে স্বদেশবাসী ইংরেক্_ কত উদ্দীপলা, 
কত বীরত্ব, কত আ্মদান! যুগসক্ষিত কত পাপ কত অন্তা্থ এই যুদ্ধের আগুনে পুড়ে যাচ্ছে,_ 
দাবানলের দিগন্তে আশার রক্তিম আভাস বুঝি ছুটছে । 

যুদ্ধ চলল, এপ্ুডক্গের আ্পরীক্ষাও চলল। বুকতে দেরি হল না যে এই যুদ্ধ লত্যের বিরুদ্ধে 
মানবতার বিরুদ্ধে । হিংসা আব লোডই এই যুদ্ধের বীর, অমাস্থধিক নিঠুরতা আর পাশব বর্ধরতাই এই 
বৃদ্ধের প্রকাশ । যুদ্ধের অবসান নৃতনতর ভীবপতর যুদ্ধেরই প্রস্থাতি। 

ঘীশ্তবৃষ্তের সুস্পষ্ট বাণী তিনি প্রাণের মযো শুললেন_ 

তোনার শত্রুকে তুষি প্রেম করো, 
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হারা! তোমাকে অবজ্ঞা করে, তাদের মঙ্গল করো, 

তাদের অস্তে প্রার্থনা করো, 

তবেই তুমি 

পর্মপিতার উপযুক্ত সম্ান হতে পারবে ॥ 

এই বাণীর কোনো স্বার্থ নেই। এই যুদ্ধ ঈরের যুদ্ধ লহ, পাছাজাবাধীর যুস্ধ। এ যুদ্ধের জন্য যীশু 
প্রাণ দেল নি, এ ুস্ধ দেখবার জন্টে যী পুনরুজ্জীবিত হবেন না । এ যুদ্ধ তার যুদ্ধ নয়। 

কিন্ত যুদ্ধ যে করতেই ছবে। লারা পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ সৈনিক, এপুক্জ প্রার্থনা করলেন-__ প্রন, 
আমাকে সৈনিক হতে দাও। 

যীশু বললেন_ 

বংস, অঙুসরণ করো আমাকে । 

আমার তাদের মধ্যে তুচ্ছতৰের প্রতি যে নির্মমতা, 

লে নির্মমতা আমারই প্রতি, 

সেই নির্মমতার বিরুদ্ধে তুষি যুদ্ধ করো৷। 

ুনধক্ষেত্র জালিয়্ানওয়ালাবাগ । সেখানে বিদেশী শাসকের পশুশক্তি উন্মত্ত হয়ে শত শত নিরস্ত্র 
নিরপরাধ সামুকে গুলি করে ত্য! করেছে, জেলে পুরেছে, চাবুকের প্রহারে প্রচারে অর্জরিত কয়েছে। 
কালো মাহুব তারা, পরাধীন অহিংস ভারতবাসী । 

এগরুজ স্থির থাকতে পারলেন না। প্রথম হুষোগেই ছুটে গেলেন ভ্রালিঙ্থানওয়ালাবাগে । 
অন্ভতসর আর আশেপাশের গ্রানে গ্রামে ঘুরে বেড়ালেন। ইংরেজ শাসকের চাবুফে রক্ত-ঝর! সাধারণ 
মানুষের সামনে নতঙাহ হয়ে বললেন। ব্যাকুল দু ছাতে তার পা! জড়িয়ে ধরে বললেন_ 

পুরু নানক তীর গ্রপ্থলাছেবে বলেছেন, ক্ষমা! করো! । ক্ষমা করো আমাকে, আনার দেশের লোক 
তোমার উপর য! করেছে, তা আমারই পাপ! 

সমস্ত ইংরেজ জাতির হরে অবম।নিত উৎপীড়িভ মানবতার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন এণ্ডরু্। 
আর সেই সঙ্গে মলে মনে স্থির প্রতিত্রা করলেন 

সাদ্াজাবাৰ মানবতার পরমতদ শক্র, সাহাবা বীন্তবৃষ্টের আদর্শের পরিপন্থী-_ ভারতবর্ষে 
স্বাধীনতা পেতেই হবে । 


যে আমাকে চার, সব কিছু পরিত্যাগ করে সে শুধু আমাকেই অহুবরণ করুক । 

এণ্ডকজও অহুলবণ করলেল। সমাব গেল, ধর্মের সংস্কার গেল, হ্বেতবর্পের আত্মাদর গেল, 
সামাজাবাদী যত অহংকার আর জাতাভিমান গেল । রইলেন শুধু পরম প্রভু যীন্তৃ্ সামলে শুধু 
প্রতু-প্রদর্নিত অস্কহীন পথ । 

সেই পথে সবত্যাসী সন্যাসী হয়ে অন্তহীন পরিব্রজ্য।। পদ্বানত মানবতার দাবী নিয়ে এণ্ডরুদ্র লারা 
পৃথিবা পরিভ্রমদ করেছেন। বর্ণবিদ্বেষ, উপনিবেশবাদ, ধনতন্ত্র আর সাশ্প্রবায়িকতায় যিক্ুন্ধে প্রতিবাদ 
বানিয়ে সারা পৃথিবীর শুভবুদ্ধিকে জাগ্রত করার চেষ্টা করেছেন। মাহুষ বদি সমস্ত পৃথিবীকে জয় করে 


খৃষ্ট-পথিক এগুরু 


আর বিনিময়ে আপন আস্মাকে হারায় তাহলে ফী ভাব লাভা এমন কী কাজ্ছিত সম্পদ আছে ঘার 
বিনিম্তে মানুষ আপন.লাস্মাকে বিলিয়ে দিতে পারে? 

যীশুর আনীর্বাদে সেই আত্মাকে উজ্জল করো৷। 

ধর্মাদ্ধকে তিনি ধিঝার দেন নি, অনাচারীকে তিনি হের করেন নি, হিংশ্রকে তিনি হিংসা করেন নি। 
তিনি তীর পরম প্রতুর কথা স্বরণ করেছেন, খানি জর্গতের বিচার করতে আসি নি, জগতের পরিত্রাণ করতে 
এলেছি। এণ্ডকুজ বিশ্বাস করেছেন ধর্মে নহ, মন্দিরে লঙ-_ ঈশ্বরের রাজ্য মাহযের অন্বরেই প্রতিষ্ঠিত । 
মানবতার ঘারে দ্বারে ঘুরে এগ্ডরু্জ সেই অস্তরকেই স্পর্শ করে ফিরেছেন। 

যীশু বলেছেন__ 

তাকাও দেখি, বলো দেখি 

কোনো দুখ কি আছে, 

আমার দ্ধের তুল্য 

মানবপুত্রের বেদনার তুলনা নেই, অপরিসীম সেই ভুৰ | নেই দুঃখ সারা পৃথিবীর বঞ্চিত মাছবের 
বুকে সকিত হত্বে আছে। 

স্রংশয়ে আমরা তাঁকে অস্বীকার করেছি, 

ক্রোধে তাকে আনরা হনন করেছি, 

এখন প্রেনে তীকে গ্রহণ করতে হবে। 

প্রেমই সর্বশক্তিমান, 

প্রেমের শক্িবলেই ধুগলফিত বেদনা-বঞ্চনার অবসান ! 

বিচার দক, করুণা । হিংসা নয়, প্রেম! সামান্ততম প্রাণ যেখানে নির্ধাতিত, এণ্ডরুদের মমত্বতরা 
প্রাণ লেখানেই ছুটে গেছে। সারাছীবন অবিরাষ তিনি ছুটেছেন, বিরামহীন আবেগে ছিটে ছুটে ভার 
ছখসন্ধানী আত্মা সেই অনিৰ্চনীয্বকেই লাভ করেছে__ধার নাম পরম প্রেম, যিনি তীর পরম প্রন 





এ রচনা। এণ্ডরূদ্রের জীবনচরিত নয়। তার কথা লিখতে গিত্রে শুধু তার সর্বত্যাগী সপ্রযাসী-হপটি মনে 
ভাসে। রিক্র পরিব্রাজক ছিলেন এগকজ। খৃষ্ট বলেছেন, শৃগালদেরও মাটির নীচে গর্ভ আছে, পাখিরও 
বাস! আছে ৃক্ষচূড়ার, কিন্তু মানবপুত্রের মাথা রাখবার কোনো নিদি স্বান নেই। মানবপুত্রের 
চিরভক্ত এণ্ডরজেরও ছিল না । 

তার প্রিনন বন্ধুজন নান! নামে তাঁকে ভাকত। একটি পরিচিত নাম দীনবন্ধু । ওয়াগারিং খৃষ্টান 
এই নামটি এণ্ডরুজ সবচেয়ে ভালোবাসতেন! 

এই কপর্দকহীন নিতা-স্রাম্যনাণ বিশ্বপথিককে কে জোগাত পাতে? দীনের হাতে কতবার শেষ 
মুত্রাটি তিনি তুলে দিয়েছেন। কে দিত বজ? কতবার পথের ভিধারীকে গানের পোশাক খুলে নিচে 
রিক্তবন্ধ হস্গে তিনি বিচরণ করেছেন। কে মিলাত আত ? কতবার ছুর্গতি আর বিপদের বন্ধুরতম 
পথে ক্লান্ত পায়ে তিনি চলেছেন একা! 

সব পেয়েছিলেন যীশুর কাছ থেকে-- যিনি শরপাগতের পরিছাতা। 


চি 
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পরিত্রাতা বলছেন 

তোমরা আমাকে আহার দিয়েছিলে, 

যখন আৰি স্ুধার্ত হয়েছিলাম | 

যখন পিপাসিত হয়েছিলাম, 

তখন দিয়েছিলে পানীয়। 

বন্হীন অবস্থার আমাকে বস্তু দিয়েছিলে, 

আর নিরাশ্রয় আমাকে দিয়েছিলে আশ্রশ্ন 

তোমরা আমার আশীর্বাদ নাও ! 

বিশ্মিত ভক্তরা শধালো-_ 

কবে প্রত, আপনাকে আহার দিয়েছিলাম, পানীত দিয়েছিলাম ? কবেই বা আপনাকে বন্ত 
দিপ্লেছিলাম, আত্রশ্ন দিত্রেছিলাম ? 

প্রন্থ বললেন 

দিত্েছিলে বৈকি। 

আমার এই ল্রাতাদের মধ্যে ৰে তুচ্ছতম, 

তার প্রতি যে করুণা! করেছ, 

সে ফরণ! করেছ আমাকেই । 

সেই করুণা করেছিলেন দীনবন্ধু এগুরুজ। তার ফরুণাধারা বর্ধিত হয়েছিল সবার নীচে, সবার পিছে, 
লবহারাদের মাঝে ॥ বিনিময়ে জীবলের যা কিছু চিতার্থতা তা এণ্ডরুদ্জ তার পরম প্রন ষীশ্ুবৃষ্টের কাঁচ 
থেকেই লাভ করেছিলেন । 

আবার তার জীবনই পরম প্রতুর চরণে তীর কৃতার্থ খপাঞ্জলি | 


মহামতি এগুরুজ 
অমিয় চক্রবর্তী . 


অতীন্নিয় বার্তা আসে, সম্ত বলেছেন সংসারীকে, 
নিব্যবিভা এসদান, শুভচিত্তে সে নিত্য অলোক; 
শ্রতিসাক্ষ্যপুণাক্সক জানালো সম্্ত্ত ধরণীতে 
মাটিতে আসেন নর-নানায়ণ যৌগিক শক্তির 
যুগে যুগে অবতার, অপরোক্ষ বুঝি না প্রাণের 
অপার্থিব ধর্োঙ্গেশ। 
দেখেছি ধুলোর পথে শুধু 
দ্বারে এসে দাড়ালেন আমাদেরি আস্মীর অজানা 
জনসাধারণ কেউ অনন্থ আনন্দমৃতি নিতে 
মূহুর্তে প্রাণের ব্রতী, লৌকিক, বরেণ্য অগনিত 
তারা কেউ চাষী, শিল্পী, গৃহবধূঃ দেশী স্বদেশী 
স্বরধস্থাত পৃথিবীতে-- এপুকদ্ের শাস্ত নীল চোখে 
দেখেছি অপার দৃষ্টি, মনে পড়ে আস্রমপলীর 
রতনকুটঠিতে তিনিকবির অতিথি দূর হতে 
হঠাৎ উদিত, জীর্থ-সমূত্র পেরিরে বীরতৃমে 
একেবারে সমাগত প্রতোকের হৃদয়ে, সেদিন 
উৎসবের লহ যেন স্ষত্্-গে/গী বন্দিত,বন্ধুর 
একটি নির্শাল্য দান; অতি-মানবিক দাবি-হীন 
শিল্তহীন পাস্ব, ঠাকে জানালো মর্মর-শ।লবীখি 
কাকর খোয়াই আর দিল কুঠি তালবন 
অবাক স্বাগত । 
এই নম ইংরেছের মুখে চেয়ে 
প্রাণে দ্বধর্ম পেল কত পূর্ব-পশ্চিম বসতি, 
সহ শাঙ্কের এক ষশিকাছ্গি প্রজ্লিত বাণী 
ঘরে ঘরে আলো হল। 
বান্ধে নি দামামা নির্থোষের 
পুণাযুদ্ধ পাচজন্তে, সংহারী গুরুর বাক্যধ্বনি 
আগে নি মর্ডের মৃত্যুত্তবে__সাহাঙ্গয বিক্রম 
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অতিক্রান্ত যে-মাহষ, দুর্লভ প্রেষের নিত্যশ্রমে 

দশকে দশকে ধীর বাক্ত হল মুক্তির অধ্যায়, 

শাস্থ তিনি। ভারতীর পরম-আস্মীয়-নামাচ্কিত 

= দীনবন্ধু । আত্মভোলা, পরিচন্ধ কাহিনীর মতে; 
যদিও বিদেশী রং, বেশ তার ভারতে শ্বঘেশী 

খাটো ধুতি, খাদি কুর্তা, কিন্ব। কারো দেনা পাজামার 
মলিন কালির চিহ্ন, তারি সঙ্গে নতুন কোটের 

চিৎ সঙ্গ, তার চুল-ওড়] প্রশস্ত ললাট, 

দীর্ঘদেহ, যাতায়াত পোস্টাপিসে কিনা গ্রন্থালয়ে, 
প্রত্যেক কাঁজেই যেন শিশুর বাস্ততা আনন্দিত_ 
যেখানেই দেখ তাকে, সেবাগ্রামে শাস্তিনিকেতনে 
নেই মিশ্র দৃচশক্তি কোমল দৃষ্বির করুণা 

অবিরত চিঠি লেখা, কঠিন চেয়ারে সারাদিন 

= ছাত্রের পরীক্ষা যেন বই রচা, রাশি প্রুফ দেখা, 
তার পরে অন্র্ণন,_ কে জানে কোথার জাঞ্জিবারে 
লবঙ্গের ব্যবসায়ী হতাহত, লাদা-কালো ধনিকে-নির্দনে 
দক্ষিণ-আক্রিকা জুড়ে ব্ণদ্বেয, ব্রিটিশ প্রতাপ 

শিথিল কিন্বা উগ্র, পাহ্াক্যের রাষ্্র-অহংকাঁর 

তখনো! প্রদত্ত, ধীর ইংলগ্ডেয় এই প্রতিনিধি 

কোনে জাতিধর্ম নয়, সত্যের সপক্ষে গৌরবী 
খুঁজেছেন বেদনায় সহজ চিত্তের অধিকার, 

বৃষ্ট-জূশ বহনের অন্তিম প্রেরণা দাবি নিয়ে 

তাকে পথে চলতে হল, দীপ-পুঞ্জ দূরের ফিছিতে, 
অিনিদাদে, গিক্বানাঙ_আড়কাঠি দাস-বাবসাী 
সামরিক অন্ধকার ছড়িন্েছে_একাকী এগরুজ 
তপোশক্তি ; কবিগুরু স্বেছনত প্রেম-আশীর্বাহে 

ছার খুলে দাড়ালেন পথে চেয়ে ; ব্সরে বৎসরে 
এন পুরুষ, তার অভ ত্যাগের আবতিত 

বার্তা আম কে না ডানে, সাবিক বিশ্বের ইতিহাসে 
তবুও বীৰ্ষের তথা অলিখিত, প্রেমের অক্ষত শক্তিশীল 
অন্তস্মিল! ভার দান, নদী-বীকে গ্রাম্য স্তরে স্তরে 
যেন অদৃশ্য পলি তুলে ধরে কচিধান, ভরে 


মহামতি এগুরুজ 


প্রতিদ্নিল ঘরকতা মাতৃহৃদয্ের মাতৃত্ৃষি, 
সামান্তের দৈব সেই; সাক্ষ্য তার কেবল প্রাণের ৪ 


২ 


বারে বারে ফিরে দেখি, তারি চোখে আমাগেরি চোখে 
মাঝি এল নৌকো বেয়ে, ভাতি বোলে চিত্র হুত্রজাল, 
গ্রাম নেত্লে চুল বাধে, কীকই বা-হাতে কাছে ধর] 
স্থিত সুধা জীবনীর ; লগ্ুনের লাল-বালে চড়ে 
দোতলা কক্ষের বাত, নিতা কোন্‌ আশ্চর্ধের পটে 
বা-কিছু তুচ্ছ তা বড়ো; দেশে দেশে চির ইতিহাস 
অলক্ষা ইটের গাথ! ইখারত ভাঙে গড়ে আছো, 
মানুষের এসংসারে স্বৃতি-বিস্তির যুগ্ম জলে 
প্রবাহ ধাবে না। 

তবু এরি সূল্য কিনতে হয় জেনে 
দুর্গতির ইতিবৃত্ত, চাদপুরে চা-বাগানী বারা 
ধর্মঘটে ছুটে এল অশহ বশিক-অত্যাচারে 
বেছোনেট-বিদ্ধ সেই অপহায় শ্রমিকের কাছে 
ধাড়ালে ছুখীর বন্ধু, ছুড়ে ফেলে পশ্চিমী মর্যাদা, 
পূর্ব ধ্যানে তিরোভাব ॥ নীল চক্ষে ঘনানো বিদ্ধাৎ 
দেখেছি সেবার বীর্ষে; উড়িস্া-বন্তাঙগ হাঁঘরে 
জননীর শুশ্রযার্ ডেকে নিলে আমাদেরো” শত 
ধ্যানের কঠিন সদাত্রতে, যুক্ত যেন সব চেয়ে 
ভারত মুক্তির পথে ছিলে আদ্রীবন, ছুঃবে স্থখে ॥ 
দুবিষহ পরীক্ষার ডাক এল পঞ্জাবে দুদিনে 
যখন সমস্ত ছার বন্ধ, স্ব, অন্তিক অস্তভে 
মারণিক পররাষ্ট্র পিষ্ট ক'রে নিবন্ধ জনত! 
তুলেছিল রক্তধবঙ্া, সেদিন এপ্তরুঙ পদাতিক 
একাকী দিলেন নাড়া দুর্গের নিশান্ত প্রহয়ে, 
প্রতিহত, তবু ফিরে গ্রামে গ্রামে ক্ষমার ভিবারি 
জানালেন জনে ধনে আপন জাতির অপরাধ, 
লে-পাপ সবারি আজ_- লোকালত দদ্ধ করে হারা 
তাদের বিক্রম দেখ; কোনো যুঞ্ধে কোনো অনাচারে 
মাহুবের পক্ষ তুলে উচ্ছ তার উচ্চ বাচনিক 
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বীধেন নি এশিতান্স কোনো রাষ্ট্রউন্সত্ত সংগ্রামে, 
সামোর সাধক তিনি; প্রলম্ের লবপর্বে আজ 
প্রসাদ বিকীর্ণ হোক্‌ ভারি জীবনের আসীর্বাদে ॥ 


একদিন কলকাতাত স্কূ্ এক শোকার্ত মিছিল 
আমর! ক-জনে মিলে চলেছি সমাধি-যাত্রীদল 
এওডরুজের দেহ নিয়ে--- ছিল না তো সে-দলে সেদিন 
দেশী বা বিদেস্ট কোনো! প্রতিনিধি রাষ্ট্রের, ধর্মের 
সরকারি মহাজন সম্মানের গৌরব-প্রতীক ; 
গরিবের বন্ধু যিনি তার যোগ্য গরিব যর্ধাদা 
প্রার্থনায় পূর্ণ হল, ছানলাচ্ছঙ্ন সেই ছল ছল 
পত্তবীর্ণ পরিখিতে শেষ ছল অশেয জীবন, 
আলোকিত সেই সত্তা গাথা হল; আজও মলে আছে 
জেগে উঠল তার ছবি, করুণার আগত জীবন, 
সেই কবেকার পুণ্য প্রত্যুষের শাস্তিলিকেতলে 
কবি আর এগক্দের প্রাতরাশ, বাক্যালাপধ্বসি 
ছুই বন্ধু একাস্তিক কর্মে মৃদ্ধ, দূরে কতবার 
দেখেছি নিবিষ্ট চিত্ত, মহাত্মা গাদ্ধির শেষ নতি 
আরোগ্যভবলে ভোরে মহাবতি চালির মৃত্যুর 
আসন্জিক পর্বে। 

কোন্‌ অসীম আশ্বাস ব্যাপ্ত হল : 
শতবাধিকীর এই প্রশমা উৎলবে অর্থ আনি, 
সমপিত চিত্তবোগ রেখে যাই ভক্তের, বন্ধুর ॥ 
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লি, এফ. এগুরুজের কবিতা! : অনুবাদ 
জাগরণ 


ওই শোনো ঈশ্বরের দ্বর : 

প্রাচোর প্রাচীন জাতি, তোমাদের সকলের কাছে 
এসে গেছে অন্রাস্ত আহবান : 

জাগো ছাগো শ্বপ্রাচ্ছন্ন, কে কা আছ নিস্রাত্ব কাতর 
ওঠো ওঠো! মাথা তোলো 
রাত্রির হয়েছে অবসান 1 

তোমাদের অতীত মহিনা জেনো প্রতিষ্ঠিত হবে পুলবীর 
নিয়তির প্রুবতারা জলিবে প্রোঙ্ছল 
এলে গেছে সেই সমাচার । 


সে আপে দীপ বাণী সবাগ্রে সমৃত্শর্ষে পাঠাল জাপান, 
লে প্রভা বিকীর্ণ ছল উদার উৎসারে 
পুতীতৃত হিমাহি-হুবাকে, 

দক্ষিণে প্রদীপ্ত হল প্রসারিত সর্ব হিনুস্থান 

পৌরুষে উদিত হল প্রাণবন্ প্রাচীন ইরান 1 


দেখাও, স্থাপন করো তোমাদের ক্কায়নীতি সম-অংশভাক 
এসে গেছে ঈশ্বরের ডাক। 

প্রতোক ভ্রাতারে দাও ভ্রাতৃত্বের প্রাপা অধিকার, 

প্রত্যেক ভম্রীরে ছাও লারীত্বের মহৎ মর্ধাদা, 

জ্ান্বের সংগ্রামে নামো পরাভূত করে দাও ছু্নাতির বাধা 

তবেই তো মাতৃভূষি আগ্চোপাস্ত শক্তির ডাগর । 


প্রাচোর জাতির কাছে এলে গেছে ডাক সে উতল 
শুধু সত্যে স্থির থাকো আর স্থির ঈশ্বর-বিশ্বাসে, , 
তবেই তোমার দেশ পর্বতসমান দৃঢ় দৃপ্ত নিবিচল 
ভিত্তিমূল অনাক্রননীয়, প্রতিরোধে কঠোর-প্রবল, 
মাটিতে অটল পদ শির উ্ধব স্থাপিত আকাশে 
সমস্ত লঙ্ঘিত 

দাড়াবে নতুন এক বৃহত্রয অথণ্ড এশিরী ॥ 

The Awakening : অনুবাদক * অচিস্তাকুমার সেনগুপ্ত 

‘The Modern Review, December 1908 


দি. এফ. এগুরুজের কবিত! : অনুবাদ 
আশা 


নির্জন নিশাণ এক পর্বতের ছায়াঁঅদ্ধকারে 
পাহাড়ী পথের চিহ্ন ধরে ক্রস্্রদেহে ধীরে চলি । 
আমাদের গতিপধে স্তরে স্তরে শুধু নন শিলা, 
বৎসামান্ত ঘাসটুকু তীক্ষবান্ছে বিগুক ঝললানো। | 
কোথাও বা উকি দেও ফাউলের ছাদ্থাশ্র় থেকে 
শিলালগ্ন কচি চারাগাছগুলি ; কোথাও বা দেখি 
হুর্ধালোকহীল খাবে ছমে আছে তের তুবার। 
বশেবে খাড়া পাহাড়ের গাঁড় বিষ ছায়াতে 
ক্লান্ত দেহননে সেই গিরিগীর্বে উত্তীর্ণ হলাম! 
অমনি লন্দুখে হলো উদ্ভাসিত মহিমা! উচ্ছল 
অপরূপ দৃশ্য এক। হেন স্বর্গ এসে স্পর্শ করে 
পৃথিবীকে, মর্ত্য বেন স্বর্গ হয়ে গেছে । কৌন 
নির্বরের তীরে তীরে শ্ষটিকের কণিকার মতো 
তুবার-কণারন স্বাত অগণিত পুষ্প-সফারোহ 
বহুদূর প্রসারিত হয়ে দোলে; শিশিরের জলে ধোল্সা 
শুভ্র আনিমোন কুল ভোরের বাতাসে দীপাষান্‌; 
তার সাথে গাঢ় নীল মধুগন্ধী করগেট-নি-নটেরা 
কী উজ্জল্যে মিশে আছে। উ্ধ্বাকাশে দেখি 
নিফলঙ্ক লা মেঘ ভাসে নীল নিৰ্মল আকাশে । 


[০০৪ : অনুবাদক অজিত দত্ত 


লি. এফ. এগুরুজের কবিতা : অনুবাদ 


ক্রুশ 


ক্লান্ত করুণ তৌনার মুখ 
দুঃৰ আর দৃঢ়তা বাতে মিলেছে; 
সৰম্ত মাহুযের পাপের বোকা চলেছ বসত্থে। 
হৃদয় বধন ভেড়ে পড়ে, 
তোমার পায়েই এসে লুটোই, 
আর ওপরে চোখ তুলে 
আবার ফিরে পাই আমাদের প্রশানস্থি । 


ভ্াধার ঘনাক্ যখন চার দিকে 
কেঁদে ফেরে বাতাল আর উখলে ওঠে সব ঢেউ, 
রাজি যখন নানে পরম ছুর্ষোগের মাঝে, 
তারকার মৃত তোমার দুনছবনের 
করুণাঘন অমল ছাতিতে পাই 
যাকের প্রতিষ্ঠায় নব স্র্যোদক্নের ঘোষণা । 


The Cross : অন্থবাদক * প্রেমেন্দ্র মিত্র 


‘The Modern Review, November 1914 


বিদ্যাসাগর : সংস্কৃত কলেজ ও সংস্কৃত শিক্ষা! 
বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য 


আধুনিক বঙ্গলংস্কৃতির ইতিহাসে বিদ্যাসাগরের স্থাক্গ বিচিত্রকর্ম। পুরুষ অতি অল্পই দয়িয়াছেন। তিনি 
“বিশ্যার সাগর", তিনি ‘করুণার সিদ্ধ, তিনি 'দীনের বন্ধু, তিনি নিভাঁক সমাদ্রসংস্কারক, বাংলাদেশে নবা- 
শিক্ষার প্রবর্তনে তাঁহার দানের তুলনা পাওয়া কঠিন। বাংলার নবদাগরণ আন্দোলনে পরিবর্তনযুগের 
শচনার বিদ্যাসাগরের ভূমিক! বিল্রেষণ প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাত্রী মহাশয় যথার্থ ই বলিত্রাছিলেন: 

“ইহাদের দলের সর্বাগ্রী, এমন কি, পরিবর্তন-সম্কের প্রধান নেতা পত্ডিত ঈশ্বরচন্্র বিদ্যালাগর'-- 
ইনি একা একশত, ইনি যে বাঙ্গীলীকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য কত চেষ্টা করিত্রাছেন, বাহ্রদার 
শিক্ষাবিভাগ স্বাপন করিবার সময় যে গভর্ণমেপ্টকে কত বিষন্কে সাহাধা করিহাছেন, তাহ! সন. খুলিয়া 
লিখিতে গেলে একখানি বৃহ গ্রন্থ হয়। ইনি সর্বপ্রথম বাঙ্গালীকে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা শিখাইন্সাছেন, 
ইহার কথামালা ও চরিতাবলীর ভাষা হদি বঙ্গীর সর্বপ্রধান লেখকও পড়েন, অনেক উপকার লাভ 
করেন। তাহার পর ইহার নি:্বার্থ দেশহিতৈবিতা, ইহার দ্বভীবনির্ভীকতা, দ্বাধীনভাব দেশ সমস্ত 
ছুবকবৃন্দের আঘর্শস্বতপ হওয়া উচিত 1"? 

বিশ্বালাগরের বার্থ পরিচয় এই অনন্তসধারণ পৌরুষ ও বৈচিত্রামণ্ডিত ব্যক্তিত্বের অভিবাক্রির নধোই 
নিহিত ইছা অস্বীকার করিবার ' উপাত্ত নাই। কিন্তু সংস্কৃত বিগ্ার অহুনীলনের মধ্য দিত্বা ধাহার 
ছাত্মদীবনের সুচনা হইছিল, ঘবাদশবর্ধেরও অধিককাল অবিজ্ছিত্রভাবে লংস্কৃতকলেম্ের অন্ততম শ্রেষ্ট কৃতী 
ছাত্র হিসাবে ধিনি “বিস্তালাগর’ উপাধিতে ভূষিত হইস্থাছিলেন, আপন শিক্ষাত্নতনের উদ্লতি ও সংস্কার 
কলে বিনি কর্ম্রীবনের একটি উল্লেখষে।গা পর্ব অনন্তপাধারণ নিষ্ঠার সহিত উৎসর্গ করিম্বাছিলেন, 
সংস্কৃতশিক্ষার ক্ষেত্রে তাহার কতিত কতটুকু এবং কি-ধরশের, তাহা স্বস্থভাবে পর্যালোচনা করা অবশ্থ- 
কর্তব্য বলিঙ্। মলে হস 1 অথচ তাহার বিভিন্ন জীবনীকার “কর্মক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর" ‘বাঙ্গালা সাছিত্যে 
বিগ)সাগর" 'বশিক্ষাঙগ বিস্তালাগর 'লম।খ-সংস্কারে বিগ্কাপাগর" ‘তান ও শিক্ষাবিস্তারে' ‘পারিবারিক ও 
সামাজিক জীবনে “লোৌকসেবার বিস্তাসাগর’ প্রন্তৃতি বিভিশ্রক্ষেত্রে বিস্াসাগরের কৃতিত্ব লইয়া বিস্তৃত ও 


> বঙ্গ, কান্ধৰ ১২০৭) 'বিয়াসাগর-রস্থাবলী : সাহিত্য -খও। ডঃ সুনীতিকূদার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তুদিকায় টন্ধ ত, 
পু. /* { বহীয-সাহিত্য-প ত্বং সংতরণ ] অব ফির কণ! এই হে অধ্যক্ষ ই, বি. কাউিয়েদ-_ বিনি ১৮৮ খৃঃ হিজ্ঞাসাগর 
মহাশয়ের পরত্যাসের পর সংস্কুত কলেজের পরিচালনাকার অরহণ করেন__ একখানি পলে (4001 23, 1660) স্পইজাবে 
লিৰিয়াছেৰ বে বাংলাদেশে তখনকার দিনে একজনও উল্লেখযোগ্য নেতৃত্বানীর পূরু জীবিত ছিলেন ৭1: 

"1 sas reading 2 very striking pices of poctry yotcrday, on Bengal as a land without 
Echoes physiol or moral. ২১ thete are no mounins to break the dull monotony of its cndicts 
Phin level. and no high ideals among its peogic and no grat names in thcir past history 10 
rouse Therm w croulation. The idea struck me very much. It is indeed sadly remarkable that 
Bengal mish its 45 millions has hardly produced one Enon great man—Wicre is not one great 
living Bengali now. Rammohun Roy was theit nearest apptuach to a great man, aod he 





বিদ্যাসাগর : সংস্কৃত কলেক্স ও সংস্কৃত শিক্ষা 


পু্ধাহপুঙ্ধ আলোচনা করিযনাছেন বটে, কিন্তু সংস্কৃতশিক্ষা ব্যাপকক্ষেত্রে বিস্যাসাগরেক প্রতিভা কি বিশিষ্ট 
মৃতিতে প্রকাশিত হইন্বাছিল, সে-বিবত্রে কোনও হুলবন্থ আলোচনা আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে 
কিনা সন্দেহ। 


২ 
বিচ্ঠাসাগর মছাশর্ের পিতৃকুল এবং মাতৃকুল-- উভয় বংশধাবাই সংস্কৃত বিগ্যার অনুশীলনের জস্ত লবিশের 
প্রধ্যাত বিস্ক পারিবারিক নানা বাধাবিপত্তির ফলে তাছার পিতৃদেব পূর্বপুকুষগণের সেই পাণ্ডিত্যগৌরবের 
অধিকারী হইতে পারেন নাই-_ এইজন্ত ঠাকুরোস বন্দ্যোপাধ্যাত্বের আজীবন খেদ ছিল। তিনি জীবিকার 
জন্ত ঘংকিক্চিৎ ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হইত্বা ছিলেন তাহার ভন্ড তাহাকে কিন্তপ অসীম ক্লেশ 
সহ করিতে হইয়াছিল বিষ্কাসাগন্-ভীবনীর পাঠকগপের [নকট তাহা অজ্ঞাত নছে। তাহার চ্যেঃপুত্র 
ঈশ্বরচ্জকে সংস্কৃত বিচ্ার পারদর্শী করিনা তুলিবায় জন্ত তাই তাহার একাস্তিক চেষ্ট! ছিল! ঠাকুরদা 
বখন ঈশ্বরচন্্রকে শিক্ষালাভের জন্ত কলিকাতারন লইঙ্থা আসেন, তখন তাঁছার আতস্তীঘগণ বালকের 
অসাধারণ নেধা কথ! বিবেচন! করিয়া তাহাকে প্রথনে “কর্ণওয়ালিশ ট্রটে, লিঙ্কেশ্বরীতলার ঠিক পূর্বদিকে” 
হের লাছেবের অবৈতনিক “ইঙ্গরেছী বিষ্যালয়ে” ভতির পরামর্শ দিাছিলেন, যাহাতে উত্তরকীলে ঈশ্বরচন্দ্র 
হিন কলেজে "ইপ্ররেজীর চূড়ান্ত” করিগ্না দ্বীবনে উন্নতি লাড করিতে পারে। “আর, বদি তাহা না 
ছইত্রা উঠে, মোটামুটি শিখিতে পারিলেও অনেক কাঙ্দ দেখিবেক, কারণ, মোটামুটি ইংরেজী ৪।নিলে, হাতের 
লেখা ভাল হইলে, ও বেন তেমন জমাখরচ বোধ থাকিলে, সওদাগর সাহেবদিগের হৌসে ও সাহেবদের 
বড় বড় দোকানে অনাঙ্গাসে কর্ম করিতে পারিবেক ৷” বাঙালী জাতির পরন সৌভাগা, পিতা ঠাকুরদাল 
তাছার শুভার্থী আত্মীরবর্গের এই পরামর্শ গ্রহণ করেন নাই। এই প্রসঙ্গে বিস্কাসাগর মহাশর বলিতেছেল_ 
“আমরা পুরুষাহ্ক্রমে সংস্কতব্যবসান্ী ; পিহদেব অবস্থার বৈগুপাবশত:, ইচ্ছাহুরূপ সংস্কৃত পড়িতে 
পারেন নাই । ইহাতে তাহার অন্তঃকরণে অতিশত্ন ক্ষোত জন্সিত্বাছিল | তিনি সিদ্ধান্ত করিছা রাধিয়াছিলেন 
আমি ব্রীতিমত সংস্কৃত শিখিয়া চতৃম্পাহীতে অধ্যাপনা করিব। এক্রত্ত পূবোক্ত পরামর্শ তাহার নলোনীত 
হইল ন! । তিনি বলিলেন, উপার্জসক্ষম হইন্া, আমার ছুঃধ ঘুচাইবেক, আমি সে উদ্দেশে ঈশ্বরকে কলিকাতা 
আনি দাই । আমার একান্ত অভিলাঘ, সংস্কৃত শাত্ে কৃতবিদ্ধ হইয়া দেশে চতুষ্পাতী করিবেক, তাহা 
হইলেই আমার সকল ক্ষোভ দূর হইবেক। এই বলিত্বা, তিনি মামার ইক্গরেজী স্কুলে প্রবেশ বিষয়ে, আন্তরিক 
অসম্রতি প্রদর্শন করিলেন । তীহার! অনেক পীড়াপীড়ি করিলেন, তিনি কিছুতেই সম্মত ইইলেন লা”, 
certainly was in many ways x remarkable man. But greatness and baboo-howl are inom- 
patible : and balamo-hood is the beau ideal of existence of a Hensali.“—Gecargr Cowell: Life 
and Letters of Edxard Byles Cowell {London Macmillan & Co. Lid. 1904). pp. 169-70. 
এই প্রসঙ্গে উদ্েখযোসা ছে বিস্াসাত্বরের সহত্বের কথা| ঘুরে খাকুক, তাহার নাস পর্যন্ত শ্রদ্ধার সন্ত উল্লেখ করিতে অবক্ষলদ, 
প্রা কাটয়েল সন্তোচ অনুভব করিরাহেন। ১৯৫৮ প্রঃ »ই অক্টোবরের এক পাত্রে প্রেসিডেন্দী ককেলের তনানীস্তুন 
স্ৃতিস্বাসাধ্যাপক কাউয়েন লিখিতেছেন : 
“[ have bern hard এ work at Bengali. and havc pas<cd the examination. | undertook thix work 
because 1 found aut that the picscnt head of the Sanskrit Culley a Pandit. bas ০885৭, and 


ihere was a vacaocr and 2 great doubt as to who should fl it." 3... 


২ অর" বিভানাগরচরিত : স্বরচিত, পৃঃ ৪৭॥৪-* [ বিভানাগর অরস্থাবল) : সা হিত্য-পরিহৎ-সংস্ধরন )। 





বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭৭ 


স্থতরাং ঈশ্বরচন্্র মাত্র নশ্ন বংলর বছসে সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রন্ূপে প্রবিষ্ট 
হইলেন ১৮২৯ খুঃ ১লা জুন | ব্যাকরণ, কাবা, অলংকার, বেদাস্ক, দলা, ভোতিঘ এবং ধৰশাহের বিভিন্ 
দু পরীক্ষা উত্তীণ হইত তরী সকল শানে অলানান্ত বুংপত্রি অর্জন করিয়া ঈখরচজ্র ১৮৪১ খৃঃ ১*ই 
ডিসেম্বর কলেলের কর্তৃপক্ষ কক “বিস্ঠাসগর* উপ।খিতে ভূষিত হন-__ 
“অস্থাভিঃপ্রঈশ্বরচজ্ঞ বিদ্যাসাগরাছ প্রশংসা ত্রং দীক্ঘতে। অসৌ কলিকাতায় শীধৃতকোস্পানী- 
সংস্থা পিতবিষ্ঠামন্দিরে ছাদশ বংসরান্‌ পঞ্চ মালাংস্চোপস্থাত্লাধলিখিতশান্ীখ্যধী তবান। 


ধর্মশাঙ্গক" শরশল্ুচ্শযভিি 
স্টলতন্কোপন্থিতশ্কৈতন্তৈতেবু শাহেযু সমীচীনা ব্ৃৎপত্তিরনিষ্। 
১৭০ শ্রতচ্ছকানীন্সৌরমাগশির্ঘদ্‌ বিংশতিদিবসীছম্‌। 
(Sd.) *Rasmay Dutta, Secretary 
10 Dec. 1841"* 
কিন্তু সংস্কৃত কলেজে ছাত্রাবস্থাক্গ ঈশ্বরচন্্র মাত্র ছত্রমাসকাল ইংরেজী শ্রেণীতেও যোগদান করিস 

ইংরেজী ভাবাত্ন নোটামৃটি প্রবেশ লাভ করিহাছিলেন* যদিও পরবর্তীকালে নিজের অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার 
বলে তিনি ডাক্তার নীলমাধব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ গু, আনন্দ বহু, রাজকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যার 
্রনুধ স্থহদ্বর্গের সহান্তার ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য রীতিনত বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।* 


৩ 


বিস্থাসাগরের চরিত্রে ও মনীষাত এইভাবে দুইটি পরস্পরবিরোধী ভাবধারার সমাবেশ ঘটন্াছিল। একদিকে 
তিনি প্রাচীন ভারতীয় সাহিতা দর্শন ধর্নশাত্র এবং এই সকলের বাহনমবন্প সংস্কৃত ভাষা যেমন অতি 
অন্পব্সেই অনন্সাধারণ পারদর্শিতা অর্জন করিতে সমর্থ হইক্সাছিলেন, অপরদিকে রামমোহন রায় প্রদুখ 


৩ আর বিহারীলাল সরকার প্রণীত : ‘বিডাসাগর' ( দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩০৭ সাল ), পৃ. ৮৭-৮৮ | 
॥ আ.পৃ.॥০। হিস নলের ছাতগণের প্রভাব সংস্কৃত কলেজের ছানরসশের উপর কিতাবে পড়িত, তাহার খানিকটা আভাস 


হিশু ুলেহ ছেলের! প্রা বড়বাশুখের জেলে, তারা মৰ খাইত ; আমরা দেখিতাদ, আমাদের পরসা। ছিল না, হয খাইতে 
পারিভাষ সা.) দেখে! দেখিয়া আসাদের একটা মেশা করার বেক হইল। আমরা কতকগুলি উদর-ক্রানের হেলে ছিটে 
হরিলাম॥ অজ পড়া কেশ নেশা হইত) তষে একটু পাকিক্াও উঠিলাধ। আট-বশ ছিটে পর্বন্ধ আগা একটানে খাইতে 
পারিতাদ; তখন আসাদের একটা সব হটল-_যাগহাজারে 'আডচাঁর গিয়। বড় বর্চ গুলিখোরের লঙ্গে ট্ধর বিষ." 
_ ত্ররেরনাশ বশ্যোপাধ্যাহ ছটিত “হিদাসাগছ-হুলঙ্গ' পৃতকের হচ্পপ্রসাহ শাস্তী দহাশর লিখিত ছুমিক। আই্]। 
পৃ. ১০০১৪ (১০০৮)। 


* যিদ্বাসাগর-অন্থাবলী : বিবিধ ( পরিবৎ দংস্করণ ) পৃ১৯৯৩। 


বিদ্যাসাগর : সংস্কৃত কলে ও সংস্কৃত শিক্ষা 


নব্যচিস্বার পুরোধাগণের প্রচেষ্টায় বে ইংরেজী শিক্ষা, ও তাহার ধা দিত আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন সাহিত্য 
বিজ্ঞান প্রস্ততি বিভিন্ন বিষে বৈপ্রবিক চিন্তাধারা রাঁজনীলী কলিকাতাঙ্গ করত বিস্তৃতি লাভ করিতেছিল, 
তাহার প্রভাব হইতে মুক্ত থাকাও বিদ্যাসাগরের স্কার প্রতিভাধর পুরুষের পক্ষে আদৌ সম্ভব ছিল না। 
যদিও সম্ভবতঃ দ্বীধিকার তাগিদেই ইংরেদী ভাবা শিক্ষার প্রতি তিনি আকুষট হল, তথাপি ক্রুশ: পাশ্াত্তা 
শিক্ষার যুক্তিবাদিত! ও মানবীর আবেদন স্বাধীনচেতা বিছ্কালাগরের অন্তর যে গভীরভাবে আলোড়িত 
করিয়াছিল সে-বিধত়ে সন্দেহের অবকাশ খুবই অল্প। “বিশ্বাসাগর'-জীবনীকার বিহারীলাল সরকার 
মহাশত্ের ঈশ্বরচন্দ্র ইংরেজী শিক্ষা সম্পর্কে মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উদ্ধারবোগা_ 
সঈশ্বরচ্্র সংস্কৃত কলেজে শিক্ষিত হইলেও, ইংরেজি শিক্ষার বাহ-বেষ্টনে আবদ্ধ ছিলেন। 
একদিকে হিন্দু কলেজের উন্মাদিনী শিক্ষা, অপরদিকে মিশনরী কলেন্ছের নোহিনীনাঁ্না ; তদুপরি 
প্রবলপ্রতাপ সাছেব লিবিলিঙ্বানদের গাড় ঘনিষ্ঠত।। যে বংসর ঈশ্বরচ্জ সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন, 
তাহার পর বৎসরে পাদরী ডফ. সাহেবের স্থল প্রতিষ্ঠিত হয্। ১৮১৭ খৃষানদে খৃঠানী স্কুল “বিসপস্‌ 
কলেজ" প্রতিষ্ঠিত হইরাছিল। ইংরেজি শিক্ষার অপ্রতিহত ঘাত-প্রতিদাতে হৃঘগবান্, সনস্বী ও 
তেতস্বী ঈশ্বরচ্্ ও বিচলিত হইছ্বাছিলেন। অবিমিত্ সংস্কত শিক্ষালাভ করিয়াঁও ঈশ্বরচন্ত্র ভাবিয়া 
ছিলেন, ইংরেজি না শিখিলে, বর্তমান বুগে সংসারের বৃদ্ধি সাধন ছুলোস্য। তাই তিনি সংস্কৃত 
পাঠ সমাপনাস্তে কার্াবস্থাক্স ইংরেজি শিক্ষা প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ফলে ইংরেছি শিক্ষার কুফল 
তাছাতেও অনেকটা সংক্রামিত হইস্ঘাছিলেন। তবে সংস্কৃত শিক্ষার ফলে তিনি অনেকটা জাতীর ভাব 
সংরক্ষণে সনর্থ হইয়াছিলেন। ইহার পরিচ-প্রমাণ দুস্রাপ্য হইবে না)” 
বদি যুগসদ্ধিক্ষণের এই বিদ্ধাতীঘ আদর্শ ও চিন্তাধারার ভন্দসঙ্কুল আবর্তের মধ্যে বিষ্টাসাগরের দীবন 
গড়িয়া লা উঠিত, ঘদি সংস্কৃত কলেজে ছাত্র্পে প্রবেশ =! করিস্থা কলিকাতা! বা মকচস্বলের কোনও 
প্রধ্যাত পণ্ডিতের চতুম্পাহীতে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি নিছক সংস্ৃতব্যবলাহী পণ্ডিত হইয্থা উঠিতেন, 
তবে হয়ত আমরা আর একজন নৃতন জত্গোপাল তর্কালঙ্কার বা প্রেমচন্দর তর্কবাঈশ বা তরতচজ্ 
শিরোমণি বা জয়নারাহণ তর্কপকাননকে পাইতাম কিন্ত বিন্ধাসাগর কোনো মতেই নবাবঙ্গের অন্ততম শেঠ 
চিন্তানাহ্বক ও ধুগপ্রবর্তক হইয়া উঠিতেন না। আমাদের সৌভাগ্য যে ইন ইণ্ডিয়া কোম্পানী রামনোহন 
রারের তীন্র প্রতিবাদে কর্ণপাত না করিষ্থা সংস্কৃত শিক্ষার অগ্ত নৃতন পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করিহ্বাছিলেন, 
এবং তাহাতে অবস্রশিক্ষীর্ বিবহন্ধপে নির্দিত না হইলেও, ইংরেজী ভীবান্স শিক্ষাৰানের বন্দোবস্ত 
রাবিষ্াছিলেন এবং ঠাকুরদাস পুত্র ঈস্বরচন্রকে হিন্দু স্থলে ভি না! করিক্া সংস্কৃত পাঠশালায় ব্যাকরণ 
শ্রেণীতে ভ্তি করিত দিত্নাছিলেন। এই সকল ঘটনার অচিস্তিত লমাবেশেই বালক ঈশ্বরচ্তরের ভবিস্তং 
জীবনের গতিপথ নিশনত্্িত হইয়াছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাৱা শিক্ষাবিধির সময়ের প্রভাবে বিদ্যাসাগরের 
দৃষ্টিভঙ্গী হইন্বা উঠি ছিল মোহহুক যুক্তিপ্ৰন্ত সবষিধ ভাবালুতাবাদ্দিত। সেই সঙ্গে বিশিষ্াছিল স্বদেশের 
মংস্কৃতির প্রতি শরন্ধা, দেশের উন্নতির জন্ত প্রহোনীয় উদাক্স উদ্ভাবনে অনলস উৎসাহ, বাংলা ভাষা ও 
সাহিত্যের উ্নতি বিধানের জন্ত স্বস্বপণ। ইহার জন্ত তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ বিলর্জন 
দিতেও কিছুদাড কৃষ্টিত হন নাই। সংস্কৃত ভাষ! ও সাহিতা এবং প্রাচীন ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতিতে 
প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জন করিছ্বাও তিনি সারস্বত সাৎনাকে দেশের ও জাতির হিতচিন্তা হইতে বিচ্ছিন্ন 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাথ-চৈত্র 


করিক্া রাখিতে পারেন নাই । সংস্কৃতশিক্ষার ক্ষেত্রে যাহা কিছু সংস্কারের প্রস্তাব তিনি করিত্রাছেন, 
সংস্কৃত সাহিতোর ব্যাপক প্রচারের ছন্ত যে-সকল শ্রমলাধা কর্মে তিনি শ্ততী হইস্থাছেন, স্বর সংস্কৃতসেবী 
হইম্বাও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উত্লতিকলে তিনি যে আভীবন আপনার লেখনীকে নিপ্লোজিত 
করিয়াছেন এসকল প্রচেষ্টার উৎস অহন্ধান করিলে আমরা! একটিমাত্র লক্ষো গ্িশ্লাই পৌছিব তাহা 
হইতেছে বিশ্কাসাগরের অকুত্তম ও অনস্তদাধারণ স্বদেশপ্রেস, কুসংস্থারাচ্ছত্র, অশিক্ষার অন্ধকারে 
হোহনিত্রাভিতৃত, যুক্তিবিহীন শাঙ্বাহছগতোর শৃঙ্লে নিগড়িত দেশবাসীকে আধুলিক শিক্ষার উদ্ুক্ত 
আলোকিত জগতে জাগরিত করিত্রা তোল1| বিস্তাসাগরের জীবনের এই স্থির লক্ষাটিকে বদি আমরা 
মনে রাখি, তবে তাহার সমস্ত উত্মমের ও সংস্কার-প্রচেষ্টার তাৎপর্ধ অনুধাবন করা আমাদের পক্ষে লন্ভব 
ছইবে__নতুবা তাহার দ্রীবলের বিভিতরসূধী বিচিত্র সাধনার মধো বহু অসংগতি ও আপঃতবিরোধ ধরা 
পড়িবে, যাহার ফলে বাংলার সাংস্কৃতিক নবজাগণের পটভূৰিকাহ্ন বিদ্যাপাগরের আবির্ভাবের যথার্থ 
উদ্দেটটুক উপলব্ধি করা আবাদের পক্ষে সহজসাধ্য হইবে লা। বাংলাদেশে সংস্কতশিক্ষার সংস্কারের 
ক্ষেত্রে বিন্তাসাগরের ভূমিকার যথাবথ মূল্যনিরূপণ প্রসঙ্গে এই কন্ছটি কথা বিশেষ করিদ্া মনে রাখা 
প্রশ্নোল। 


ঃ 
মংস্কৃতভীষাগ বিদ্ধাসাগর ছাত্রাবস্বাক্স কিন্ধপ অধিকার অর্জন করিস্বাছিলেন, তাঁহা তাহার সংস্কৃত পাঠশালাত 
রচনা প্রতিযোগিতার কৃতিত্বের ইতিহাস আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা বায়।” বিদ্ভাসাগর মহাশত্নের 
ছাত্রাবস্থায় সংস্কৃত রচনার কিছু কিছু নমুনা তাহার ‘সংস্কৃত রচনা শর্বক পুস্তিকা সংকলিত আছে। 
ওঁ পুষ্বিকার মুধবন্ধে তিনি বলিতেছেন: 
শ্ৰংফালে আমি কলিকাতাস্থ রাজকী্গ সংস্কৃত বিগ্বালে অধ্যাঙ্ছন করিতান, উচ্চ শ্রেণীর 
ছাত্দিগকে, মধ্যে যখো, গ্রে ও পদ্গে, সংস্কৃত রচনা করিতে হইত। সংস্কৃত রচনাহ্র প্রবৃঝ হইতে 
আনার, কোনও মতে, সাহস হইত না? এজন এ রচনার সমর উপস্থিত হইলে, আমি পলায়ন 
করিতাম। আনার দৃ বিশ্বাস ছিল, আমরা সংস্কতভাবাক্স রীতিমত রচনা করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম । 
যদি কেহ সংস্কৃতভীবাগ কিছু লিখিতেন, ও লিখিত সংস্কৃত প্রকৃত সংস্কৃত বলিয়া, আমার প্রতীতি 
হইত না। এক্ট, আমি সংস্কৃতভীবায় রচনা করিতে, কদাচ অগ্রসর হইতাম ন1।** 
বিহারীলাল সরকার বলেন: “ঈশ্বরচন্দ্রের এ বিশ্বাস চিরকালই দৃঢ়বন্ত ছিল। তাহার কার্ধ্যাবস্থ য় 
একছন কোন বিষস্কে সংস্কৃত লিখিছ তাহাকে দেখাইতে গিত্নাছিলেন। তিনি ভাহার সংশোধন করিনা 
ঘেন। তাহার সংশ্োধন-প্রণালী দেখিয়া, রচস্রিতা চমংক্কৃত হইয়াছিলেন। তিনি বলেন-- “আপনি 
এমন হুন্দর সংস্কৃত লেখেন তবে আপনি বে-সকল সংস্কৃতগ্রন্ব মুক্রিত করিতেছেন, তাহার মুধবান্ধে বা 


* শষ হৎসর 'সতাকহনের মহিমা বিষয়ে সংগত পৃ রচনা, স্বিভীর বৎসর "ছিল হিহন্ক পড় রচন। এছ: তৃতীয় বৎসর “হী 
সাজার উপাশ্যান' বিহযে পচ রচনার জক্ক ধিচ্চাস.সর মহাশন পুরা লাভ কেন । 

* শৰস্ভাসাগর'. পৃ.২১} অপিচ-_ “সংস্কৃত রচনায় তাহার প্রবৃ্ি ছিল না। আধুনিক লোকে প্রকৃত বিশুদ্ধ সংস্কৃত রচনা ফিতে 
পারে, এ বিদ্বাস পাহার ছিল না) একরিন দেবের শ্বাঃচিত টিকা জেখিয, তিনি সা সৌহিচছের নিকট একটু হাসিয়া 
বলিয়াছিলেন_- "পরে, আহি বেশ সংস্কৃত নিখেছি তো।- অ. পৃ. ১১। 


বিদ্যাসাগর : সংস্কৃত কলেল্স ও সংস্কৃত শিক্ষা 


ঘিজ্ঞ।পলে বাঙ্গলা লিখেন কেন?" এতদ্বজরে তিনি একটু হাস্ক করিয়া বলেন”_ “সংস্বতভাষাত্ব বুংপত্তি 
থাকিলেও, বিশ্তন্ধ সংস্কৃত রচনা দুরূহ বলিয়া আনার বিশ্বাস 1৮ 

এই দুত সংস্কৃত ভাবা মায়ত্ত করিবার বে শৈলী তখন সংস্কৃত পাঠশালায় তথা বঙ্গদেশের বিভিন্ন 
চতুষ্পাঠীতে প্রচলিত ছিল, তাহাও অত্যন্ত ক্রেশকর ছিল | কোনও একটি ভাষা বিশ্ুহবপ্রপে আত্ম করিযার 
জন্ প্রথমতঃ দুইটি বিহ়ে ব্যুপত্তি অবস্ত 'পেক্ষিত-_ প্রথন ব্যাকরণ এবং দ্বিতী্গ কোষ বা অভিধান | 
তখনকার দিলে বাঙালী সংস্কৃত শিক্ষাধিগণ মুদ্ধবোধ ব্যাকরণ ভটিকাব্য এবং অমরকোধ বণঠন্ব করিত্না 
সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং সংস্কৃত শব্দ সম্ভার ও তাহাদের প্রত্নোগ বিষঙ্গে বাংপত্বিলাভ করিতেন । ইহাতে 
দীর্ঘকাল বায় করিতে হইত, অথচ তদহুর্ূপ ফললাভ হইত না! ঈশ্বরচ্ও এই প্রচলিত পদ্ধতি 
অঙ্থসারেই ব্যাকরণ শ্রেণীতে এসকল গ্রন্থ পাঠে প্রবৃত্ত হল 

“প্রথম তিন বংসরে হুদ্ধবৌধ পাঠ সমাধ্য করিয়া, শেষ ছয় মাসে অমরকোধের মনন্তব্গ ও 

ভগ্টিকাব্যের পঞ্চন সর্গ পরাস্ত পাঠ করিগ্বাছিলাস ।”* 

সংস্কৃত কলেছের সাহিতোর অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হইবার পর শিক্ষালমিতির (09581 ol 
Eণducati০০ ) অভিপ্রায্নাহুসারে সংস্কৃত কলেজ পুনর্গঠন বিষত্রক যে সকল প্রস্তাব তিনি উক্ত সংস্বার 
সম্পাদক নৌছছেট ( F. 0. 31০৭৮ ১. 2.) সাহেবের নিকট প্রেরণ কহেন, তাহাতে ব্যাকরণ শ্রেণীতে 
মুদ্ধবোধের অধ্যাপনা বন্ধ করিস্া দিবার কথাও ছিল। বিস্কাসাগর মহাশত্বও প্রতিবেদনে স্পষ্টডাবেই 
বলেন 

“মুত্ববোধ অতি সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ ।--'একে সংস্কৃত ভাষ! অতিশন্ন কঠিন, তাহাতে এফপানি 

দুম ব্যাকরণ সহকারে ইহার শিক্ষা স্থরু করা, আমার বিবেচনায় সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না..- 

সুকুনারমতি বালকৰৃবন্দ সংস্কৃত শিক্ষার আরম্তকালে মৃদ্ধবোধ ব্যাকরণের কাঠিষ্ত প্রযুক্ত তাহাদিগের 

শিক্ষকগপের উচ্চারিত কথাগুলি কেবল চুখস্থ করিছ্ছা রাখে। তাহারা যে পুস্তক পাঠ করে, তাহার 

বিন্দুবিদর্গও নিজে নিও বুঝিতে পারে না। এরূপে কেবল হাকরণ অধ্যত়্লেই পাচ বংসর 

অতিবাহিত হন্থ। কিস্ধুভাবান্র কিকিস্সাত্রও প্রবেশাধিকার জন্মাঙ্গ না !---স্বতরাং বর্তমান পদ্ধতি 

অহুসারে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রের প্রথম পীচ বংসর বৃথা! বায় হাছ।-..এই বিভাগে ধাতুপাঠ নানে যে 

অপর পুস্তক অধীত হায়, তাহা ছন্দোবন্ধ সংস্কৃত ধাতুসংগ্রহ মাত্র। অমরকোষ একখানি ছন্দে নিবন্ধ 

অভিধান ।:--উত্ত' গ্রন্বন্ধন্ন মুখস্থ করিতে যে সময় ও পরিশ্রৰ বাঙ্গিত হন, তাহার তুলনায় প্রান্ত 

উপকার অকিঞ্চিংকর বলিয়া বোধ হঙ্গ।”... 

বিষ্ঠাসাগর মহাশত্নের মতে সংস্কৃত মহাকাব্যের উপর নল্লিনাখ্রে “অত্বাংরৃষ্ট ব্যাখা”র সাহাযোই 
বাাকরণ ও অভিধান বিষত্রে যথেষ্ট বুংপত্তি অর্জন করা সন্ভব। প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তে সংস্কৃত ভাষায় 
স্বল্লকালের মধ্যে বযুৎপতিলাভের উদ্দেস্বে_ 


৮ শ্লোকসক্ররী : হিজাগন। 

=> সংশ্কৃত কলে পূরন সম্বন্ধীয় বিভাসাঙ্গরের সুল প্রতিহ্যেনটি ( ডিসেম্বর ১৬. ১৮৫৮ ) ইংয়েডী ভাষায় রচিত। আঁ কলিকাতা 
সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস : ১৭ খন্ড (২৮২৪-2৮৪৮) / পৃ. ৭২:৮*। উদ্ধত বহ্গানুৰাহ বিহারীলালের "বিদ্যাসাগর" প্রস্থ হইতে 
সম্হীত। ও এ. পূ. ২০২-২১৮। 





২৬২ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাছ-চৈত্র ১৩৭৭ 


প্বালকেরা সংস্কৃত ভাষাঙ্গ লিখিত ব্যাকরণ পাঠ করিবার পরিবর্তে এ দেশীয় ভাষাই রচিত ব্যাকরণের 
প্রধান প্রধান নিশ্নম ও পৃত্রেগুলি পাঠ করিবে । তৎপরে তাহার! দুই কিস্বা! ভিলবানি সংস্কৃত পাঠ্য অধাদ্বন 
করিবে। এই সকল গ্রন্থে হিতোপদেশ, পঞ্চতত্ত, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ হইতে বালক্দিগের 
পাঠোপবোগী উদ্ধৃত অংশ থাকিবে।---তংপরে তাহারা সিন্ধান্তকৌনুদী আরম্ভ করিবে ও তাহ! ব্যাকরণ 
বিভাগে উচ্চতম শ্রেণী পর্ধস্ত অধ্যন্নন করিবে। সমস্ত সংস্কৃত ব্যাকরণের মধ্যে এইখালি সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ও 
ব্যাকরণ শাস্ত্রে একমাত্র সর্ব পুস্তক ।--.*১* 

শিক্ষানমিতি কর্তৃক বিদ্যাসাগরের সংস্কার প্রস্তাব অহুমোদ্বিত হইলে পর বিস্াসাগর “উপক্রমণিকা” 
এবং 'ব্যাকরণকৌমুনী” (৪ ভাগে সম্পূর্ণ) এবং সংস্কতপাঠপংকলনাত্মক “কষদুপাঠ' (৩ ভাগে সম্পূর্ণ) 
প্রণয়ন করেন। “সংস্কৃত ব্যাকরদের উপক্রনণিকা' গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে বিদ্যাসাগর মহাশয় যাহা বলিয়াছেন 
উদ্ধৃত সংস্কারবিযত্রক প্রস্তাবের সহিত তাহার সৌসাদৃষ্ক লক্ষী : 
“সংস্কৃত কলেজে প্রধন প্রবিষ্ট ছাত্রেরা! প্রথম বংসরে অগ্রে সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমপিক1 পাঠ 
করিয়া প্চদুপাঠের প্রথম ভাগ পাঠ করিবেন । দ্বিতীক্গ বংসরে, ব্যাকরণ কৌমুবী ও প্বদূপাঠের দ্বিতীয় 
ভাগ। এইগুলি পাঠ করিয়া ব্যাকরণে একপ্রকার ব্যুৎপত্তি জন্মিলে, এবং সংস্কৃত ভাষায় কিদ্ধিৎ 
প্রবেশ হইলে, তৃতীশ্র ও চতুর্থ বংশরে সিদ্ধাস্তকৌমূদী, ধরজুপাঠের তৃতীর্ন ভীগ এবং রঘুবংশ ও 
ক্মারসন্ভব পাঠ করিবেক | এইক্সপে চারি পাচ বংসরে ব্যাকরণে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ও সংস্কৃত 
ভাষাতেও বিলক্ষণ বোধাধিকার জস্মিতে পারিবেক ।*১৯ 
পিতা ঠাকুরদাঁস সংক্ষিপ্তলার ব্যাকরণ পড়িয়াছিলেন, ঈশ্বরচন্র পন, মদ্তবোধ ব্যাকরণের সাছাযো সংস্কৃত 
ভাষায় প্রবেশলাভ করিক্বাছিলেন। কিস্ত আশ্চর্যের বিষন্গ শতাধিক বর্ষ পূর্বেও বিদ্যাসাগর তাহার 
সংস্কারমুক চিন্তাশক্তিহ সাহাবো সিদ্ধান্তকৌমূদরীকেই সর্ষো২ক৯ ব্যাকরণ বলিয়া স্বীকার করিত্া লইতে 
কিছুমাত্র ইতস্তত: করেন নাই ! অথচ বাংলা দেশের পণ্ডিত সমাজ আজও পর্যস্ত মৃদ্ববোধ, লংক্ষিপ্তলীর 
হইতে আরম করিয়া অতি স্বল্নপরিচিত আঞ্চলিক ব্যাকরণের মীয়াও কাটাই উঠিতে পাঁরিভেছেন না 
এবং কলে বাংলাদেশের সংস্কৃত শিক্ষাব্যবস্থার সহিত সর্বভারতীয় সংস্কৃত শিক্ষার সহন্দ আত্মীয়তা সম্বন্ধ 
এসনও পর্যন্ত গড়িত্না উঠিতে পারে নাই । 

বিস্বাসাগর সংস্কৃত ভাবার মৌলিক য়চনার ও প্রাচীন সংস্কৃত রচনার অনায়াসলন্ধ মাধুর্ধ, প্রসাদ, 


৯০ 'ৰিভাসাগা-গ্ৰশ্থবাৰলী-- শিক্ষা, পৃ. ১৯৭। এই প্রসঙ্গে একটি কৌতুফপ্রয কাছিনী উন্েহোশা-_ সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের জন্য 
'উপজমণিক।' প্রচলবের প্রতি তখনকার পণ্ডিত সমাজের সনোভাব কতদূর বিরূপ ছিল, ইছাতে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে: 
পরিস্তাসাদর বন কলেনেছ শ্রিস্গিপাল, তখন একধিন রচনা! আমি বিহয়ক কাজ দেখিতে দেখিতে তর্ক টিশ একখানি কাস 
লই অকস্মাৎ আতগবে অপর এক পণ্ডিতের ঘরে উপস্থিত হইয়া! রাঁগভরে বলিলেন_-”এই দেখ] তোছার এমন পৃ 
একেবারে সাট | (কাসীহ্িতগবাং) লিখিযাডে. আর বাহার! ব্যাকরণে পাকা, তাহাদের মহে] অনেকেই ( কা টস্বিতসবানাং ) 
লিনিয়াছে উপক্রহশিকার সব সাটি হলো দেখ ছি।--- উপহৃদণিকা ব্যাকরণ পাঠ করার কচ বুনিয়াদ হইতেছে খয়ে তাহাকে 
কেন দুদ্ধবোধ ব্যাকরণ আছি পড়ান হয় ন/_ বলি পশ্ডিতটীকে উপদেশ রিতেছেন, ইতাবসরে বিদ্ামাগর তিশার অবস্থাং 
উপস্থিত তর্ববাসীশ বলিঙ্গ উঠিলেন- "বশর ! কলেরটী হাটি করলে ছেলেগুলির মাখা খেলে ছাপু |" বিভাসাগর সফিন্তর 
প্যনিয়ী যলিলেদ_"ন1 সহাশত | আর তয় নাই এইবার "ব্যাকরণ কৌসুহী' বাহির হইসে, অতঃপর আপনার শ্রেসীতে 
ব্যাক্্বণে পরিপক্ক ঘালকেরই আমনি যেখিতে পাইবেন প্রাষাক্ষর স্টাপাহ্যার রাসবাছাছুর শ্রশীত **শ্রেমচ্্ তর্কবানীলের 
জীককরিরত' (এ সংস্করণ ), পৃ. ১০৪-৫ আইৰো।। 

১১ “সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাধিত) শান দিবযকে প্রস্তাব / বিদ্ঞা'-প্স্থাহলী-_ বিবিধ, পূ ৫৯৯৯*। 


বিদ্যাসাগর : সংস্কৃত কলেজ ও সংস্কৃত শিক্ষা ২৬৩ 


ওআস্বিভা ও গাস্ঠীর্ধ আধুলিক সংস্কৃতরচনার মখো সফরের সম্ভাঁবাতা! সর্বাহঃকরণে স্বীকার না করিলেও 
শিক্ষাব্যবন্থায় সংস্কতের গুরুত্ব বারংবার আমাদের স্মরণ করাইয়! দিত্বাছেন। লংস্কত ভাষার প্রশস্তি কীর্তন 
প্রসঙ্গে বিগ্ভালাগরের অস্তবা স্মরণী 

“সংস্কৃত অতি প্রাচীন ও মতি উৎকৃষ্ট ভাষা । এই অপূৰ্ব ভাষাক্স ভূরি ভূরি শব্দ, ভূরি তৃরি ধাতু, ভুরি 
ভুরি বিভক্তি ও ভূরি ভূরি প্রতাশ্র আছে, এবং এক এক শব্দে ও এক এক পাতুতে নানা প্রত্য্থ ও লীন! 
বিভক্তির যোগ করিত, কৃরি ভুরি নৃতন শব্দ ও তরি তৃরি পদ সিদ্ধ করা যাইতে পারে। এক্স অভিপ্রাহই 
নাই যে এই ভাষাতে হুন্দরেপে ব্যক্ত করিতে পারা যাঁর ন! এবং এন্সপ বিযন্রই নাই যে এই ভাষাতে 
স্বচারুত্ূপে সক্কলিত হইতে পারে না অতি প্রাচীন কাল অবধি, অতি প্রধান প্রধান পণ্তিতেরা, নানা 
বিষয্েগরন্থরচন! করিস্না, এই ভাষাকে সম্যক্‌ মা্ছিত ও অলঙ্কত করিনা গিত্নাছেন।--- 

"যাহা হউক, সংস্কৃত বৈয্াকরণেরা সন্ধি, লাল, পদ্বসাধন ও প্রকুতি প্রত্যন্থযোগে নূতন নৃতন শব্দ 
সদ্বলন করিবার যে সন্ত অভিনব পথ প্রস্তুত করিঙ্বা গিক্লাছেন, তদ্থারা সংস্কৃত এক হস্ত ভাষা হইন্া 
উঠিশ্নাছে। সংস্কৃত ভাষা কি সরল, কি বক্ত, কি নধুর, কি কর্কশ, কি ললিত, কি উদ্ধত, সবপ্রকায রচনাই 
সনীন হন্দর রূপে সম্পন্ন হইয়া উঠে । সংস্কৃতরচনাতে এন্ধপ অসাধারণ কৌশল প্রদশিত হইতে পারে যে 
তদ্দর্শনে বিশ্বন্নাপ্র হইতে হস *১২ 

সংস্কৃত ভাষার এশ্বর্ধ ও মহিনাকে বিনি অস্কর নিত উপলন্ধি করিষ্থাছেন, কেবল তাহার পক্ষেই এইন্তপ 
উচ্ছ্বসিত প্রশংসা সম্ভবপর ৷ কিন্ত সংস্কৃত শিক্ষা যে ব্যাবহারিক, কারণেও নিতাস্ আবশ্তক ইহাও তিনি 
বারংবার আমাদের স্মরণ করাইঙ্া দিয়াছেন। তিনি মোক্ষযূলর প্রভৃতি যুরোগীয় আচাধগণ কর্তৃক নব 
উদ্ধা বিত শ্ষবিষ্ঠার অনুশীলনে সংস্কৃত ভাবার গুরুত্ব সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করাই! দিয়াছেন; ‘প্রকৃত 
পুরাবৃত্তের নিতান্ত অসন্ধাবস্থলে বেদ, স্থতি, দর্শন, পুরাণ, ইতিছালস, সাহিত্যাদি শাত্রের অনুশীলন 
ব্যতিরেকে পূর্বকালীন ভারতবর্ষীরদিগের আচার বাবহারাদি পরিজ্ঞানের' বে আর কোন পথ নাই, তাহা 
্িধাহীন ভাবে ঘোষণা! করিশ্না গিয়াছেন; ‘বাবতীশ্র লাহিত্যশাঙ্নের অন্থণীলনে যে আমোদ, যে উপকার 
ও যে উপদেশ লাভ হইত্বা থাকে, সংস্কৃত সাছিতাশাস্ব সেই আমোদ, সেই উপকার ও সেই উপদেশ 
প্রদানে অসমর্থ নহে'__ ইহা নির্ডাক কষ্ঠে প্রচার করিত্বাছেন; কিন্তু সর্বোপরি থে চিন্তা তাহাকে সমস্ত 
সাধন! ও কর্মে প্রেরণা ছোগাইয়াছে_ বাঙলা ভাবার প্রবৃদ্ধিসাধন এবং অজ্ঞানাচ্ছ!্র বাডালী জাতির 
চিৱ আধুনিক সর্ববিধ বিস্তার আলোকে উদ্বাসিত করিয়া তোলা, স্বদ্দেশ ও স্বজাতির সেই কল্যাণ চিন্তার 
দ্বারা উদ্ব ন হাই তিনি দেশবাসীর উদ্দেশে বলিয়াছেন. 
বহ ভন ১০০) ১৮৫১ শবঃ প্রকাশিত 'হোখোদস এনে অন্তত 'বাক্যকঘম ভাবা' ঈর্ঘক পরিজ্ছেদের উপদংহারে বিস্ধাসাগর 

বলিতেছেন : "ইঙ্গরেক্সের। এক্ষণে আমাষের দেশের রাজা. হতরাং ইন্রেরী আনাদের রাজতাহা। এ নিশবিওত. সফলে আগ্রহ 

পূর্বক ইঙ্গয়েন্সী শিখে। বিত্ত. অশ্রে জাতিভাহা না লিখিযা, পরের ভাষা শিখ! কোনও বতে উচিত নঙে। 

“পুর্বকালে, ভারতবর্ষে হে ভাষা প্রচলিত ছিল. তাহার নাম সংস্কৃত) সন্ত অতি প্রাচীন ও অতি উৎৃষ্ট ভাষা এ ভাৰা 
এখন আর চলিত সহে। কিন্তু উহাতে অনেক তাল হাল অরহ আন্ে। সন্ত ভাল দা) জানিলে. হিন্দী, বাঙাল পরতৃতি 
ভাষাতে উত্তম বুৎপত্তি জন্মে ন117--উ- পৃ. ১৮৮) 'যোঘোষর' 'আজ্বরন্ধ হুকুমীরঘতি বালকবালিকা'-দের আস্ত রচিত। 
বদ্ধালামর বে মাতৃাবার চির ভক্ক এবং তাহার উপারখতপ সংকৃত তামার অহুঙীকনের প্রসারের জন কি াতীরভাবে 
চিন্ত! করিতেন, ইহ অপেক্ষা নি:দেন্দেহে পরদাণ সে-বিযয়ে আর কি হইতে পারে? 
¢ 
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“সংস্কৃত ভাষাহুসীলনের এক অতি প্রধান ফল এই যে, ইদানীস্থনকালে ভারতবর্ষে হিন্দী, বাঙ্গাল! 
প্রভৃতি যে সকল ভাষা কখোপকৎনে ও লৌকিক বাবহারে প্রচলিত আছে, সে সমুদায় অতি হীন 
অবস্থায় রহিয়াছে | ইছা একপ্রকার বিখিনিবব্ধস্রপ হইন্থা উঠিছ্বাছে যে ভুরি পরিমাণে সংস্কৃত কথা 
লই! এ সকল ভাহাত সন্নিবেশিত না করিলে তাহাদিগের সমৃদ্ধি ও শবৃদ্ধি সম্পাদন করা ঘাইবেক না। 
বিন্ধ, সংস্কৃত ভাষাহ্ন সম্ূ্ণকপ ব্যুৎপত্তিলাভ ব্যতিরেকে তংসম্পাদন কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। 
ইহা অবশ্রই স্বীকার করিতে হইবে, ভারতবরহীস সর্বসাধারণ লোকে বি্যাহুসীলনের ফলভোগী না হইলে, 
তাহাদিগের চিত্রক্ষেত্র হইতে চির প্র কুসংস্কারের সমূলে উন্ম লন হইবেক না; এবং হিন্দী, বাঙ্গালা 
প্রভৃতি তত২ প্রদেশের প্রচলিত ভাষাকে দ্বারস্ব্বপ না করিলে, সর্বসাধারণের বিশ্তানুশীলন সম্পন্ন হওয়া 
অসম্ভব। সুতরাং, ঘুরোপীয কোন ভাবা হইতে পুরাবৃত্ত পদার্থবিশ্যা প্রস্ততি তনত২ প্রচলিত ভাবান্ন 
সঙ্কলিত ছওযা। অত্যাবন্তক | কিন্তু, সংস্কৃত না ছালিলে কেবল ইঙ্গরেডী শিখিত্বা আদরা যে ওঁ 
হোপকারক গুরুর বিঘর্ন সম্পন্ন করিতে পাঁরিব, ইহা কোনও ক্রমেই সম্ভাবিত নহে ।”* 
মাতৃভাষা ও স্বদেশীয় সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনের লিমিত্তই তিনি সংস্কৃত ভাষার সহিত ইংরেছী ভাষা 

শিক্ষার উপযোগিতা! নানা প্রসঙ্গে বারংবার প্রচার করিঘ্াছেল। সংস্কৃত কলেজে অবশ্শিক্ষণীদুরূপে 
ইংরেদী ভাষ! ও সাহিত্যের প্রবর্তনের উপর জোর দিবা তিনি শিক্ষাসমিতির নিকট প্রেরিত প্রতিবেদনে 
নিংক্ষোচে বলিম্াছিলেন_ 

“In conclusion, I beg mast respectfully to state that if I may be so 
fortunate as to be permitted to carry out the system introduced, I can 
assure the Couucil with great confidence that the Sanskrit College will 
become a seat of pure and profound Sanskrit learning and at lhe same time 
a nursery of improved vernacular literature, and of teachers thoroughly 
qualified to disseminate that literature amongst the masses of their fellow- 
countrymen.">* 

পুলম্৮ 

“Leave me to teach Sanskrit for the leading purpose of thoroughly 
mastering the vernacular and Jet me superadd to it the acquisition of sound 
knowledge through the medium of the English and you may rest assured 

75 উদবিশ শতামীর নবজাগরশের বাহারাই পুরো গুহায় প্রায় সকলেই যাতৃগাবার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ও ইরোদী-- এই 
উদ ভাবার পারুশিত! জন্সিতে পায়ে এরপ শিক্ষাব্যবস্থার উপরই সবিশেষ শুরু আরোপ করিয়াছিলেন দেখিতে পাওয়া 
হায। এই প্রসঙ্গে শিক্ষা বিভাগের পরিনর্শকরূপে নিছক থাকাকালীন আচার কুককসলের রিপোর্টের অপবিলেষ ইদ্ধারযোগা 
“. Whatever scheme of liberal education may be cooceived far Bengal, it will be narrow 


and imperfect, unless it tke in 2 thorough mastery over Bengali and Sanshrit, together with 
2 critical, cxientive, and profound acqusinunce with 521৮৮ (আ' ‘কৃষ্কমল ভটাচাধা : সাহিতা- 
সাৰক চরিতমাল, ২, পৃ. ১২) । i 

১৪ শিক্ষাসনিতির সম্পাদক 2 সয়েটের নিকট «ই অক্টোবর ১৮৭০ তারিখে লিখিত ঘিদ্বাসাঙ্গরের পত্রের অপ । আঁ ব্রযেন্গবাখ 
কক্ষোলাহ্যা রচিত 'ahvrarchsnits Vidyasagar aa an Hdacationist' SAF পৰ ( Modern Review, 
October 1927, p. 405) 
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Lhat before a few years are over I shall be enabled, if supported aud 
encouraged by the Council, to furnish you with a body of young men who 
will be better qualified by their writings and teachiug to disseminate 
widely among the people sound information than it has hitherto been 
Possible to accomplish through the instrumentality of the educated cleves of 
any of your colleges whether English or Oriental..." 
তিনি স্বত্ব যেমন তাঁহার সংস্কৃত ভাহা ও সাহিত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য সবেও আপন অক্লান্ত অধ্যবসাত্র 

ও অবিচলিত স্থির সন্কদ্ের উপর সির করিনা ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জনে প্রবৃত্ত ছইত্রাছিলেন শুধু, 

মাতৃভাষাঘ সমৃদ্ধির জস্ু, তেমনি সংস্কৃত বিদ্ছাত্ন পারদর্শী প্রত্যেক পণ্ডিত যাহাতে তাহার আদর্শ সন্মুখে 

রাখিয়া মাতৃভাষা ও সাহিতোর সেবার জন্ত ইংরেচ্জীশিক্ষাকে সাগ্রহে বরণ করিতে পারেন, তাহার জন্ুই 
সংস্কত কলেজের প্রচলিত শিক্ষাবিধির আমূল সংস্কায়ে বিস্তাসাগর ব্রতী হইস্সাছিলেদ। বিদ্যাসাগরের 
লেই আদর্শ যদি ব্রাহ্ণ্ূপণ্ডিতসমাছ সানরে স্বীকার করিষ্থা লইতেন, তবে বর্তমানে বাংলাদেশে সংস্কত-লবী 
পণ্ডিতকুলের যে শোচনী্র অবস্থা লক্ষিত হইস্া থাকে, তাছ! যে বহুল পরিনাণে দূরীভূত হইতে পারিত 
সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাহারাই যেমন প্রাচীন ভারতী সংস্কৃতির ধারক হইতেন। মেইন্ছপ 
স্বদেশের পর্ববিধ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নেতৃত্বও সহজেই তাহাদের করতলা্তত হইতে 
পারিত। সংস্থতের সহিত মাতৃভাখা বাঙলা এবং আধুনিক শিক্ষার বাহনদবন্ধপ ইংরেছী ভাষা যদি 
বিদ্ধালাগর মহাশত্লের প্রন্তাবাহুধাতী স্বাধীনতালাভের পরও আমানের বিস্কালঘসমূহে অবস্তশিক্ষণীযরূপে 
প্রবর্তিত হইত, ভবে শুরুই যে ভাঘাসমন্তার সহ সমাধানের পথ আনর! খুঁজি্বা পাইতাম তাহাই 
মহে, আমানের প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা বেদন অঙ্গু থাকিত, তেলনি বিশ্বের নিন্নত উপচীরমান 
জান ও চিন্তার ওঁশ্ব্ধ মাতৃভাষার মধা দিয়া পরিবেশনের কলে চিন্তার জড়ত হইতে আমবা। মুক্তিলাভ 
করিতে পারিতাম, আমাদের সাতৃভাহা মাধূর্ষে, গরিনার়, ওদস্িতাক্স মণ্ডিত ছইত্রা অসানান্ট এঁশধের 
অধিকারী হইরা উঠিতে পারিত কিন্তু বিস্কাসাগরের আদর্শ আজও পর্যন্ত আমানের নিকট দের 
সাঙ্গ অবাস্তব রহিত্বাই গিল্নাছে। বরঞ্চ আমাদের অবলদ্থিত শিক্ষাবিধির সহিত ইহার বাবধান ক্রনশঃ 
বাড়িছ্াই চলিতেছে বলিয়া! মনে হয়। স্বগত রমেশচজ্র দত বিদ্যাসাগরের এই শিক্ষাসংস্কারকে লক্ষ্য 
করিত্বা যাহ! বলিরাছিলেন, তাহা! এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্বরণীয় 
“Englishmen inspired with a sincere desire to help the cause of 
progress fouud in Vidyasagar a worthy collaborator. For Vidyasagar was 
versed in the learnings of his forefathers, and the traditional knowlulge 
of the past He had won high distinction by his Sanskrit learning aud 
had become the Principal of the Sanskrit College. And more than this, 
his open mind received and assimilated all that was healthy aud lJife- 


মু উম Vidyasmgar as ৪০ Educationlst” (Modern Review, October 1927). অন্ধের উপলংঘ্ারে 
ষ্টন্ধ ত (P.406)1 
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iuspiring outside the range of Indian thought : and with a robust physique 
and ৪. robust heart he ceaselessly endeavoured for reform.” 


শুধুই সংস্কৃত ভাষার শিক্ষণপণ্খতিকে সরল ও আকর্ষন করিয়া তুলিবার দিকেই বিদ্যাসাগরের দুর নিবন্ধ 
ছিল না। পাঠ্যবিষন্সসঘূৃহও যাহাতে ব্যাবহীরিক দিক্‌ দিছ| উপযোগী হইতে পারে, এবং সংস্কৃত কলেজে 
নবগ্রবতিত ইংরেছী শিক্ষার আলোকে যাহাতে তাহাদের সত্যত্ধ ব মিথ্যা যাচাই বরিত্া দেখিবার 
মত স্বাধীন দৃিভঙ্গী সংস্কৃত কলেজের ছাতরবৃন্দের গড়িয়া উঠিতে পারে, বিগ্বাসাগর মহাশয় সে-বিষত্রেও 
অতান্্র সচেতন ছিলেন। অধাক্ষপদপ্রাপ্তির পূর্বে সাহিত্যের অধ্যাপক-পদ্দে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন 
সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠনবিষন্ে বিস্যাসাগর শিক্ষা-সমিতির সম্পাদকের নিকট বে বিবৃত প্রতিবেদন দাখিল 
করেন, তাহাতে শুধুই যে ভাষাশিক্ষা অন্তরালমূহ দুযীকরপেরই প্রস্তাব ছিল তাহা নহে, শিক্ষণীর বিষ 
সমূহের আলোচিত সংস্কার বিবঙে সুচিন্তিত পরিকল্পনাও তাহাতে বিদ্বৃতভাবে বিবৃত হইহ্াছিল। ইহাতে 
আমাদের প্রাচীন সাহিতা দর্শন গণিত স্বতিশাত্র প্রভৃতি বিধরে বিস্াসাগরের স্বতত্ন দু'ঃডঙ্গীরও হন্দর 
পরিচত্র পাওয়া যার। সাহিতাবিভাগে পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট ‘নৈযধ-চরিত’ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের মন্তবা 
নিন়্ক্প_ 

“Naisadha Charita from the begining to the eud is bombastic and 
hyperbolical. Its style is neither elegant nor chaste ; there are occasional 
bursts, however, of five passages.” 

১৮৫৩ খু বীন, সোসাইটিতে পঠিত ‘সংস্বতভাষা ও সাহিতাশীষবিষ্ক প্রস্তাবে'ও “নৈষধ-চরিতে'র 
সাহিত্যিক উৎবর্ধ বদ্ধ বিদ্যাসাগরের অহরূপ ধারণাই প্রকাশিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়_ 
পহর্ষের যে কবিত্বশক্তি অসাধারণ ছিল, তাহার কোন সংশয় নাই; কিন্ত তাহার তাদৃণী 
সহৃদয়তা ছিল না। তিনি নৈধ্ধ-চরিতকে আস্ছোপান্ত অত্যুক্তিতে এমন পরিপূর্ণ করিস্থাছেন, এবং 
তাহার রচনা! এমন মাধ্ববপ্রিত, লালিতাহীন, সারলাপৃন্ত ও অপরিপক, যে ইহাকে কোনক্রমেই 
উৎকৃষ্ট কাব্য বলির! নির্দেশ, অথবা পূর্বোলিখিত মহাকাব্য চতুষ্টয়ের”* সহিত তুলনা করিতে পারা 
যাহ ন।।---*" 

ওত আব অতুৰশ, কুষারদত্তৰ, কিরাতার্দুনীর্ এবং শিশপালবঘ) 

১৭ বিস্তানাগর ্থাবলী-- বিদ্ধ, পৃ. ১৭-১৮ এই প্রলঙ্গে বিগাসাগর মহাশয়ের সাহিতাগুর স:স্বত কলেকের তৎকালীন 
মাহি ও স্মল-কারশান্তের অধ্যাপক পত্রেসচত্র ত্কবাসর্শ_ বিনি নৈহধের টীকা! রচনা করিয়া! সর্বভারতীয় সিদ্ধি লাভ 
করিয়ামিজেন_ মহাশয়ের সহিত ফেতমপুর রাবাটীতে ত্রাহ্ণণলণ্ডিত বিবার উপলক্ষ) রামহন্দর দরবেশ পাত্রী নামক এক 
বিগ বেক পণিতের নৈবছ নিযে শাসীর্ বিচারের বিবরণ এইস্লে উদ্ধার করিতে পারা হার শতারানাখ তর্কবাচস্পতি 
ধরবেশ পানি নিকট »তর্বাসীশ। সহাশকের পরিচর দান প্রসঙ্গে বলেন "জলন্কার শাত্রের অধ্যাপন! করেন। পূর্বসৈবধে 
উঈকা। করিয়াছেন 1... বয়বেশ শান্তী প্রেমচক্রের পতি হুভীক্ষ কটাক্ষ লিক্ষেপপর্বক্ষ হলিলেন,-_'নৈষছের টাকাকারক' এ 
আপার পরি দেয়ার প্রযোজনাভাব; তিনি উদিধিত টীকা দেখেন মাই? ঘর্শনশাত্রের সহারত। ব্যতীত কেই নৈবধ্যে 
কা করিতে পারে তীহায় বিহ্বাস দাই এক: নৈবহের প্রকৃত ব্যাস! করিতে সাহসী এপ কোনও পতিত হনে আছে বিন! 


বিস্াসাগর : সংস্কৃত কলে ও সংস্কৃত শিক্ষা 


স্প্রহ্ব অতান্ত অহুপ্রাসপ্রিশ্ব ছিলেন । সংস্কৃতভাষাত জহুপ্রাল সাতিশহ নধুর হইন্রা থাকে, 
কিন্ত অত্যধিক হইলে অত্যাস্থ কর্কশ হইয়া উঠে। হুতরাং অস্থপ্রাসবাহল) হ্বারা নৈবপচরিতের মাধুর্দ 
সম্পাদন না হই্ছা সাতিশয় কার্কশ্তই ছটিস্বা উঠিক্গাছে। কিন্তু এতদূদেশীর লোকেরা, বিশেষত: নৈনাস্্িক 
মহাশয়ের এমন অত্বাক্তিপ্রিপ্ন ও অহুপ্রালভক্ত বে তাহার! সকল কাব্য অপেক্ষা! নৈষধচরিতের সমধিক 
প্রশংসা করিল্া থাকেল তাহাদের মতে নৈষধচরিত সংস্কৃত ভাবার সবপ্রধাল মহাকাব্য।--*৮ 
দেবা যাইতেছে স্বদেশীয় সমসামক্সিঝ পণ্তিতনগুলীর সাহিত্যরুচিহ উপর বিদ্যাসাগরের বিশেব শ্রন্থা 
ছিল লা। রঘুবংশের সাহিত্যিক উৎকর্ষ বিবন্ধেও পণ্ডিতকুলের সহিত ডাহার মতের মিল ছিল দা।১* 
“সংস্কৃতভ|যাত্ব যত মহাঁকাবা আছে, কালিদাস প্রদীত রঘুবংশ তৎসর্বাপেক্ষা সর্ধাংশে উৎকৃষ্ট 17. 
রস্ুবংশের আদি অবধি অস্ পর্যন্ত সর্বাংশই সর্বাঙ্গহন্দর | যে অংশ পাঠ করা ঘাত, লেই অংশেই 
অদ্বিতীয় কবি কালিদাসের অলৌকিক কবিতশক্তির সম্পূর্ণ লক্ষণ সৃস্প লক্ষিত হস । বিদ্ধ এতে 
সংস্কৃত ব্যবপাহ্বীরা এমনই সহদ্ধ ও এমনই রসজ্জ বে সংস্কৃত ভাবার সর্বঞধান মহাকাবা রদুবংপরকে 
অতি সামান্ত কাবা জ্ঞান করিস থাকেল” 
ছোযোতিষ ও গণিত শ্রেণীতে পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট ভাস্বক্লাচার্ধ প্রণীত ‘লীলাবতী’ ও “বীজগণিত? পাঠাক্ষপে 
নির্দিষ্ট ছিল। তৎপরিবর্তে বিস্তাসাগর বহাশগ প্রস্তাব করেন ছার্শেল সাহেবের ইংরেজী ভাঘাঘ্ন রচিত 
জ্যোভিবশ।ষ্ের গ্রন্থ এবং গণিত বিবন্ধে অল্তান্ত প্রামাণিক গ্রন্থ মূল ইংরেজীতেই অথবা বক্ষভাবায় অনুনিত 
হইয়া! গণিত শ্রেণীর পাঠা হওয়া উচিত। ইহাতে দ্র্যোতিষ ও গণিত শাখে ব্যপত্তি লাভ সহক্গসাধা ছুটবে 
এবং তদনম্র দুরহ “লীলাবতী ও বীজগণিত'-এস্থছয়ের তাৎপ্ধ গ্রহণ সংস্কৃত কলেছেন ছাত্রনের পক্ষে 
অপেক্ষাকৃত অল্লা্বাসেই সম্ভব হইতে পারিবে! গণিত যাহাতে অবশ্য পাঠা বিঘহরূপেও নির্দিষ্ট হয, 
তদ্বিযয়েও বিদ্যাসাগর মছাশত্রের স্স্পষ্ট প্রস্তাব ছিল_ 
“সাহিতা ও অলংকার শ্রেণীর ছাত্রগণ ব্যতীত স্তি ও সা শ্রেণীর ছাত্রদিগেরও গণিতাধ্যাপকের 
উপদেশ শ্রবণ করা উচিত।-.-*১৯ 
স্বতিশ্রে্ীর পাঠাসংস্কারের প্রস্তাবসমূহ আলোচনা! করিলেও সংস্কৃতশাত্রের বর্তমানকালীন উপযোগিতা 


আছে না। এই বলিয়া রাচুলাল দৈবখের কযেক স্থাদ আবৃত্তি করিয়া (প্রেমকে অর্থ করিতে বলেন। কৰিতাষখো 
পূর্বমৈৰধের তৃ্তীর সর্গের ৭৮ নখ্যক-_ 
শষহৃবিপ্রলত্যং পুনয়াহ যন্বাং তর্য: ল কিং তংক্কলবাচি সূৰ: । 
বাধ ন ৰেবা বৰি সন্ত কেতু ৷" 
আোকটির ব্যাখ্যা কালে ধিচার করিতে করিতে ২:০ ঘন্ট! সমর অতিবাহিত হইয়াছিল... এই সঙ্গ রায়হুন্দর অকস্মাৎ উঠিন। 
হল| হাই কহা নাই আপন দৰ্ধি চরণ উত্তোলনপূর্বক প্রেমচাশ্রের যন্তকে বুলাইরা দিলেন এবং বলিলেন, “অনেক ব]টাকে 
হেখিলাম, কোর হ্যাকরণ ও দর্শন আরবিতে জান ও কাহাব্যাখা! নিয়ে প্রবীণতা! দেখিয়া বড়ই প্রতিলা করিলাম, দীর্ঘজীবী 
হও।" প্রেমচল র্বাহহুন্দরের অনমা দাত্তিকতাষ এধং ক্ভুত জশিষ্টাচার (হবিরা বেনন বিন্থিত হইলেন, হানার লয়ে।ঘ সমুতপাদনে 
সমর্থ হই নিস্তার পাইলেন বলি দনে-সনে তেমনি এতিলাত করিলেন। মন্বকে প্রাস্বাত বিনীততাবে সন করিলেন।" 
= প্ৰষচন্ৰ তর্গবাীশের জীবনচরিত, পৃ. ১২৭২৬ 
১৮ শর. পৃ.৬"2-১*। তুলনীয় : তৰযুৰংপ নম্দূর্কে বাংলাদেশে সংস্কৃতত পৃণ্ডিতসদাজে অচলিত টক 
“রদুরণি কাব্যং ত্বাপি চ পাঠা 


৯» এইস্বলে কুহ্যাজলি অন্থেহ সটাক ইংরেজী অনুবাজের ভুমিকা পাশ্চাত্য ধরশন ও ভারতীয় দর্শন সমন্ধে চ: ই. বি. কাউয়েলের 
ane তে যন্তৰা তুলনীয় : 
. The Kusumdiijoli is 2s much inferior to the tenth book of Plato's Lacs or the ewclith 


২৬৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭৭ 


সম্পর্কে বিচ্যাসাগর মহাশয়ের মনোভাব বুকিতে পারা যায়। বঘুলন্দন প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ 'অষ্টাবিংশতিতব' 
সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশত বলিতেছেন _ 

“দাঘতত্ব, বাবহারতত্ব এবং অক্লান্ত বিহন্তক ছাব্বিশধানি গ্রন্থ লইন্া “আষ্টাবিংশতিতর"। ইছা 
রঘুনন্দন প্রণীত প্রথনোক্তখানি দায় সম্বন্ধে । ছিতীহবানি আদালতের কার্ধবিধি সম্বদ্ধে। অন্ত 
ছাব্বিশবানি ধর্ষাহুষ্ঠান সংক্রান্ত । এই শেণী সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, "অষ্টাহিংশতিতত্বে”র 
অধ্যাপনা বন্ধ ছওহা উচিত | ইছা! যাছন ব্যবসাহ্রী ব্রাহ্মণ পুরোহিভদিগের শিক্ষোপযোগী। ওর্নপ 
গ্রন্বাদি বিদ্যালগ্নে অধীত হইবার সম্পূর্ণ অনুপযোগী ৷” 

কিন্তু মহণংহিভা। মিতাক্ষরা, দারভাগ, দতকমীযাংল! প্রস্ততি অন্তান্ত পাঠাগ্রন্থ সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের 
মনোভাব টুপ বির্প ছিল না; কেননা, এ সকল গ্রন্থের অধ্যহ্নন ও অধ্যাপনা ব্যবহারিক দিক্‌ দিয়া 
উপযোগী ছিল 

“অপর পুস্তকনুলি পাঠে কোন প্রতিবন্ধক নাই ও প্রচলিত থাকিতে পারে। উক্ত গ্রন্থাদির 
অঙ্গুমলনে ভারতবর্ষস্থ যাবতীয় প্রদেশের হিন্দু-সাইন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা জনে ।* 
দেশ রাষ্ট্র সৰাজ ও বাক্তির জীবন স্থলিছত্বিত ও উদ্তত করিশ্ব। তুলিবার অস্ঠই শাস্ত্র রচনা । যদি 

শা্্াধায়নের দ্বারা ও সকল বিব্ধ উত্রতির কোনও সম্ভাবনা না থাকে, তবে শাহের পৃথ্খল বন্ধনন্বরূপ হই 
দাড়া ইহাই ছিল বিদ্বাসাগরের বন্ধমূল ধারণা । “বিধবাবিবাহ' ও ‘বছবিবাহ' সম্বন্ধীয় নিবদ্ধাবলী 
বিদ্যাসাগরের প্রাচীন ভারতীয় ধর্মশা্ বিষয়ে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচন যেমন বহন করে, অস্ন্পপভাবে 
শামকে সমাজবাবস্থার সহিত থাপ খাওয়াইগ্রা লইবার জন্তু যে প্রখর ব্যাবহারিক দৃষ্টিভঙ্গী অপেক্ষিত 
তাহায় জলন্ত দৃষটাস্তশ্বত্নপ এ সকল রচন! চিরদিন বাংলা সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে। সংস্কৃত কলেছের 
প্রাঃ-শ্রেণীর পাঠ্যক্রব সংস্কার বিধত্রে বিদ্যাসাগর মহাশস্রের প্রস্তাবসমূহ ভাহার এই ব্যাবহারিক দৃষির সহিত 
পাশ্চাত্য দার্শনিক চিন্তার সমন্বর্ন প্রানের সার্থক নিদর্শন | আচার্খ উনের “কুহুৰাঞুলি' সম্পর্কে তিনি 
বলিয়াছেন 

“কুস্বনাঞ্লি এস্বে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও পরলোকসংক্রান্ত বিষন্ধ উ্লিবিত আছে। ইহাতে বে 
তরকপ্রশালীর অনুসরণ করা হইন্থাছে, তাহা! প্রধানত; আধুনিক ইউরোগীয়গণের প্রণীত, গ্রস্বাবলীতে 
অবলছিত তর্কপ্রণালীর তুল্য ।*৭* 
অনল Metaphysics at Hindu Philoophy itself is to that of Greece ; but ০8 can rob 

the merit of an uriginal sysicm of logic and metpbytics, unborrowcd from any other 


"LE B. Cowell: The Kusumdnjali or Hindu Proof of the হাতা 0f a Supreme 

Beng (Olcutia, 1864), Prcdace, Pp. V. 

২০ বিধ্যাত ইংরেজ দার্শনিক ক্রানিস বেন (১৯১-১৯২৯ পৃঃ) ঘরেটো. আরিত্তল্‌ পরস্থৃতি প্রাচীন দার্শনিকগরণের বস্ত্ত 

চৰ্তাৰনের কির প্রতি কটাক্ষ করিন বলিরাছিজেন : 

“This kind of degenerate learning did chiefly scign among the schoolmen: who having sharp 
and 0905 wits, and abundance of Icisure and small variety of reading (but their wits being 
shut up in the ceils of 2 few authors, chiefly Aristotle their dictator, a8 ibcir persons merc shut 
up in Whe cells of monasteries and colleges), and Looming lite history. cither of Nature or 
Time, did out of no great quantity of maltcr, and inGoite agitalon of wit, spin out unto ut 
thoxc Lborivus wcbs of learning, which are cxtant In their books. For the wit and mind of 
man, HM ut work হত tatters, which is the conicmplativn of the creatures af God, workeh 





বিদ্যাসাগর : সংস্কৃত কলেজ ও সংস্কৃত শিক্ষা ২৬৯ 


অপরপক্ষে গঙ্গেশোপাধ্যার প্রণীত ‘অহুমানচিন্তামণি' সম্বন্ধে তাহার নস্কবা নিূপ-_ 
শঅহ্মালচিন্তামণি বর্তমান দ্যাত্বশাত্ সম্প্রদাহরসন্বত একখানি উপপত্তি ( Deduction ) বিধন্ৰক 
অন্থ। ইহার গ্রন্বকর্তার নাম গঙ্গেশ উপাধ্যাত্ন। ইউরোপের মশাঘূগের পণ্ডিতদের অবলস্বিত বিচার- 
প্রণালী সদৃশ গ্রন্থকর্তার বিচারপ্রণালী | যাহাকে বেকন ‘বিষ্ার উর্ণনাভ জ্গাল’ বলিগ্বাচ্ছেন, উক্ত গ্রন্থ 
লেইক্বপ 1১ 
শ্রুহ্য প্রণীত ‘বণ্ডনখণ্ধাছ্’ এবং উদসগনাচার্ধ প্রণীত অপর গ্রন্থ “মাব্মততবিবেক” সন্বন্ডেও বিদা।সা'গরের 
মনোভাব আদৌ অনুকূল ছিল না। তিনি অহুনানচিস্থাৰণি, দীর্দিতি, খণ্ডন (-ধপ্তপাদা ) এবং ( নাস্ত-) 
তযবিধেকের পরিবর্তে সাংখ্যপ্রবচন, পাতগ্ুলসতর, পকদস্ট ও পরবলারসংগ্রহ এই কহুধানিগ্র্থ পাঠারূপে 
প্রবর্তনের এবং "্তাই-শ্রয়ী-কে পিশনি-শ্রেণী" কূপে অভিহিত করা হউক বলিঙ্গা কর্তৃপক্ষের নিকট প্রন্তাব 
করিত্না লেখেন 

“ভুহর্য প্রসীত গ্রন্থের নাম খপ্তনা। গ্রস্থকর্তার অভিপ্রায় এই ঘে, অন্ঠান্ত সমূহত দর্শন সম্প্রদাত্রের 
মতগুলি খণ্ডন করিত্না নি্ধের শ্রিক্গ বৈদাস্থিক মতের প্রতিষ্ঠা কর!। গ্রস্বধানি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ 
করিত্রাছে। গরন্কর্তা বর্ণিত বিষদ্র অতি দুর্বোধ ভাষায় অবতারদা! করিত্রাছেন। উন্ননাচারয প্রীত 
তরবিবেকে নাস্তিকতার বিরুদ্ধে তর্ক সকল উত্থাপিত ও ত্রশ্বাণ্ডের একছন কর্তার প্রয়নোক্নীত্রতা 
সম্বন্ধে বিচার করা হইদ্রাছে। এই গ্রন্থের ভাষ! বেক ভুক্ত, তেমনই অসংলন্। 

“এক্ষণে আমার নিবেদন এই যে, উক্ত শ্রেণকে শ্বায়-শ্রেণী নামে অভিহিত ন! করিত্বা শ্রেণী নামে 
দর্শন-শ্রেণী নানে অডিছিত করা উচিত। অন্বসানচিস্কাযণ্ দী্বিতি, খণ্ডনা ও তববিবেকের অধ্যাপনা! 
বন্ধ হউক ও তাহার পরিবর্তে মীমাংসা! ও ধর্মাহষ্ঠান-সম্বলিত নিলিখিত দর্শনশাস্তর সম্ব্ধী গ্রন্থ্ডলি 
অধীত হউক |” 
বিস্ভাপাগহ মহাশয় যদিও বস্তশৃস্ত দার্শনিকতার প্রতি কিছুমাত্র সহাহতৃতিণীল ছিলেন না, তবুও তিনি 

ইহা অকপটচিতে বিশ্বাস করিতেন যে সংস্কৃত বিদ্যায় পাণিতোর পূর্ণতাসাধন ভাবতীহ্ছ দার্শনিক প্রস্থাল- 
সমূহের সিদ্ধান্তের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচন্ন বাতিরেকে কোনও ক্রমেই স্তব হইতে পারে না। কিন্ধু সঙ্গে সঙ্গ 
তিনি এ কথাও বলিতে কিছুমাত্র দ্বিধা অহুভব করেন নাই 

"ইহা অতি লত্য কথা যে, ছিন্দুদৰ্শনশাত্ের অধিকাংশের সহিত আধুনিক সময়ের উত্তত চিন্তার 
সৌসাদৃশু অল্পই লক্ষিত হয়|” a 
এই নৃনতা পুরদের জন্ত এবং আধুনিক পাশ্চাত্য দশনিসমূহের অহুসীলনের সাহায্যে যাহাতে সংস্কৃত 

কলেজের বিন্পাধিগণ উভনববিধ দার্শনিক চিন্তাধারার তুলনামূলক হহস্টলনে অধিকার লা করি স্বাধীন- 
ভাবে দার্শনিক চিন্তা উদ্ব দ্ধ হত্বা উঠিতে পারে তঙ্ছন্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার প্রতিবেদনে শিক্ষা 
সমিতির নিকট প্রস্তাব করেন_ 


according to the stuf. and is (77081 thereby 2 but If it work upon itself, as the spider worketh 
his web, then it is endless and brings forth indevd eobcbs of Icaming, admirable for the 
ভগ of thread and work, but of no substance or profit."“—The Advoncement of Learning. 

বেকনের এই মন্তবা সনে র্াদিয়াই বিভ্ভাসাগুর মহাশর গঙ্গেশোপান্যার এবীত "অনুদান চিত্রামণি 'র উর্রত্ূপ সমালোচনা করিয়াছেন। 
2> ‘Ishwar Chandre Vidyussgar as an Edacationitt’ প্রবন্ধে উদ্ধত ( Modern Review Oc tober 1927 ). 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭৭ 


পইহরেছী বিভাগ সম্বন্ধে আমার সন্তবাগুলি রিপোর্টের স্থানান্তরে উল্লেখ করিব | যদি কৌন্দিল্‌ 
অব, এডুকেশন আমার মন্তব্যগুলি গ্রহণ করেল, তাছা হইলে যে সময়ের মহো ছাত্রের দর্শন-শ্রেণীতে 
উদ্ীত হইবে, সেই সমত্রের মধ্যে তাছাদিগের শিক্ষিত ইংরেজী ভাষাজান অনাস্রাসেই তাহাদিগকে 
ইউরোপধণ্ডের দর্শনশাত্বের জটিল বিযহ্রসমূহ প্রণিধান করিতে সমর্থ করিবে। তাহারা পাশ্চাত্য 
দরশনশান্তের সহিত তাহাদিগের স্বদেশীয় দর্শনশাহ্বের তুলনা! করিতে সহজেই পারগ হুইবে। যুবকেরা 
এই পদ্ধতি অহুলারে শিক্ষিত হইলে, সহজেই প্রাচীন হিন্দ-দর্শনশাত্রের ম-প্রমাদাদি প্রদর্শন করিতে 
সক্ষন হইবে; কিন্তু যদি তাহাদিগকে হিন্দুদর্শলশান্ত্ের জ্ঞান ইউরোপীযদিগের নিকট শিক্ষা করিতে 
হয, তবে উপরোক্ত স্থবিধা তাহাদিগের তখনই ছটিন্না উঠিবে ন! । ভারতবর্ধে প্রচলিত যাবতীয় 
দশনিশাস্ত্র শিক্ষার ফলে ছাত্রেরা সহজেই অস্থভব করিতে পারিবে যে, ভিতর ভিন্ন দর্শনশাস্ত্রসংপ্রদায়নের 
প্রবর্তকগণ পরস্পরের ভ্রম প্রমাদাদি প্রদর্শন করিবার ক্রটী করেন লাই । ছাত্রের পক্ষে এ সম্বন্ধে 
স্বাধীনভাবে বিচার করিম তথানিরণ্ব করিবার যথেষ্ট স্থবিধা রহিয়াছে। তাহার ইউরোপীয় দর্শনশাত্র- 
জ্ঞান, বিভিন্ন দর্শন সম্প্রদায়ের দোষণ্ডণ বিচারের পক্ষে প্রকৃষ্ট পথপ্রদর্শক হইবে ।* 
বিদ্যাসাগর মহাশরের সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাবিধি সংস্কারের সম্পর্কে স্থচিস্তিত প্রতিবেদন পাঠ করিয়া 
শিক্ষাবিভাগী কর্তৃপক্ষ যারপরনাই সন্থষ্ট হল এবং তৎকালীন সংস্কৃত কলেজের লেক্রেটারী বাবু রসমন় 
দত্তের পদত্যাগের পর বিস্ঞাসাগর যহাশস্বকে নৃতন সৃষ্ট অধাযক্ষপদে নিযুক্ত করেন। অধ্যক্ষপদ লাভ 
করিয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয় শিক্ষা-সমিতির সম্মতিক্তমে সংস্কৃত কলেছের সংস্কারবিহরক তাহার প্রস্তাবাবলী 
পূর্বপয়িকদ্ললাহুষায়ী কার্যকরী করিবার জন্ত উদ্মোগী হইয়া! উঠেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবর্তিত 
সংস্কারসমূহ সময়োপযোগী এবং পরিণামে সংস্কৃতশিক্ষার উৎকর্ষ সাধনে প্রকৃতপক্ষে সমর্থ হইবে কিনা, 
তাহা নিপুণভাবে সমীক্ষা করিবার জন্ত বারাণসীয় সংস্কৃত কলেছের তৎকালীন অধ্যক্ষ খ্যাতনামা 
সংস্কতবিদ্‌ ডঃ ব্যালাষ্টাইন্‌ (]. R. 8811850/55 ) শিক্ষাসমিতি কর্তৃক বিশেষভাবে আমত্বিত ছল। 
এই প্রসঙ্গে বাংলা সরকারের তংকালীন মূখ্য সচিব সিসিল্‌ বীভল (০০০11 3৩৫98 )-এর নিকট লিখিত 
এক পত্রে ( ২১শে মে, ১৮৫৩) শিক্ষাপমিতির সচিব ডঃ মৌছেট প্রস্তাব করেন 
পপি Government is aware that great and important changes have been 
introduced into this institution, since the appointment of its presentable and 
energetic Principal Those measures have apparently already began to 
bear good {ruit and as the institution is likely to become extremely useful 
5৫67 its present management, the Council are anxious to have the opi- 
nion of the most able Sankrit scholar in Ilia regarding the measures now 
in progress and those contemplated hereafter." 


বিহ ছুবালানটাইন ১৮০২ শঃ বারাসীশ্ব স:স্ৃত কলেরের শিক্ষার্থী ও অধ্যাপঞ্ৃদ্দের বাহারের জন্ত পাশ্চান্তা দর্শনের প্রামানিক 
পর্নযুহের পুনম তা পরিকয়নার পুন! করেন। উর পরিকরনাস্ষায়ী 71/72/5969 and Mental Philotophs দহৰ 
পরনের ১ব খণ্ডে ছিশপ বার্কলির Terie Concerning the Principles of Human Kaouledge নামক শুষিশাত গ্রন্থের 
লারনকেলন প্রকাশিত হয এবং ভারতীয় দার্শনিক সিদ্ধান্ত ও পরিভাযাসমূহের তুলসাদূনক আলোচনাও উহার অন্ত হয়। 
Berkeley's Treaice Concerning the Principle of Human উপ 2 commentary 


বিস্তাসাগর : সংস্কৃত কলেজ ও সংস্কৃত শিক্ষা 


তনঙ্লারে ডঃ ব্যালান্টাইন্‌ ১৮৫৩ পৃঃ জুলাই-আগন্ট মাসে সংস্কৃত কলে পরিদর্শন করিয়া যে বিস্তৃত 
প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করেন-_ভাহাতে হিষ্যাসাগর মহাশত্রের কর্মকুশ্লতার যেনন প্রশস্ত 
ছিল, সেইরূপ কতকগুলি অভিনব সংস্কার-বিযত্রক প্রস্তাবও ছিল, এবং তাহা লইস্গাই বিস্বালাগরের 
সহিত ব্যাল'ন্টাইলের এঁতিছাসিক বানাক্ষবীদের সুচনা! । সংস্কৃত কলেজ ও সংস্কতশিক্ষার সংস্কার সন্বন্থে 
প্রাচী ও প্রতীচ্য বেশী এই বরেপা ঘনীহিখ বঙ্গ মতবিনিমন্রের আলোচনা না করিলে গস্কতশিক্ষার 
উপযোগিত। ও ইহার ভবিশ্যং বিযত্রে বিস্ালাগর নহাশত্রের দৃঢ়দুল ধাঁত্রণার বথার্শ পরিচন্ন আবাদের নিকট 
উন্যাটিত হইবে ন!। বিস্তালাগরের স্যার ড; ব্যালাস্টাইন্‌ও চাহিঙ্থাছিলেন বে, প্রাচীন ভারতী 
শিক্ষাৰিধি ও আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষাপন্ধতি_ এই উভদ্ছের মধ্যে বাবধান যাহাতে ক্রমশঃ যত ক্রুত 
সম্ভব লঙ্চিত হইয়া যার । প্রতিবেদনের উপসংহারে সেইজস্ত ড: ব্যালাণ্টাইন্‌ বলেন_ 

"In offering these remarks and suggestions I have had in view almost 
exclusively the desirableness of bridging the chasm between the Sanskrit 
and the English— between the learning of India and the science of 
England.---"২* 
কিন্তু এই উন্দে্ধ সাধনের জস্কু ডঃ ব্যালা্টাইন্‌ সংস্কৃত কলেজের পাঁঠাক্রমের থে সংস্কার প্রস্তাব 

করেন, তাহার প্রতি বিন্যাসাগর মহাশর্নের মাদৌ সহাসবতৃতি ছিল না। ভঃ ব্যালাণ্টাইন্‌ প্রস্তাব করেন 
যে ঝারাণলী সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকগণের জন্ত রচিত (ইংরেজী ও সংস্কৃত উভগ্ন ভাহাতেই ) 
$১n০০$5$ ৫ 3০106৩ কলিকাতাস্থ সংস্কৃত কলেছেও পাঠ্যরূপে প্রবর্তিত হইতে পারে_ ইছার 
রা স্ার প্রভৃতি ভারতী দার্শনিক প্রস্থানের সহিত প্রতীচা দর্শনের চিন্তাধারার তুলনামূলক আলোচনা 
সহজলাধা হইবে বলিঙ্বাই বিশ্বাস। মিল্‌ প্রীত মূল 1.09%'এর পরিবর্তে ব্যালাণ্টাইন্‌ উক্ত গ্রন্থের 
শবরুত সারসংঘহ পাঠারূপে প্রবর্তনের স্থপারিশ করেন। সাংখ্য ও বেদাস্ত দর্শনের পাঠারূপে ডঃ ব্যালাষ্টাইন্‌ 
উক্ত প্রন্থানঘয়ের কর্েকটি প্রামাণিক এ যাহা হবরুত ইংরেজী অন্থবাদ ও তুলনামূলক টিগ্নীসহ 
বারাণসী সংস্কৃত কলেজের ছাত্রগণের লৌকৰাৰ্খে দৃত্রিত হইরাছিল, সেগুলিও কলিকাতাতে পাঠায্পে 
ঘাহাতে অন্তর্ভূক্ত হু, তাহার জন্তু বিশ্ঘেডাবে অভিমত প্রকাশ করেন। পরিশেধে তিনি প্রস্তাব 


Berween the wentiments and terminology of Berkelcy and those of Hindu 


(৮৮০১ ঈর্বক পরিচ্ছেষ অয্টৰ। এই খণ্ডে ভূমিকা স্বর্পণহ্ড ব্যালাস্টাইনের দস্ববা বর্তমান প্রসঙ্জে টন্ধাযঘোগ্য : 

CA variety of seasons concur to render ihe treatise bere reprinted a suitable work to 
be presented to the Pandits. Agiecing 10 2 noticeable extent ও the most famous among 
we Hindu philosoph' it parts from it just where that system, in, our opinion, 
has gonc most Jangerow The points at which any SY of Wwuth begins to branch 
wut into crror are the points which it is of all things important to delcrmine and 
tw deal with. Such a Vedduta sv3tcm, sem to be the question 
as to the reality of |. 11038 90001) is called in the course of the 
Tonawing pages:—Reprinis for the Pandite, No. 4 (Allababal, 1852). 





















ৰিৎস্-এযোযার্ড হল| কৃত ইংরেজ অনুযাতের তৃতীয় খের শঠ পরিচ্ছেদ ডঃ ঘ্যালান্টাইলের মতবাদের তীত্র সমালোচনা কর! 
হয়। আঁ রেতারেও কৃফমোহন বন্ধ্যোপাধ্যায় ও ঠাহার Dialogues on ihe Hindu Philusophy বক অস্থের লত্তম 


চা 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭৭ 


করেন বে, যেহেতু পাংধ্য ও বেদান্ত দর্শনের সছিত বিশপ বার্কুলি প্রণীত 11শ -গ্রস্থের সিদ্ধাস্তগত বহু 
সাদৃশ্য বর্তমান, শেইছেতু তিনি উক্ত গ্রন্থের একটি বিশেষ সংস্করণ তুই দেশের দার্শনিক চিন্তাধারা সম্পর্কে 
তুলনামূলক টীকা শংযোজন করত প্রকাশ করিয়াছেন_- তাছা পাঠারপে নির্দিষ্ট হইলে পশ্চাদ্র্ী 
অন্তত দেশের শিক্ষিত সম্প্রদার্নের পক্ষে উত্নত পুরোগানী প্রতীচাদেন্সের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক 
চিন্তাপদ্ধতির বৈশিল্পা অনুধাবন সহজসাধ্য হইবে-_ এবং পরিণামে উভয্ন দেশের শিক্ষিত সম্প্রদা্ই 
পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা পোবণ করিতে পারিবে 
“Besides the Nyaya system, there are two other systems taught in the 
College, viz, Sankhya and the Vedanta....As there is much in the two 
systems last-named that finds its counterpart in the speculations of Bishop 
Berkeley, I have reprinted Berkeley's Inguiry, with a commentary indicative 
of these correspondences. I should like that the acuteness of the Calcutta 
Sanskrit College should be brought to bear upon this exposition also. 
Where speculation, in countries so widely separated as Iudia and Europe, 
has arrived at similar or identical conclusions, the conviction of the fact 
should naturally tend to beget mutual respect, and mutual respect must 
naturally tend to facilitate the reception, by the less advanced nation, of 
the science and philosophy of the more advauced one."*t 
বিস্ডাসাগর মহাশয় ড; ব্যালাণ্টাইনের প্রস্তাবসমূহের যৌক্তিকতা বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া 
শিক্ষালনিতির সচিবের নিকট আপন সংস্কার-পরিকল্পনা বাস্তব ক্ষেত্রে কার্যকরী করিয়া তুলিবায় জয় 
সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রার্থনা করিলেন। যদিও হিন্দু শাসনে তিনি যথেষ্ট ব্যুৎপন্ন ছিলেন, তথাপি দেশের 


অভিনব স্যস্বাণ প্রকাশ করেন-- প্রধাবতঃ ঘারাশসী সংগত কলেছের অধ্যালকগণের ফিকে দুটি রাখিরাই । ইহার ঘিক্াপৰে 
ডঃ হ্যালান্টাইন্‌ ফলেন : 








for a Sanskrit version, ought to keep as close to the original Latin as 24801 This co 
deration tnay suffice to account for the deparrure in the present version. from the phrawology 
of previous versions. Another feason for beeping as close 23 possible to the Latin is this, that 
some of the Pandits. of their own accord, have bzuken themselves zealously to he. study of 
the Latin Lnguage, in wbich ihey an apply themewlves to nothing more ¥aluable than the 
work which this terion may aid them in reading. For the convenience of those students the 
Latin original is appended dm Ezplanarory, Version of Lord Bacon's Novum Organum 
(Mirzaporc, 18521 Reprinss for the Pandits, No. VV). 

২৪ প্রসঙ্গত: উল্লেখ করিতে পারা! ধায় বে, ছিুকলেজের প্রথম সুগে ডিরোদিও-শিরন্মশে মহে যেকন্‌, লক্‌ এবং হিউস্‌ 
প্রচ ইংরেছ দবারশদিকগপের বতযাদ বিশেষভাবে আলোচিত হইত | ঘিগ্রাসাগর মহাশয়ের হিয়নির, 'আতাধ বৃক্ষকদলের 
অগৰ তীক্ষখী রাদকমন বেকমের রচনার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন । রাদকহল পশীত 'বেকন অর্থাৎ তবীর কতিপর সন্দর্ত', 








বিভাসাগর : সংস্কৃত কলেজ ও সংস্কৃত শিক্ষা 


বর্তমান উদ্লতিই ছিল তাঁহার অস্বরের একমাত্র কামনা-_ এবং যেহেতু প্রাচীন ভারতীঘ শাস্্রসমূহের 
প্রতি গৌড়া আহ্বাত্যের দ্বারা এই উন্নতি বাহত হুইবার সম্ভাবনাই ছিল সমধিক, সেইছেতু আধুনিক 
আ।ন-বিত্রানের অহসীলন তাহার নিকট অপরিহার্য বলিত! মনে হইঙ্থাছিল। সাংখ্য ও বেদাস্ত দর্শন 
বিবন্গে তাহার প্রতিকূল মলোভাবও সেই একই কারণ-প্রস্থত ! তিনি ডঃ বালাপ্টাইনের প্রস্তাবের 
উত্তরে বলেন_ 
“With regard to Bishop Berkeley's Iugquiry, I beg to remark that the 
introduction of it as a class-book would beget more mischicf than 
advantage For cerlain reasons, which it is needless to state here, we 
are obliged to cotinue the teaching of the Vedanta and Saukhya in the 
Sanskrit College. That the Vedanta aud Sankhya are false systems of 
Philosophy is no more a matter of dispute. These systems, (alse as they 
are, command unbounded reverence {from the Hindus. Whilst teaching 
these in the Sanskrit course, we should oppose them by sound philosophy 
iu the Euglish course to couoteract their influence. Bishop Berkeley's 
Inquiry which bas arrived at similar or identical conclusion with the 
Vedanta or Saukhya and which is no more considered in Europe as a 
sound system of philosophy, will not serve that perpose.--."২« 
উদ্ধত অহুচ্ছেদটিতে সাংখা ও বেদ্বাস্তের প্রতি বিষ্যালাগরের যে মনোভাব প্রকাশিত হইস্গাছে, তাহার 
সহিত বাছা রামমোহন রায়ের দৃিভঙ্গীর যথেষ্ট সাদ লক্ষা করা যাছ। যদিও রামমোহনই বাংলাদেশে 
বেদান্তশাত্রের ব্যাপক অহুসীলনের পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন, তখাঁপি তাহার এছিক উপযোগিতা সম্বন্ধ 
তিনি বরাবরই লঙ্গেহ পোষণ করিয়া গিত্বাছেন। ১৮২৩ খৃঃ ১১ই ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতায় সংস্কৃত 
কলেজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার প্রতিবাদে তিনি লর্ড আমহান্টে্ নিকট যে পত্র প্রেরণ করেন, তাছার 
কিয়দংশ প্রাসদ্দিক বোধে নিয়ে উদ্ধৃত হইল_ 

“Neither can much improvement arise ‘from such speculation as the 
followiug, which are themes suggested by the Vedant :— In what manuer is 


বছুলা চমৎকার হখোগ রামবিসলের চিতার উপরেই জনছমাৎ ছা সিয়াছে। __ অ' স্ফিতা-সাখক-চরিতঙগালা, ১ ও. 

পৃ.৮। আচা ও পাশ্চা্া দার্শনিক চিন্তার এতাদৃশ সমস ছিল বিভাসাসরের পরদ জভীব্দিত লক্ষ।। ভাঃ হ্যালান্টাইনের 

প্রস্তাবের তয়ে তাই দেখি বিভ্াস্াপন শিক্ষালমিত্তির নিকট রামকমলের কৃতিত্বের কথাই বিশেষ করিয়া! উল্লেখ করিয়াছেন : 
২ Ax a specimen of what may be expecicd {rom the Sanskrit College here. I beg leave 

10 enclose herrin a0 English tranmtion of a Bengali enay of the ion by a ni 

student (Ramkamal Sharma—student of the philosophy <lass) of thi 

about three years lo finish bis collegiate course and has vet made but 

English Linguuge and literature.” 

ae আঁ Modern Reicw, October 1927, p. 405. 








le progress in the 
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the soul absorbed into the deity? What relation does it bear to the divine 
esseuce? Nor will youths be fitted to be bitter members of socicty by the 
WVedanutic doctrinc, which teach them lo b-licve that all visible thiugs have 
no real existence ; that as father, brother, etc., have no actual entity, they 
consequently deserve n0 real affection, and therefore the sooner we escape 
from them and leave the word the better..." 

অপর পক্ষে, থে জাতীয় দর্শন-শা অহুসীলন করিলে এঁহিক জগংকে সূতা বলিয়া ধারপা। করিবার 
মত মনোবৃত্তি গড়িয়া উঠিতে পারে, এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অহুস্টলনের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি 
পা, লেই সকল দার্শনিক গ্রন্থের অধ্যাপনাই ছিল বিস্যাসাগর মহাশয়ের অভিপ্রেত। স্থতরাং যদিও 
তিনি বার্কলি'র দর্শনের চর্চা আদৌ অস্ুমোদন করেন নাই, তথাপি বেকনের বিখ্যাত দার্শনিক নিবন্ধ 
Novum Organum’এর পাঠারুপে অন্তু ক্রি তিনি লাগছে প্রস্তাব করেন 

"So far as I can approve of Dr. Ballautyne’s abstracts and trealises— 
such for instance as his excellent edition of the Novum Organum in 
English, I will avail myself of them most readily and cheerfully.- 
এখানেও রানমোহনের সহিত তাহার দৃষ্টিভশ্গীর আশ্চর্য শস্তরক্গতা লক্ষ্য না করিলে পারা বায় না। 

লর্ড আমহান্টের নিকট লিখিত পত্রে রাসনোহন স্থস্প্ভোবে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদ্নতি ও প্রসারে 
বেকনীয় দর্শনের ভূমিকার কথ! স্বরণ করাইস| দিয়া মন্তব্য করেন_ 

“In order to enable your Lordship to appreciate the utility of 
encouraging such imaginary learning as above characterised, I beg your 
Lordship will be pleased to compare the state of science and literature in 
Europe before the time of Lord Bacon, with the progress of knowledge 
made since he wrote. 





“If it had been intended to keep the British nation iu ignorance of 
real knowldgc, the Baconian philosophy would uol have been allowed to 
displace the system of the Schoolmen, which was lhe best calculated to 
perpetuate ignorance. --."২" 
বিশ্বয়ের কথা এই বে, বিসাবাগর বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনে ক্বতবিদ্ হইয়াও ভারতী দার্শনিক 

মনীষার সর্যোত্রম প্রকাশরূপে পরিগণিত বেদান্ত-দর্শনকে দবিধীহীন কণে 'ভ্রাস্ত-দর্শন'-রবূপে চিহ্নিভ করিতে 
কিছুমাত্র ইতস্তত; করেন নাই । অথচ দেবেজ্রনাধ প্রমূধত্রান্ষসমাছের সমসাময়িক আচাংবৃন্দ বেদান্ত- 
চর্চার ব্যাপক প্রসারের সাহাযোই দেশের এক্যস্থাপন, এমনকি রাজনৈতিক দ্বাখীনতালাভের স্বপ্নও 


Indian HeprinySusil Gupta (India) Lud.f Calcutu. 1950/ pp. 19-50. 
২২ উপৃ, তব 
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দেখিতেন এবং ব্রাদ্ধসমাজের মুখপত্র “তববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকগোচীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত 
থাকার ফলে বেদান্ত সম্বন্ধে নবাশিক্ষিত-সম্প্ররাত্রের অনুকূল মনোভাব সদ্বন্ধে বিগ্রাসাগ্‌ত্ব ধে অবশ্ই 
নচেতন ছিলেন এবিধয়ে সংশত্বের অবকাশ খুবই কন। তসরেও থে বিগ্যাসাগর বেদ স্বদ্শনকে 
্রান্থ বলিতে কিছুনা কুষ্ঠিত হুন লাই, তাহার একমাত্র কারণ তাহার দেশের অধিবালিগণের ইহিক 
সফল বিষয়ের প্রতি বৈরাগাই বে তাহাদের বৈবঙ্গিক অবসাদের অন্ততম প্রধান কারণ_ উহা তিনি 
স্বদ্ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিহ্বাছিলেন ৷ বেদাস্তদর্শন ও বার্কলির দর্শন উম আগৎকে হ্থপ্রো পুনঃ 
মানিক, নিঃগার বলিঙ্গা মলে করিয়া থাকে; স্থতরাংড, এই ছুই দর্শলের চর্চার দ্বারা ডারতীত্রগণের, 
বিশেহতঃ শিক্ষিত বাঁডীলী লম্পরদাস্কের, ব্যাবহারিক বিষন্ে আগ্রহ ও শ্রদ্ধা হাস পাইবারই সম্ভাবন! 
প্রবল সেইজন বিগ্যানাগর বেদাস্তদর্শন ও বার্কলীয় দর্শনের চর্চার প্রতি উৎসাহ প্রদর্শন করিতে চাহেন 
নাই | বিগ্যাসাগরের প্রধন্র ব্যাবহারিক বৃদ্ধিই--কুত্র ব্যক্তিগত স্বার্থপ্রণোদিত নহে, কিন্তু দেশের ও 
জাতির বৃহতর দ্বার্থসংরক্ষণের উদার বাসনার দ্বার! উদ্ধন্ব_ তাহাকে আধুনিক সমাজব্যবস্বার সহিত 
অসংলগ্ন স্বতি ও পৌরোহিতাশান্্র এবং ইহজীবলের প্রতি বৈরাগ্যবুদ্তির উত্েকের লহারক বেদান্ত ও 
প্রাংখ্যনর্শনকে সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যতালিকার অপেক্ষাকৃত শৌশস্থান নির্ণ্সে প্রেরণা! জোগাইস্গাছিল-_ 
এবিগ্সে কিছুবাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে নাঁ_ ব্যালাষ্টাটনের সহিত বিছ্বাসাগরের এই এতিহাসিক 
বাঁদানথবাদ হইতে বিদ্যাসাগরের দুরিভঙ্গির নোহহীন বাস্তবাভিমুখিতা এবং স্বদেশ ও জাতির ছিত- 
সম্পাদনের প্রতি তাহার অতঙ্ছ আগ্রহ ও অভিনিবেশ অতি সুন্দরভাবে ফুচিস্া উঠিয়াছে দেখিতে পারা 
বাহ । এই দিক্‌ দিয়া বি্ঠাাগর ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় ক্ুতবিষ্ঠ নব্যবঙ্গে বিপ্লবী সমাজ্-সংগ্ারক- 
গণের লগোত্ী্। বিশ্টাবাগর-চরিত্রের এই বিশেষ প্রকাশটিকে লক্ষ্য করিহা! স্বগত প্রদেনুলাথ 
বন্দোপাধ্যায় বার্থ ই মন্তব্য করিত্নাছিলেন_ 

“In spite of his orthodox training and heritage, Vidyasagar's cutlook 
was remarkably similar to that of a modern European. Iu everything he 
uudertook, he took up an esscntially practical standpoiut and showed the 
pertinacity and indomitable energy of John Bull." 
এই স্থলে বার্কলির মতবাদ ও বেদাস্তদর্শনের ঘুক্তিূলকতা সম্পর্কে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অভিমতের 

সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। অধ্যাপক মোক্ষমূলর (১13৯১1811০0 তীর 
বেদান্তদর্শন-বিধত্রক বক্তৃতামালাত্ বেদান্ত ও বার্ক'লির বিজ্ঞানবান বিহত্রে তুলনা! প্রসঙ্গে বলেন 

শপ universal simile that the world ডি a dream turns up frequently 
in the Vedanta. 

“That what we call our real world isa world of our own makiog, 


২৮ আঁ স্বামী বিবেকানন্দের বাৰী ও রচনা! (দ্লতবর্ধ সংস্করণ ' উদ্বোধন কাধালগ), *দ খণ্ড, পৃ. ২২১-২২ ( 'পযাৰলী', 
পত্সম্যা ২৪০ )। হি স্টার্ভিকে লিখিত স্বামীজীর আর একটি পত্রাংশ : শরিক ফন, এইমাত্র চুটদন মূবক ভহলোক, 
সিং সিলভারনক এবং হার বন্ধু চলে গেলেন ।--- এ দের একজন ইক্জিনিরর, আর একডন শৃন্ের ব্যবসা করেন। হন ও 
বিজ্ঞানের অনেক অশ্ব এনা পড়েছেন এবং উত্তর শাস্ত্রের আর্যুনকত সি্াগুলির সঙ্গ হিসদিগর চিন্তাধারার অপূর্ব বিল বেখে 
বিস্মিত হয়েছেন।--:"-_ ও. পৃ ১৭১ (পত্রসংখ্য। ২২* ) 
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(৪৪৮ nothing cau be long or short, black or white, bitter or sweet, apart 
{rom us, that our expericnce does not in facl differ from a dream, was 
boldly enunciated by Bishop Berkeley, of whom Jobn Stuart Mill, uo 
idealist by Profession, declares that he was the greatest philosophical 
genius of all who, {from the earliest times, have applied the powers of 
their minds to metaphysical inquiries. ‘This is a strong testimony from 
such a manu. “The physical universe’, Bishop Berkeley writes, ‘which I see 
and feel and infer, is just my dream aud nothing clse ; that which you 
sec, is your dream ; only it so happens that our dreams agree in many 
respects’ "> 
স্বর উইলিয়দ্‌ জোন্ম, কোল্ক্রক্‌, অধ্যাপক ভ়সেন্, শোপেনহত্রার প্রমুখ বিশ্ববিশ্রুত মনীষী ও দার্শনিক 
বেষাস্দর্শনকে সাতিশত্ন শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিদ্বাছিলেল। ভঃ ভগ্ন সেনের মত পাশ্চাত্য দার্শনিক 
চিন্তাধারার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠিত অধ্যাপকও শুধু বেদাত্তদর্শনের অস্থষ্টলনের 
তাগিদেই সংস্কতভাবা শিক্ষান্ন প্রবৃত্ত হন এহং ব্রদ্মদুত্রের শাস্ধরভাস্ত জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন। 
অধ্যাপক মোক্ষমূলর এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন 
“This translation made by a well-schooled philosopher, will show at 
all events that a man deeply versed in Plato, Aristotle, Spinoza aud Kant, 
did uot think it a waste of time to devote some of the best years of his 
life to the Vedanta, nay to make a jouroey to India, in order to come 
into personal contact with the still living representatives of the Vedanta 
philosophy.-‘- Still--. there have uot been wanting others who look upon 
the Vedanta philosophy as mere twaddle, and as utterly unworthy of the 
attention of serious students of philosophy.--- In the eyes of some people all 
philosophy is twaddle, or even madness, while others call it a divine 





maduess.’ ১৯ 
স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা ও ইংলণ্ডের অসংখ্য বক্তৃতামালাহ পাশ্চাত্য সমাজের সম্মুখে শুধুই বে 
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৩* আ রার রাসাক্ষয় চট্টোপাধ্যার বাহাছুর শ্শ্টিত ৮প্রেমচক্র তর্কবাগীলের জীবনচক্রিত ও কবিতাবলী' (৪ম সংস্বয়ণ/ 
ইং ১৯২৪ সাল), পৃ. ১৪-৯৭। আচাৰ কৃফকষল ভট্টাচাৰ্য তাঁহার স্মতিকখার বলিয্যছেন থে. তাহাদের ছাত্রাবস্থাঃ সহস্ৃত 
কলেজে মলিনাখের টীকার প্রচজন হয় নাই এবং নাখুরাদ প্রভৃতি তিনন্্ন পণ্ডিতবিঃচিত বুশের টাকাই ঠাকার। পাঠ 
ক্ষরিতেন। আর “সংস্কৃত কলেজে ধোট! পণ্ডিত একজন না! একজন ফড় গোছের যয়াৰরই আর নিদুক্ু হইতেন। খোটা 
পশ্তিত নানা একরন প্রনিদ্ধ নৈরারিক ক্রিলেন। তার্যনাথ বাচস্পতি ও জরারাকণ তর্কপকানন নাধ্রানের ছাত্র।:-" 
ফন মজিনাখের চীকার কোনও 81৬5050) বাঙ্গালাদেশে প্রবেশলাভ করে নাই তখন সংস্কৃত কেনের বে তিনয়ম পণ্ডিত 
হিলি) একখান! চলনদই টাক] প্রপ্ুত করিয়াছিলেন, নাখুরাম গাহারিসের অস্বতম। জমজ! সেই টাক! পাঠ করিতাষ 1 
“পুরাতন প্রসন্ন, ১৭ পহাত। 


বিদ্াদাগর : সংস্কৃত কলেজ ও সংস্কৃত শিক্ষা 


বেদাস্তের উদারতা ও নহিমার কথাই উদ্ঘোষিত করেন তাহাই নয়, আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেধণালন্ধ তথ্য- 
রাদির সহিত বে বেদাস্ত-সিদ্ধাস্তের কোনও বিরোধ লাই, তাহাও নানাবিধ যুক্তির সাহায্য প্রমাণ 
করেন। এই প্রলঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু মিঃ স্টার্ভিকে লিখিত একখানি পত্রে তিনি বলিতেছেন__ 

“মিঃ টেস্লা বৈদান্তিক প্রাণ ও আকাশ এবং কল্পের তব শুনে দুদ্ধ হলেন। তীর মতে আধুনিক 
বিজ্ঞালের দিতে কেবল এই তথগুলিই গ্রহণীয়। আকাশ ও প্রাণ ছাবার জগদ্ব্যাপী মহ২, শম মল, 
বা ঈশ্বর থেকে উৎপন্ত হর। হি: টেদ্লা! মনে করেন, তিনি গণিতের সাহায্যে দেখিয়ে দিতে পারেন 
ঘে, ড় ও শক্তি উত্তদ্বকে অব্যক্ত শক্তিতে পরিণত করা যেতে পারে। আগামী লপ্াছে এই নৃতন 
পনীক্ষান্থলক প্রনাণ দেখবার জন্ত তার কাঁছে আমার যাবার কথা আছে। 

“ভা যদি প্রনাণিত হয়ে যায় বাক, তবে বৈদাস্থিক কৃটিতর দৃঢ়তম ভিত্তির উপর স্থাপিত হবে। 
আমি এক্ষণে বেদান্ের স্থপ্িতত ও পরলোকতৰ নিন্বে খুব খাটছি। আমি স্প্টই াধুনিক বিদ্ানের 
লঙ্গে বেৰাস্তের এ তবরগুলির সম্পূর্ণ এক দেখছি । তাদের একটা পরিষ্কার হলেই সঙ্গে সঙ্গে অপরটাও 
পরিক্ষার হত্রে যাবে। পরে প্রশ্বোররাকারে এই বিবয়ে একখানা বই লিখব মনে করছি। উহার 
প্রথম অধ্যাক্পে থাকবে স্থঠিতব”__ তাতে বেদাস্ববতের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের সাদধশ্ত দেখানো 
হবে 1০১ 
বাংলার নবযুগের ছুই প্রধান পুরুত-_ বিস্তাসাগর ও বিবেকানন্দ । ছুইজনেই চাহিঙ্থাছিলেন দেশের 

কলযাপ। অথচ সংস্কতসেবী বিশ্যাসাগর বেদাম্দ্সিকে ‘ভ্রান্ত’ বলিল্বা প্রচার করিলেন, আর ইংরেজী 
শিক্ষাঙ্গ কতবিত্ত নরেন্লাখ বেদাস্তদর্শনকে বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াই তাহার সাহায্যেই 
স্বদেশের, এমন কি বিশ্বের সর্ববিধ কল্যাণ সাধনের ছন্ত আপন জীবন উৎসর্গ করিলেন। জার্বান দার্শনিক 
ফিশ তে-'র (1০015 ) একটি স্বরণীয় উক্তি এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই মনে উদদিত হয_ 

*T'he kind of philosophy a man chooses depends upon the kind of 
man he is, For a philosophic system is no piece of dead funiture one 
can acquire and discard at will, It is animated wilh the spirit of the 
man who possesses ৮৮৭২ 


বিস্তাসাগরের জীবন ছিল নিশ্ছিত্র কর্মস্থল । সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যবিধির সংস্কার ও ডাছাফে কেন্ত্র করিয়া! 
প্রধ্যাত সংস্কতঞ্ঞ মনীষী ভঃ ব্যালাপ্টাইনের সহিত বিবাদ-_ এ সমন্তই বিষ্ভাসাগরের কর্মভ্বীবনের একটি 


ও তু স্টিক পথ (অৰ্থাৎ সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদ) প্রবণ করিরা সর্বা্রে অতি আবন্তকী্ ও দুল্যাপা দাস্কত সাছিতা 
পুস্তকগুলির ঝলেবর পরিবর্তনের ব্যবস্থা করিলেন। অভিবৃদধ-প্রচ্তাষহের আমলের হন্তলিখিত পলিত গলিত পুপিশুলি প্রা 
দেহত্যাগ করিতেছিল, তিনি সর্বাগ্রে তাহার মুত্রিত সংস্করণ প্রকাশ করাই শিক্ষক ও ছাত্রফগ্ুলীর আদীবাৰভাজন হইয়াছিলেন। 
অধ্যাপধ ও অধায়নকাৰী সমতাৰে গাছার এই অশুষ্ঠানের ্রশংলা! করিতে লাগিলেন এতদ্তিরর তিনি ঘর্শনশাত্রের পুৰিগুলিও 
পুনদূতরিত করিয়াছিলেন ।-_ চারশ হচ্দোপাহান 3 “বিভাসাসর' (লুসমু রশ ১৩৭৩), পৃ-৮৪1 

৩২ সুরিশ্চন্্ ছিলেন একজন হিন্দী কৰি। কলিকাতা মূৃদিতৰ হর্শন উপলক্ষে থে “পাছুক।-বিভরাট- ঘটে. সে সদনে হরিষ্চন্র ছিলেন 
বিদাসাগরের ননী । ত্র" বিহারীলাল সরকার : 'বিস্তাসাগর', অক্টত্রিশ হ্যায়? 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭৭ 


বিশেধ অথাহ মাত্র । এই নিরন্তর কর্ণধারা তাহার সারস্বত সাধনাকে যে বিদিত করিকে__ ইহাতে বিস্মিত 
হইবার কিছুই লাই | ফিন্ত সংস্কৃত সাহিতোর বিভি্ বিভাগে বিস্তাসাগরের নিনদস্ব দানের কথা বিশ্বত 
হইলেও চলিবে না| লংস্কত কলেজে থে সমর বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয়, সেই সময়ে 
সংস্থত শিক্ষাধিগণের পাঠোপযোস কাব্য নাটক প্রভৃতি বিষরে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সমূহের কোনও উল্েখঘোগ্য 
সংস্করণ প্রচলিড ছিল না। বর্তমানে রঘৃবংশ, মেছদূত, অভিজ্তালশাকৃস্তল, উত্তররামচরিত প্রভৃতি এস্বের 
একাধিক প্রাতল ও তথ্যপূ্ণ টীকা আনাদের অনায়াসলভা। কিস্ত সেই যুগে এই সফল অতি প্রসিদ্ধ দৃশ্য ও 
শরব্য কাব্যের কোনও মটাক সংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই । এনন কি রখুবংশের উপর মল্লিনাখের ‘শীবনী' 
ব্যাখ্যাও তখনও পর্বস্থ বাংলা দেশে অপ্রচলিত ছিল । এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাহিত্যগুর 
৬ প্রেমচন্্র তর্কবাগীণ মহাশস্কের জীবনচরিত হইতে নিঘোস্বত অংশ পাঠ করিলে দ্রানিতে পালনা বায় 
সংস্ৃত সাহিতোর চর্চা তদানীস্থন বঙগদেসয বিদ্ার্থীর পক্ষে কিনুপ দুঃসাধ্য ছিল__ 

“তৎকালে রঘুবংশ প্রভৃতি কথ্ধেকখানি মহাকা বোর মন্লিনাথরুত টীকা বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল না । 
এই নিহিত্ব মিস্টয় উইলসন্‌ সাহেব নিঙ্গত-পাঠ্য রঘুবংশের সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা করিতে আদেশ করেন। 
তমহুলারে প্রথমে রামগোবিন্ব পণ্ডিত পরে নাধুরাম শাস্ত্রী রঘুবংশের কয়েক সর্গের টীকা করিয়া 
লোকান্তরিত হয়েন। পরে প্রেমচন্্র অবশিষ্ট কত্রেক লর্গের টীকা রচন! করেন। টাকাসহ সমগ্র 
কাব্যখানি বিস্তালত্রে পঠনের নিমিত্ত মূত্রিত হত । সংস্কৃত রচনায় শ্রেমচজ্রের এই প্রথম উদ্যম | কিন্ত 
তিনি এই টীকাতে তাহার অধ্যাপক নাধূরাম শাস্ত্রী প্রভৃতির অবলস্বিত মার্গ পরিত্যাগপূর্বক নৃতন পত্থা 
অবলম্বন করেন, এবং এই পস্থাই যে কাবোর গৃচীরথ ব্যাখ্যার বিষয়ে সমীচীন ছিল, তাহা 
স্ববাদিলস্মত ।--- 

“কালিদাসক্বত কুমারসম্বের সপ্তম সর্গ পর্যন্ত এদেশে প্রচলিত ছিল। সমৃদায় গ্রন্থ পাওয়া বাইত 
লা। পরে কাণ্ডেন ঘার্সেল সাহেব ও স্বর ঈশ্বরচ্জ বিদ্যাসাগরের ঘরে অষ্টমাদ্বি সর্গলহ সশ্প্শ 
এব পশ্চিম দেশ হইতে আনীত হইলে তর্কবাগীশ উহার টাকা রচনা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। এই 
টাকাসহ অষ্টম সর্গ মুত্রিত ও প্রচারিত করেন । আদর্শবানি অপরিশ্তদ্ধ এবং নব আছি সর্গের 
রচনাপ্রণালী দৃষ্টে কালিদালপ্রসীত কি না সন্দেহ করিত্া অবশিষ্ট অংশে হস্তার্পন করেন নাই ।---"** 


ছাত্রদের উপবোগী সংস্কৃত গ্রন্ধরাছির সুলভ মূল্যে প্রকাশ বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় সাতিশয্জ বন্ূশীল 
ছিলেন।** গ্র্ধে তাৎপর্ধ যাহাতে অতি সহজে প্বকথাযর বুঝিতে পারা যার সেই দিকেই বিদ্যাসাগর 
মহাশতের দৃ প্রধানত; নিবন্ধ থাকিত__ অবা পল্পবন তিনি বিববৎ বর্জন করিন্না চলিতেন। তিনি 


ভু “The above considerarions make it abundanily clear that Ramachandrabudhendra could 
not have been the amhor of the commentary printed in Kvaracandra VidyasSgara's cdition 
of the Uttarargn:ncarita, that Vidyasigara himself composed the commentary and that he 
Lully availed himself of the works of two of his predccessort viz. Premacind Tarkavigita and 

a Diksita. ."—Koshitis Chandra Chatterji: Commentaries on the Uitataramacarita 
Undion Historical Quarzerly, Vol. TX, No. 2) আশি 
“The charge of plagiarism brought against Tvaracandra Vidyasigara, onc of ihe greatest 
scholars Bengal has ever produced, has, infact, no basis. "— 

৩৪ “কলিকাতা | ১লা! অগ্ৰহাযণ, সংবৎ ১৯৩৯ অৰ্থাৎ ইং ১৮৮৩ পৃ 











বিদ্যাসাগর : সংস্কৃত কলেঙ্গ ও সংস্কৃত শিক্ষা 


“মেছ্দৃত’ ‘অভিভ্ঞান-শাকুন্তল’ এবং িৱররাষচরিত'_ এই ্রন্থতরন্বের বে সটীক সংস্করণ প্রকাশ করেন, 
তাহা হইতেই বিদ্যাসাগর মহাশক্নের সংস্কৃত কাবোর ব্যাখ্যা ও সম্পাদনের নীতি ও কৌশল স্থন্দরভাবে 
বুঝিতে পারা বার। “মিতক সার্চ বচো ছি বাগ্সিতা'__ এই মহাকবি-বাক্যের বাখার্থ। অডি সুন্দরভাবে 
উহার নধে প্রষ।নিত হুইদ্বাছে দেখিতে পাওয়া বাঝ। “এভিজ্ঞানশাকুস্তল' ও ‘উত্তর-রানচরিত' সংস্কৃত 
লাহিত্যের এই অতিপ্রপিষ্ত স্পকছরের সম্পাদনে বিদ্যাসাগরের বিশুন্ধপাঠ নির্ধারণে বৈজ্ঞানিক দৃরিভঙ্গীর 
পরিচত্ন পাওয়া বান্গ। ‘শকুস্ূলা'র প্রেমচজ্র তর্কবাগীশ প্রণীত ব্যাধ্যা ও রু্ষলাথ স্তযপঞ্চাননরচিত 
ব্যাখ্যাসছিত সংস্করণদন্ন গৌড়দেশ প্রচলিত পাঠের উপরই প্রতিষ্ঠিত । কিন্ত বিছালাগর মহাশয়ের সংস্করণ 
“উত্তর পশ্চিমাকল প্রচলিত’ পাঠ অবলম্বনে সম্পাদ্িত। বিশুদ্ধ পাঠ নির্ণয়ের জত তিনি সেই যুগেও 
হাক্সাপলীনিবাসী স্বর দূত বাবু হরিশ্চন্রের** পুস্তকালত্ন হইতে এবং বারাণসী সংস্কৃত লেনের গ্রন্থাগার 
হইতে "পাঁচালি মূল’, একখানি টাকা ও তিলবানি প্রাক্ৃত-বিবৃতি অবজন্বন পূর্বক, ‘অভিজ্ঞানশাকুস্থলের' 
সংস্করণকার্ধ সম্পাদন করেন। “উত্তরচরিত' সম্পাদনকালেও তিনি পূর্বপ্রকাশিত প্রেমচন্্র তর্কবাগীশ 
প্রণীত সটীক সংস্করণ ও ‘রাজকীয় শিক্ষা সমাজের আৰেশে’ মুদ্রিত সংস্করণ ও দুইখালি হস্ত-লিখিত 
পুঁধির তুলনার সাহায্যে বিশুদ্ধ পাঠ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হন। 'ডত্তরচয়িতে'র টীকা বিষয়ে পণ্ডিত সৰাদে 
কিছু ভ্রান্ত ধারণার হুট হুইয়াছিল। প্রধ্যাত সংস্ঠতবিদ্‌ মহামহোপাধ্যা ডঃ পি. ভি. কাণে তংলম্পাদিত 
প্উত্তরচরিত' নাটকের ভূমিকার বিচ্ছাসাগর-সম্পাদিত সটীক সংস্করণের নৌলিকতা শম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য 
করেন এবং উহা যে রানচন্দব্ধেজ্জ প্রসীত টীকারই অবিকল প্রতিলিপিমাত্র তাহা উল্লেখ করতঃ 
বলেন 
the absence of introductory verses and the omission to say definitely 
that the commentary is his, make it highly probable, if not certain, that the 
commentary is uot his and that he simply included it in his edition without 
acknowledgidg his debt to Ramachandrabudhendra. We advance this 
wiew with great diffidence.” 
বালমনোরমা গ্রহ্থমালাঃ় প্রকাশিত ‘উততরাষচরিতে'র সম্পাদক উশহররাম শাহী মহাশহও অধ্যাপক কাপের 
সতেরই প্রতিধ্বনি করেন! কিন্ত স্বর্গত অধাপফ ডঃ ক্ষিতীশচশ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশত্র এই অপবাদ যে 
সম্পূর্ণ ভিত্তিহীল এবং উল্লিখিত পণ্ডিতগণের অন্ঞতাপ্রহত তাহা স্থনিশ্চিতভাবে প্রমাশ করিগ্থাছেন।** 
"এ না বন্যোপাত্যার রচিত “বিন্ধাসাসর-্রনঙ্গ' পুত্ততের তুমিক হইতে (পৃ-৮) 
আক Sartadariana Sangraha or An Epitome of ihe Diferent Systems of Indian Philosophy Biblio. 
theca Indicaf 1859! Prcface [Suntkrit College, the 20th Janusry, 1355]. সংৰৎ ১৯২১ ৰে সংস্কৃত 
কলেজের হুশ্রসিদ্ধ অধ্যাপক তনীয় ছাত্র পণ্ডিত যহেশচন স্তাকছছ়ের নাহাবো “সর্যদশৰ-সংগ্ৰহে'র একটি মর্নামূহাৰ হাংলাহাদায় 
প্রকাশ করেন। এই হচ্গান্্যাঘের মূল প্রেরণ! বে তিনি ছি্ালাগঙ সহাশখের নিকট হইতেই লাভ করেন, তাহা ছুমিকাতেই 
পপৃৱোৰে মৃত হইককাছে। অ’ “সদশনস:হত অতি উত্কৃষ্ট তস্থ এবং উহা সংহত বাকিসিশোহঘহোপকারক ৷ এই এরশ্বের 
আলোচেনাহ্থ পহদশ দর্শনের সর্ণগ্রহ হওয়াতে বহদশদিতা ও হিজ্ঞতা ছস্মে। বিশ্ববিদ্যাত, অপাঙান্ত ₹সস্পত্র, 
ইবুক ঈশ্বাচক্র খিস্াসাগর হতকালে সংস্বৃত বিলে অধ্যক্ষ ছিলেন তংকালে তিনি আমাকে এ পৰশ দর্শন ও লক্করদর্শনের 
গুলে স্সকল হঙগতাহান সন্ধলিত করিয়া প্রচারিত করিতে কছেন। তিনি কালে স্ছুত কলেজে ধ্যানে করিতেন তৎকালে 
আমার নিকট দর্শসশাগ্র অহাহন করিয়াছিলেন, দরশনশাত্রে ভাহার অতিসন্ন অনুরাগ আে। গোহার প্রধর্তনানুলারে বমি 
এই পুত্ৰক লিখিতে পন হই।------ ই-পৃ*1/% 
bl! 








বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭৭ 


বিজ্ঞাসাগর নহাশতরের অন্ততম মহৎ কৃতিত্ব বে, তিনিই সর্বপ্রথম বাংলাদেশে বাণভঃ প্রশ্টিত 'হ্যচরিত” 
গ্রন্থের সম্পাদনা করিয়া সংস্কৃতত সমাঙ্গে ইহার প্রচারের পথ সুগম করেন। তাহার 'হ্ধচরিতে'র 
সংস্করণের ভূমিকার বিস্থাপাগর মহাশত্ন কিভাবে এই গ্রন্থের পাঙুলিপি তাহার হস্তগত হয়, তাহা বিবৃত 
করিয়া বলিত্নাছেল: 

“বাণভট্ট হর্ষচরিত নামে গন্য গ্রন্থ লিখিত্বাছিলেন, ইহ। আমি পূর্বে অবগত ছিলাম না। খাদশ 
বংলর অতিক্রান্ত হইল, আমার পরম বন্ধু, প্রসিদ্ধ চিকিৎসক, অধুনা লোকান্তরবাসী হারাধন বিদ্যার 
মহাশয়, জন রাজধানীতে কিছুদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তথা হইতে প্রত্যাগত হুইয়া, তিলি 
আমাকে একবানি পুস্তক দেখাই! কহিলেন, এ্রযৃত শেষ শাহ্বী লামে একটি পণ্ডিত পুরস্কার লাভের 
প্রত্যাশার, আমার নিকট পুস্তকথানি দিয়াছেন। ইহার লাম হর্ষচরিত; ইহা বাণভট্ট প্রধীত--- 
কবিরাজ মহাশয়ের নিকট হইতে পুস্তকথানি লইলাম।---কালবিলম্ব না করিছ্না, লিরতিশয় আহলাদিত 
চিত্তে, সবিশেষ আগ্রহ সহকারে, উচ মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিলাম 1”** 

বদিও বিদ্বাসাগর মহাশত্রের মতে ‘হর্যচরিত’ ‘কাদস্বরী' অপেক্ষা “নেক অংশে নিক", তাছা হইলেও, 
“উহা যে এক প্রশংলনীকষ গরন্, সে বিষয়ে সংশয় নাই 1" হর্যচরিতের রচনাশৈলী সম্পর্কে বিস্বাসাগবের 
ধারণা বে বেশ উচ্চ ছিল, তাছ! হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশত্রের স্বতিচারণ! হইতেও জানিতে পারা যায়। 
শাহী মহাশয় প্রথমযৌবনে লক্ষৌএ অধ্যাপকর্ূপে যোগদান করিবার প্রাক্কালে কার্ধাটারে বিদ্যাসাগর 
মছাশস্বের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সেই ষনস্ধের স্বতি নিয়োদ্ধৃত কয়েকটি পংক্তিতে বিবৃত আছে_ 

“আমি লক্ষৌত্ে সংস্কৃত পড়াইতে যাইতেছি-_ এম্‌. এ ক্লাসেও পড়াইতে ছুইবে__ বিশেষ 
হরযচরিতধান! পুরা পড়াইতে হইবে শুনিষ্া! একটু ভাবিত হইলেন, বলিলেন বইটা বড়ই কঠিন। 
তিনি নিজে আট কর্ম! মাত্র ছাপাইম্বাছিলেন এবং তাহা পূর্বেই কলিকাতায় আমায় দিয়াছিলেন। 
বলিলেন-_ বাকীটা বড় গোল । আমি বলিলাদ-_ রাজকুমার সর্যাধিকারী মহাশঙ্ছ বলেদ_ ইহার 
সংস্কৃত বড় কাচা। তিনি বলিলেন__ তাই ত’, রাজকুমার এত বড় পণ্ডিত হইয়াছে, যে কাচা-পাকা 
সংস্কৃত চিনিতে পারে 1 যাহা হউক তিনি আমাকে হর্যচরিত এবং অষ্তান্ট বই পড়াইবার কিছু 
কিছু কৌশল বলিঙ্বাছিলেন, তাহাতে আমার বেশ উপকার হই্লাছিল।---"০* 

মাধবাচা্ প্রীত হুবিধ্যাত নিবন্ধ 'সরবদর্শন-সংগ্রহ' প্রথম সম্পাদনার কৃতিত্ব বি্ঠাসাগর মহাশয়েরই। 
এলিত্বাটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত ‘Bibliotheca [5415, গ্রস্থমালার অন্তু ক্র উক্ত নিবন্ধের 
সংস্করণের ভূমিকার বিস্তাসাগর মহাশত্র কিরূপ নিষ্ঠা ও অধ্যবসায্ন সহকারে এই বহুমূলা গ্রন্থটিকে বিশ্বাতির 
গর্ভ হইতে উদ্ধার করেন, তাহা বিবৃত ঝরিহাছেন। কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ, এসিতনাটিক্‌ সোসাইটি 
এবং বারাশলীর সমস্ত কলেজের এন্বভাণ্ডারে সংরক্ষিত পাওুলিণির উপর ভিত্তি করিয়া! তিনি সন্দেহস্থলে 
মূলের বিশ্তদ্ধ পাঠসমূহ নির্ণয়ে ব্রতী ছল । তিনি অত্যন্ত ক্ষোভের সহিত যথার্থ ই বলিস্নাছেন_ 

*But it is somewhat singular that Mss, of the work are very rare, 
and that the great majority of the learned of this country are probably 

ভি বিনা পৃ১৫৯) 
৭৮ 'বাঙ্গালাতাব! ও বাঙ্গালা সাহিতা বিষয়ক শ্রভ্তাষ', পৃ, ১৯৭) 


বিস্তাসাগর : সংস্কৃত কলেজ ও সংস্কৃত শিক্ষা 


not ৫৮৪০, awarc of its existence. If not printed now, lhe Sarvadarsana- 
Samgraha would, in all probability, share the common [ate of auy other 
Valuable relics of Sanskrit learning."°* 
দেখা যাইতেছে, প্রাচীন পু'থঘির সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও উহাদের তুলনাব্যক বিচারের সাহায্যে মূল হয্বের 
বিন্তন্ধ পাঠনির্ণত্ের বে পদ্ধতি আধুনিক যংস্কৃ্ঞ পত্ডিতগপের নিকট সুপরিচিত, বিদ্যাসাগর সংস্কৃত গবেষণার 
সেই বিশেষ ক্ষেত্রেও অন্যতম বিশিষ্ট পথিক্ৎ রূপে স্বীকৃত হইবার যোগ্য । বিদ্ধাসাগরের গ্রন্থসংগ্রহের পরিধি 
ও বৈচিত্র্য বিশ্বন্রকর_ ‘Vidyasagar Collection’-রশে পরিচিত ত্তাহার ব্যক্তিগত এন্বাগার, ঘাহার 
কিছদংশ বঙগীয-সাহিতা-পরিষদের অন্ততম সম্পদ্বিশেষ, আজও তাহ! এন্থরসিক মনীবিগণের বিন্যত্ন উৎপাদন 
করিয়া থাকে। সেই বহুমূলা গ্রন্বশালায় প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহের দুর্লভ পুথিও সযত্তে সংশৃহীত 
ছইদ্াছিল। চণ্ডীচরণ বন্দ্োপাধ্যাঙ্ সছাশত্রের সাক্ষ্য এ বিষয়ে প্রষাণকপে গ্রহণ করিতে পার! যাছ_ 
"...তিনি নিজের বাবহারের অন্ত একটি পুস্তকালগ্ন প্রস্থ করিছ্নাছিলেন, সংস্কৃত, ইংসাী, বাঙ্গালা 
এবং হিন্দী পুস্তকে সে পুস্তকাগাঁর পরিপূর্ণ, তাঁহার নিজের চেষ্টায় বহুসংখ্যক সংস্কৃত এসব মূজিত 
হইক্বাছিল, যে সকল পুস্তক ভিন্ন অসংখা সংস্কৃত হত্তলিখিত পুথি সংগ্রহ করিয়া রাব্য়াছিলেন। সংস্কত 
শাস্ত্র ও শাহিত্যগ্রশ্থ তাহার পুম্তকালছ্ে যেজপ সংগৃহীত ও বত রক্ষিত হইস্থাছে, সেক্স আর কোথাও 
হইয়াছে বলিয়া! বোধ হম ন1)---*০৯ 











ঘর 


বিস্ানাগরের বিচিত্র কর্মবহুল জীবনের একটি বিশিষ্ট দিক্‌ লইছা আমরা এই প্রবন্ধে কিছু আলোচনা করিবার 
চেষ্টা করিলান। সংস্কৃত ভাষা, শাহ ও সাহিত্যের একান্ত অগ্ুরক্ত সেবকরূপে তিনি কি অতুলনী্ম নিচা, 
অধ্যবসায়, ও সর্ববিধ সংকীৰ্ণতা হইতে মুক্ত উদার বৈজ্ঞানিক নিরপেক্ষ দৃ্িভঙ্গীর পরিচয় দিয়াছেন তাহার 
কিছু বিবরণ একত্র সংগৃহীত হইল | ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর শিক্ষিত সমাজের মধ্যে সংস্কৃত ভাষার প্রসারের 
অন্ত বিদ্যাসাগরের অনলস প্রচেষ্টা অবিশ্মর্ণী়। তিনি উপক্রমণিকা, ব্যাকরণকৌমুদ্বী ও ক্গুপাঠ রচনার 
দ্বারা বাংলাদেশে সংস্কৃত শিক্ষার যে রাজমার্গ প্রবর্তন করিয়া গিহ্থাছেন, তাহা; আধুনিক কালে সংস্কৃত 
শিক্ষার গ্রযীরের ক্ষেত্রে যে অসামান্ত প্রভাব বিস্তার করিদ্থাছে, লে বিবয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ৬পণ্ডিত 
স্বামগতি স্রাগ্বর বলিয়াছেন_ 
প্ঞক্ষণে কি পল্লী, কি নগর স্ংহই বিদ্যাহুঈীলনরত কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ_ সকলেই যে 
কিছু লা কিছু মংস্কতের চর্চা করিতেছেন, উপক্রমনিকা দ্বারা ব্যাকরণের দুর্গঘপথ পরিক্কত হওয়াই তাহার 


তি ১৪০৪০৪৪০১০৭ 
ভ ত্র Bu | mould beg to submit. that the qualifications of the students of the Sanskrit College 


are at least equal 10 those of the students of the Madeas. . . The Sanskrit College has, how: 
Ever one Important advantage over cvery other collegiate eublishment. The course of studs 
here’ adopted enables its sudents to acquire a thoraugh knowledge and a complete masters of 
the Bengali lauguage in which the business of the mofusil it wansacted. . . The principles of 
equal 20d imparual but discriminating encouragement to he several goyemmcnt collcges bring 
21৩০ admiucd it would not be difficult 10 sclect 2 few well-cducatcd past Students of the 
Sanskrit College who would be found in cvery way qualifcd io cnter the service as Deputy 


M2867ব1c5.”"-ড: এক... জে. মরেটের সিকট বিভাসাগ্েরের পত্র, ১৩ই জানুয়ারী, ১৮৪২! Ishwarchandra Vidyaagat 
as an 54553519011) ঈর্যক প্রবন্ধে উদ্ধত (fodern Review, Sepicmber 1927, p. 260). 





বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র 


মূল কারণ। সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠ করিয়া! সংস্কত গ্রন্থ অধাত্বন করিতে হইলে এক্ষণকার সংস্বতাম্ণীলন- 

কারীদিগের মধ করুজনের ভাগে সংস্কৃতশিক্ষা করা ঘটি! উঠিত ? ফলত; বিদ্যাসাগরের যদি আর 

কোনো কার্ধ না থাকিত, তথাপি উপক্রনণিকাি রচনাছ্বার! সংস্কৃত ভাষার পথ পরিষ্কার করিস্া দ্বেওয়া 

এই একমাত্র কার্ষের অন্তও দেশীয় লোকদিগের নিকট তিনি চিরকাল কতজ্মতাঁভা্ন হইতেন 

সন্দেহ লাই ।"** 
সংস্কৃত সাহিত্য বিবয়ে শিক্ষিতনাধারপের অনুরাগ ও জিভ্রাসা যাহাতে বৃদ্ধি পীর, সেই উদ্দেচ্ছেই বিগ্যাসীগর 
তাছার ‘সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কতশান্তসাহিতাবিবন্ক প্রস্তাব’ বীটন সোসাইটির অধিবেশনে বাংলা ভাঘাত 
পাঠ করেন। বাংলা ভাষাঙ্ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস রচনারও বিস্টাসাগর পথিকং। 

কিন্তু বিশ্যাসাগর সংস্কতশিক্ষার প্রসারের জন্যই শুধু বত্তখীল ছিলেন লা। সংস্কতশিক্ষা যাহাতে পাশ্চাত্য 
দেশের আধুনিক 'প্রয়োজনীহ্ন’ (ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি) বিভিন্ন বিস্তার চর্চার 
সহিত সংযুক্ত হইস্া যুগোপযোগী ও ব্যাবহারিক জীবনের সহিত ওতপ্রোভাবে সমন্বিত হইঘা উঠিতে 
পারে, সংস্কৃত কলেছের অধাযক্ষত্ূপে ইহাই ছিল তাহার সর্ববিধ উদ্যমের প্রধানতম লক্ষ্য। লেইজন্ুই 
তিনি টোলের বিভিন্ন বিভাগের পাঠ্যক্রমের সংস্কার প্রস্তাব করেন, সংস্কৃতবিদ্ভািগণের পক্ষে ইংরাজী 
অবস্ত পাঠারপে প্রবর্তন করেন, সংস্কতঙ্ঞ পণ্ডিতগ্পকে ইংরাজী ভাষা ও নবা জান বিজ্ঞানে ফরতবিশ্ণ হইসসা 
মাতৃভাষার উত্ততিসাধনে ব্রতী হইবার ছন্ত আহ্বান করেন এবং স্ব সংস্কৃত এন্থসমূহ্র বাংলাভাযাগ্ 
অনুবাদ প্রকাশ করিয়া! বাংলা গ্ধসাহিত্যকে শাস্বতগৌরবে মণ্ডিত করিক্না তুলেন। সংস্কৃত শাস্ত্র 
সমূহকে সমাজদংস্কারের উপাদানরূপে ব্যবহার করিশ্রা তাহাদের যুগোপযোগী উদার ব্যাখ্যার মধা দিয়া 
বিস্তালাগৱের যে ননীযা, দূরদপিতা ও চারিত্রিক মহিমা প্রকাশ পাইক্াছে, তাহা বাংলার সংস্কৃতিক 
ইতিহাসে তুলনারহিত। শুধু তাহাই নহ, সংস্কৃত বিদ্ধা যাহাতে এঁহিক অস্দয়েরও সাধন হইতে পারে, 
তদদ্দেশ্বে বিদ্যাসাগরের সংগ্রাবও স্বরীত্র। তাহারই প্রচেষ্টায় সংস্কৃত কলেজের বিচাখিগণেরও তৎকালে 
ডেপুটি ন্যাদিষ্টেটের পদে নিযুক্ত হইবার যোগ্যতা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হয ।** 


কিন্ত দুঃখের বিষয়, যে-সংস্কৃত্র পণ্ডিতনম।নের অন্তা্মতি ও মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগরের 
এই সকল সংস্কার প্রন্াস তাহারা কেহই ইহার হারা প্রভাবিত হুল নাই। তাহারা সংস্কৃত কলেজের 
শিক্ষার্থিসণের ইংরেদী 'অবন্তপাঠা ব্যিত্রত্পে প্রবর্তনের বিহঙ্ছে সন্ূর্ণ স্পৃহাহীন। বাংলা ভাষায় অন্ন্নতির 
জন সংস্কত্ত বিদ্ধংসমাজের প্রয়াস নিতাস্তই সীমাবদ্ধ; পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞালের অগ্রগতি ও যুগোপযোগী 
বিবর্তনের প্রতি তাহাদের বদামীন্ত আজও পূর্বের স্কাহ্ব অবিচলিত । ফলে, বর্তমান সমীনবাবস্থায় 
৪* নাত কলেলে ইংরেজী শিক্ষা, অব্য পাঠারপে প্রবর্তন বিহয়ে তৎকালীন রক্ষণশীল, সমাজের মনোভাবের কিছু পরিচয় 
নিত্বোদ্ধত অংশে পায়| বাইবে *-.- ইংরেজি শিক্ষার সারে সংস্কৃত শিক্ষাত্রোত অনেকটা তেআোহীন হয়। সংস্কৃত 
কলেনের প্রতিঠঠাকালে ব্দাপত্ি তুলিয়া ছিনি ইহাকে ইংয়েছি "্ুলরপে প্রতিতিত করিবার পরামর্শ নিাছিলেন [ অর্থাৎ রাজ! 
গ্থামযোছন রায়) বিদ্যা সাগর বহাশরের সময় তাহার প্রেতান্থার অংাৰিক তৃত্তি ছইয্নাছিল ; অমন) পন পূর্ণ ৷" অপিচ 
“সংড়ত কলেডের পরিণাম প্ররণে দুঃখে করিছা একদিন ভুতপূর্ব অধ্যাপক পত্তিত দাগোপান। তর্কালঙ্কার যলিয্নাছিলেন- “হায় 
সক্কৃত বিদ্াজয়ের সেই দুগের সমর এবং ঘর্তনান পরিবর্তন শরণ করিলে প্রাণ কেমন ফরিছ। উঠে । কি শোচনীয় পরিশীষ।-- 
ব্বিহায়ীলাল সরকার : “বিদ্যাসাগর, পৃ. ২৬* ও তত্ত্ব পাদটীকা আবয। 


বিদ্যাসাগর : সংস্কৃত কলেজ ও সংস্কৃত শিক্ষা ২৮৩ 


তাঁহাদের ক্ষমতা অবক্ষত্নের প্রান্তলীমায় আসিফ! পৌছিহ্বাছে। দেশের বাপক শিক্ষা ব্যবস্থারও 
বিন্যাসাগরের প্রস্তাবিত সংস্কারলমূহ আমর! কতটুকু গ্রহণ করিদ্বাছি, বা তৰ্বিধয়ে কতটুকু অনুকূল মনোভাবই 
বা পোষণ করিশ্বা থাকি ? ইহার পরিশানও তাই অতান্ত ছুঃখাব__ বাংলার নবজাগরণের প্রবর্তক বাক্স) 
রামমোহন ঝা, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বানী বিবেকানন্দ প্রসব পুতবসিংছ্গপের আদর্শ আজ 
আমাদের নিকট বিশ্বাস, আমরা! সংস্কৃতকে পরিত্যাগ করিছা দেশের সংস্কৃতি ও 'অতীত মহিমা সম্বন্ধে 
বীতরাগ এবং তাহা। হইতে কোনও প্রেরণা লাভ করিত্না হখাখ ভারতী আদর্শে উদ্‌ স্ধ হইস্বা উচিবার 
দিকে আনাদের ইচ্ছার একাম্তই অভাব; ফাঁবতীন্থ বৈদেশিক প্রভাবের তাড়না আনাদিগকে বাত্যাবিষ্ন্ধ 
যাগরবক্ষে তুচ্ছ উড্ভুপের স্টার ইতস্তত: আন্দোলিত ও বিক্ষিপ্ত করিতেছে। ইছা কি আনাদের স্বক্বৃত 
কর্মেরই ফল, না দুলে তর বিখিলিপি ? 


কবি ও কাব্য রহীনএলঙ্গ 


হীরেন্্রনাথ দত্ত 


পূরবী কাব্যে কবি বলেছিলেন-_ ‘বাজে পূরবীর ছন্দে রবির শেষরাগিন্টির বীন' ৷ আপাত শ্রবণে মনে হতে 
পারে রবীজ্কাবোর অস্তা পর্ব এখানেই শুরু হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে শেষরাগিণী বান্ধতে তখনো বাকি 
ছিল: শেহ পর্যায়ের কাবো যে স্থর বেজেছে সে স্বর তথনো স্কটে ওঠে মি। কাব্যরসিক মাত্রই লক্ষা 
করবেন যে দৃরীভঙ্গিতে, প্রকাশভঙ্গিতে, স্থরে ছন্দে পূর্ববর্তী কাব্যের সঙ্গে যতখানি এর আত্মীন্তা 
পরবর্তী কাব্যের সঙ্গে ততখানি লক্গ। অস্তহ্র্ধের আভা মিলিয়ে যাবার আগে যেনন লব-কিছুকে 
একবার রাভভিত্ে দিয়ে যার, পূরবী এবং তার পরবর্তী কাব্য মহত্রার বহ কবিতাও তেননি অপস্থন্নমান 
যৌবনের রঙে রঞ্তি। রবীজ্রকাবা তখনো যৌবলবেদনারসে সিক্ত । অবশ্ত খুব প্রচণ্ড রকমের 
পরিবর্তন যাকে আমূল পরিবর্তন বল! যেতে পারে তেমন কখনোই হন নি। লক্ষ্য করবার মতো 
পরিবর্তন যেটুকু হয্রেছে তা সত্তরের কোঠাত্র পা দিয়ে। শেষ দশকের কাব্যকেই প্ররুত পক্ষে বলা চলে 
শেবরাগিমীর বীন। কাব্যে পালা-বদলের কথা তিনি অনেক সমঙ্থ বলেছেন । কাব্যালোচনার আগে 
কাবোর & পালা-ব্দল সম্পর্কে একটু সংক্ষিপ্ত আলোচন! প্রন্নোজন ৷ 

জীবন সরলরেখায় চলে না, ক্রমাগত বাঁক ঘুরে খূরে চলে। বিশেষ করে থে ্গীবন বিচিত্র 
অভিজ্ঞতার লকয়ে সমন্ধ, যে মাহুবের আত্মীত্রতার সীমানা! দেশ-জাতির সীমাকে লক্ষন ঝরে গিরেছে লে 
মানুধের দৃষির দিগন্ত যেমন প্রসারিত হাতে থাকবে তার দৃর্িভঙ্গির তেমনি রূপাস্তর ঘটবে । রবীন্দ্রনাথের 
বেলার তাই ঘটেছে । আপাত দর্শনে পরস্পরবিরোদী বহু ধ্যানধারপার সমন্বত্র ঘটেছে তার মধ্যে! 
ইৈচিত্রের মধ্যে একের সন্ধান তার জীবনের অন্তত সাঁধনা। স্বদেশ বিদেশ জাতিধর্ম নিবিশেষে 
মাধ বে সমূলে এক, এ বোধটিকে তিলি একটি রেডি-মেড, ধিরোরী হিলাবে গ্রহণ ফরেন নি; 
বিশ্বপরিক্রমা করে, অজানা-অচেনাকে দেবে-শুনে জেলে-চিনে তবে তাকে গ্রহণ করেছেন। মানুহকে 
ভার অব্যবহিত পারিপাশ্বিক থেকে বিচ্যুত করে বৃহত্তর ভূমিকায় দেখবার চেষ্টা করেছেন। পারিবারিক 
শিক্ষার্ণে যেসব ধ্যানধারণাকে তিনি বাল্যাবধি লালন করে এসেছেন জীবনের বৃহৱর পরীক্ষাগারে 
তাদের যাচাই করে লিয়েছেন। কখনো কনে! পৃথিবীর ঘটনাবর্ডে বহুদিন-লাঁলিত বিশ্বাসে আঘাত 
লেগেছে, কোনো কোনে! বিষয়ে মনে সংশয় জেগেছে । সে সংশক্কের ছাপ পড়েছে তার কাবো। 

কিন্তু এযানে বিশেষ করে মনে রাখবার কথ! যে বদিচ তিনি তার কাব্যে পালা-বদলের কথ! উল্লেখ 
করেছেন তার অর্থ এই লগ্ন যে তার জীবনের কোনে! পৰে ভার ধ্যানধারণার কোনো আমূল পরিবর্তন 
হয়েছে। ভার জীবনের প্রধান প্রধান প্রত্যহগুলি অতিশয় দৃঢ়নূল। কোনো প্রবল উত্তেমনায় বা 
কোনো সামরিক ঘটলাহ্ তা লে যত বড়ই হোক্‌_ তার গভীরতর বিশ্বাসকে উৎপাটিত করতে 
পারে নি। জীবন থেকেই কাব্য উৎসারিত, কাজেই কাব্যে পালা-বদল বললে মনে হতে পারে যে 
কবির জীবনেই কোনে! প্রকার গভীর পরিবর্তন দেখ! দিয়েছে। রবীন্দাখের জীবনে অঘটন অনেক 


হহলাৰলাহাচ় ১৩৭৬ সন্ধ্যা প্রকাশিত প্রবন্ধের অনুর 


কৰি ও কাব্য 


ঘটেছে, তার জীবন্দশাত্র দেশে-বিদেশে সারা ছুনিক্বার মানবসমাজে প্রচণ্ড পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে বার 
ফলে ভার মননে চিন্তন যথেষ্ট আলোড়নের স্থইি হয়েছে, কিন্ত তাত মূল জীবনদর্শনে কোনো প্রকার আমূল 
পরিবর্তন দেখা দেয় নি। তার মূল প্রত্যয় এবং ধ্যানযাহণাত্র এব কোনো পরিবর্তন ঘটে নি যাকে 
বিপ্রবাস্মক বলা যেতে পাঁরে। যাঁকে এককালে মূল! নিয়েছেন পরবর্তী কালে তা দূল্যহীন হস্ে যায 
লি। মৃলাবোধে বড় জোর ইতরবিশেষ হয়েছে, কোনে! কোনো বিনে দৃষ্টিভদ্ির পরিবর্তন ঘটেছে। 
তাহলেও সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে ভঙ্গির বদল ঘতথানি, দৃষ্টির বদল ততবানি লগ । ইছেট্লএর প্রথম যুগের 
কাবো এবং শেষ যুগের কাব্যে যেমন মের-বাবধান, রবীন্দ্রকাব্যে লে রকম কোনো! চমকপ্রদ বিবর্তন 
দেখা যাক্স না। ববীন্রুকাব্যে প্রথমাবধি শেষ পর্স্ত ভাবের দিক থেকে একটি ধারাবাহিকতা রক্ষিত 
হয়েছে। কাছেই পালা-বৰল কথাটি খুব সাবধানতার সঙ্গে গ্রহণ করা উচিত। 


বলাকার দশ বংসর পরে পূরবী কাবা! মাঝের দশ বংলর প্রধানত: গন্য রচনার কেটেছে । এ 
লমস্বকার উল্লেখঘোগা কবিভাগ্রন্থের মধ্যে পলাতকা এবং শিশু ভৌলানাথ। এ ছাড়া লিপিকার কধিকা- 
সংগ্রহকেও কাব্যসংসারের অন্তর্গত ধরা যেতে পারে । বলাকার পত্রে পূরবী নিঃসন্দেহে একটু নতুন 
ঠেকবে। প্রকাশভঙ্গিতে দু-এর নধ্যে যথেষ্ট বাবধান | বলাকার মতো কোর গলায় নার কথা বলছেন 
না, কঠন্বর ঘৃদ্ব। কোনো রকম ঘোষণা নেই । বলাকার্ তিনি শুধু কবি লন, উদ্বোধক। পরবর্তী 
কাব্যে তিনি সে ভূমিকা যখালাধ্য ত্যাগ করেছেন। কবি বিন! প্রশ্াসেই মানুষের চিৱকে উহুদ 
করেন। বিশুন্ত কাবা স্বগত উক্তির স্তা্র। কবি আপন বনে কথ! বলেন, কিন্তু বহ মনে তার প্রভাব 
শঞ্চারিত ছয়। বলতে বাধা নেই যে বাণীপ্রচারের চেষ্টায় রবীন্রকাব্য স্থানে স্থানে পীড়িত এবং 
বিড়স্িত। স্থখের বিষর লে জাতীত্ব কবিতার সংখ্যা খুব বেশি নম্ব। রবীশ্রনাখ প্রধানত; যৌবনের 
কবি তার কাব্য আছন্ত যৌবনরসে অভিষিক্ত । কবি এবং শিল্পী নাহুযের যৌবন-বঙ্ধঃসর লীমারেখা 
মেনে চলে লা । পঞ্চাশ পার করে দিতেও সবুজপত্র বা বলাকার যুগে যৌবনের মন্্গান তার মুখে বে 
ভাবে উচ্চারিত ইন্সেছে জীবনের আর কোনে! পরে এমন নঙ্ছ। লক্ষ্য করবার বিষয় হে ফাল্ঠনীও এ 
সময়কার রচনা । সেখানেও যৌবনের অন্মঘাত্াা। বলাকার থে যৌবন-বন্দনা তার স্থানে স্বানে একট 
উত্তেজনার মনিরা -মিশ্রপ আছে। লত্যেনাখ দের প্রশ্থাণে রবীন্তরনাখ ভার উদ্দেশে ৰে প্রশশ্তি বচন 
উচ্চারণ করেছিলেন-_ বঙ্গদেশে যে তরুণ বাত্রীদল নবনীবনের অডিযানে নব নব সংকটের পথে বাতা! 
করবে 
ভাহাদের লাগি 

অন্ধকার নিসখিনী তুমি কবি, কাটাইলে জাগি 

অন্রমালয বিরচিযা_ রেখে গেলে খানের পাথেয় 

বহ্ছিতেছে পুর্ণ করি-_ 
এ প্রশত্তি সর্তৌভাবে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের বেলাতেই প্রষোজা | কবিতাটি ঘবিচ পূরবী কাব্যের 
অন্তত তাহলেও বে রবীজ্রলাথের কথ! এখানে বলেছি তিনি প্রাক্‌পূরবী কাব্যের রবীন্দ্রনাথ । তবে 


২৮৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭৭ 


এ কথাও বলে নেওয়া প্রয়োজন বে রবীন্দ্রনাথ পাঠকলমান্দে বে আধিপত্য বিস্তার করেছেন ত! 
অনাবন্তক উত্তেজনার সদিরা -মিশ্রণে নম, যথার্থ কবিহ্থলভ সহৃগন্ন হদয়ব-যংবেদনের গুণে যে সহদস্থতা 
বুদ্ধির নির্বমতার সঙ্গে হৰত্রের ধরদ মেশাতে পারে। 

পূরবী কাব্যে যাকে শেষ্রাগিবীর বীন বলেছেন তাতে পালা-বদলের ইঙ্গিত ততখানি নেই যতখানি 
আছে বরোবৃদ্ধিজনিত জীবলাবসানের ইঙ্গিত । এখন থেকে অধিকাংশ কাবাগ্রন্থেই এই রাপিমীটি ঘুরে 
ঘুরে দেখা দিচ্ছে। বন্ধন বাট পার করে দিয়েছেন। , ইংরেজিতে যাকে বলে grand climacteric, 
এবন তার আওতীয়। এ পর্বের কাব্যে সে কথ! বারস্বার স্বরণ করেছেন। পৃবরী, পরিশেষ, শেষ সপ্তুক 
ইত্যাদি নাদের মধ্োই এর ইঙ্গিত আছে। পূরবী প্রকাশের অত্যল্লকাল পরে পূর্বংঙ্গ-ভ্রমণকালে ঢাকা 
বিশ্ববিস্ঠালক্ে প্রদর্র ভাষণে বলেছিলেন, আনার বুকের মধো বহদূতের পদধ্বলি শুনতে পাচ্ছি। 
রবীশ্র-কাব্যে মৃত্যু একটি যণ্ত বড় (৩০০৩1 গোড়ার দিকে যেখানে মৃত্যুর কথা বলেছেন লেট! 
রোম্যানটিক কবিস্থলভ মৃত্যুবিলীস, তার মূল্য খুব বেশি নয় | ইতিমধ্যে বহু প্রিজন বিয়োগে মৃত্যুর 
সঙ্গে পরিচন্স গভীরতর হশ্বেছে। একের পর এক মৃত্যুর আঘাতকে তিনি ভাবে গ্রহণ করেছেন 
শোক তাপ দুধ ভোগই শেষ কথ! নগ্র-_ শৌক-দুখেকে জীবনের লভ্যাংশ বলে গ্রহণ করবার 
ছাসাধ্য সাধনা স্িতাহলি পর্বেই দেখা গিয়েছে। লে সাধনা এখনও অব্যাহত. ‘তরু পৃন্ত লৃ্ত 
নল | বাথাময! অগ্িবাশ্পে পূর্ণ সে গগন 1 একা একা লে অগ্রিতে | দীপ্ত গীতে | স্তর করি দ্বপ্রের ভুবন’ 
পূর্ণতা, পূরবী । তথাপি মৃত্যাবিচ্ছেদ যে কতখানি শৃল্ততার স্ৃরি করেছে তারও আভাস রয়েছে অনেক 
কবিতার । পুরবীয় প্রথম কবিতাটিতেই কবি বলে নিয়েছেন, আপনজনরা একে একে 'দুর্ব-মালোর 
অন্তরালের দেশে" অন্তত এবং এরই ফলে “রিক্ত শীর্ণ জীবন মৰ / শুক রেখার মিলিয়ে আসে বর্ধাশেষের 
নির্বরিষীলম |" পূত্রবীর অপর এক কবিতায় বলেছেন-__ “মৃত্যুদৃত নিয়ে গেছে আমার আনন্দদীপগুলি'_ 
যান্্া। এখন নিজে সেই মৃত্াদূতের অপেক্ষায় আছেন । 'সধান্তপারের শ্বর্ণরেথা ইঙ্গিত করেছে মোরে ।" 
বাট-অতিক্রান্ত জীবন এমন একটা সময় যধল মাহুধ '্বভাবতই জীবনটাকে একবার পিছন ফিরে 
দেখতে চার। জানে স্বমুখের পথ নি:ঃশেষিত-প্রায়। পিছনে-ফেলে-আসা। জীবনটার কথাই ঘুরে ঘুরে 
মনে আলে । পিছনে তাকালে অনেক অপূর্ণ আশা অতৃপ্ত আকাঁক্ষার কথা স্বভাবতই মনে পড়বে, 
অনেক কবিতায় এ বেদনার আভাস আছে-_'পর্শ লিমেষের বত ধূলিকীর্ণ জীর্ণ পত্ররাজি' “শৃগ্ততারে 
সাছাই নানা সাজে' ‘দলে দলে বেখা মোর অক্ুভার্থ আশাগুলি, অসিদ্ধ সাধনা | মন্দিয-অঙ্গল-হারে 
প্রতিহত কত আরাধনা’ ইত্যাদি । 

প্রিন্রজনয়া একে একে চলে যাচ্ছেন, জীবনের নি:সঙ্গত! ক্রমেই বাড়ছে। খাদের নিয়ে জীবনের 
যাত্রা শুরু করেছিলেন একে একে তারা অস্তহিত। স্রেহ-ভালোবাসার দাবিদাওয্া কনে এসেছে। 
বন্ধু নেই বললেই চলে, আছে ভত্ত-সম্পরদায়। ভক্তিতে দন ওঠে লা, মাহুয আত্মীশ্রত। চা্। সে 
আসত্মীহ্ধত! তার জীবনে কমই জুটেছে। সমকৰী সহকর্মী মনের সারিধ্য সারা দীবনে কমই পেয়েছেন। 
প্রতিভার এটি একটি অভিশাপ, সেখালে অন্তরঙ্গতার ক্ষেত্র অপরিসর | প্রতিভাবান মাহৃষের ধ্যানধারণা 
এতই নিকন্ব বে তার অংশীদার খুঁজে পাওয়া! ছুসাধ্য | সে মানুষের নীরব নির্জন অন্তংপূরের বর্ণনা আছে 
পূরবীর “চাবি নামক কবিতা 


কবি ও কাব্য 


বিধাতা যেদিন মোর মন 
করিল! স্থল 
বহু কক্ষে ভাগ করা! হর্বের যতন, 
শুবু তার বাহিরের ঘরে 
প্রস্তুত রহিল সজ্জা নানামত অতিথির তরে ॥ 
নীরব নির্জন অন্তঃপুরে 
তালা তার বন্ধ করি চাবিখানি ফেলি দিল! দূরে | 
সে নির্জন অস্তঃপুরে কেউ প্রবেশ করতে পারে লি। "অন্তরের জনচীন পথে’ নিঃসঙ্গ পরিক্রমাই তীর 
পুৰ পর্বের কাবা। 
পূরবীর পরে মত্ত! কাব্যগ্রন্থে খুব নতুন কিছু একটা চোখে পড়ে না। ভাবে না হলেও ভাবায় 
ছন্দে অনেকটা এক জাতীত্ন বলা যেতে পারে। মুত্র! সম্পর্কে রবীহ্ননাথ বলেছেন, “ননের মধো 
রচনার একটি বিশেষ খ্রতুর সমাগম হস্গেছে_- তাকে পূরবীর খতু বা বলাকার খত বল! চলবে না।' 
বলাকার সঙ্গে ভাবে ভাষাত এর মিল নেই সে কথা সকলেই স্বীকার করবেন কিন্ত পূরবীর সঙ্গে বিল 
নেই এমন কথা মেনে নেওয়া কঠিন। ভাবা এবং ছন্দের ব্যবহারে অর্থাং বাহিক প্রসাধনের দিফ 
থেকে তো বটেই আস্থরিক উপলম্ধির দিক থেকেও এই দুই কাব্যের মধ্যে খানিকটা নিল অবশ্যই 
আছে। গীতাঞ্জলি গীতিঘাল্য সীতালির পরে বলাকাম্ধ বেমন চমকপ্রদ পরিবর্তন, বলাকার পরে পূরবীতে 
তেমনি নতুনত্বের স্বাদ । কিন্তু পুরবীর পরে মহুয়ার তেমন কৌনো নতুলত্বের ছাপ নেই । আগে ছিল 
লা, এই প্রথম ছল এমন কোনো অবপূর্বতার নিষর্শন চোখে পড়ে না। 
সব সমক্ে নতুন কথাই বলতে হবে এমনও কোনো! নিয়ম নেই । পুরাতনই বারে বারে নতুন হচ্ছে দেখা 
দেয়। সির নিতরমই এই | জীর্ণ পাতা! ঝরে গিস্নে নতুন পাতার তারে ডাক দিগ্সে বাস্গ। শীতের লাক্গ 
খসাবার পালা বসন্তের অর্গরাগের সুচনা | এই কথাটি বলেছেন মহস্সার ‘বোধন’ নামক ফবিতান্ব_- 
নিঃসন্দেহে মহত! কাবোর শ্রেষ্ট কবিতা । সবগ্র ববীন্্সাহিত্যেরই অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফবিতা বলা যেতে পারে। 
কারণ এর বক্তব্য বিহঙ্টি রবীজ্রকাব্যসাহিত্যের একটি ০৩০৫৫] 105৫0561 বিশ্বপ্রকৃতিতে এবং নানব- 
প্রকৃতিতে একটি মিল আছে। প্রকৃতির ভাণ্ডার অদুলুন্ত বলেই সে নিজেকে সম্পূর্ণ উদ্জাড় করে নিতে 
পারে। প্রকৃতির মধ্যে একটি বৈরাগোর ভাব আছে, সকছে তার মোহ নেই। পূর্ণের দান স্বরণ করে 
ভর| পাত্রটি সে শৃন্ত করে দেয়। মাহৃযের যৌবনও ঠিক এবনি | অস্ুত্ত প্রাণশত্কির "পরে বিশ্বাস আছে 
বলেই দরামৃত্যুকে সে. অনাঙ্গাসে অবহেলা করতে পারে। ফাস্তুনী নাটকে কবি একেই বলেছেন 
যৌবনের বৈরাগা-সাধন। গালে কবিতায় নাটকে এ তবটি বার্বার ফিরে ফিরে এসেছে । আতুরঙ্ক 
পায়ের আরো কিছু কবিতা মহদ্বা কাবো স্থান পেস্েছে। তবে এ বোধন কবিতাটি সমগ্র কাব্যগ্রস্থটিকে 
বিশেষ একটি উজ্ছলতা দিয়েছে। অপরাপর কবিতার সঙ্গে তেমন সংযোগ না থাকলেও “সাগরিকা! 
কবিতাটি বিশেষভাবে উল্লেখবোগা | ভারত-ইতিহাসের একটি বিশ্বত অধ্যায় অতি সমূজ্ধল হয়ে 
প্রকাশ পেস্েছে। 
বনবাণীর প্রকাশভদ্বিতেও উল্লেখযোগ্য কোলে! নতুনত্ব নেই | পূরবী মহস্বাতে যে ভাষঘাশ্র যে ভঙ্গিতে 


Ld 


২৮৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭৭ 


কথা বলেছেন, এখানেও সেই ভঙ্গিতে । এ কথা সঙ্ছন্দে বলা যেতে পারে যে মহতা এবং বনবাণীতে 
শেষরাগিনীর আভাস মাত্র নেই! তথাপি রবীন্রকাব্যে এর বিশেষ একটি স্থান আছে। স্থির আঁদিরহস্ত 
রবীশ্রনাথের একটি প্রধান ছিজালা, এ কথার উল্লেখ আগেও করেছি। পৃথিবীর বুকে প্রথম প্রানের 
আবিঙাবকে তিনি কল্পনার চোখে দেখবার চেষ্টা করেছেন এবং তাঁর রোনাক অনুভব করেছেন। 
বনবাণীতে তিনি যে বৃক্ষের বন্দনাগান করেছেন তাঁতে সেই প্রথম প্রাণের প্রকাশকে অভিনন্দিত 
করেছেন। কোথা থেকে এই প্রাণের আবিরাক-_ এই প্রশ্ন তাকে নিত্য আন্দোলিত করেছে__ কেন 
প্রাণ: প্রথদ প্রৈতিযুক্ত:'_ প্রথম প্রাণ তার বেগ নিক্গে কোথা থেকে এসেছে এই বিশ্বে? ওর কাছে 
এটই বিশ্বকূপ দর্শনের মূল প্রশ্ন । সঙিলীলার অপেক্ষাকৃত এক প্রিপত প্রহরে পৃথিবীতে মাহুষের 
আবির্তাব। প্রাপস্পন্ৰিত পৃথিবীর আদিম র্ূপকে দেখতে হলে তারও আগে “বিরাট প্রাণসমূত্রের কূলে" 
গিত্রে তাকে দেখতে হবে। রবীষ্্রফাবোর আস্ত মধ্য অস্ত সকল পর্বেই এই গ্রশ্বটি নিরস্তর জাগন্ধক | 
ভার চিত্রকলার মধ্যেও এ জিজ্ঞালাটি বর্তমান । ইংরেক্স কবিদের মধ্যে একমাত্র কোলরিজ লাহিতাদর্শনের 
আলো চনাহ্গ বিশ্বের এই প্রাশলীলার কথাটি গভীর অন্সদ্ধিৎসার সঙ্গে বিচার করেছেল। 


পরিশেষ এবং পুনশ্চ'র রচনা। সত্তরের কোঠাত পদার্পণ করে ক্ষণিকান্থ যেমন যৌবনের কাছে বিদার 
নিয়েছিলেন এখন তেমনি জীবনের কাছ থেকে বিদায়ের পালা । 'লত্তরে আজ পা দিয়েছি আছ্মুশেষের 
কুলে" কিনা ‘বাত হরে আসে সারা, আমর পশ্চিমপথ শেবে | বলায় মৃত্যুর ছাতা এসে ।' দ্বত্াচিষ্তা বহু 
কবিতার মধোই দ্বগত উক্তির নতো প্রকাশ পেক্পেছে। বিদায়ের বেদনাবোধ আছে কিন্তু আগেও যেমন 
বলেছেন-_ “ঘা দেখেছি যা পেক্সেছি তুলনা তার নেই’ এখনও জীবনের দবিগন্তসীমায পৌছেও বলেছেন_ 
“জীবনে হেম মহিমা? | প্রথবাবধি শেষ পর্থস্ত এ কখ।র কোনো ব্যতান্ন হয় নি। তথাপি কোনো 
কোনো কবিতার অশ্রবাম্পের আভাস আছে _ “কত কি গির্লেছে বরে, জানি জানি কত শ্রেছ গ্রীতি। 
নিবারে গিয়েছে দীপ রাবে নাই শ্বাতি।” কিন্ব। “কতদিন সন্বীহীন, কত রাত্রি দীপালোকহারা।” খুবই 
সহ স্বাভাবিক মনের প্রকাশ, নিঃসঙ্গ জীবনের ভার কখনো! কখনো দুর্বহ মনে হয়েছে। 

এখানে আর-একটি কখারও প্রয়োজন | জীবনে নিন্দা-অপযশ ছুটেছে প্রচুর । নতুন স্থরে কথ! বলতে 
গেলে গতাস্থগ্রতিক মনের কাছে তা বেম্বরে! শোনায় । প্রধমাবধিই ( বিশেষ করে মানলী সোলার তরীর 
যুগ থেকে তো বটেই) রবীন্্রনাখের রচনারীতি এতই অভিনব মনে হত্রেছে বে পাঠকলমাঁজের খুব বড় 
একটা অংশ এর মর্ম গ্রহণ করতে পারে নি। রসগ্রহপে অক্ষদতা ক্রমে বিরোধিতার পরিণত হত্রেছে। এক 
শ্রেষীর রুচিবাসীশ পাঠক মাবার এর মধ্যে দেহবাদের গন্ধ পেয়ে নিন্দায় মুধর হয়েছেন । রাজনীতির ক্ষেত্রেও 
অনুরূপ ব্যাপায় ঘটেছে। মনেপ্রাণে দেশপ্রেষিক হও শ্বাদেশিকতার মধ্যে যে একটা সুলতা এবং বৈহী 
ননোভাব আছে রবীস্রলাথ সেটা ঠিক বরদাস্ত করতে পারেন নি] এন্ত রাজনীতি থেকে ডাকে দূরে সরে 
আনতে হক্বেছে, কোনো কোলে! মতবাদ এবং কার্যক্রমকে কঠোর ভাষায় সবালোচনীও করেছেন। এরও 
ফলে যথেষ্ট বিক্ূপতা এবং বিক্ষোভের স্থরি হয়েছে। রাজনীতি সর্বক্ষণ জনপ্রিতার মুখাপেক্ষী | রবীন্দ্রনাথের 
রাদনীতি তার জীবনাদর্সের সঙ্গে গভীর ভাবে যুক্ত। অনপ্রিত্নতার খাতিরে নিজস্ব ধ্যানধারণা থেকে 


কবি ও কাবা 


তিনি কখনো। বিচ্যুত হন নি। বারে বারে এর মূল্য দিতে হয়েছে অযথা নিন্দা অপবাদে | বোধ করি 
অযথা নত, পথে পরে কণ্টকের অভার্থনা' আদর্শবাদী সাহুষের স্তাব্য পাওনা! ৷ সে মানুষকে উদ্দেশ করে 
নিজেই বলেছেন__ ‘নিন্দ! দিবে জয়শন্ঘনাদ | ওই তোর হত্রের প্রা ৷” শেষ জীবনে নিজের অভিদ্রতার 
কথা আরেকবার স্মরণ করেছেন, ‘নিন্দার কন্টকমালো বক্ষ বিপিশ্রাছে বারে বারে।' সাহিত্যক্ষেত্রে 
আবনের আদ এবং নধ্য পর্বে যে বিরুদ্ধতার সন্মুখীন হন্সেছিলেন নোবেল প্রাইজের জরনিনাৰে সে বিরুদ্ধ 
ক নিস্তধ হত্রে গিক্কেছিল । বাটের কোঠার মাবামাকিতে এসে আর-একবার বিরূপ ললালোচনার সন্মুইীন 
হন্থেছেন। এবারকার আক্রমণ নব্য লেখক সম্প্রদাক্সের কাছ থেকে । যৌবনগর্বে গবিত নবীনের দল 
রবীন্দ্রনাথকে প্রবীণ আখ্যা দিক্গে জাতে ঠেলবার চেষ্টা করেছেল। তিনি এধন মার কালের সঙ্গে পা 
ফেলে চলতে পারছেন না, তিনি সেকেলে, এই ছিল তাদের অভিযোগ ববীন্দ্নাখের আর ঘে নোষই 
থাক্‌, তিনি কালের সঙ্গে চলতে অক্ষ এমন আকাল তার কাব্যে সাছিতো কোনো কালেই দেবা 
দেহ নি। সাহিতো মাঝে মাঝে যে পরিবর্তন দেখা দেয় তার কিছু বা দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন কিছু বা 
প্রকাঁশভঙ্গির | রবীন্দ্রনাথের দূ আপন ঘুগকে অতিক্রম করে ফৃগাস্থরে প্রসারিত ছিল। তিনি কালের সঙ্গে 
চলতে অক্ষ ছিলেন এমন কথা কেউ সজ্ঞানে বিশ্বাস করবে না। তবে এ কথা স্বীকার করতে হবে যে 
প্রকাশভঙ্গিতে কোনো চমকপ্রদ পরিবর্তন তার কাবো সাহিত্য দেখা যাহ না। ভাবে এবং ভঙ্গিতে তার 
মধো বে লরিবর্লই দেখা গিয়াছে তা একটি সুনির্দিষ্ট লি্গমে করমবিকাশের পথে এগিত্েছে। অকস্মাৎ বাক 
ঘ্বুরে কোনো ধিপ্রবাত্মক পথ তিনি গ্রহণ করেন নি। প্রকাশভঙ্গি ছিনিসটা কাঁবালাহিতোর প্রসাধনেষ অঙ্গ । 
সেখানে পটুত্থ বা কৃতিত্ব প্রকাশের অবকাশ অবশ্তই আছে। কিন্তু ইদানীংকালে একে বতখানি প্রাধান্ত 
দেওয়া! হচ্ছে ততযানি এর প্রাপ) কিনা সে কথাও ভেবে দেববার সম্হ্গ এসেছে । বল! বাহলা এ আলোচনার 
প্রশস্ত স্থান এখানে নেই | উল্লেখ করা! প্রত্থোজন যে ধাদের দুখে সেদিন রবীন্্রবিরোধী উক্তি উচ্চারিত 
হয়েছিল তারাও তখন (ঠিক মোহমুক্ত ছিলেন না। স্কাণ্ডিনেভিয়ান সাছিতিকরা তংকালে তাদের গুরুপদে 
আসীন। কিন্ত আমার ছিজ্ঞান্ত, এখন কোথা সেই স্কাণ্ডিনেভিয়ান সাহিতযসম্রাটের দল। প্রান 
সকলেই সিংহাসনচ্যুত | একান্তভাবে সমকালের নৈবেস্ত সাজাতে গেলে নগদ পাওন(টা ছোটে 
আশাতিরিক্র, কিন্ত আখেরে ঠকতে হত্স। নিন কালের নানা সমস্তা সম্বন্ধে রবীহ্নাথ যতখানি ভেবেছেন 
এবং লিখেছেন এবন এ কালের জার কোঁনে| লেখক নল, অথচ রবীন্দ্রনাথের দু$ একাস্বভাবে বর্তমানের 
প্রতিই নিবন্ধ ছিল এমন কথা কেউ বলবে না। ভূত তবিষ্ণং বর্তমান তিলের প্রতি তার সনদুঠি ছিল। 
অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল, মোহ ছিল না। বর্তমানকে দেখেছেন স্বচ্ছ দূতে, সনলাময়িক জীবনের 
নানা বিকৃতি সত্বেও খুব একট! বিচলিত হল নি_- 
অপূর্ণ শক্তির এই বিক্ৃতির সহস্র লক্ষণ 
দেখিয়াছি চারিদিকে সারাক্ষণ, 
চিরন্তন মানবের মহিমারে তৰু 
উপহাস করি নাই কতু। 

“ভাতার শংকট’এ যে বেদন! প্রকাশ পেত্রেছে সেটা লামরিক । নাহুযের শুভবুদ্ধির উপরে আস্থা রেখে 
নিরুদ্ি মনে অনাগত ভবিস্তথকে স্বাগত জানিম্েছেন। কতকটা পরিহীসের সুরে হলেও অযিট্‌ রাতের 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র 


মুখ দিয়ে বলেছিলেন, ইন্ চক্র বরুণ এরা স্বর্গের ফ্যাশানদুরস্ত দেবতা আর শিব হলেন একেবারে 
ওরিজিল্তাল । কথাটা ফ্যালনা নছ। দ্েবাদিদেব মহাদেব মহাকালের দেবতা। তরঙ্গবিহ্ুত্ত কোনে 
লীমাবন্ধ কালের দ্বারা তিনি বিচলিত নন! থা ওরিজিন্াল তা শুধু সমকালের নয়, সর্বকালের 1 
ভবিস্ততেও তার কিছু £1৩৮3০৩৫ তাকে | মহাকবিরা মহাদেবের মতোই ওরিছিন্তাল_ এই অর্থে বে 
লামরিকতার হায়! তদের সীমা নিদিষ্ট নয । 

নোবেল প্রাইজের পরে নোটামুটি ধরা যেতে পারে পনেরে! বংশর কাল বেশেবিদেশে তিনি খ্যাতির 
চরম শিষরে পৌছে ছিলেন। সে খ্যাতি এতই বড় যে পৃথিবীর যে কোনো! শক্তিমান পুক্ুষেরও তিনি ঈর্ষার 
পাত্র ছিলেন। তবে লক্ষা করবার বিষন্ন বে বিদেশে ক্রমে তার কবিধ্যাতিকে ছাপিক্সে উঠেছিল তার 
বিশ্ব-শান্তি সংস্থাপকের ভূমিক! ॥ বিশ্বনাগরিকের ভূমিকার বিশ্বে শাস্তি স্থাপনের জন্তে আপ্রাণ চেষ্টা 
করেছেন, মাঝে মাঝে ধৈর্ঘচ্যুতি হয়েছে। ইস্থুরোপের ঘুস্পরস্ততিকে, শক্তিম্ত জাতিসমৃহের উগ্র 
ভাতীঘ্রতাবাদকে খিকার দিস্কেছেল। গাস্থীজীর নেতৃত্বে দেশে যে, গণজাগরণ দেখা দিয়েছে তাকে সাদর 
অভ্যর্থনা জানিয়েছেন, আবীর কোনো কোনো বিষরে গান্ধীজীর কর্মপন্থার বিস্রপ সমালোচনাও 
ফরেছেন। এই লিশ্বে ঘরে-বাইরে তিক্ততার স্তর হয়েছে । পশ্চিম দেশেরও মন পান নি, নিন দেশেও 
নক্ছ। পশ্চিম বরাবরই তাকে নিরাশ করেছে । ভারতবর্ষও একদিক থেকে জড়ভরত কিন্তু এখনও কিছু 
কিছু মূল্যবোধ সে বজায় রেখেছে। এজন্তে ভারতবর্ষের প্রতি তিনি ভার আস্থা! বান রেখেছেন। বরাবর 
বলেছেন, আজকের পৃথিবীতে ভারতবর্ষের অনেক-কিছু দেবার আছে। অব্য সব চাইতে বেশি আস্থা! 
রেখেছেন নিজ দৃঢ় প্রতায়ের উপরে। হিংসার উন্মত পৃথিবীতে নিত্য নু ছু্ব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেও 
সর্ধনানবের ওঁকাসাধনচেষ্টাত্র নিবৃত্ত হন লি। এ যুগের মৃল ব্যার্ধিটি তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। 
জাতীক্পতাবোধ হানবপরিবারের আস্মীয়তা-বোধকে বিনষ্ট করেছে। বদ্ধেশ প্রেমের গর্বে মাহুব ধরাকে 
সরা জ্ঞান করেছে) 

রাজনীতি বা!পারটা যদ্দিচ বিল্লানের অস্তর্গত তথাপি দেখা খাচ্ছে বিজ্ঞান এবং রাজনীতিতে খুব 
একটা মিল ছশ নি। এ যুগের রাজনীতি অনেকাংশে অবৈজ্ঞানিক আধুনিক বিজ্ঞান এক দেশকে 
অন্ত দেশের কাছে এলে দিক্ষেছিল, রাজনীতি নিকটকেও দূরে সরিয়ে দবিত্নেছে। বিজ্ঞান যে মৈতরীসুত্রটি 
ধরিয়ে দিঘ্রেছিল রাজনীতির ভেদবুদ্ধি সেই এক্যক্ত্রটিকে ছি করেছে। প্রথম-নহাযুদ্ধের পরে 
ইফরোপের বহু দেশে তিনি রাজসরকারের আমন্ত্রণে ভ্রমণে গিত্রেছেন কিন্তু রাষ্্রনেতারা। তাঝে নিরাশ 
করেছেন। এমন প্রলয়কাণ্ডের পরেও রাষ্ট্রপ্রধানদের চিন্তাঙ্গ এবং কার্ধে তিনি কোনে! প্রকার বৈলঙ্ষপ্য 
লক্ষা করেন নি। শাস্তি পর্বেও ভারা শক্তি-চর্চা অব্যাহত রেখেছেন শক্তি-সাধনার অবশ্বস্তাবী ফল 
সম্বন্ধে এদের পরদাসীন্ত তার কাছে আসত দুর্যোগের নিশ্চিত লক্ষণ বলে মনে হগ্নেছে। আর-একটি 
মহাযৃদ্ধ যে অনিবার্ধ লে সত্য তার কাছে জাজল্যনান হয়ে দেখা দিরেছিল। রাষ্ট্াঙ্ককদের শুভবুদ্ধি 
জাগ্রত করতে পায়েন নি, কিন্তু তীর অভীষ্ট থেকে তিনি ভ্রষ্ট ছন নি। শক্তি জুগিয়েছে তার 
আত্মপ্রতাহ। দেশে ফিরে এসে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দেন্ত নিজ মৃখেই বর্ণনা করেছেন_ 
“পশ্চিম ভূভাগ কাঁধান-বন্দুকের আয়োজন করুক-_ যে শক্তিতে সেই সনম আর়োলকে তুচ্ছ করতে 
পারি সেই পরম শক্তিকে প্রকাশ করবার জন্যে আমাদের সাধনা ।---অস্তুত: একটি জায়গা থেকে ভূগোল 


কবি ও কাব্য 


বিভাগের মাঙ্গাগণ্তী সম্পূরণন্রপে মুছে যাক সেইখানে সমস্ত পৃথিবীর পূর্ণ অধিষ্ঠান ছোক । আমাদের 
জন্কে একটি মাত্র দেশ আছে সে হচ্ছে বসুন্ধরা, একটি মাত্র নেশন আছে লে হচ্ছে নাহ ৷" 

ছিতীয়-মহাযুদ্ধের পরে রাষ্ট্রসঙ্ম যে সত্যকে স্বীকৃতি দিযেছেন__ Wars are born in the 
minds of men— রাট্রলঙ্থ-প্রতিষ্ঠার পঁচিশ বংসর পূর্বে রবীজ্্রনাথ শে সতা উপলদ্ধি করেছিলেন। 
শিক্ষার নবাত্বনে মাল্গুবের মনকে সপর্ণতূপে নতুন করে গড়তে পারলে তবেই জাতিবিছেষ এবং সেই 
সঙ্গে যুদ্ধের আশঙ্কা দূরীহৃত হবে। কেউ ভেবে দেখেছেন কি লা জানি না বিশ্বশাস্থি-কাবনাঙ্ তার এ 
একক প্রশ্থাসের মধো একটি ৫৮০ সং আছে। বলেছিলেন, ‘নানুষের পূর্ণতা সর্বহ পীড়িত। 
মহুদ্যত্বের এই যে খর্তা সনস্ত পৃথিবী জুড়ে বঙ্গদেবতার এই যে পুঙ্গা, এই বে আস্মহতা, পৃথিবীর 
কোথাও কি একে নিরন্ত করবার প্রশ্থাস সম্ভব নঙ্গ?' মৃত্যুর অনতিপূর্বে যে বলেছিলেন, তার জীবনের 
শ্রেষ্ঠ ধন রেখে গেলেন বিশ্বডারতীর বধ্যে অঙ্গীভৃত করে। এ কথা সাঁধে বলেন লি। 

পশ্চিম দেশের রাজনৈতিক মহলে যেমন বিরূপত! অর্জন করেছিলেন নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির বছর 
পনেরো পরে দেব! গেল ও দেশের সাহিত্যরসিক মহলে তার কবিখ্যাতিও রাহগ্রস্ত হয়েছে। এটাও 
“কিছুই অস্বাভাবিক সত্ব! মহাযুদ্ধের পরের অধ্যাত্ন মহাপ্রস্থান। বহু ধ্যানধারণ।র অবসান ঘটেছে, 
বহ প্রতাত্স প্রত্যাখ্যাত হত্লেছে। রবীজ্্রনাথই একমাত্র ০252185 নল) সমগ্র ডিক্টোরীশ্র মুগ এবং 
তারও পরবর্তী বহু শাহিতারটী মহাপ্রস্থানের পখে ভূপাতিত হয়েছেন; যুদ্ধ পরবর্তী জেনেরেশনের 
কাছে এদের কণ্ঠস্বর এক বহু দূর জগতের কণ্ঠস্বর বলে মনে হয়েছে। ঘুদ্ধের পরে কবিকে শাস্তির 
ললিতবাণী শুনতে তারা প্রপ্তত ছিল লা, কোনো! প্রকার আধ্যাত্মিক শুশ্রধারও প্রয়োজন বোধ 
করেনি। 

অনেক রবীজ্রভক্তকে এই ব্যাপারে ক্ষুন্ধ হতে দেখেছি, যদিচ ক্ষোভের কোনে! সঙ্গত কারণ আছে 
বলে মনে করি লা। রবীন্দ্রনাথ যেন তার কাব্যে পালা কা বৃ -ব্ঘলেন্স ফথা বলেছেন পাঠক- 
সমাজের কচিতেও তেমনি খতৃবদল ঘটে থাকে । এক ঘূগের পছন্দ অন্ত যুগে টেকে ন|। কোলে দেশেরই 
কোনো কবি সর্ব যুগে সমভাবে নিরস্থশ আধিপতা ভোগ করেন নি! ভবে প্রকৃতির রাজ্যে ধাতু যেমন 
সুরে ঘুরে আলে, সাহিতাসংসারেও পছন্দ অপছন্দ শীত গ্রীগের নতই ঘুরে ঘুরে আসে! মহ 
কবি শিল্পী কোনো কালেই সম্পূরণ্ধপে বঙ্ছিত বা পরিতাক্ত হন না। সাহিত্যে কচিপত্িবর্তন খবতৃ- 
পরিবর্তনের সামিল। শুধু বিদেশে কেন স্বদেশেও রবীনহ্নাথ এখন পূর্বগৌরবে অর্দিষঠত নন। ইদানীং 
দেখেছি ছু-একছন সমালোচক রবীক্ুনাখের প্রতি হুবিচারের উদ্বেশ্যে তাকে আধুনিক প্রতিপন্ন করবার 
চেষ্টা করছেন । রবীন্দ্রনাথ বে সেকেলে নন, এ কথা! বলবার অপেক্ষা রাবে লা। কবিকে লবাগ্রে 
্বধর্মনি্ হতে হত্র। শেষ পর্বের কাব্যে দ্ধর্মচ্যুত হছে যদি আধুনিকতার চর্চা করে থাকেন তাহলে 
বলতে হবে লে কাব্য কতক পরিমাণে অরাবীন্ডিক ৷ তেমন ছুর্দৈব ঘটেছে বলে আমি মনে করি লা। 
আজয়লালিত ধ্যানধারণার ব্যাপারে ৎ০৷চু॥৭5১৮এর ইতরবিশেষ হয়েছে, এইটুকুই আধুলিকতা। 
প্রকাশভঙ্গিতেও কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয় নি। আধুনিক কাব্যের ফ্যাশন-দুরস্ত ward-robe 
( আ০চএ-॥০১ও বলা যেতে পারে ) তিনি ব্যবহার করেন নি। 


২৯২ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র 


আধুনিক সাহিত্যের প্রধান যেসব লক্ষণ_ প্রচলিত ধানধারপার প্রতি অশ্রন্থা এবং অবজ্ঞা, ছীবনের 
প্রতি বিত, জীবন অর্থহীন_-পদে পদে অসংগতি এবং অনিশ্চ্তত|র দ্বারা বিড়ম্বিত__ নিরবচ্ছি 
অকল্যাণ এবং অশুভের অস্তিত্ব, স্রষ্টার বিশ্বাস-_ ০76০21 5i0 থেকে উদ্ভূত ধারণা মাহৰ মূলত: 
পাপবিস্ক এবং স্বভাবত: পাপবুদ্ধি_ এসব উত্বেগ, আশঙ্কা থেকে রবীন্্রসাছিত্য একপ্রকার মৃক্তই বলা 
যেতে পারে। উক্ত লক্ষণাদিজনিত কোনো প্রকার মর্মাস্তিক বঙ্বলীবোধ তীর কাবাকে বিরক্ত বিষাক্ত 
বিক্ছৃ্ করে নি। আজ যেসব আদর্শকে লালন করে এসেছেন, বে মূল্যবোধের উপরে তাঁর ছীবন- 
দর্শন গঠিত, যেসব বিশ্বাসকে ভীবনের প্রধান আশ্বাস বলে ছেলেছেন আজ যে তা অবহেলিত এবং 
প্রত্যাখ্যাত স্বচক্ষে তা প্রত্যক্ষ করেছেন। মনে ক্লেশ পেস্সেছেন, মনে নানা! প্রশ্বের উদ্ন হয়েছে, নান! 
সংশয়ের উদ্রেক হত়েছে। কাবো সে সংশত্রের ছাত্বা পড়েছে কিন্তু সে ছাত্রামাত্র, কায়া লাভ করে 
নি। তার জীবনদর্শনে বড় রকমের কোনো ভাঙচুর ঘটে নি। জীবনে অসংগতি আছে, অপূর্ণতা 
আছে, লীনা রকমের বিকৃতি আছে? কিন্তু এ সমস্ত নিয়েই জীবনের পূর্ণ পরিচন্প ল৷। অসংগতির মধো 
সংগতি, অপূর্ণতার মযো পূর্ণতার ইঙ্গিত ঘিনি পেয়েছেন তিনি সহে বিচলিত হন না। রবীন্দ্রনাথের 
মূল প্রতারের মধ্যে সেই অবিচল দৃঢ়তা ছিল। অশান্তি উদ্বেগের সানাস্তৃতন আঁছাতে আমর! বিচলিত 
হই, কবি তত সহজে বিচলিত হন না) উদ্ছেলিত জীবলগ্রবাহের তলার যে প্রশান্তি বিরাজৰান কবির 
মন তার সন্ধান রাঁধে। সমার্র-ল্গীবন অনেকটা যেন একটা বৃহৎ ব্যাপারের আন্দোলনে বা মনপ্র 
গৃহস্থ বাঁড়ি। মনে করা! যেতে পারে বির্রেবাড়িতে হাকাহাকি ডাকাডাকি, ঠেলাঠেলি ভিড় তারই 
মধ্যে যখন সানাই বেজে ওঠে_ 

লনন্ত এ ছন্দভাা অলংগতি-মাঝে 
সানাই লাগায় তার সারঙের তান। 
কী নিবিড় এক্যমন্ত্র করিছে সে দান_ 

লালাই কাক ‘সানাই’ নামক কবিতা ক্রষ্টবা। নর্ভলোকের ছন্দভাঙা অসংগতির সধ্যেও যে একটি 
ইকো হুর আছে, ছন্দ আছে_- এ কথা! রবীন্দ্রনাথ কোনে! কাঁলে অন্বীকার করেন নি। মৃত্ার মাত্র 
দেড় বৎসর পূর্বে এ কবিতা রচিত । এ জাতীয় কবিতার সংখ্যা কিছু কস লঙ্গ। ছীবনের আগ সধা 
পর্বে মাহুযের ভবিরৎ সম্বন্ধে যে আশা পোধণ করেছেন অন্ত পর্বেও সে আশা! কক্ষ রেখেছেন। 

এর মালে এই নন যে জীবনভর এক কথাই বলেছেন, তার দৃষ্টিভঙ্গির কৌনোই পরিবর্তন হুশ নি। 
অবশ্তই হয়েছে, কিন্তু তাকে বৈপ্লবিক পরিবর্তন বলা চলে না। তীর সবল প্রত্যন্থের কোনোটিই সমূলে 
উৎপাটিত হয় নি। আগেই বলেছি ৫518355-এর ইতরবিশেষ হত্তেছে । শেষ পর্বের কাবো কয়েকটি 
প্রিনিল বিশেষভাবে লক্ষণীয় মলে একটি দুঃখের দাহ বর্তমান, সাধারণভাবে বলা ঘেতে পারে নোহ- 
ভঙ্গের দুখে | অস্বীকার করবার উপাক্র নেই যে সাহবের অবমাননা, শক্তির আস্ফালন, পশুশক্তির জয়, 
মানবিক ধর্মের ক্ষ আজনলালিত বিশ্বাসের ভিত বেশ খানিকটা নেড়ে দিয়েছে । বারম্থার বলেছেন, 
মবাহুহের প্রতি বিস্বাস ছারাব না, কিন্তু সে বিশ্বাস রক্ষা করা কঠিন হয়ে উঠছিল । এটিই দুঃখের প্রধান 
কারণ। আবার, মাছষের উপরে বেন বিশ্বাস বিধাতার উপরেও তেমনি আজন্স বিশ্বাল। বহুকাল মনে 


কবি ও কাব্য 


এই আশ্বাস পোষণ করে এসেছিলেন বে নাহৃবের শুভবুদ্ধিই তাঁকে বিনাশ থেকে বক্ষ! করবে : মঙ্গলমহ 
বিশাতার প্রতি আস্থা সে বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করেছিল । লে বিশ্বাসে প্রচণ্ড আছাত লেগেছে__ ‘ভাঙা 
বিশ্বে পড়ে আছে ভেঙে-পড়া বিপুল বিশ্বাস'_ এটা হতাশার কথা নয, বেৰনার কথা । যাহুষ সম্বন্ধে 
কোনোকালেই পুরোপুরি হাল ছাড়েন নি। অপর পক্ষে বিধাতা সম্পর্কে উচ্চবাচা ক্রনেই কনে এসেছে । 
বধ্য পর্বের তুলনায় লক্ষণীয্ ভাবে কম বলতে হবে! তাই বলে বিধাতার প্রতি আস্থা সম্পূর্ণ লোপ 
পেক্েছিল এমন মনে করবার কোনোই কারণ নেই | কোনো কোনো মহলে এক্প একটা ধারণা প্রসার লাভ 
ফয়ছে বলেই এ কথার উল্লেখ করতে হল। মনে রাখা! প্রয়োজন যে রবীন্তরনাথের ধ্যানধারণাওুলি এত 
দৃঢ়মূল যে কোনে! প্রকার আকন্মিকতার আঘাতে ত! বিন হতে পারে কিন্তা সাম্িকতার ঘুর্ণিপাকে 
তলিয়ে যেতে পারে এরূপ ভাবা খুব স্বাভাবিক নয়। ধর্মে অরুচি এবং ভগবানে শনাস্থা আধুনিকতার 
একট। লক্ষণ। রবীন্দ্রনাথকে আধুনিক প্রতিপন্ন করবার জন্তে কৌনো কোনো! রবীন্তরক্ত এ অবস্থা তার 
উপর আরোপ করবার চেষ্টা করুছেন। এননও বলবার চেষ্টা ছরেছে বে শেষ পর্বে এসে জীবন সন্ধে 
তিনি এন্্প নির্মোহ হয্েছিলেন বে ০০05655112115£দের মতো! তিনিও ক্রীবনকে সম্পূণ সংগতিহ্থীন এবং 
অর্থহীন জাল করেছেন। Encounter with 15011089655 ইত্যাদি বাধা বুলিও ববীহ্রনাথ সম্পর্কে 
বাবন্ৃত ইতে দেখেছি। নিদ্বন্ব কোনো 2 (0০০75র লাহাঘো কোলো ৰহং স্থবইফে যাচাই করতে 
যাওয়ার মধো বিপৰ আছে। ববীন্রনাথকে রবীন্দ্রনাথ হিলাবেই দেখতে হবে। কিন্তু ওসব কথা মেনে নিলে 
রবীহ্নাথ আর রবীশ্রনাথ থাকেন না । এর মধ্যে সত্যের অংশ এইটুকু যে, শেষ পর্বে দ্রীবল সন্বস্ধে যতখানি 
জেনেছেন বলেছেন জীবনবিধাতা সম্পর্কে ততখানি বলেন নি। তাতে প্রনাণিত হয় না থে তিনি 
বিধাতাকে বর্জন করেছেন। ভগব্বিশ্ব।/সে খুব যে একটা ভাঙচুর ঘটে নি তার প্রমাণ 'সমূকখ শান্তি 
পারাবার' গানটি মৃত্ার মাত্র ছু বংসর পূর্বে (২১২৩৯) লেবা। 'ভাব(ও তরণী হে কর্ণধার’ লে ধার 
হাতে নিজেকে একাস্তভাবে লনর্পন করেছেন তিনি কে? এরও পরে ১৯৪* সালের নবেস্বর মাসে লেখা 
‘আলোকের পথে, প্রহু, দাও হার খুলে’ “নিরাশার নিশা” বাদের ছিরে রেখেছে, জাধারের আবরণে 
যারা ধ্রুবতারাকে খুক্ধছে তাদের আলোকের পথ দেখাবার দন্তে প্রার্থন| দালাচ্ছেন কোন্‌ 'প্রস্থ'র 
কাছে? এইটুকু শুধু বল! যেতে পারে খে বাজ্জনৈতিক আবনে যেনন দেশবাসীকে আ।বেদন-নিবেদনের 
পালা চুকিয়ে দিয়ে শ্ব-নির্ভর হতে বলেছিলেন ধর্মদীবনেও শেষটা বিধাতার কাছে আবেদন-নিবেদনের 
প্রন্নোদ্নস, তেমন আর বোধ করেন নি। তার ভগবানকে তিনি কখনোই ত্যাগ করেন নি, তবে তাকে 
আর আলাদা করে খুন্রতে যান নি। নাহবের মধ্যেই তাঁকে পেছেছেন | সাম্যের নধ্যেই ভগবানের 
মহিমা প্রত্যক্ষ করেছেন। “মানার ভগবান মানুষের বা শ্রেষ্ঠ তাই নিছে তিনি মাস্থযের দ্বর্গেই 
বাস করেন।” 

কবিমাহষের কাছে কবিধর্ম ই সবচেত্ছে বড় ধর্ম) তার জীবনে ধ্যাব্মচেতনা কতথানি, প্রচলিত 
কোনো ধর্মমতে কতখানি তার বিশ্বাস__ এসব প্রহ খুব জরুরি নহ । এ কথা সত! যে আজীবনের বিশেষ 
এক পর্বে রবীন্কাব্যে ভক্তিরস।সুত ভাবের বে প্রাখান্ত দেখা গিরেছিল ক্রমে পেটি কমে এসেছে । 
উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তিনি কোনো কালেই কোনো প্রকার ॥i৷uali5i৫ ধর্মমতের অনুত্্তা 
ছিলেন না। শাস্তিনিকেতল-ঙীবনে তিনি যেলব 5১01 বা অহ্ষ্ঠানের প্রবর্তন করেছিলেন সেসব 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭৭ 


কোনো বিশেষ ধর্মের অঙ্গ তন, বলা যেতে পারে তার শিল্পজীবনের অঙ্গ। বলা নিশ্রহৌজন বে 
কবিনাস্বযের পক্ষে পৃঙ্ার্চনা-অহুষ্ঠানাদির অন্ত দবেবমন্ৰিরের প্রন্নোদ্ন হয় না| লৌন্্লধনা উর 
ধর্মণাধনার সচ্ছেস্ত অঙ্গ। রবীন্রনাখের ধর্মবোধ তার মলনধর্মের মধোই নিহিত ছিল। তাকে 
আলাদা করে নেধবার প্রন্নোছলেই হয় না| কবি জীবনের প্রথমাবধি শেষ পর্যন্ত তিনি অবিচলিত 
নিষ্ঠার সঙ্গে একই ধর্ম পালন করে এসেছেন । সে ধর্মের সার কথাটি বলেছেন “পত্রপুট'এর পনেরো 
সংখাক কবিতাটিতে-_ ‘জামার গানের মধ্যে সকত হত্পেছে দিনে দিনে / স্থইর প্রথন রহস্ত, আলোকের 
প্রকাশ / আর স্বর শেষ রহস্ক, ভালোবাসার অম্ৃত ৷" বারছ্থার বলেছেন, “মামার সে ভালোবাস! 
সব ক্রত্রক্ষতি শেষে অবশিষ্ট রবে ।” কবিধর্সই শেষ পন্ত মাহুবের ধর্মে পরিশত হয়েছে। শেষ পর্যারে 
আকাশের জ্যোতিরম পুরুষ আর মর্ডলোকের সাধারণ মাহ্‌ব এক হনে গিরেছে। 

মোটামুটি এ কথা অবশ্যই বলা চলে যে, জীবনে বাটের কোঠা অবধি একটি মরবিশ্বা সাধনার ধার! 
ভার কাবো প্রায় অব্যাহত ভাবেই চলেছে। লে লাধনার কেন্দ্রে আছেন এক মঙ্গলময় বিধাতা ! 
অবশ্য বঙ্গলমন্ধের হুড্দ্রপও ভার অজানা ছিল লা। বহু ছুতখ-আঘাতের মধ! দিয়ে রুত্রের সঙ্গে তার 
সাক্ষাৎপরিচন্থ ঘটেছে, কিন্তু তারও দক্ষিন সুখের প্রতিই দৃষ্টি নিবন্ধ রেখেছেন। বত্তে রূপং কল্যাণতমং 
তৎ তে পশ্বামি। তাকে নিষ্ঠুর বলে সম্বোধন করেছেন কিন্তু তাও বলেছেন প্রেমিকের কঠে_ ‘এই 
করেছ ভালো নিঠুর ॥ আবার রুত্রকেও দেবেছেন প্রেমিক রূপে_- “ওগো! রঙ, দুঃখে স্থখে এই কথাটি 
বাল বুকে | তোমার প্রেনে আঘাত আছে নাইকো অবহেলা 1 

অস্থাপর্বে মঙ্গলনন্ব বিধাত| অন্তর্পান করেছেন এমন নগ্ন) তবে তিনি ধ্যানলোকে যতধানি কাবা- 
লোকে ততখাদি নেই। বিধাতা সম্পর্কে পৌনঃপুনিফতার অবসান ঘটেছে, এ কথা মানতেই হবে। 
বিশ্ববিধাতার চাইতে বিশ্বনানব এবং বিশ্বপ্রকৃতি বৃহত্তর স্থান অধিকার করেছে। পার্ধিব ছীবলে থে 
অসংগতি অনপ্ূর্ণতা আছে তা দূর করবার ভার কোনো সর্বশক্তিমান কিন্বা কোনো পরমকারুণিক 
বিধাতার হাতে লহ, মাছবেরই হাতে, এ বিশ্বাস এবং আশ্বীস বারস্বার প্রকাশ করেছেল। 


অন্তাপর্থের কাব্য বাকে বলছি তা মোটামুটি জীবনের শেষ দশকের কাব্য । “পরিশেষ' কাবা থেকে 
তার শুরু বলা বেতে পারে। গীতা পর্বের পরে বলাকায় নতুন হুর বেজেছিল। পূরবী" মহা" 
পরে 'পরিশেব'এ এলে আবার নতুনের সচল হত্রেছে। এটিকে এ নবজাতকেন্স জন্মপত্তরিক1 বলা। যেতে 
পারে; কারণ অন্ত্যকাব্যের চরিত্রবৈশিষ্টা অনেকখানি এর মধ্য প্রকাশ পেয়েছে । শেষ পর্যায়ের কবিতা 
সন্ধে কবি নিজে বলেছেন ‘এর! বলন্তের ফুল নত; এরা প্রচ ভ্রতুর ফসল ।* বাইরে থেকে মন 
ভোলাবার দিকে এদের ওঁদাসীন্ত। ভিতরের দিকের বনন-দ্রাত অভিজ্ঞতা এদের পেতে বসেছে।' 
__ নবজাতিক-এর তূবিকা। এটা ঠিক যে, পরিণত মনে সহজ্র প্রাপোর নেশা কেটে যায়, সমস্তানরলী- 
করণের প্রহ্াল দূর হয় ॥ এখন দেখতে হবে মনস-নাত অভিজ্ঞতার ফলে তীর দৃ্িভঙ্ির কোনে! পরিবর্তন 
ছয়েছে কি না কিনা প্রকাশভঙ্গির। 

ধ্যালধারণা পরিবর্তন কতটা কি হত্রেছে-নাঁহহ্বেছে তার জাগে দেখে নেও! যাক ধরণধারণের 


কবি ও কাব্য 


পরিবর্তন কিছু হয়েছে কি না। এ দ্বিক থেকে সবাগ্রে উদ্লেখষোগ্য গস্কছন্দের ব্যবহার । গীতাঙ্গলির 
ইংরেজি অহ্থবাদে যখন গঞ্ছরীতির ব্যবহার করেছিলেন তখনই দেখেছেন যে ছন্দের বাধন 'সালগা করে 
দিলেও খাটি কবিতা তাঁর কবিত্ব ছারাত্র না । কুড়ি বছর পরে বাংলা কাবে লে পরীক্ষাত্ন ছাত দিলেন। 
এর আগে ‘লিপিক!'শ্র ( ১৯২২-২৩ ) এর প্রথৰ পরীক্ষা । তখন সাহস করে একে কবিতা বলেন নি 
বললে কিছু দোষের হত লা। কবিতা! জিনিলটার একমাত্র পরিচন্্ তাঁর কাব্যগ্তণ_ পদ্ছে লেখা কি গন্ঠে 
লেখা সে প্রশ্ন অবান্তর ॥ কাবাগুণে গুণাস্িত যে কোনো হচলাই কাবা । পুনশ্চ কাব্যের বাশি শেঘচিঠি 
সাধারণ মেরে প্রস্থৃতি রচনা ষদি কবিত! না হস্ব তাহলে কবিতা! কাকে বলে জানি ল!। শেষ পর্বের 
অন্থান্ গ্রন্থেও এমন আরো! অনেক কবিতা মাছে। এ জাতীঞ্ছ কবিতাকে যে পদ্ঘ-কবিতা আখ্যা দেও 
হেছে সেটাও এর প্রতি একটা অবিচার । কবিতা শুধু কবিতাই, আর কিছু নঙ্গ। যে গ্সিনিস নিক্গগুপে 
বিশিষ্ট তার সম্পর্কে যে-কোনো বিশেষণ প্রহোগই অপপ্ররোগ। 
লিপিকার পরে গ্রস্থছন্দের প্রথন ব্যবহার পরিশেষ কাব্যে। এবীনে উল্লেখ করা হেতে পানে বে 
প্রবীর দীর্গ/গ্িত ছতে লেখা প্রথম কবিতাঁটিতে মনে হস্ত একটু যেন গন্ঠের কোক এসে গিল্লেছে_ ‘যারা 
আমার সীব-সকালের গানের দীপে জালিক্সে নিলে আলো’ ইত্যাদি । পৰিনেষ কাবোর প্রাঙ্গ সন্ত 
ধবিতাই ছন্দো বন্ধ পস্মে লেখা, কিন্ত কিছু-কিছু কবিতা আছে নিল-দেওয়া পদ্ভ হলেও যেখানে ছন্দকে এনন 
আলগোছে ব্যবহার কর! হয়েছে যে তাতে ছন্দের চাইতে সাচ্ছন্দ্য দ্দিকতর লক্ষণীশ্ব। দৃষ্টান্ত -- 
আমি তো সাধক নই, 
আমি কবি, আছি 
ধরণীর অতি কাছাকাছি। 
কিন্বা__ 
আমরা খেলা খেলেছিলেম 
আমরাও গান গেরেছি। 
আমরাও পাল মেলেছিলেম, 
আমরা! তরী বেছ্েছি। 
একে বলি বাক্যালাপের ছন্দ । এর থেকেই ক্রমে গন্চিকা রীতিতে সম্পূর্ণ মুক্তছন্দের উদ্ভুব হন়্েছে। 
পরিশেষ কাঁবো গগ্ভছন্দে লেখা কবিতার সংখ্যা খুব বেশি নম্বর । একটি কবিতার নাম “হ্াগস্তক'। বিগত 
ঘুগের কবি হিসাবে আধুলিকের আসরে কৰি নিজেকে আগস্থক আখ্যা দিত্রেছেন। লক্ষ করবার বিষন্ন যে 
কবিতার গস্বছন্দটও আপন্ককের মতো সসংকোচে সেখানে প্রবেশ করেছে। পুনশ্চ কাবো এর অকু$ 
প্রকাশ। গগ্ভছন্দ জিনিটা কি সেট! কবি ভাষাতে বলাই ভালো ॥ পুলশ্চ'র প্রথম কবিতাটিতে 
শাস্তিনিকেতনের প্রতিবেশী কোপাই নদীর কথা । বলেছেন-__ 'জল স্থল বাধা পড়েছে ওর ছন্দে / রেহারেধি 
নেই তরলে গ্রামলে। এই যে স্থলে জলে মেশীমেশি_.এরই নান গম্চছন্দ। “ছন্দের আপোস হয়ে 
“গেল ভাবার স্থলে গলে { যেবানে ভাবার গান আর যেখানে ভাষার গৃহস্থালি ৷ 
গস্তরীতির বাবহারের সঙ্গে স্বভাবতই কাব্যালংকার খানিকটা কমে এসেছে। পদ্ছের নিজন্ব একটা 
ভড়ং আছে, ঠাঁটঠদকের দিকে তার অতিরিক্ত নজর। গগ্ের লে বালাই নেই, ওর শ্বভাবটা দহজ 
Ed 
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সরল। দৌষের অধো ও লঘূপদে চলতে জানে না, চালটা একটু ভারিক্টী গোছেহ। তার উপরে 
নিত্যদিনের কাঙ্গকর্নের ধাধাত্র থাকে বলে শ্বভাবটা একটু কাঠখো্টাও বটে । কাবোর প্রান্নোক্ছনে তাকে 
বাগ মানাতে বথেই কৌশলের প্রস্থোজন। কবি সে বিবন্ধে ঘথেষ্ট সজাগ ছিলেন। ভগ্ন ছিল, প্রকাশের 
বাগ্রতাঙ্গ পাছে সহজের সীনা যায় ছাড়িছে। লাঙগোজটা একটু যেখানে বেশি হত্রেছে সেখানে কাব্য 
বিড়স্বিভ হয়েছে, এ কথা স্বীকার করতে হবে। 
গস্মিকা রীতির ব্যবহারে খানিকটা! নতুনত্ব অবশ্তই আছে কিস্ক প্রকাশভঙ্গিতে খুব একট! নতুনত্ব 
নেই। “তরে নে 'মোর' ইত্যাদি প্রচলিত 1০০০০ ৭3০0০এ-এর বর্জন ছাড়া ভাষারীতির খুব 
একটা পরিবর্তন হয় লি। ভাবার লালিত্য এবং মস্থণতা পূর্ববং। আধুনিক কাবোর সঙ্গে বৈলক্ষণা 
সহজেই লক্ষণীয়। আধুনিক কাব্য পায়ে পায়ে এগোর লা, চলে উল্নন্কনে। কথার মাবখানে 
ফাক থেকে বায়, পাঠক নিজের মনে পাদপূরণ করে লেক্গ। ইংরেজিতে যাঁকে বলে reading 
between the lines, আধুনিক কাব্যের স্বাদ পেতে হলে তার প্রয়োজন আছে। আবার কথার 
ফৌোকটা এক ধারা নাক-বরাবর চলে না। নিনেষার যেমন 51 ৮৪০ থাকে তেমনি মনটাকে 
হঠাৎ ঘুরিরে অতীতের কোনো ঘটনা কিথ্া কোনো মহাজনের সুপরিচিত উক্তির সঙ্গে যুক্ত করে 
বক্তবোর ব্যঞ্জনাকে শ্ছুটতর করবার চেষ্টা করা হয়। প্রকালভঙ্গিতে প্রত্যক্ষের চাইতে পরোক্ষের 
প্রাধান্ত। এই কারণে অনেক সমর প্রতীকের সাহায্যে অভিপ্রেত অর্থের প্রকাশ | নৃতাশিে যেমন 
বিবিধ মৃত্রার বাবহার তেমনি আধুনিক কাব্যের এসব হল দৃত্রা। হু প্রর্োগ হল উভত্ন ক্ষেত্রেই 
সৌন্দর্যের পরিপোহক, কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত হলে মুত্রাও মূত্রাদোযে পরিণত হয়। ইংরেজিতে একে বলে 
95001759৮95 | এ জিনিস অন্পদিলেই ক্রান্তিকর হয়ে ওঠে। এই কারণে পশ্চিম দেশে ইতিমধ্যেই 
এপিযট-িদুধতা! দেখ! দিয়েছে । এ কথা স্বীকার করতে হবে বে রবীন্্রকাব্যে এসব মুদ্রার প্রর্োগ নেই। 
অপ্রত্যাশিত চনকের অভাবে আধুনিক কাব্য পাঠে অভ্যস্ত একেলে পাঠকের কাছে রবীজ্্কাবা অতিনাত্া 
স্থবৌধ এবং স্বপীল বলে মনে হর । Iদ€e-স্বইতে রবীহ্ছনাথের কৃতিত্ব কেউ অস্বীকার করবে লা। 
হো তেই তাৰাৰ চিত্ৰ, এইৰকে সফল কিউ অমাধিক পরিমাণে ও গুণের অনিকারী। 
কিন্তু ইদানীংকালের বহু বি্/পিত 501921এর ব্যবহার রবীঙ্নাথ বড় একটা করেন নি। প্রতীক 
জিনিনটাতে তার খুব একটা আস্থা ছিল লা। ‘প্রতীক বলে, পাচ সিকের পুছে দিয়েই ফল পাওয়া 
যাত” স্পন্দন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গে হলেও প্রতীকের প্রতি তার মনোভাব এই উক্তির মধ্যেই প্রকাশ 
পেক্ছেছে। কাবারীতিতেও প্রতীকের বাবহার পাচ লিকের পূজোর মতো সন্তায় ফল লাভের চেষ্টা । 
এমন কবিত| কিছু-কিছু আছে বেখানে কাব্যধর্ষের সঙ্গে গম্থরীতি ঠিক খাপ খাস নি। অর্থাৎ 
ছন্দোবদ্ধ হলেই অধিকতর মানানসই হত। আবার কিছু কবিতা আছে, গচ্ছছন্দে লেখা হলেও ভাষাটা 
অতিমাতাদ গদগদ। গপ্ঠের শ্বভাবের মখো এটি কঠোরের সাধনা আছে । শীতের বর্ণনায় ছে কথাটি 
বলেছেন__'্ইবে না সে পাতা ঘাসে চকলতা__ তাই তো আপন স্ব ঘুচালে! কুনকো লতা-_ গশ্মিকা. 
রীতির কাবো সেই কথাটি বনে রাখলে ভালে! হত বিশেষ করে কাব্যে কতৃ-পরিবর্তলের কথা যখন তিনি 
নিঙ্েই বলেছেল। তবে এ কথা অবশ্তই মানতে হবে যে বহতর কবিতার যখোই তিনি সহদের সঙ্গে 
কঠিনকে এবং গভীরকে মিলাতে পেরেছেন। গন্ধের সংগতি রেখে কাব্যের প্রসাদণ্ণ সুটিয়ে তুলেছেন। 
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এর ফলে বে কাবোর সই হয়েছে তাতে তীর নিজের ভাষার বলতে গেলে ‘চিরকালের ন্তন্ততা আছে অর 
চলতি কালের চাকল্য 

এই স্তন্ধতা কথাটি প্রণিদানযোগ্য। লিম্তন্ধ নিকুৰ হিপ্রুহরে একলা বসে থাকলে যেমন একট। নল- 
কেমন-করা ভাব হনে আসে এইসব কবিতার, বিশেষ করে ‘পুনশ্চ’ এবং ‘শেষ সপ্তক'এর কবিতাত, যেই 
নিদ্তন্ধ হিগ্রহরের একটি ভাব আছে । আনার অনেক সমত্র মলে হযেছে কৰি নিকুন দুপুর বেলার বসে 
এলব কবিতা লিখেছেন | খে মনটা, এবানে কাঙ্গ করছে তার পরিচন্ন আছে “পুলস্চ'র “ফক' নামক 
কবিতায় । বয়স কালে জীবনটা থাকে ঠালবুনানি, সেটা নিশ্ছিত, তাতে কোথাও কোনে! ফাক লেই। 
এবন বে বয়সে উত্তীর্ণ হয়েছেন তাতে খানিকটা অবক।শৃমি রচিত হয়েছে? তারই ভাকে ফাকে হেসে 
আলছে, চোখে পড়ছে, মনে ধরছে ভেলে-আসা অতীত দিনের কোনে! স্বৃতি কিছ! চলতি মৃহূর্তের কোনো 
টুকরো ছবি। ‘জীবনের গুপ্ত ধনের ভীন্তারে | পুক্ধিত ছয়েডে বিশ্বত মুহূর্তের সদর ৷ কিন্ব! ‘নন বলে এই 
আনার বত দেখার টুকরে।! চাই নে হারাতে !' কোথা বা অতীতের শ্বৃতি বিজড়নে কোনে! বর্তমান 
আর মূহুর্তের চিত ‘জানি নে ফেল মনে হব | এই দিন দূতকালের আর কোন-একটা দিনের মতে ।' 
পুনশ্চ কাব্যের সব চাইতে উল্লেখযোগ্য জিনিস হল এর কহ্রেকটি ৫181৫ 2০০51 প্রতোকটি একটি 
নিটোল গল্প এবং অধিকাংশই খাটি ট্রাজেডি । ভাবার স্তন্ধতার কথ! আগে বলেছি। শুধু ভাবা নগ্ন, 
ভাব কাহিনীর মধ্যে একটি কাহা অন্ধ হয়ে আছে। স্বদ্রতম কথার গভীরতন ্রযাদ্েডির প্রকাশ হিমাবে 
এ কবিতা প্তচ্ছ অনন্ত । 

‘পুনশ্চ'র নতো “শ্যামলী'রও প্রধান সম্পদ তার 52:44 কবিতাওুচ্ছ। এ ফবিতাগুলিতেও একটি 
ট্রযাদেডির স্বর অনতিপ্রচ্ছ। উল্লেখ কর! যেতে পারে যে, রবীস্তনাথ প্রচলিত অর্থে কোনো ট্র্যাজেডি 
লেখেন নি। কিন্তু তার শেষ পর্বের কাব্যে সানব-ইতিছাপের অস্রনিছিত বেদনাটি একটি চলস্থ ছবির 
মতো ভার চোখে উদ্ভাসিত হয্েছে। এই বেদনার ইতিহাস আর-একবার ধরা পড়েছিল গমগচ্ছের গলে। 
পাশ্চাত্য ইন্ছুলে শিক্ষিত আমাদের মন ঘটনাচক্রে সংঘটিত কোনো! বিষণ বিপর্যহকেই ট্যাজেডি বলে 
অভিহিত করতে শিখেছে । দশচক্রে বিস্বা ঘটনাচক্রে মান্থ ধন ভূত বনে যাত্ব তখনই আরা তাকে বলি 
যান্ত্েতি। সে ব্যাপীবটা ঘটে একট! আকন্মিক ৯:০1০51০মএর মতো) খুব ভম্বংকর রকনেয় কিছু লা 
ঘটলে আমরা তাকে উটাঞেডি বলে চিনতে পারি নে। কিন্ত যে দুখে জীবধর্সের। বলা যেতে পারে জন্মগত 
inlicritaace— শোক তাপ সত্য বিচ্ছেদ যা! অবশতস্তাবী এবং তারও চাইতে বড় জীবনের নিতা ছলনা 
আঁশ! নিরাশীর ্র, স্বেহের অধিকারে বুল, প্রেমের অবসানসা, বস্মুত্বের অনর্ধাদা, আদর্শের অপমৃত্যু 
মহুস্যাদীবনের একেই বলা যেতে পারে সবচাইতে বড় ই্যাজেডি। গল্লগুচ্ছের ছোটগল্প, শেহদিকের 
বড়া মালঞ্চ, চার অধ্যন্ (যোগাযোগ উপস্তাসটিও ট্রাছেডির অন্তর্গত ) এবং অন্য পৰে কিছু কবিতা 
মিলিয়ে দেখলে জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ ট্রাজেডির চিত্র পাওয়া যাবে! 

স্যাজেভিকে রবী্রলাথ ঠিক কি ভাবে রেখেছেন সে সম্পর্কে আরে! দু-একটি কথা বলে নেওয়া 
প্রয্োজন | ই্রযাছেডি খণ্ডিত কাঁলের স্বত্ি। বণ্ড অনন্ত কীল__ আমরা ঘাকে বলি মহাকাল-_ তার 
দৃষ্টিতে ট্যাজেডি নেই। সেখানে স্থির প্রথম ছিন থেকে আজ পর্যন্ত সকল মাহুযের অমমৃত্যু সুযত্যখ 
শোকতাপ উতথানপতন সমস্ত মিলে সিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। সেখানে একটি সামগ্রিক চিত্র । 


বিশ্বতারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭৭ 


সেখানে কোনো প্রকার অথটন ঘটে না, সমন্তই স্বাভাবিক ঘটনা । কাল যেখানে সীমাবদ্ধ ছ:খের সেখানে 
সীঘ। নেই | কাল যেখানে অনস্থ সেখানে শোকছ্ধুধ লব কিছুরই অন্ত আছে বীকালের পরিপ্রেক্ষিতে 
দেখলে অগণিত মৃত্যু এবং অপরিমেশ্ন ছুঃবের তুলনার বাক্তিপত ছুঃখের তীব্রতা আপনি কনে আলে । 
নাহষের ছকে স্ুুরপ্রনারী সামগ্রিক দূরীতে দেখেছিলেন বলে রবীন্ত্রনখ ব্যক্তিগত দুঃখে যেমন অবিচলিত 
থাকতে পেরেছিলেন সমকালীন মানব-ইতিহালের ছুখেকেও তেমনি কালম্রোতের ক্ষণকালীন বিক্ষোভ 
হিসাবে দেবেছেন | শেষ পর্বের কাব্যে তিনি ষে মননজাত অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন এটি তারই চূড়ান্ত 
কধা। এই দুঃখের অঙ্ষিপ্ন মনকে তিনি বলেছেন “সহমরণের বশ 
সহমরণের বধূ 
বুকি এমনি করেই দেখতে পার 
সততার ছিত পর্দার ভিতর বিয়ে 
নৃতন চোখে 
চিরজীবনের অস্ান স্বরূপ । 
শেষ সত্তক, ২৩নং কবিতা 

ইযালেডির যে শোধনক্রিয্না বা নির্মলীকরণের ক্ষমতা তা এই মননদ্গাত অভিন্ঞতারই ফল বলতে 
হবে। 

“শেষ সপ্তক'ও গন্ভিকা! রীতিতে লেখা কিন্ত ‘স্যক’ কথাটিই প্ররণ করিত্রে দিচ্ছে যে গদ্ধরীতি হলেও 
এর মিউজিক সম্পর্কে তিনি বিশেষভাবে লঙ্ান | কবি-বাক্য কখনো 71571831011 হয় না) পণ্যেই 
হোক আর গস্েই হোক কিছু স্বর থাকবেই। শেষ কথাটিও লক্ষণীয্প/ জীবন শেষ হয়ে এসেছে, এটিই 
জীবনের শেষ রাগিণ্টী লে ভাবটি সর্বব্যাপী । অন্তাক্ত কাব্যে বিভিন্ন স্বভে বিভিন্ন কবিতা | এর বেশির 
ভাগ কবিতাই এক স্বরে বাধা । অধিকাংশ কবিতাই হ্বগত উক্তির মতো, যেন আপন মনে কথা বলে 
যাচ্ছেন। কোনে! অতীত মৃহর্ডের কিন্ছা কোনো বর্তমান মূহর্ডের ফ্রেম্এ আঁট! নিজের মনের একটি ছবি। 
আবার কখলোঁ_ 

বিপুল উংহৃকা আমাকে বহন করে লিঙ্গে যায় দূরে + 


সকল সীমার পরপারে দে পাঠিয়ে । 
সীমাহীন অনন্তকালের নধো নিজের সীমাবন্ত জীবনের 7৩1৩০৩০৩ কৌথাক্গ সেটির সন্ধান করছেন। 
জীবন্ধপায় আর! সীদাবদ্ধ কালকে দেখি বিস্কদ্, অশান্ত । তারই নিন্তন্ধ কেন্ত্রে মহাকাল বসে আছেন 
অবিচলিত আনন্দে | মহাকালকে বলেছেন সন্যাসী, বলেছেন, 


কবি ও কাবা 


দাও আমাকে তোনার এ সম্রাাসের দীক্ষা । 
অীবন আর মৃত্যু, পাওয়া আর হারানোর নাবখাঁলে 
যেখানে আছে নক্কুদ্ধ শাস্তি 
সেই স্বরি-হোসাঘ্রিশিশবার অস্তরতম 
প্তিমিত নিভৃতে 
দাও আমাকে আশ্রয়। 
মনের মধ্যে এই বৈরাগোর সাধনাটি ছিল বলে কোনো সামত্বিক হুবিপাকেই কখনো আন্মহার! ছন নি। 
কবির মধে! সব সমস্েই আব্যোপলন্ধির একটি প্রশ্থাস প্রচ্ছন্ন থাকে | শেষ পর্বের কাব্যে দে প্ররাঁস 
প্রচ্ছন্ন বা গৌণ নয়, মুখা এবং সঙ্পান প্রয়াস এবং এর আরস্ত “শেষ সপ্তক'এ নত, আরপ্ট হত্রেছে “পরশে 
কাব্য থেকেই | বিশ্বব্যাপী যে জীবনধারা অবিরাস প্রবাহিত তার সঙ্গে বিশেষ একটি জীবনের কি সম্পর্ক 
সেই প্রশ্নটি অনীমাংসিত থেকে যার যতক্ষণ না এই উপলদ্ধি জাগে বে প্রত্যেক দাহ্যই জীব২কালে দেশ- 
কালের সীমায় আবদ্ধ আপন সম্পূর্ণ সত্তার একটি খণ্ডিত অংশ মাত্র। এর আগেও আনি ছিল(ন, পরেও 
খাকব। দেশকালের সীমানা ছাড়িয়ে ‘আনার অতীতে লে আাৰিরে’ চিনতে হবে তবে মাপনাকে 
সম্পূণকরপে জানা সম্ভব । 
এই আমি যুগে যুগাস্থরে 
কত যৃৰ্তি ধরে 
কত নামে কত জন্ম কত মৃত্যু করে পারাপার 
কত বারদ্বার 
ভুত ভবিশ্বৎ লয়ে যে বিরাট অপণ্ড বিরান 
শে মানব-নাঝে 
নিচৃতে দেখিব আজি এ আমি রে, 
সর্বস্রগামীরে। 
আছি, পরিশেষ 
এই পর্বে এটি তার একটি নিরন্তর জিজ্ঞাসা! 
সব মিলিয়ে পরিশেধ, পুনশ্চ, শেষ সপ্রক, ক্ষাবলীতে নি:সন্দেহে একটি বেদনার স্বর বেন্বেছে। 
কিন্তু অনতিবিলশ্বে আপন স্থৈর্ব তিনি ফিরে পেস্সেছেন। শেষ সপ্রব-এর পরতা্গিশ নম্বর কবিতার 
বলেছেন 
শেষ কথা বলে যাহ 
দুঃখ পেয়েছি অনেক, 
কিন্ত ভালো! লেগেছে, 
ভালোবেসেছি। 
এই আসল রবীন্রনার্ঘ_ ইংরেজিতে বাঁকে বলা বাক্স the essential] Rabindranath | 
ববীহ্ছনাথের মলে শক্তির স্ব ছিল অপরিমেস্র! যতক্ষণ নিজের বাইরে কোলো সর্বশক্তিমান বিধাতা- 
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পুরুষের উপর নির্ভর ততক্ষশুই মানুষ ছূর্বল | কবি-মান্থবের শক্তি নিদের মধোই নিছিত। কবিমনের 
সহজাত আনন্দবোধ এবং সৌন্দববোধের মধ্যেই ওর শক্তির উৎস । থে মাহুঘ জীবনের গতীরে একবার 
স্বন্দরের সাক্ষাৎ পেহেছে, দৈলন্দিনের দীনতা তাকে খুব একটা বিচলিত করতে পারে ন!। তা ছাড়া 
কবির আম্মা বিশ্ববিধাতার উপরে ততথধানি নব যতখানি বিশ্ববিধানের উপরে। শেবানে যে প্রাললীল! 
চলছে সেটা সকল সংশঙ্কের অতীত । স্কাৰলীর 'প্রাপের রস’ কবিভাটিতে বলেছেন, তোমর! এসেছ তর্ক 
নিয়ে, আবার মনে হম্ব নেই, ছিধ| নেই। বলেছেন 
আমার প্রাণ নিজেকে বাতাসে দেলে দিযে 
নিচ্ছে বিশ্বপ্রাণের ম্পর্শরস 
চেতনার মধ্য দিয়ে ছেঁকে | 
এধন আমাকে বসে থাকতে দাও, 
আমি চোখ মেলে থাকি। 
ওয়ার্ডলওহীর্ঘ প্রকৃতিকে প্রাণনক্তির আধারন্ধপে দেখেছিলেন । বতহিল প্রকৃতি তীর কাছে লীবন্ত ছিল 
ততদিন তার কাবা সেখান থেকেই রস সংগ্রহ করেছে, কিন্তু ক্রমে প্রকৃতিকে তিনি একটি তন্বে পরিণত 
করলেন। তবজ্ঞানের সঙ্গে রসভানের সম্পর্কটা বড় ধুর সর। তবের আলে ছড়িত্রে তার কবিতার 
নাধু্ ক্রমে কমে এল। র্বীহ্ছদাখের হেলা সে বিপত্তি ঘটে নি। প্রক্কতির কাছে প্রথম দিনে যা পেরে- 
ছিলেন শেষ পর্যস্ত কিছুই তার যোগ যায়নি। “বা পেরেছি প্রথম দিনে সেই যেন পাই শেধে_ সে 
প্রার্থনা মিথ্যা হঞ্ছনি। তীর ই্ডিত্বাহৃভৃতিকে তিনি শেষ পর্বস্ত লঙ্গাগ এবং সতের রেখেছিলেন। প্রকৃতির 
বর্ণ গন্ধ শন স্পর্শ এননকি মৃদুতন ম্পন্বনটিও তার মনকে আন্দে!লিত করেছে | 


পূর্বেই বলেছি যে শেধ পর্বের কবে] একটি দ্ধের দাহ বর্তমান। আপাঁতবিরোধী মনে হলেও 
বলা প্রয়োজন ৰে, যে মানুষের প্রতি অশেষ আম্মা স্থাপন করেছেন সে বাহুযের অধ:পতনই এই দুঃখের 
প্রধান কারণ। নাহ তার প্রশীনতন আশ্রবস্থল ; সেই মানবসস্তান নীনবতার অর্ধাদা রাখছে না, 
এর চাইতে বড় দুধ আর কী হতে পারে। মাহধের হাতে মাহৃষের অসম্মান “ছুধিধহ দুঃখে উঠেছে 
গুঘিত হয়ে চোখের সন্মুখে।” মানবের নিষ্হতা নৃশংসতার সাক্ষ্য ইতিহাসেহ পাতায় পাতায়, তথাপি 
মাহবের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়েছে এন কথা কেউ বলবে না। কিন্তু ইশংলভার চাইতেও ভঙংকর জিনিস 
নীচতা সষতরতা দবার্থপহ্তত11 কবির স্পর্শকাতর মনে ক্ষুত্ততার কদর্থতাই অসহনীয় নলে হযেছে । “কদ্ধের 
আক্ষৰপ ফিরে কিরে | দিগন্ত মালিতে দিল ঘিরে।” দানবের অপকর্ণের জন্তে বিধাতাঁকে দারী 
করেন নি। প্রতিকারের জন্তে বিধাতার করুণা তিক্ষাও করেন নি। নাহ্থবের অপনান সাহ্হকেই রোধ 
করতে হবে। মালযের শুভনুস্ধির উপরেই শেষ আস্থা রেখেছেন বিধাতার কাছে সাৰনা ভিক্ষাও 
করেন নি, শুশযা লাভ করেছেন প্রক্কতির কাছে? গাছপালা, লতাপাতা, ফুলের দুং, ফুলের গন্ধ 
তায় মনের ক্ষতে প্রলেপের কাছ করেছে। মনকে এত সহজে প্রবোধ মানাবার প্রন্থাস রোমান্টিক 
মনের (5০0৩ ০p৫৷5%৷ বলে অনেকে উপহাস করে থাকেন। বাস্তবিক পক্ষে সত্যিকারের প্রবোধ 


কৰি ও কাবা 


বা সানা লাভ একমাত্র প্রবৃন্ধ চেতনার পক্ষেই সম্ভব । “অতি বৃহ বিশ্ব! অন্রান তার মহিমা | অক্ষ 
তার প্রকুতি।' স্বঠির মূল সুত্রটি প্রকৃতির নধ্যে যখন অবিকৃত_- আকাশের নীলে, বাতাসের গতিতে, 
ফুলের গড়ে, পাখির গানে লক্ষ কোটি বছরেও কোনো! বিকার দেখা দেশর নি-_ তখন এই ভেবে সাস্বনা 
লাভ করেছেন হে নাহবের এই বিকারও সামস্সিক, সেও সেই সৃত্রেটকে আবার খুঁজে পাবে। মানুষ 
নিঝে যে জট পাকিত়েছে নিজেই আবার সে জট ছাড়াবে! ব্যক্তিগত শোক-হুধের ব্যাপারে এককালে 
মঙ্গলময়ের ইচ্ছাকে তিনি লতশিরে মেসে নিয়েছেন । শোক-ছুঃপকে বাক্তিগত সীনানার মধ্যে আবদ্ধ 
করতে গেলে সে ছুঃখের আর সীয়া থাকে নাঁ। এখল থেকে লিছের শোক-হুদ্ধেকে তিনি দেখেছেন 
বিশ্বের সীমাহীন দুঃখের পরিপ্রেক্ষিতে | বিশ্বের পুক্ীতৃত দুঃখের তুলনান্গ তীর নিজস্ব শোক-দুখে তুচ্ছ 
_ত্তার সদূখে লজ্জা! দিয়ে| না আনার ক্ষতি আমার বাথা | তার সমুশে কণার কণ! ৷'-- বিশ্বশোক, 
পুনন্চ। 

এখানে বলা প্রয়োজন যে আধুনিক কাব্যের বর্বমূলেও বর্তমান ছতলী জীবনের মর্মবেদনা | মাছষের 
এত মায্রোজন সমস্তই যেন একটি শর্ট সাকিটের ফলে ভম্মভূপে পরিণত হয়েছে। জীবনের এ ভগ 
দশাটাকে অতিমাত্রা্ বড় করে দেখছে বলে আধুনিক কাব্যের মধ্যেও শর্ট সাকিটের ত্রিয্া প্রতিকলিত। 
বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত দ্রীবনের চিত্র হিসাবে চমৎকার, কিন্তু তার বেশি আর কিছু ন়। বর্তমান অসার, 
ভবিষ্যৎ অন্ধকার সদৃখে মহাশৃস্ত । এটাকেই শেষ কথা বললে অ-শেষের অবমাননা করা হঙ্গ। কবি 
শুধু অষ্টা লন, তষ্টাও বটেন। আধুনিক কাবো স্থঠির চাতু যতখানি, দৃষ্ির প্রাখর্য ততখানি নত্র। এ 
কাবা চতুরানন অর্থাৎ বাক্চাতুর্ধ অত্যাশ্্ম, কিন্তু তৃতীশ্র নয়নের অভাব অর্থাং দৃহির প্রসার নেই। 
চাতুর্ধ কাবোর অলংকার, প্রাণ নহব ৷ এ যেল filtered সর বস্তা, এর মধ্যে পলি নেই । মলকে 
স্বল্প কালের দন্তে অভিতৃত করে কিন্তু খিতিয়ে থাকবার মতে! কিছু রেখে যায় না! 

সকল ব্যাপারে অবিশ্বান এবং অনাস্থা প্রকাশ কিন্বা কেবলমাত্র আজকের দিনে প্রচলিত অভ্যাস- 
বিশ্বাসকেই মানসিক অঙ্গরাগ হিসাবে গ্রহণ যদি আধুনিকতার সংজ্ঞা হত তাহলে বলব সেটা খুব একটা 
বড় জিনিস নয়। পে আধুনিকতা! এক জাতীয় সাময়িকত! মাত্র, তার মূল্য খুব বেশি লন্। আধুনিক 
মন বলতে আমি বুঝি সজীব-সচেতন মন, কল্পনা প্রবণ গ্রতি্ীল মন। লে মন বর্তমান লম্পর্কে যতখানি 
সজাগ সতর্ক, অনাগত ভবিস্তৎ সম্পর্কে ভতখানি উদ্ুধ । আবার, অতীতের ঘা ভালো তার প্রতি কখনো! 
বিদ্ধ | এরূপ সর্বতোমূধী মনই আধুনিক মন । এই মানদণ্ডে বিচার করলে যে কোনো ফৃগের 
পনেরো-আনা মাহুযই অলাধুনিক বলে বিবেচিত হবে। অপর পক্ষে  হিবিধ গুণের সনস্বন্ব রবীজ্- 
নাথের মধ যেমন হয়েছিল এমন সচরাচর দেবা যার না । তার জীবন্ধশায় দেশে-বিদেশে এমন কোনো 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নি যা তার চিত্তকে ব্যধিত বা উল্লসিত করে নি। সিস্মোগ্রাক যন্ত্রের ভা 
অতিশক্ স্পর্শকাতর তীর মন। পৃথিবীর যেখানে ঘা ঘটেছে তারই কম্পন বা স্্দল তিনি অহ্ভব 
করেছেন। তার নিন্দের ভাষাতেই বলা চলে__ 

আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার বত উঠে ধ্বনি 
আমার বশির স্বরে সাড়া তার আগিবে তখনি 
_ৰুতান, কফিনে 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭৭ 


কতখানি সফলকান ছত্রেছেন সে বিষঙ্ছে মতইৈধ হতেই পারে। এ যুগের বেদনাটি হয়তো ঠিক তিনি 
ধরতে পারেন নি কিন্বা ধরে থাকলেও তাকে বথাখোগা ভাব! দিতে পারেন নি। ভাষাঙ্গ কোথাও 
যন্্শাস্থচক কাতরোক্তি_ ইংরেজিতে যাঁকে বলে 1০ বা 100 সাধারণ কথান্ব আমতা 
বাঁকে বলি কাতরানি, সে জিনিস কোথাও নেই | অন্তথা এন্সপ ক্ষেত্রে নিঠুর বাঙ্গের ব্যবহার শাস্বসস্মত। 
আধুনিক কবি-সাহিতযিকরণ এটির ব্যবহারে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেদ। কিন্তু অস্থিম পরে রবীন্নাথ 
এই অদ্বডিও তেমন ব্যবহার করেন নি। কোনো কোনো কবিতায় i॥৭i৪৷ati০দএর প্রকাশ আছে। 
দৃষ্টান্ত বরণ ‘পরিশেষ' কাব্যের “প্রশ্ন ফবিতাটির-_ ‘ভগবান, তুমি ঘুগে যুগে দূত পাঠীক্লেছ বারে বারে 
উল্লেখ করা যেতে পারে। এর মখোও বিপ্রবাস্মক কিছু নেই; শুধু মাঘ যে মহতের মহিম! বুঝতে 
পারে নি, তার মর্ষানা রাখে নি তার জন্তে গভীর দুঃখ এবং লক্ষণ প্রকাশ করেছেন বিধাতার রুদ্র রোষ 
থে ছৃক্টের দমনে বর্ধিত হচ্ছে লা, এটিই ভার )৫£70০মএক কারণ। এধালেও বিধাতার প্রতি 
অনাস্থার কোলো প্রকাশ নেই । 

আজকের কাব্যবিচারে রযীজ্ঞকাবোে কিছু কিছু ঘাটতি দেখা দিয়েছে সে কথা অস্বীকার করে লাভ 
নেই । এখানে তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আধুনিক কাব্যজিজ্ঞালায় কাব্যের 
আনুগত্য কোনো জীবনাদর্শের প্রতি ততখানি নর যতখানি কাব্যাদর্শের প্রতি। এলিঙ্সটের দতে__ 
Honest criticism and sensitive appreciation is directed not upon the poet 
but upon the Poetry— অৰ্থাৎ কবিতাকে কবির থেকে আলাদা করে দেখতে হবে। কবির 
একাস্ত নিজস্ব কোনে! অভিজ্ঞত| থেকেই কবিতার জন্ম, কিন্তু কবিতা স্তর প্রক্রিয়া পায়ে সেই বিশেষ 
অভিজতাটি নিধিশেষ হয়ে বাবে, কবির নিজস্বতা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে বাবে। এই কথাটি এলিয়ট অতি 
হন্দর একটি ৪8919£)র লাহাব্যে ব্যাখ্যা করেছেদ। বেশির ভাগ পাঠকেরই তা জান! আছে। 
তাহলেও বাকাটি এবানে উদ্ধৃত করছি When Oxygen and Sulphur dioxide are mixed 
in the presence of filament of platinum, they form sulphurous acid. This 
combination takes Place only if the platinum is present nevertheless the 
newly formed acid contains no trace of platinum, aud the platiunm itself is 
apparently unaffected | আশ্চের বিষঙ্গ যে রবীজ্বনাথও এ একই কথা বলেছেল, তবে 
অনেক সহঙ্গ ভাবায় এবং সকলের পরিচিত 291০8%ব সাহায্যে । বলেছেন, বাড়ি তৈরি করতে 
নিশ্নীরা ভারা বেঁধে নেত্র, ওটি না ছলে তৈরির কাজ চলে না। কিন্তু বাড়ি তৈরির কাজ যেই শেষ 
হুল অনি ভারাটা নেত্র খুলে । বাড়ির সঙ্গে ওর আর কোনো সংযোগ রইল না। কবিতা-স্থরিতেও 
ওঁ একই ব্যাপার। কবিয় নিজস্ব ধ্যান-ধারণা অভিজ্ঞতা কবিতাটি নির্মাণের মত্যাবন্তক উপাদান, 
বিস্ক নিৰ্মাণকাৰ্য বখন সমাধা হল তখন কবিতাটি নিজের কথা নিহ্দেই বলবে। কবিলতাকে ছাড়িয়ে 
ভার নিজস্ব একটি সত্তা আছে, সেখানে সে আঁপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। কবিতার এ স্বাত্যা বা 
অটোনমির অধিকার আছে বলেই কবির মনোগত অর্থ এবং পাঠকের অধিগত অর্থ সব সময়ে এক নাও 
হতে পারে। কাব্যের তর হিসাবে এর মধ্যে আপত্তির কিছু নেই | কিন্তু কবিতাকে depersonalize 
করা কার্যত: কতখানি স্তব সেটাই বিবেচ্য । এলিকট-এর মতে 22750505911247008 উদ্দেশ 


কবি ও কাব্য 


হুল আর্টকে বধাসস্তব সারেন্দের কাছে নিয়ে আসা। এখানে শ্বভীবতই প্রশ্ন উঠবে যে আর্ট এবং 
সায়েন্স ছুই ভিহধর্ধী জিনিল-_ তাঁদের এক করবার প্রশ্নোজনটা কি? খুব স্তাষ্য মতেই প্রশ্ন করা 
যেতে পাবে বে আমাদের বিদ্রানচগ এবং বি্ঞানদ্ধিজ্ঞাসা্ব বদি আটের রীতি অনুস্থত হঙ্গ সেটা কি 
বিজ্ঞানের পক্ষে খুব অহন্কুল হবে? আসর তো বনে হয় একদিকে প্রবৃদ্ধি যতটুকু হবে অপরদিকে 
চরিত্রহামি ঘটবে ততোধিক! তেমনি আর্ট বদি সায়েন্সের চতিত্রনীতি অনুলরণ করে, সেটাও খুব 
সুক্ষলপ্রদ হবে এমন মলে করবার কারণ দেখি না 

সকল কবির মলের গড়ন এক সর্ব । তাই যি হত তবে সকল কবিতাই এফ চাঁচে গড়া হত। কবির 
নিজস্থ বাকিত্বের ছাপ কিছু-না-কিছু তীর কাব্যে পড়বেই । ফুলের থেকে যেমন গন্ধাকে আলাদা কলা যায় 
না তেমনি কবি থেকে কাব্যকে লম্পূ্ণজপে বিচ্ছিহ করা সম্ভব নকব | বুবীহ্রনাতের বিরুস্কে এই অভিযোগ বে 
অনেক ক্ষেত্রে তাঁর ব্যাক্তিত্ব তার কাঁবাকে আজ্ছঙ্গ করেছে, এটি আটের পরিপন্থী । রবীন্্রকাব্যে রবীন্রমাথকে 
হুম্পষ্টডাবে চেনা বাঁহ, এটাকে আৰি মন্ত বড় একটা অপরাধ বলে মনে করি না। আদি গোড়াতেই 
হলে নিয়েছি যে কবির ব্যক্িতটিই কাবা হঙ্ছে ফুটে ওঠে। যেখানে ওঁ ব্যক্তিত্বের ছাপ পড়ে নি লে কাব্য 
কেবলমাত্র কলাকৌশলের জোরে বেশি দিন টিকে থাকতে পারে না। তবে এ কথা মানতে হবে যে এই 
বন্তু-কুশল শিলমষ্ির যুগে কাব্যেপাছিতোও কলাকৌশলের উৎকর্ষ যথেষ্ট বেড়েছে] রবীহ্ুনাথ এদিক 
থেকে পিছিত্রে ছিলেন। কাঁবাসাহিত্যকে ঘূগের হতিগতি বুঝে চলতে হ্ব। এ যূগের মতি তার অজালা 
ছিল লা কিন্তু তার গতির সঙ্গে পা মিলিয়ে তিনি চলতে পারেন নি। আভকের অীবন ক্ষিপ্রগতি, লে 
তুলনা রবীন্্রকাব্যের গতি মন্থর। জীবনের পথ দুর্গন, লে তুলনাত রবীশ্রকাব্যের ভাষা এবং ছন্দ 
অতিমাতমারর মন্থণ। নান! কারণে আজকের জীবন এমনভাবে বিপর্ন্ত বে মান্য ঠিক ঘেন প্ররুতিস্থ নেই, 
কথাবার্তা ক্রিয়াকলাপ অসংলঘ্র । এরও ছাপ পড়েছে আজকের কাবো। রবীন্রলাথ এত বেশি স্থিত প্র 
বে, ফেকোনো অবস্থাহ্ ভাব মন অবিচল। এন্তে তার কাবো কোথাও জসন্বন্ধ অসংলমের স্থান নেই, 
এ যুগের ছিধ। দ্বন্ব সংশয় থেকে তাঁকে বলা যেতে পারে ও স্থিতহজ্ঞ ভাবটি তাকে এক ধরণের immunity 
দান করেছে। আধুনিকের দৃহিতে এ 10905910ই তাঁর কাবোর ছুর্বলতা। আধুনিক মন ০] 
i০৮০l৮০%e৷এর পক্ষপাতী । ভালোমন্দ সব মিলির ্রীবনের বোল-আন! অংশীদার হওস্বা আজকের 
সাছিত্যধর্ষের অহ্শাসন। একে সাহিত্যের আদর্শ হিসাবে খুবই সংগত বলতে হবে। কিন্তু কোনো আদর্শ ই 
সশ্পিপে কারও আ়ত্াধীন নয়? কার্যত: দেখা ঘাঞ্ছ প্রত্যেক লেখকেরই নিঙ্গত্ব একটি দৃষ্টি ভঙ্গি আাছে। 
বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা বলে সকল সাহিত্যকর্মই কতক পরিমাণে একপেশে | রবীন্্রনথ হি 
একপেশে, এরাও তার ব্যতিক্রম নন | তা ছাড়া ননে রাখতে হবে ঘে আজকের লেখকের! যে পরিনাণে 
সমকালীন রবীঙ্জনাথ সে পরিমাণে সমকালীন নন । নি কাল এবং নি সমাজ সম্বন্ধে যথেই পরিমাণে 
সঙ্গাগ থেকেও নিজেকে তিনি সামক্তিকতার উর্যের রেখেছিলেন? জীবনের উপরিস্তরে বে বিক্ষোভ 
দৃিগোচর তা কোনোদিনই তাকে খুব একটা বিচলিত করে নি। এর তলা একটি অপেক্ষাকৃত নিশ্যয়ঙ্গ 
জীবনধারা প্রবাহিত। সেখানে জীবনের গভীরতর পরিচয়। উপরিশ্বরে সাময়িকতার শীনানাযস সে 
পরিচ্ খণ্ডিত। মনে রাখতে হবে যে মাহুধের ইতিহাস আর জনতার ইতিহাস এক নঙ্ছ। এ ছাড়া 
আজকের জীবনে যে আমূল পরিবর্তনের কথা আমরা সর্বদা বলে থাকি তাও অনেকাংশে অতিরক্কিত | 

৯5 


বিশ্বভারতী পত্রিকা! মাঘ-চৈত্র 


পরিবর্তন অবএই হয়েছে কিন্তু সে পরিবর্তন বছিরঙ্গে | মৃলত: মানুষ খুব একট! বলে বান্ধ নি! ভাঘার 
যেমন ব্যাকরণ আর ইভিস্বন, জীবনেও তেমনি । একটা! নিতা দিনের আর-একটা নিত্যকালের ! ব্যাকরণ 
বসায় লা কারণ ইডিন্্ম জাতির জীবনের গভীরতর স্তর থেকে উদ্ভুত। আজকে বনের যে পরিবর্তনের 
কথা বলছি সেট! নিত্যদিনের ব্যবহারিক জীবনের পরিচছ্ অর্থাৎ জীবনের এ ুr৪৷):॥োএর পরিবর্তন, 
ইডিয়মের পরিবর্তন নহব । 


অন্ত্যপর্বের কাবো অপরাপর উল্লেখযোগ্য বিষের মধো আর-একটি হল স্বতিচারণের প্রবণত]। নিজের 
অতীতে অবগাছন এ বয়সের স্বভাব-ধর্ম, যেখানে জীবন শুরু সেখানে ফিরে আসবার একট! স্বাভাবিক 
আকাঙ্ষা। তবে এবানেও তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অন্কু্। স্বমূখে লমনস্তই শুন্ত__ কিছু দেখবার নেই, 
চাইবার নেই, ভাববার লেই-_ কাছেই মুখ ফিরিয়ে পিছন পানে তাকানো-_ যবীঙ্গনাথের স্বতিচারপ সেই 
মাদূলি স্মতিরোসছছন নয় শৈশবে কৈশোরে এবং প্রথম-যৌবনে ঘে শৌন্দ্লোকে বান করেছেন 
স্থৃতিচারণের ছারা সেই জীবনকে ফিরে ফিরে উজ্জীবিত করেছেন । সামনে পিছনে ছুদিকেই দেখেছেন-_ 
শিত্ররে আজ পা দিয়েছি আযুশেষের কুলে / অন্তরে আজ জানলা দিলেম খুলে / তেদনি আবায় 
বালক দিনের মতো / চোখ মেলে মোর স্ববূর-পালে বিনা কাছে প্রহর হল গত।’ বালক-বয়সে 
জানলার খড়ধড়ি খুলে বাইরেটাকে যেমন বিস্বত্নের দৃষ্টিতে দেখতেন এখন মনের আনল! খুলে অনাগত 
ভবিস্লধকেও সেই কৌতৃছল নিয়েই দেখছেল। তার মন কখনোই এমন চলংশক্তিহীন হয় নি যে দূর িতে বাধা 
পড়েছে । তবে এই বঙ্ছসে যা খুব স্বাভাবিক, মনটা ফিরে ফিরে বিগত দিনের অ।পিনান্ব ঘুর ঘুর করেছে। 
জীবনস্বতিতে বর্ণিত বালক বত্বসের কোনো কোনো স্বতি, ছিন্পত্রের টুকরো টুকরো দৃষ্ঠ বা ঘটনা বহুকালের 
সঞ্চিত মনিরার মতো স্বাদে গন্ধে মধুময় হয়ে কাব্যের ছন্দে ধরা দিছ়েছে। 'পরিশেষ” থেকে শুরু করে 
শেব পর্বের অধিকাংশ কাব্যগ্ন্থেই এর নিদর্শন ইতস্তত; ছড়িয্ে আছে। মৃত্যুর শ্বম্নকাল পূর্বে প্রকাশিত 
“ছেলেবেলা! রশ্থটিও নি:সন্দেহে ওঁ স্বতিচারণের আনন্দদ্দাত ! এই পর্বে ছড়ার যে অত ছড়াছড়ি ( ছড়া, 
ছড়ার ছবি, খাঁপছাড়। ) তাও ছেলে-বস্ববের আনন্দে মনটাকে দোল! দেবার চেষ্ট!। গন্ভিকা রীতির 
রহ দিন্নমনিষ্ঠায় পরে মনটাকে আবার ছন্দের দোলায় দুলিয়ে নিয়েছেন । “যা পেয়েছি প্রথম দিনে সেই 
যেন পাই শেষে ।_ এলব তারই নিদর্শন । এ ছাড়া সমসাময়িক নানা ঘটনাঙ্ করিষ্ট পীড়িত মল এর মধ্যে 
খানিকটা সাস্বধ! খুজে পেরেছে। “নিরাশ ছ:খে ছেগছে দেখি পৃথ্বী-ব্যাপী মানব বিভীষিকা / জালা মানব- 
লোকালঙ্গে প্রলম্ম বহিশিখ1'. চিরস্বন, পরিশ্মেষ তারই মধো হঠাৎ কোলো! পাখির গান কিনা ছড়ার 
ছন্দে শিশুর কাকলি স্বরণ করিয়ে দের যে সংগারের চিরন্তন স্থবরটি এখনও বজাব আছে। বলা বাহুলা 
এই জাতীয় কবিতাকেই পূর্বোলিবিত 2116 ০ptim৷isয৷এর পংক্রিতৃক্ত করা হয়েছে | বসজ্ঞ পাঠকযাত্রই 
বুঝতে পারবেন বে এ 017073900 ব্রাউনিংএর ০০০৫5 in His Heaven, All's right with 
the world নাভী optimism নহব | বিশ্বপ্রকতির মধ্যে যে অফুরন্ত প্রাপশক্তির ক্রিয়া, ফানবপ্রকৃতির 
নযোও সেই অচুরস্ত জীবনীশক্তি বিগ্যবান। প্রকৃতির মধো কত কি মরে যাচ্ছে, বরে ঘাচ্ছে, উড়ে যাচ্ছে, 
তথাপি নে চিরনবীন, মানবপ্রকুৃতির মধ্যেও এ নবীনতা অক্ষহ । ক্ষত্রক্ষতের মধ্য দিয়ে 'অক্ষত্বকে 


কবি ও কাব্য 


জানতে হস, ববীন্দ্র্রীবনদর্শলে এটি একটি কেক্্ীয় ৃত্রে। যা হোক, কথা হচ্ছিল স্থত্চারণ সব ্পর্কে। 
বার্থ শ্বতিচারণ নত্র অথচ ॥০5০৪]৪দ৭র ছোঁয়াচে আর্ড্র এমল অনেক কবিতা। আছে কাবাগুণের বিচারে 
যার স্থান অতি উচ্চে। দৃষ্টান্ত স্বক্ূপ ‘পরিশেষ' কাবোর "আরেক দিন" কবিতাটির উল্লেখ কর! যেতে 
পারে। শেষ দিকের কাবো এমন কবিতার সংখ্যা কিছু কম নহ 
বিজ্ঞানের প্রতি রবীন্দ্রনাথের একটি স্বাডাবিক আগ্রহ ছিল। এ যুগের বিশ্বদ্রকর বিজ্ঞানের 
উন্নতি সে কৌতৃছলকে আরো উদ্দীপিত করেছিল। সদ্কালীন বিজ্ঞানচিস্ার সঙ্গে বধালাধা যোগ 
রক্ষার চেষ্টা করেছেন । শেহ দশকের কাব্যে খানিকটা! ঘে সংশযসঙ্কল ননের পরিচয় পা হদ্া বা তার 
মো নব্লন্ধ বিজ্ঞানচিস্তার ছাপ পড়েছে,। বিশ্ববিধানের নখে! যে বিপুল অপচহ_ ভর! পাটি শৃ্ধ 
করে সে ভরিতে নৃতন করি-প্ররুতির যে অধ্্রম্ত ভাণ্ডার একদিন তাঁকে মত্ত করেছে_- আজবেন 
বিজ্ঞান বলছে লে ভাণ্ডার একদিন সতাই নিঃশেষে শৃন্ত হঙ্গে যেতে পারে! সমস্ত সৌস্বল্পগহ 
একদিন আপন শৈত্যে বিনষ্ট হয়ে বাবেঁ_ ঘে বিশ্বরহস্ত একদা তাঁকে বিশ্ব্াধি করেছে আদ সেই 
রহস্ক তাকে শঙ্কাহি্ট করে তুলেছে। নাহুষ মাহুবের বিনাশ সাধন করছে সেই দৃশ্য তাকে যে বেদনা 
দিয়েছে তার সঙ্গে ঘৃক্ত হয়েছে মতি দূর ভবিষ্বাতে সমস্ত বিশ্বের অপঘাত মৃত্যুর বেদনা] বিশ্ববিধানের 
মধ্যে একটি অস্তনিহিত লঙ্গিক আছে, এই বিশ্বাস তীর মনে ছিল। নানা কারণে, বিশেষ করে খ্যাতনামা 
বিজ্ঞানীদের উক্তিতে, এ বিশ্বাসের মূলে আঘাত লেগেছে। এর কোনো কৃলকিনারা তিনি করতে পারেন 
লি। এবানে উল্লেখ কর! প্রয়োজন যে সার্‌ দ্রেমস্‌ দ্রীনস্এর নতবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কথ প্রসঙ্গে 
বলেছিলেন যে প্রকৃতির মধো ক্ষ আছে কিন্তু পূরণ নেই এমন কথা। বিশ্বাস করা কঠিন। বাস্তবিক 
পক্ষে এখন দেখ! যাচ্ছে স্বীনস্এর মতবাদ সম্পর্কে আজকের বিজ্ঞানীরা সম্পূর্ণ একমত নন। স্র্বনেহে 
ক্ষ যেমন চলছে নতুন করে তেমনি আবার তেজ উৎপন্ন হচ্ছে । 
টির অন্তহীন রহস্য কবিমনের এক নিরন্তর দ্রিচ্ঞাস।। এ জিজ্ঞাস! বিজ্ঞানীর সতর্ক জিজ্ঞাস! লগ্ন, 

দালনিকের ততান্থসন্থানী জিজ্ঞাসাও নত্ব। তারা! নিজ নিজ পথে রহস্তের সমাধান খৌদেন। কবি 
কোনো জিনিসেরই সমাধান সন্ধানে বাস্ত নন! তিনি শুধু এর বিশ্মহটুফু ছনে-প্রানে অঙ্ভব করেন। আছ 
মধ্য পর্বের তুলনায় এ জিজ্ঞাস! এধন নানা ভাবে নানা আকারে এক নিববচ্ছি্ কৌতূহলে পরিণত হয়েছে। 
দাও বে কী প্রকাণ্ড কী অন্তহীন এর ব্যাপি, নক্ষত্রে নক্ষতে এহে গ্রহে কী দুস্তর ব্যবধান-_ সেই ব্যবধান 
নি অচৃভবের মধ্যে পেতে চেয়েছেন 

যে মহাদূর মাছে নিখিল বিশ্বের মর্মস্থান 

তারি আছ দেখিস প্রতিষা_ 

দূরত্বের অছভব অন্তরে নিবিড় হতে এল | 

- শন্িনে, ১নং কবিতা 

এরই সঙ্গে আর-এক দূরত্বের কালের দূরত্বের উপলব্ধি এসেছে মনে-- কত কম মুগ আগে পৃথিবীতে 
প্রাপপন্ধের আবিভাব, কত রপরপান্তরের মধ্য দিতে একদিন লে নাম্বের সুতি ধারণ করেছে_কী 
নিপু সংকল্প বহন. করে চলেছে নেই যাহ দুম হতে যুগান্তর পালে! প্রত্যেকটি দাহ্য একদিকে যেমন 
সুর অতীতের তেমনি অনাগত ভবিক্রতের হানবন্তানের সঙ্গে কী এক রুহসতসতে গাথা । 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭৭ 


রচ্স্তের অস্ত নেই, বিশ্বস্নের শেষ সেই | মাহুযের ডাহা কোথেকে এশ ? আকাশে বাতাসে জলে 
স্থলে অরণা প্রা হুর প্রকৃতির মুখে কত রকমের শব্ব_ 
মামুঘ শব্দেরে তার জটিল নিশ্রম-সত্র্রালে 
বার্তা বহনের লাগি অনাগত দূর দেশে কালে 
বুনো ঘোড়ার মতো! পোষ মানিত্নে বাবহীর করেছে। দীর্ঘকাল ব্যাকরণ-হূর্গে বন্দী থেকে মাহবের ভাষা 
যদি অকস্থাং ‘ছিন্ন করি অর্থের শৃষ্থলপাশ / সাধু সাহিত্যের প্রতি ব্যন্ধ-ছাস্টে হানে পরিহাদ'-_ তাহলে 
ভাবার সেই আদিম তপ আবার প্রকাশ পাবে! সব কিছুর মধোই আদিম রূপটি দেখবার বাসনা । সকল 
কুত্িমত। থেকে মুক্ত করে প্রত্যেকটি জিনিসের প্রকুত স্বরূপাটি দেখতে চেয়েছেন। মাস্থষের পরিচত্রের 
মধো আছে তার বিদ্যা বৃদ্ধি শক্তি সামর্থা কীতি যশ বংশশৌরব, আরও কত কী। এঁসমস্ত কিছুকে 
বাদ দিতে গভীরে প্রবেশ করে মা্থযেহ সতা পরিচন্থটি পাবার উপান্ন কি? এই কথাটি অতি স্বন্দর তাবে 
বাক্ত করেছেন ‘মারোগা’ কাবোর ১৪ সংখ]ক কবিতাটিতে, যেখানে বলেছেন তার ভক্ত কুকুরের 
যথা 
বাঝাহীন প্রাীলোক -বাঝে 
এই জীব শুধু 
ভালো মন্দ সব ভেদ করি 
দেখেছে সম্পূর্ণ মাহুবেরে--- 
বোকে যাহা বোঝাতে পারে সা 
আমারে বুঝা দেয় শ্যউ-মাবে মানবের লতা পরিচয় । 
নিরবধি কাল এবং বিরাট বিশ্বের ব্যান্তি সম্বন্ধে সচেতন বলেই কবির মনে প্রতিটি ক্ষণ-ুহূর্ডের এবং স্কত্রতন 
স্থানটিঃও একটি বিশেষ মূলা আছে। নিকটতম খআত্্ীস্বজনের মধ্যেও মানবে মাহষে অসীম দূরত্ব । 
সবল প্রকার দূরত্বকে ভেদ করে বিনি স্থবীর মধো একটি সংগতির সন্ধান পেয়েছেন স্বান কাল পাত্র সম্বন্ধে 
তীর ধারণা অস্তবিধ হতে বাঁধা। তিনি এর মণো একটি ‘সহজ’এর অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছেন। 
আমার স্ব চরাচরে 
বিস্তায়িছে অগোচরে 
কল্পনার সুজ বোনা জালে 
দূর দেশে দূর কালে। 
প্রাণে মিলাইতে প্রাণ 
সে বন্সে নাহি ছিল বাবধান। 
- স্ম-পালানে, আকাশত্রধীপ 
সে বন্ধন বলতে এখানে তার বালফ-বস্বস, বে বন্গসে তীর যন ছিল সহআ। শেবন্থসে আবার এ মহ 
মনেরই সাধনা করেছেন। এই সহদের উপলব্ধি নেই বলে অর্থাৎ একান্ত নিজ্জ প্রয্োদন বা ব্যক্তিগত 
হববিধার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করি বলে স্থান কাল পাত্রের অসংগতি প্রতি পদে আমাদের পীড়িত 
ফরে। 


কবি ও কাবা 


বিলি দূরতন অতীতে এবং সুদূর তবিস্কতে দৃরীকে প্রসারিত করতে পারেন তিনিই প্রত্যেক চলন্ত মৃহূু্ড 
দুইিকে নিবন্ধ করার ক্ষমতা রাখেন । এই মুহূর্তে চোখের হরুখে প্রসারিত দৃঙ্গটি_ নদীর ঘাটে 
গ্রাম বরুদের জটলা, নাবিবালকের গান, কোনে! অকিফিংকর ঘটনার টুকরোটিও বে কত মৃলাব|ন 
ছিন্পত্রের পাঁতান্গ একদিন তা! প্রষাপিত হরেছিল । সেই মনটিই আবার ফিরে এসেছে শেষ দিকের 
কবিতান্গ। রোঙ্গশধা! এবং আরোগার অনেক কবিতাকে এক ধরণের দিনলিপি বলা যেতে পারে 
আকাশপ্রদীপএর ‘পাৰিয় ভোগ’ “ন্থুরের দৃষ্ি' প্রভৃতি কবিতা ছিহপত্রকে স্মরণ করিতে দে| এ পর্বের 
অনেক কবিতাই কোনে চলন্ব মুহূর্তের ফ্রেমে ঝাটা একটি ছবি কিবা কোনো! অলস মন্থর নৃহূর্ঠে দনে আসা 
কোলে! ভাবের গুলগ্লানি-_ চল্তি মুহূর্তের ধসে-পড়া উড়ে-সাসা লঞ্ছ দিতে গখা ।' ক্ষপনুতর্বের অক্ষত 
মৃলাটির কথা অতি সুন্দর করে বলেছেন সানাই কাঁব্যের “ক্ষণিক' নাষক কবিতাটিতে। বলেছেন, 
"ক্ষণিকের পরে অসীমের বরদান। এর আগে সেঁছুতির 'পলাম্বনী' নানক কবিতাঙ্ছ বলেছিলেন_ 
'অন্তকাল অচির কালেই মেলা তারও আগে শেষ সপ্রক, এ বলেছেন-_ “আমি পেত্রেছি ক্ষণে ক্ষণে 
অন্তত তর! | ফূহ্গুলিকে... / তার অপরিচয়ের সতা | অধুত নিযুত বংলরের | নক্ষত্রের পরিধির মো | 
ধরে না।-_ ২১লং কবিতা। ক্ষণ মুহূর্তের “চিকণ লাবশ্য'চুকু অস্থা পর্বের কাব্যকে বিশেষ ভাবে লাবগা- 
মণ্ডিত করেছে। 

এর মধ স্ষ্প্ট প্রমাণ রয়েছে যে, যে মল লিরে কাবাত্বীবন শুক করেছিলেন সে ননের কচি 
লাবনাটিকে শেষ দিল পর্বস্থ তিনি জঙ্গুঞন রেখেছিলেন । শেষ সপ্তক' এর একচন্লিশ সংখ্যক কবিতাটি 
এই হজে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । কৌতুঝে রসোরাসে স্বরিকর্ঠা পিতামহের সঙ্গে তিনি পাল্লা 
দিয়েছেন ধিলি “অবাচীন নবীনদের কাছে প্রবীণ বয়সের প্রষাণ দিতে তুলেই গেছেন ।' 


কর্তা নিজে কৌতুকবিল/সী। এজক্ষে সমস্ত স্থবির মূলে কোথাও একটি কৌতুক আছে। 
বিরাট বিশ্বের এক কোণে অনন্তকালের নযো ক্ষণিকের কোলে তুলে দিয়েছেন মাহ্যকে | এটিই একটি 
বিশেষ কৌতুক । এর মধো একদিকে যেমন আছে নির্মমতা, অপর দিকে তেমনি আবার াধূর্বেরও 
অস্ত নেই। ‘এ কৌতুকের পশ্চাতে মাছে জানি না কে কৌহুকী।' ছূর্তেন্ত তার রৃহস্ত, কিন্তু ললিতে 
কঠোরে মিলিয়ে অপূর্ব এর হযমা__ 

ক্ষশিকারে নিয়ে অলীঘের এই খেলা, 

নববিকাশের সাথে গেছে দেশ্ন শেষ-বিনালের হেলা, 

আলোকে কালের সুদক্ষ উঠে বেজে, 

গোপনে ক্ষণিকা দেখা দিতে আসে সুখ-ঢাকা বধূ সেজে, 

গলায় পরিয়া হার 

বদর শিকার -_ জনমনে, ১৯ লক কিতা 

'শেষ-বিনাশের ছেলা' তো বটেই, এ ছাড়াও জীবনের অনেক আছে হেলাফেলা। ছলাকল! | 

নির্ঘধিতা! অনস্বীকাৰ্য, কিন্তু ঘমতাও আছে। সৰস্তটা সিলিন্বে এক অপন্ূপ কৌতুক | সে কৌতুকের 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭৭ 


কথাই বলেছেন ছীবনের শেষ বীকো, “শেষ লেখার শেষ লিখনে_- 'তোার স্তর পথ রেখেছ আবীর্ণ 
করি বিচিত্র ছলনাজালে, হে ছলনামন্রী ' জীবনকে বলেছেন ছলনামযী। এ কথা নতুন নয়। 
কৌতুকমী আখ্যা আগেও দিশ্রেছিলেন 1 জীবনের কৌতুক এবং ছলনা তো আর কিছু নয়, জীবনের 
বহুবিধ পরীক্ষা । এই পরীক্ষার নধ্য দিতেই মাহুধের মতের বাচাই । ‘এই প্রবল! দিয়ে মহত্বেরে 
করে চিন্নিত ৷” জীবন মানুষকে নিত্নে এক মনোহরলের খেলা খেলছে! সে খেলার মধ) অনেকখানি 
ছলনা আছে | ছলনামন্বী নারীর মতোই জীবন মনোহারিনী। এক-আঘটু ছলনা না থাকলে রমস্মর 
রমদীরতা থাকে না, জীবনের মধ্যেও কিছু নাত্রা্ছ ছলনা! ন! থাকলে সে আমাদের মল পেত না। 
বহুকাল পূর্বে বৌবন-বয়্সে যখন জীবনের সঙ্গে পরিচয় এতখানি ঘনিষ্ঠ হয়সি তধন একেই আরেকটু 
পোশাকী নাম দিয়েছিলেন-- বলেছিলেন জীবনদেবতা 1 জীবনদেবতা' জীবনের মূলা আদায় কৰে 
লেন; এক ছাঁতে যতখানি দেন, আরেক হাতে ততথানি কেড়ে নেন। তখনই বলেছেন, 'ছুখন্থখের 
লক্ষ ধারার / পাত্র ভরিয়া দিত্রেছি তোনার / নিঠুর পীড়লে নিভাড়ি বক্ষ দলিত ত্রাক্ষাসম !' মমতার 
আর নির্সনতা কন ৰিশিয়ে এই দীবন। এজন ছললামরী আত্যাটিই এর বধার্থ পরিচত্ন | জীবলদেবতা 
বললে অনেকটা ব্যবধান থেকে যাঁত্র। ছলনামন্ত্রী আখ্যার মধ্যে জীবনের যঙ্গে নিকটতর এবং নিবিড়তর 
পরিচয়ের আভাস আছে। এর চাইতে সতাতর পরিচছ্ আর কিছু হতে পারে না। 'অনা্াসে যে 
পেরেছে ছলনা সহিতে’ সেই সাহ্থবই জীবনঘৃদ্ধে নিঃসংশন্রূপে জয়ী হয়েছে। জীবনের শেষ লিগনে 
জীবনের গভীরতম সতাটিকে উদ্বাটিত করে গিরেছেন। অপূর্ব কবিতা । সত্যের মহিমা, প্রকাশের 
ভঙগিমাঙগ অতুলনীয় । এইটুকু শুধু বলব যে এর প্রথম সাত লাইন--'ভোমার স্বর পথ রেখেছে আকীর্ণ 
করি...তার তরে হ্রাখনি গোপন রাত্রি এবং শেষ ন’ লাইন-_'লোকে তারে বলে বিড়দ্বিত.--শান্তির অক্ষ 
অধিকার _এ দুটি সবক থাকলেই বক্তব্যটি হপম্পূ্ণ এবং এর কূপটি বেশি সংহত হত। প্রথম সবকটি 
সত্যই অতুললীশ্র । মনে হ্য় জীবন প্রদীপ নির্বাপিত হবার আগে কবিপ্রতিভ! শেষ বারের মতো প্ৰদীপ্ত 
শিখায় জলে উঠেছে। 





প্রন্থপরিচয় 


সাময়িকপত্রে রবীন্দ্প্রলঙ্গ : ‘সাহিত্য’ ; স্ুরেশচন্দ্র সমাজপতি ৷ নন্দরানী চৌধুরী সংকলিত 
ও সম্পাদিত । টেগোর রিসার্চ ইনন্টিটিউট, কলকাতা ২*। মূল্য ৮** টাকা 


উদ্বীপ্রমান এবং সমৃদিভ রবীজ্রনাথের বিচিত্র সাহিত্যরশ্মি সমসামস্িকদের চোখে কিরকন প্রতিভাত 
হয়েছিল, আজ তার পরিচন্ব কেবল কৌতৃছলোদ্দীপকই নয়, শিক্ষণীর্ও বটে | বিশেষত: যেলব লনীক্ষান্গ 
বিকৃতির যথাযথ মূল্যাত্বনের আন্তরিফ প্রশ্নাস ছিল, সামস্কিকতার পটতুনিতে সেগুলির মূল্য আপেক্ষিক 
ছলেও তা থেকে আছকের রলগ্রাহীর স্থানে স্থানে লাভবান হও্বারও অবকাশ রয়েছে। সেকালকার 
ববীন্্-লমালোচনকে মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে ভাগ ক'রে দেখা যাত্র। এক, অভিভ্ৃতের উচ্ছাস, 
যা কসলো-কখনো সীমাতিশার্নী হচ্ছে পড়ত; ছুই, অসহামুভবজন্ত এবং অনুত্বীজন্ত রবীহু-বিরোধিতা! , 
তিন, তটস্বদৃটিতে সাহিত্যিক বিচারের প্রশ্নাস। বর্তমান রবীন্দুপ্রসঙ্গে আলোচিত সমাজ্ূপতি যদি 
মূলতঃ এই তৃতীয্ন শ্ৰেণ্টীযই, তবু তিনি প্রথাসিদ্ধ পুরীতস রীতির, কিছুটা ক্ষমাহীন মানদণ্ডে বিচারক 
এবং কদাচিৎ সহাহুডবহীন রবীন্র-বিদ্িদের দলভুক্ত | ননে রাখতে হবে, ললাছপতি সাবস্থিকপত্রের 
সম্পাদক ছিলেন, স্বেচ্ছাঙ্গ অনিচ্ছাপ্ন সামরিক উদ্দীপনা তাকে ভ্বাগিক্ে যাপতেই হত, সামগ্রিক 
রবীন্্-বিচার তার অভিপ্রেত ছিল লা এবং স্বকীয় শিক্ষাদীক্ষা এবং পরিবেশের সীদা খেকে তিনি বহুদূর 
অগ্রবর্তী হতে পারতেন না। চারিত্রের দিক দিয়ে তিনি হ্ব-ভাবে আদর্শ প্রবণ ছিলেন, আবার লস 
কিছুর উপরে সাহিত্যিক বিশুন্ধতাকে তুলে ধরবার আগ্রছও তার কম ছিল না। তার রবীন্ছ-দনালোচণ্রে 
হা-কিছু ভালোমন্ এ বহিরঙ্গ প্রয়োনন এবং অস্তরক্গ প্রবর্তনার প্রবলতা থেকে উদ্ভূত হযেছে । 

শ্রদ্ধাম্পদ সম্পাদিকার আলোচা রবীন্্-প্রসঙ্গ-সংফলন লক্ষা করলে দেখ! যায়, সম্পাদক-সমালোচক 
সথরেশচন্ের সঙ্গে রবীন্্রনাথের মতবিরোধের সুত্্পাত হু ববীন্রদাথ-লিখিত এবং ভিন্ন পত্তিকায় প্রকাশিত 
দু-একটি আলোচনা নিত্বে । কিছু পরে আর-এক দফা নবপধী্র বঙ্দর্শনের সম্পাননা এবং “চোখের বালি’ 
উপস্কাস লিয়ে! কিন্তু এই মতবিরোধ হ্থরেশচন্দ্রের রবীজ্-সমালোচনকে যে প্রভাবিত করে নি তার 
প্রমাণ পাই রবীজ্রলাখের বহু উন্লেখা কবিতা ছোটগল্প ও প্রবন্ধের প্রশংসায় | হুনীথ আলোচনা 
অবস্ত তিনি করেন নি, কোথাও কোথাও তার সপ্রপংস অভিমত হয়তো একটিমাত্র বাকোই লীমিত, তরু 
রবীস্্রনাথের কৃতিত্বকে তাঁর বোধমত অনেকক্ষেত্রেই সমাদর করেছেন । যেখানে, তা করতে পারেন 
নি, সেখানে ববীন্্র-প্রবতিত নৃতন কাব্যরীতির সঙ্গে তার সহাস্ভবের অভাবই বোধ হক্স দায়ী? 
যার জন্ত কবির বহু ভালো রচন।ও তার মর্ম স্পর্শ করে নি। কবির রচনার স্বল্প ক্রুটিকে অতিক্ষুত ক'রে 
দেখার প্রবপত1 এবং সাহিতারস-প্রধাতা হিসেবে নিছ অহমিকা এবং শিক্ষকস্মন্ততাঁও এ ব্যাপারে নিশ্চই 
কিছুটা কান করেছে। এবং এও সত্য যে সতর্ক এবং নিরপেক্ষ সমালোচন লঙ্ঘন ক'রে তিনি সংকীর্ণ 
রবীআ-বিহেহও- পুষ্ট করেছিলেন। তীর মন্তবা যুক্তিতর্কের সীমা অতিক্রম ক'রে কট্‌ভাবণে পৌছেছিল। 
অবশ্য এজন্ড তৎকালীন রবীন্দর-অহৃভবীদের তত্ব ও অধাত্ত -প্রবপভাকে কিছু পরিমাণ ছাত্রী ব'লে মনে কর! 
বেতে পারে। 

সাময়িকপত্রে রবীর-প্রসঙগের সমাহরণকারিশী ও সম্পাদিকা গনতী চৌধুরী উল্লিখিত বিহহগুলি তার 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঁঘ-চৈত্র ১৩৭৭ 


অতিশয় সুলিখিত ভূমিকার মধাস্বভার হুচারুভাবে আমাদের গোঁচরে এনেছেন রবীন্চর্চাঙ্গ তিনি 
একটি মৌলিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেছেন এবং যোগাতার সঙ্গে বর্তমান অংশ শেখ করেছেল। টেগোর 
রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর সহাদ্রতার প্রকাশিত লেখিকার এই পুস্তক রবীন্রজিক্ঞাস্থ সমাজে নিশ্চই সনাদৃত 
হবে ॥ এই প্রসঙ্গের বিস্তারতূপে সমকালীন ন্তান্ত পড্-পত্জিকাত্র প্রকাশিত রবীক্্-্বীক্কতি এবং রবীহ্- 
বিরোধের স্বরূপ পধালোচনার জন্তু আমর! উৎস্থকচিতে প্রতীক্ষা করছি। 

ক্ষুদিরাম দাশ 


লৌকিক শব্দকোষ । কামিনীকুষার রাঘ। ইণ্ডিন্নান পাবলিশার্স, কলিকাতা ১। মূল্য ১২:৫* টাকা 
লোকায়ত বাংলা । হুনীল চক্ৰবৰ্তী । কল্যাণী প্রকাশন, কলিকাতা ১। মুলা ৮** টাকা 


বাংলা ভাষার অভিধান রচনা অষ্টাদশ শতাখ থেকেই শুরু হয়েছিল । এ কাজে বিদেশি পণ্ডিতবর্গ 
উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন । হনোএল ছ আহুম্পাসীও থেকে কেরী বাংল! বিদ্ঠার এই শাখাটিকে 
শহয়ে লালন করেছেন । বঙ্গীক্র-সাহিত্য-পরিবদের উদ্মোগও প্রবনীশ্ব। বাংলাভাবার অভিধান-রচনার 
যে নীতি উনবিংশ শতান্দে গৃহীত হয়েছিল একালে তার পরিবর্তন ঘটেছে। তৎলম শব্দের সংগ্রহের 
প্রতি আতাম্তিক আগ্রহে অনেক সমক্জ বাংল! ভাষার অনেক শব্দ অপাংক্তের হয়ে গেছে। তবে 
পাস্রীরা বেসনস্ত অভিধান রচনা করেছেন, তার মধ্যে ফচিৎ দ্বেশি অথবা কথা শষ পাই । একালে 
ভাযাচর্চার প্রতি যখন আমাদের আগ্রহ আরও প্রবল তখন অভিধালেরও বিভিন্ন ্ূপও একাস্বই 
অপেক্ষিত। যেনন কথাভাঘার অভিধান । এ ব্যাপারে রাজশেখর বহুর চলন্তিকার উল্লেখ প্রত্রোজন। 
কিন্ত সকলেই স্বীকার করবেন বাংলা ভাষার চলিত রূপের আরও বিদ্বৃত অভিধান রচনার প্রচ্নোজন। 
লাহিতা-পরিষদ-পত্রিকাঃ এ শতকের গোড়ায় কতকগুলি মৃলাবান গ্রাম্য বাংল! শব্দ সংকলন করা 
হয়েছিল। রবীহ্ছনাথের ছড়া-সংগ্রহের কথা এ প্রসঙ্গে স্বভাবতই মনে পড়ে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য 
গ্রামাশব্দের সংকলন গ্রস্থাকারে বার হুছ নি এ বিষত্রে গ্রীশ্বারসনের Bihar Peasant Life একটি 
প্ররোদ্রীগ্র নির্দেশিকা ৷ 

কামিনীবারু সেই গ্রন্থ আদর্শ করে গ্রাধ্য শ্ব সংকলনে ব্রতী হত্রেছেন। এ গ্রন্থ, মনে হয়, একটি 
বৃহৎ প্রশ্নাসের আংশিক প্রকাশ । বোধ করি কামিলীবাবু একটি খড় অভিধান রচনার নিযুক্ত আছেন। 
ইতিমধ্যে তিনি লৌকিক শব্দের সংগ্রহের একটা নমুনা আমাদের উপহার ছিরেছেন। লেখকের উদ্দেশ্ত 
ব্যাপক ৷ তিনি অবিভক্ত বাংলার লৌকিক শব্দ সন্ধানে ব্রতী। এ গ্রন্থেও নে পরিচর লক্ষ্য করা বাস 
মোট লাতটি অধযাক্ে কামিনীবাবু ত্র-বাড়ী, গৃহ-লামগ্রী, চাষ-আবাদ, উদ্ভিদ, জীবদন্ধ, আচার-অহষ্ঠান, 
নামাবলী বিষস্ে বাংলাদেশে বাবন্ৃত লৌকিক শব্বের সংকলন করেছেন। এ সংকলল-কার্ধ অত্যন্ত 
দুত্বং। কেননা এলব শব্দ গরন্বতৃকত ল্ছ। লোকের মুখের এসব শব্দ সংগ্রহের জন্তু সংগ্রাহককে বিভিন্ন 
অকল স্বুরতে হয়েছে। “পথে চলিতে, ছাটে-বাজারে, বেতেধাষারে, হেশেলে-দরবারে, কোথাও 
বেড়াইতে, বধনই বেখানে কোনও নৃতন শব্দ শুনিয়াছি, কোনও নৃতন তখোর সন্ধান পাইক্সাছি, টুকিছা 
লইঙ্গাছি' (পৃ ২৫ )। লেখকের শ্রমের পরিচচছ গ্রন্থেই মিলবে। তিনি অবশ্ত কোনো কোনো অঞ্চলের 


গ্রন্থপরিচয় 


বৃদ্ধদের সাঁঘাহো লৌকিক শষের মূল ক্ূপটিকে উদ্ধার করবার চেষ্টাও করেছেন। লাহিতা-পরিবৎ 
পত্রিকা ও অন্তান্ত পত্রিকার মৃতরিত প্রবন্ধের লাহাধ্যও তিনি গ্রহণ করেছেন ঘুত্রিত গন্ধে নূতন শব্দ 
পেলে তাঁকেও গ্রহণ করেছেন। 

বলা বাহুলা, লৌকিক শব্বকোবের প্রশ্বোজনীয়ত! বাংলাবিদ্ভার অন্থরাসী যাতেই স্বীকার করবেল। 
সাছিতো আকলিকতা এখন গবেবশার বিষন্ন । সাহিত্যে “লোঁক*-্রপ ( কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার 
করছি) এখন জাগ্রত এবং সবগ্রানী ॥ সেছিক থেকে লৌকিক শব্কোষের মূলা অপহিলীম। প্রাচীন 
বাংলালাহিতোর দিশা এই শব্বকোবের লাহাধো নির্গাত হতে পারে। অনেক হেঁশ্নালিহ দুবোধ্যতা 
শব্দের অর্থবোধে দূর ছয়ে যাছু। 

ভূমিকার কামিনীবারু বাংলাদেশের বিভিন্ন অঙ্কলের উচ্চারণ নিতেও আলোচনা! করেছেন রোমান- 
অক্ষরে ছাপা হলে উচ্চারণ সমস্ত! হিটত। কিন্তু বাংলার নে-স্রযোগ নেই বলে লেখক উচ্চারপ-পদ্ধতি 
লিঙ্কে একটু বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। কোনো কোনো! শব্দের “তবানিরদারণে কানিনীবাবু সাৰাজিক 
ইতিহাস উদ্ধার করবার চেষ্টা করেছেন । লেখকের ব্যাখ্যার সঙ্গে সবক্ষেত্রে একমত হওযা সন্তাব না 
হলেও তীর বক্তব্য প্রদিধানযোগ্য। 


“লোকান্রত বাংলা গ্রন্থে স্থলীলবাব্‌ লোকসংস্কতির কতগুলি সবস্তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেল। 
ভার আলোচন! তত্বমূলক! তিনি লোকসংস্কৃতির চিরাচরিত বিচার-পন্থতি সঙ্্ধে প্রশ্ন তুলেছেন এবং তার 
সদুত্তর দানে প্রাণী হয়েছেন। ন্ুনীলবারুর ছিজ্ঞাপ।র আন্তরিকতার অভাব নেই। বেখানে তিনি 
তর্কে নেমেছেন মেধানে যুক্তি দিয়েই অগ্রসর হয়েছেন। ভাবাবেগের দ্বারা বিষ্টিকে তিনি আচ্চন্র 
করেন নি। প্রথম প্রবন্ধে “ক্ষোকলোর” কথাটির ভাংপর্ধ 'আবিষ্কারে লেখকের পূর্বস্থয়ী এবং লনসাম্ছিফ 

লোকসংস্কৃতির পর্যালোচকঘের পরিক্রমা কৌতৃহলোন্ধীপক, হ্থনীলবাবু লোৌকসংস্কৃতির বিচারে অযাকাডেখিক 
পথ পরিত্যাগ করেছেন। তিনি লোকনংস্কৃতির স্তর দিকটিকে লক্ষা করেছেন এবং এ সংস্কৃতিকে গতিদান, 
চলিষ্ণু সনে করেছেন। লোকসংস্কৃতি কেবলমাত্র অতীতের বস্তু নন, এ কথাই জোর নিয়ে বলেছেন। 
স্থনীলবাবু বলেছেন, 'অন্তান্ত শিল্পলাহিতযধারার মত লোকস-স্তও শোষিত জনগণের বৈশ্বিক 
অগ্রগতির, শ্রেশীহীন হী সমৃদ্ধিশালী সমাজপ্রতিঠার হাতিত্রার ? স্থনীলবাবুর বক্তব্যের সঙ্গে লকলে 
একমত হবেন এমন আশা করা যায় না। স্রনীলবাবু সমলামস্থিক কালের লোকসংগীত লোককথ। 
উদ্ধত করে তার বক্তবা পেশ করেছেন। তার রচনার দৃঢ়তা এবং নি্ভাঁকভার পরিচ্গ পাওয়া! যাব । 
মার্সার দৃর্িভঙ্গীর সাহাযো লে।কসংস্কৃতির বিচারশূলক গএন্থ ইতিপূর্বে চোখে পড়ে নি। দেদিক থেকে 
স্থনীলবাবুর পদক্ষেপ নূতন এবং অভিনব গ্রন্থে কতগুলি দুম্বাপ] চিত্র আছে, সেগুপির আকধণ 


ব্লসিকের কাছে কম নন্র। 
বিহ্বিতকুমার দত্ত 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭৭ 
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এই বিবলিওগ্রাফি-খানি উপস্থিতকালের প্রহ্থোতনে আলবে আবার আগামী কালের পূর্ণতর ও ব্যাপক 
একটি বিবলিওগ্রাধি-রচন।র জন্তও এব প্রয়োজল হবে) 

অস্বনামেই লংকলছিতার অভিপ্রায় ব্যক্ত হত্েছে। তিনি ইংরেজিতে অনূদিত বাঙলা গ্রশ্থসমূহ্রে 
বিবলিওঘাকি প্রস্থত করেছেন। অবশ্ত বিভিন্ন পত্রপজিকাহ ও সংকলনে বিকীর্ণ তথ্যাদির ব্যবহার এই 
অরস্বে সন্তব ছয় লি। এ কাছ ভবিস্কতের ছ্ত তুলে না রেখে বর্তমান ক্ষেতেই সম্পল্ন হলে গ্রশ্নটি অধিকতর 
লিএরবোগ্য হত। তা ছাড়া ইংরেজিতে অনৃদ্বিত বাঙলা গ্রন্থের বিবরণ হাতে পেছে অস্টান্ত ভারতীয় 
ও অ-ভারতীয় ভাবার অনৃদিত বাঙলা! গ্রন্থাবলীর একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণের ছন্ত লোভ হয়। 

জুন ১৯৬৭ পান্ত গ্রশ্থাকারে মৃত্তিত ও প্রকাশিত ইংরেজিতে অনৃদিত বাঙলা!-গ্রন্থাবলীর বিবরণ সংগ্রহের 
উল্লেখ আছে ৃষিকাঙ্গ | কিন্ত অন্থশেষে জুলাই ১৯৯৭ থেকে ডিসেম্বর ১৯৯৯ পর্যন্ত প্রকাণিত অনুবাদ- 
এ্র্থসমুহের বিবরণও যুক্ত হয়েছে। সাধারণভাবে কৌতুহলী বাক্তিৰাত্রেরই এবং বিশেষভাবে গবেষণারত 
ডাত্র-শিক্ষক ও ইংরেজি-ভাষাভাষী ভারতীস্ব এবং অভাততীরদ্ের বাঙলাসাহিতা-পরিচিতির ক্ষেত্রে এই গ্রন্ 
বিশিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক! গ্রহণ করতে পারবে, সন্দেহ নেই। শিকাগো! বিশবিচ্ছালয্ের Edward C. 
Dimock, Jr. তীর লিখিত [587৫০0০এ গর্থধানির পরিচন্থপ্রদান ও গুরুত্খনিণারণস্থত্রে বহু 
মূলবান কথা বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে ধাদের অন্ত এই কাব, তার! যে বিশেষভাবেই উপরুত হবেন, 
ভিমকেয় লেখা থেকে সে-বিধয়ে নিঃসংশক্ন হওয়! গেল । সংকলগ্নিতা শজ্গামোহন মুখোপাধাক্স তার কাছে 
অন্তত গরদ্থ-ুত্র ছাড়াও দীনেশচন্দ্র সেন ও ডঃ স্থকুদার সেন রচিত গ্রস্থাদ্বি ব্যবহার করেছেন, আর প্রীচিবরধল 
বন্দোপাধার, পুলিলবিহারী সেন, প্রবৃদ্ধদেব বন, শ্রদিলীপক্মার রায়, জীপ্রেমেন্র মিত্র, ীশুভ ঠাকুর, 
শুঅহন[শঙ্কর বা, শ্রলীলা রাহ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত এইসব যোগ্য ব্যক্তির সহাম্ঘতা ও পরামর্শলাভের 
সুযোগও পেশ্বেছেন। সমস্ত তথ্য মিলিয়ে দেখা সম্ভব হন্ব নি। কিছু কিছু মিলিয়ে দেখেছি, তার মধ্যে 
কোনো ক্রটি চোখে পড়ে নি! গ্রশ্থশানির প্রকাশনা-বিষয়ে সরুচির পরিচয় পেত্রেছি। 

জ্যোতির্ময় ঘোষ 


ছোটগলের সীনারেখ। ॥ নারাহণ গঙ্গোপাধ্যাত্থ। বেঙ্গল পাঁবপিশান” প্রাঃ লিমিটেড, কলকাতা। 
মূল্য ₹** টাকা 


কলকাতা বিশ্ববিষ্থালনে, ১৯৫৫-৫৭ সালের বাংলা পাঠাব্রমে বিশেষ পত্র রূপে ‘ছোটগল্প ও উপক্তাল” 
পাঠ্যস্থচীতুক হবার পর থেকেই সম্ভবত হ্বাতকো ত্তর বিভাগে ছোটগল্পের আলোচনায় নতুন করে উৎসাহ 
দেখা যার । এবং আমরা জানি, অধ্যাপক-লেখক নারাহণ গন্ধোপাধ্যাত্ন এই বিশেষ শাখার অধ্যাপনার 
জন্যই লেদিন বাংল] বিভাগে হোগ দেন | সেদিন আমরা যারা তাঁর কাছে এই বিশেষ-পত্রচি পড়বার 
স্থযোগ পেয়েছিলাম, তার! জানি__ অব্যবহিত পরেই তার “সাহিত্যে ছোটগল্প” প্রকাশিত হুর, তবে তা 
ছিল মুলত ছোটগল্পের বিবর্তন ও ক্পকলার আলোচনা । তার পরে লিখলেন “বাংলা গল্প-বিচিত্রা'। 


পরহ্থপরিচয় 


বাংলা ছোটগল্প ও গল্পকারদের উপর তা আ[র-এক নতুন আলোকপাভ। অপর ছোউগজের 
আলোচনার, আলোচনার গভীরে আরো-এক ধাপ এগিয়ে তিনি লিখেছেন ছালে।চ্য 'ছোটগলের শীষ নেশা 
( প্রথম প্রকাশ : ফাস্তন, ১৩৭৬ )1 আমাদের এই আলোচ্য গ্রন্থটি এদিক থেকে তার পরিণত গবেষণার, 
গবেষণার তো বটেই, ও অসুভবের ফসল । কলকাতা বিশ্ববিদ্থালয্লের শরংচন্্র চট্টোপাধা।ন্-স্থতি-বন্কুতার 
ভন প্রদর লিখিত-বক্তৃতাই কিছু সংশোধন ও সংযোজন ক'রে আলো? গ্র্ রূপে প্রকাশিত 

ছোটগল সম্পর্কে রবীন্রনাথের টুকরো-টুকরো মন্থবা (সম্ভবত “ছোটটগঞ্স/১৮৯৪ নামটি তিনিই 
সচেতনভাবে প্রথম ব্যবহার করেন। তাছাড়া ‘শেষ কথা" গল্পের পাঁঠান্তর ‘ছোটো গল? নাবটিও 
স্থরণযোগ্য ), প্রমথ চৌধুরীর মন্থব্যের কথা স্মরণ রেখেও বলতে পারি, বাংলা ছোটগল্প পরিদণ ও সথপ- 
বৈচিত্র্য যতটা সমৃদ্ধ এ বিষত্ে আলে (চলা ঠিক সেই পরিষাপেই সীমিত ॥ যদিচ বিশেষ বিশেষ গল্পকার 
“শ্েষ্ঠগঞ্োন ভূমিকা ছিলেবে মনৌজ্ঞ আলো চন] হয়েছে এবং সামপ্রতিক কালে বাংলা ছোটগলের উপর 
উল্লেখযোগা দু-একটি এ্বও প্রকাশিত হযেছে, তথাপি ছোটগন্সের বিবর্তন ও ভবগত দিক বেকে এ বিহপ্রে 
পূর্ণাঙ্গ আলোচনার কৃতিত্ব নারায়ণ গঙ্গোপা ধ্যাগ্সেরই প্রাপ্য । সেদিক থেকে এই এটি উল্লেখখে।গ! 
অবিশ্মরসীয সংযোজন। 

শুরুতেই লেখক গ্রশ্টটির আলোচ্য বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন লেখকের মম্ববা: “বর্তমান 
নূহর্ডে ছোটগল্প কোন মৃত-সাস্রাজ্যের ধ্বংসশেষ নর, গাইতির মুখে উঠে-আসা ফলিলও মঃ বরং পূর্ণ- 
যৌবনে লে লগ্লীবিত।” বস্তুত, এই “পূর্ণযৌবন' ছোটগল্পের প্রকৃতিগত তিনটি প্রসঙ্গে আলোচনা 
করাই তার লক্ষ্য। 

প্রথম অধ্যারে ‘ছোটগলের মনে।তৃমি” পরানের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লেখক ছোটগ্ন-রচলার মূল প্রঃচি তুলে 
বলেছেন: "একক্ষন লেখক কেন ছোটগল্প-বচনায় উৎসাহী হন, কেউ কেউ কেনই-ব। ছোটগল্পকে তার 
শৈমিক আত্মমুক্তি প্রধান মাধ্যৰন্ূপে বাবহার করেন, ছোটগল্প-হচন!র নেপথো কোন্‌ বিশেষ মানসিকতা 
সন্ধি থাকে, ছোটগল্পের মনোভূমি' বলতে ঠিক তাই-ই আমরা বুঝব” দ্বিতীর অধ্যাত্রে "কবিতা ও 
ছোটগল্প’ প্ৰায়ে আলোচনার সুত্র : “কবিভাঙ্গ কাহিনীধর্ম থাকতে পারে, গল্পে কাঁব্যরণ থাকতেও বাধা 
নেই-_ কিন্তু আমি সেইসব রচনার কথাই ভাবছি যার! অনাঙ্গালেই রীতিবদল ক'রে জপাস্ঠরিত ছতে 
পারে, কবিতা হতে পীরে ছোটগল ; ছোটগল্প হতে উঠতে পারে কবিড11- এবং তৃতীশ্ন মধ্যাঙ্সে 
‘ছোটগদ এবং একাক্ক নাটক" শর্ষক আলোচনার উপদ্বীবা : “ছোটগল্প এবং একাক্ক নাটকের সম্পর্ক 
সাধর্ষ ও দ্বাতন্্য মালোচনা”। 

প্রথম অধ্যায়ে ‘ছোটগল্পের ষনৌছুমি'র আলোচনা তিনি দেখিয়েছেন যে, ছোটগল্প প্রধানত ছুটি 
উপাদানে গড়ে ওঠে | এক, লেখকের একটি ‘জগং-জীবন মানববোধ’ ; দুই, বাইরের জীবন, যেখান 
থেকে তিনি “নিছস্ব প্রবণতা অস্থান্ী' উপকরণ সংগ্রহ করেন | তার পরের অধ্যাত্রে ছোটগলের সঙ্গে এক 
শ্রেণীর কাঁহিনীমূলক কবিতার সমধিতাঁর কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি দেখিক্সেছেন, রূপের দিক থেকে 
কবিতা হওয়া সত্বেও ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের “I'he [ast of he Flock’এর নতো কবিতা “আসলে কিন্ত 
গল্পলেখকের অধিকারের মধ্যেই পড়ে ।" তেমনি, কৃতীত্র অধ্যাত্রে তিনি ছোটগল্রের সঙ্গে একাক্ধ নাটকের 
সম্পর্ক হে কী নিবিড়, তা দ্েখিস্বেছেন। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা! মাঘ-চৈত্র ১৩৭৭ 


বাস্তবিক পক্ষে, ওঙ্থটি মূলত তন্বসূলক 1 এবং ভবটি উপযুক্ত পরিমিত তথ্য ব! দৃষ্টান্ত সহবোগে 
উপস্থাপিত। আবার, প্রর়োজনবোধে, নিমের কছ্েকটি অভিত্রতার কথাও উল্লেখ করেছেস। বক্তব্য বা 
আলোচ। বিধয়কে পরিস্ুট করবার জন্তু লেখক দ্বরোপীশ্ন ও বাংলা ছোটগল্প ও গল্পকীরদের যেসব ধৃষ্টান্ 
উদ্ধৃত বরেছেন, তাতে একট! কথাই বারবার মনে হয় ঘে, লেখক নিজে যেনন ছোটগন্পকার, এই শিল্পে 
যেমন তীয় গভীর খ্বধিকার, তেমনি দুরোপীয় ছোটগল্পের শ্ষেত্রেও তিনি স্বচ্ছন্দ বিবরপকারী পথিক | তাই 
এ কথা দ্বিধাহীনভাবেই বলা! বাত, এমন একটি গ্রন্থ সাধারণভাবে ছোটগন্পের তত্বের উপরে নতুন 
আলোফপাত। গ্রন্থটি পড়তে পড়তে মনে হয়, পাণ্ডিত্য মননশীলতা ও আত্ম-অভিজভার সমবায়ে 
আলোচনাটি কত গভীর অথচ কত সাবলীল। এখনো অনেকেরই ধারণা, দুর্বোধ্য ও পাদটীকা 
কণ্টকিত লা হলে বুঝি পণ্ডিতা প্রকাশ পেল না। গ্রন্থটি ভার বাতিক্রম। 

গ্রন্থটি পড়তে পড়তে শুধু একটি কথা মনে হছ। সৌভাগ্যবশত, কাটা লেখকের নিজের দুধ খেকেই 
শুনেছিলুম। 'আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেছিলুম, আপনি ভ্ুরোপীন্র গা ও গল্পকারদের দিকে যতটা ছুরি 
দিয়েছেন, সেই অনুপাতে হদি বাংলা! ছোটগল্প ও গমকাদের স্বান থাকত, তাহলে বোধহয় আলোচলাটি 
আরো! মনোজ, বা উপভোগ্য হত। 


তনু। আমাদের ধারণা, ছোটগল্পের আলোচনার ক্ষেতে এই গ্রন্থ এক নতুন পথ-নির্দেশ করছে এবং সেই 
স্বত্র ধরে আরো ব্যাপক গবেহদার স্থযোগ রয়েছে । 
প্রণয়কুমার কুণ্ড 


স্বরলিপি 


আছি কোন্‌ স্থরে বাধিব দিন-অবলান-বেলারে 
দীর্ঘ ধূলর অবকাশে সঙ্গীলবিহীন শৃন্ত ভবনে ৪ 
সেকি মৃক বিরহস্থতিগুগ্কণে তাহারা বিল্লিরবে ! 
সেকি বিচ্ছে্রজনীয় যাত্রী বিহঙ্গের পক্ষর্নিতে ॥ 
লেকি অবশ্তপ্ঠিত প্রেমের কুষ্টিত বেদনায় সম্বৃত দীর্ণশ্বাসে। 
সেকি উদ্ধত অভিমানে উত্তত উপেক্ষাক্গ গবিত সঞ্জীরবস্ধাবে ॥ 


কথা ও স্বর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি : শৈলঙ্গারঞ্জন নদুনদার 
[পা-। সাৰা থা এ] 

সাসা!! সাণ-পাপা প-াপা-্ষা ] গা-মাগা 

আছি কেো- ন্‌ হু রে বা ঘি বৰ 
হগাগপাপাপা পা - পাপা] পক্ষা-ধাপা7] শএন-ক্ষাগাঙ্গা] 
দি ন* অ ব সা! ন বে লাঃ রে + আজি 


7 পা 7 -লানা ধা পা যা 1 গা মাগা 
কো ন্ স্ব রে যী দি ৰ 


1 গা-প। পাপা পাপা পাপা ! পদ্ধা -হ। পা-! 
দী যু ঘ ধৃ সর অব কা* শে 


I পক্ধা “ধা ধা ধা ধা ধা ধা 
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ন্ষশতবাবিক শ্রবণ 


এই বৎসর অতুলপ্রসাৰ সেনের (১৮৯১ - ১৯৩৪ ) জন্সশতবর্পৃর্তি ॥ তার মৃত্য 
পর রবীন্দ্রনাথ তার স্বতির প্রতি শ্রদ্ধা ভানিক্সে যে কবিতা রচনা করেন এই 
উপলক্ষে আমরা এই সংখ্যার আরস্তে বুবীন্ু-হস্তাক্ষারে কবিতাটি মুদ্রণ করে 
অতুলপ্রসাদের স্থতির উদ্দেশে আবাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করি! 

ভগবহভক্তিমূলক সংগীত, প্রেমসংগীত ও দেশাস্মবোধক সংগ্টিত রচনা করে 
অতুলপ্রসাদ সঈতিকারন্রপে সন্মানিত ও স্বরণীয় হয়েছেন। তীর রচিত গান 
“গ্তিপ্রজ' হঙ্থে সংকলিত আছে । লখনউ'তে তার কর্মচীবন অতিবাহিত হয়। 
তিনি সেখানকার সাংস্কৃতিক ও সাৰাজিক ভীবলহত্রার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে 
বঙ্গভাষার সেবা করে গিছ্ছেছেন। লখনউ বিশ্ববিশ্ঠালয কর্তৃপক্ষ তাঁর নানে একটি 
“বল প্রতিষ্ঠা ক'রে তাকে লম্মান জানিয়েছেন, এ ছাড়া ভার ছীবিতকালেই 
লখনউ’তে তার নামে একটি রাস্তার নীনকরণ করা হয়। 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার পরিচত্ন ছিল অস্তরক্গ । কবিপুত্র বজ্নাথের যে রচনা 
এখানে দু্িত হল তাঁর থেকে এই অস্করশ্গতার কিছুটা! পরিচয় পাওয়া যাৰে। 


অতুলপ্ৰসাদ ও রবীন্দ্রনাথ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


১৯১৪ সালের গ্রীঙ্গাবকীশের কথা মনে পড়ছে। ২৫শে বৈশাখে জন্মোৎসব যথারীতি হয়ে গেছে, 
শান্তিনিকেতন আশ্রম ছেড়ে অধাপক-ছাত্র সকলে বে বাব বাড়ি চলে গেছেল। ছুটির মধ্যে গরমের 
কষ্টভোগ না করে বাবা স্থির করলেন রামগড় পাহাড়ে গিছে ঘাকবেন। দাঞ্জিলিং নৈনিতাল আলমোড়া। 
সিমলা প্রভৃতি এত খ্যাতনামা শৈলবাস থাক! সত্বেও আমরা রাষগড়ের মতো অচেলা-অদালা পাহাড়ে 
বেতে গেলুম কেন তার কৈচ্ষিয়ত বোধ করি দেও! দরকার । 

বছরখানেক আগে একদিন খবরের কাগজে একটি বিজ্ঞাপন আমার নজরে পড়ল । নৈলিতালের কাছে 
রামগড় নামে এক পাহাড়ের উপর একটি বাগানবাড়ি বিক্রি আাছে। বাড়িটার নান স্রো-ভিউ। বাগান 
বসন্ত বড়ো, তিন শো বিঘা অমি নিয়ে আপেল পেত্ারা পীচ যোবানি আবরোট প্রভৃতি ভালো! ভালো! 
ফলের গাছ লাগানো । একেবারে তৈরি বাগান, ভারি লোভ ছল কিনতে। শেইদিনই সন্ধের ট্রেনে 
ছুটলুয সেই বাগিচার সন্ধানে । রামগড় কোখাত্ব জ্যনা ছিল, কেছারবদরীর ছাটাপখে যেতে ওখানকার 
একটি ছোটোখাটো হোটেলে বহুপূর্বে একবার রাত্রিবাস করেছিলুম * জাত্বগাটি কাঠগুদান থেকে 
আলমৌড়া বাবার পুরানো পথের ধারে একটি চটি ষা। সাহেবরা তখন এ অঞ্চলে শিকার করতে 
প্রায়ই যেত বলে সাহেবেছেরই কোনো পেন্সনতোগী বাবুচি সেখানে হোটেল খুলেছিল। কিন্তু বিভ্তাপনের 
ক্বো-ভিউ জানবার কোনো উপায় তাড়াহড়োর মধো আবিস্কার করতে পারবি নি। একরকম করে খুঁজে 
বের করতে পারব ভরলা! নিস্রে কাঠগুদামে ট্রেন থেকে নেদে ঘোড়ার পিঠে চড়ে রামগড়ের উদ্দেশে 


৩২০ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আধাঢ় ১৩৭৮ 


সকীলবেলায় বেরিয়ে পড়লুন ॥ বান্গড় কাঠগুদাম থেকে ১৬ মাইল, সবটাই চড়াই, দুরে ঘুরে বান্ডা 
উঠেছে সাত হাডার ছুট উপরে। পাহাড়ি ঘোড়া আক্রেশে এই চড়াই ভেঙে আমাকে দিত্রে চলল । বেলা 
হয়ে ঘাচ্ছে দেখে সহিলকে জিজ্ঞাসা করলুম, ‘সদর রাস্তা ছেড়ে সত্ব পৌঁছানো যার এমন পাকদন্ডী আছে 
কি?' সে ঘোড়ার মুখ ধরে পাইন বলের ভিতর দিছে একট! চলাপথে খানিকটা এগিঙ্কে দিচ্ছে আমাকে 
ভয়ন্য ছিল, ‘ছোড়া এধন ঠিক নিয়ে বাবে, আমি ছেড়ে দিচ্চি, এই চড়াই ঘোড়ার সঙ্গে সমানে আমি 
উঠতে পারব লা1 বলের মধ্য দিয়ে অজানা পথে একাই চললুম] পথ আর ছুরোর না, উঠছি তো 
উঠছি। বেলা বাড়তে লাগল, বারোটা বাল, একটা বেজে গেল, ঘোড়া তবু চলছে। পথ ছারিগ্লে 
ফেলেছে মনে করে বধন হতাশ ছয়ে পড়েছি তখন হঠাৎ দেখি পাহাড়ের শিখর ডিভিয্রে অপর দিকে এসে 
পড়েছি__পামসে বরদ্ের পাহাড়শ্রেণী চোখের সামনে ঝককঝক করছে । ঘোড়া থেকে নেমে ঘাসের উপর 
বলে সেই অপূর্ব দৃশ্ত দেখতে লাগলুৰ | নীচের দিকে তাকিনে দেখি অনতিদূরে একটি বাড়ি দেখা যাচ্ছে? 
বাড়ি বধন আছে, এখানে লোকন্রনেরও সন্ধান মিলবে মনে করে এগিরে গেলুন । বাড়ি বন্ধ, তবে বাগানে 
দুএকজন মালি কাজ করছিল। তারা বলে দিল এইটাই স্থো-ডিউ । ঘোড়া তাহলে আমাকে ঠিক 
জায়গাতেই নিচ্ছে এসেছে। ঘুরে ঘুরে বাড়ি বাগান সব দেখলুম । ভাবি ভালো লাগল । এখানকার 
প্রাকৃতিক দৃশ্য মুদ্ধ করল। 

আচারের সন্ধানে গেলুম হোটেলে | সেখানে রাত কাটিয়ে তার পরদিন বিল দিতে গিয়ে দেখি 
পকেটে য! টাকা আছে হোটেলের খরচ দিয়ে যা বাঁচবে তাতে কলকাতার ফেববার ট্রেনভাড়া কুলোবে 
লা? তাড়াহুড়ো করে বাড়ি থেকে বেরিদ্বেছিলুম, যথেষ্ট টাকা আলা! হয় নি। সোনায় আংটি ও হাতের 
ঘড়ি বাধা রেখে হোটেলের মালিকের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিশ্বে কোনো রকমে কলকাতার ফিরে 
আলনি। বাবাকে জাতরগ্াটার বর্ণনা দিতে তিনি উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। দ্বো-ভিউ কেনা হয়ে গেল। 
নামটা বাবার পছন্দ হল না। বদলে তিনি নতুন লাম দিলেন “হৈমন্তী | 

পরের বছর গ্রীষ্মাবকাশে সকলে মিলে সেই প্রথম যাওয়া হল “হৈমস্তী'তে। দিনেন্স ও মুকুল দে-কে 
নিয়ে জামি কিছুদিন আগেই বেরিয়ে পড়েছিলুম হিমালহবল্রমণে 1 ব্দরিকা শ্রম তীর্ঘদর্শন করে যধন 
রামশড়ে এলুৰ তখন দেখি “ছৈসস্থী” বাড়ি ভতি। বাবার সঙ্গে অনেক লোকজন। আমাদের পরিবারের 
সকলে তো আছেই, তা ছাড়া লখনৌ খেকে এসেছেন কবি অতুলপ্রসাদ সেন ও পরে এলেন সি. এফ. 
আন্ভ.জ। বাড়ি জমজমাট, দিনেন্ডের আগমনে আরো! জমে উঠল | গলগুল্ব, হালি ও গানের বিরাম 
রইল না। আহারাদির প্রাচূর্যের অভাব হয় নি। নিজেদের বাগান থেকেই পর্যাপ্ত পরিমাণে শাক-সবজি 
ও নানাবিধ ফল যথেষ্ট আমদানি হতে লাগল | এত ক্রবেরি কখনো খাই নি, খেস্ছে শেষ করতে পারা 
যেত ন! বলে স্রবেরির টক, স্টবেরি দিতে সুগের ডাল-_ লানান উপাত্ন আবিষ্কার করতে হত ফষলগুলি 
সদ্বাবহার করার জন্ত | 

সবচেয়ে অনিন্বে দিল গান । গারকের আহস্পর্শ_এক জান্রগা় বাবা, অতুলপ্রসাদে ও দিনেত্রনাথ। 
খহ্ষন্তী'তে গানের ফোটার! ছুটল । বাব! অন্ত কাজ ছেড়ে প্রতিদিন নতুন গান রচনা করে ভাতে স্বর 
দিতে লাগলেন । ছিলে্্র কাছে বরঞ্গেছেন-- বাবা নি্ভছ। হুর ছারিত্বে যাবে না, তাকে একবার নতুন 
সর শোলালেই সে মনে বাঁধবে । তাই মনের আনন্দে বাবা গান বাঁধতে লাগলেন। 


অতুলপ্রসাদ ও রবীন্দ্রনাথ ৩২১ 


বাগানের এক কোণে পাহাড়ের গানে একটা গুহার যতো! ছিল। সকালবেলা সেখানে আমাদের 
আড্ডা বসত। স্থানটি অতি সুন্দর, সকলের ভারি পছন্দ। পিছনে পাহাড় বাড়া উঠে গেছে, চুড়ো। 
পর্যন্ত গভীর বনের আচ্ছাদন । ভাতে বড়ো বড়ো পুরানো ওক গাছ, তার ডালপালা হদ্‌-এ ডাকা, আব 
তারই মাঝে কত রকমের অফিভ দুল ছুটে থাকে । আনব! বসতুম উত্তর-মুখ করে। সেদিকটা বোলা। 
বহু দূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে। সামনের পাছাড়গুলি বেন ঢেউয়ের নতো এগিরে চলেছে তিব্বতের দিকে । 
ঢেউগুলি যেখানে গিয়ে ধমকে দীড়াহ সেখান থেকে আকাশ ভেদ করে উঠেছে তুষারাবৃত পর্বতমালা 
প্রাচীরের দতো দিগন্ত বযেপে। কেদারনাখ বনরীনাখ নন্দগিরি পঞ্চুলি__ জারো কত হিমালয়ের উচ্চ 
শ্রেণী তাদের দুরারোহ অঙ্গ বিস্তার করে রয়েছে আমাদের চোখের সামনে, তাঁদের অলৌকিক সৌন্দধে 
আমাদের চোখ ঝলসে দিচ্ছে। যে-পাছাড়ের গীয়ে আমরা বসে থাকতুম, তার ঢাল জ্রুত নেমে গেছে 
বহু নীচে নদী পর্যন্ত । নদীর জল দেখা যাহ না_কেবল কালে এসে পৌছা তার ক্ষীণ বিরকির শব্দ 1 
নতুন গান কি বাধা হয়েছে শোনবার জন্তে সকলে উৎস্থক হয়ে বলে থাকি । অতুলবাবুর আগ্রহ 
লবচেয়ে বেশি। তিনি বাবাকে অহুরোধ করলে বাবা দিনেন্্র দিকে তাঁকিন্ে বলেন, “তোকে কাল যেটা 
শেখালুয়, তুই-ই গেন্সে বে-না, আনার কি ছাই এখন বনে আছে।' দিনেন্তর গান ধরেন, একটা শেব হলে আর- 
একটা, অতুলগ্রসাদের তবু তৃষ্ণা মেটে না। নতুন গান শেষ হলে পুরানো গান থেকে গাইতে বলেন 
তার যেগুলি বিশেষ ভালো লাগে । বাবা তখন অতুলগ্রসাদকে বলেন, ‘তোমার বশ তো! নিটল, এখন 
আমাদের আশ মেটাও, আরা এবার তোমার গান শুনি!” অতুলপ্রসাদ তখন তীর দিঠি গলা গানের পর 
গান গেয়ে যান। বলমালী যতক্ষণ না “খেতে যে হবে’ বলে সভা ভেঙে দেশর ততক্ষণ গান আর বন্ধ চদ্র লা। 
হলে পড়ে অতুল প্রসীঘ একদিন বাঁবাকে অথরোধ করলেন, “আপনি কাল খে স্থরটি গুনগুন করছিলেন 
আপনার ঘরে, আমার বড়ো ভালো লাগছিল শুনতে, গান বাধা নিশ্চই হতে গেছে, এ গানটি আমাদের 
গুলিয়ে দিল।” বাবা বললেন, ‘সেটা বে দিকে এখনে! শেখানো হয় নি, তা ছলে আমাকেই গাইতে 
হয়।' বাবা গাইলেল_ 
এই লভিঙ্গ সঙ্গ তব সুন্দর ছে সুন্দর । 
পুদা হল অঙ্গ মম, ধন্ত হল অন্তর | 
আলোকে মোর চক্ষু ছুটি 
মদ্ধ হয়ে উঠল ছুটি, 
হৃদ্‌গগনে পবন হুল সৌরভেতে মন্থর, 
হ্ন্দর ছে স্বন্দর ॥ 
এই তোদারি পরশরাগে চিত্ত হল রঞ্জিত, 
এই তোমারি বিলন-সবশ্বা রইল প্রাণে সঞ্চিত। 
তোমার মাঝে এমনি ক'রে 
নবীন করি লও যে মোরে, 
এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম-জন্মাব্বর, 
সুন্দর হে সুন্দর ৪ 


৩২২ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আাবাঢ় ১৩৭৮ 


সফালবেলার হাসের উপর তথনো শিশির লেগে আছে! পুব দিকের পাহাড়ের উপর থেকে সর্ষের 
আলে! এসে পড়ে রৌস্র-ছাত্নার লুকোচুরি খেলছে পাতায় পাতাহ্ন। প্রকৃতির সেই প্রদ্ুতা, গানের কথা, 
গানের স্বর-_ সব মিলে একটি অপন্ধপ রস সুই করল । শুনতে শুনতে অতুলপ্রদাদ অভিভূত হয়ে পড়লেন, 
বাবাকে গালটি বারবার গাইতে বললেন। যতবার গাওয়া হয়, ভার কিছুতেই তৃপ্তি হয না, আর- 
একবার শোনবার দস্যে আকুল ছত্রে পড়েন। 

বাবা প্রতিদিন নতুন গান রচনা! করতে লাগলেন আর আমরা বাগানের এক প্রান্তে গুহার সামনে 
আধরোট গাছতলায় বসে সেই গান শুনতে লাগলুম | বাবার তখনো গান গাইবার গলা ছিল। ঘরের 
বাইরে উন্মুক্ত আকাশের নীচে বসে গাইতেন, তার গালে গাছপালা পাহাড় বেন কেপে উঠত? 
অতুলগুলাদের গল! যেষন মিহি, গীইবার ধরণও ভারি সুন্দর । সবচেয়ে ভালে! লাগত তিনি বে-আম্মরিকতার 
সঙ্গে ভাবে বিভোর হয়ে গান করতেন । বাব! ও অভুলপ্রসাদ দু-দ্রলেই বহন শ্রান্ত হয়ে পড়তেন, তখন 
ঘিনেজ্জনাখের পালা শুরু হত। দিনের পর দিন এইরফম গালের উৎসব চলত সার! সকালবেলা । 


রিক্সা -কতৃ ক অকাল হৰীভ্ৰৰাখের “পিতৃস্বতি শ্ব থেকে প্রকাশকের সোঁজস্রো যুত্রিত। 


আযাংলোন্যাক্সন কবিতা 
কেতকী কুশারণ ভাইলন 


ইংরেজী লাছিত্যের ইতিহাসে ষ্টোর পক্চদ শতাঙ্বী থেকে একাদশ-দ্বাদশ শতান্বী পর্মস্থ সময আদি- 
ইংরেছী বা আ্যাংলোস্তান্থন পর্যায্থ হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে। শাধুনিক ইংরেজীর জননী ম্যাংলোক্ডান্সন 
ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষা, টিউটনিক বা জার্মালিক গোষ্ঠীর অন্তত । অন্তান্ত সাহিতো যেনন, তেমন 
আযাংলোস্তান্সনেও কবিতা গন্ধের পূর্ববর্তী ৷ ব্রিটেনের ইতিহাস ধারা পড়েছেন তারা জানেন ম্যাঙ্গল্‌ 
স্থান এবং জুট আগন্তকঘের সামাজিক জীবন ছিল গো্গীপ্রধান। গোদ্িকে বলা হত ০১ 
(আধুনিক ৮1 ); বিপদ্দে-আপনে গোষ্টাকে রক্ষা করতে যিনি নেতৃত্ধ করতেন, গোষ্ঠীর সম্পত্তির তবাবধান 
করতেন, তাকে বলা হত ০১1৮5 ( মর্থাং গোটীপতি, এই শব্বটিই পরে 175 রূপান্তরিত 
হয়েছে )। এই সাঙ্গে গোষ্ঠীপত্তির প্রতি গোষ্টীহ মাহুযদের প্রেম এবং আমগেতা পুরুত্বপূর্ণ বৃত্তি ছিল, 
এবং বিশিষ্ট ভুমিকা ছিল কবির, ধিনি ছিলেন গোষ্ঠির প্রবক্তা, তার ইতিছাসরচ্টিতা, তার ওঁতিহের 
গংরক্ষক, তার মন্ত্র উদ্‌গাতা। গোষ্ঠকে বাদ ছিয়ে আাংলোস্কাক্সন কবির কথা ভাবা যায় লা। 
গোঠীপতি যদি গোষ্ঠীর দস্ধিত প্রত, কবি তবে গোষ্ঠীর প্রাণের স্পন্থন। সাস্ধা ভোজের জন্ত সবাই 
মিলিত হতেন বিরাট কক্ষে ? পানপাত্রে ঢালা হত সাধ্বী; হার্পে ঝংকার দ্বিচ্থে কবি গান বাধতেন, 
মুখে সুখে রচনা ক'রে সবাইকে শোনাতেন অতীতের উদ্দীপক কীতিকলাপের কথা ; বীরদ্বের থা বিধানের, 
বিচ্ছেদের বা বিজয়ের গাথা; লৌকিক উল্লাস বা তার চেয়েও বড় অলৌকিক ছুঃখের স্বৃতিকাহিনী ; 
বিষাদের বা সংগ্রামের অথগর্ড ইতিষ্থাস। 

আযাংলোল্তান্মন কবিতা মৌখিক রীতির | পণ্ডিতের! অন্থমাল করেন যে অনেক আদৃত রর কালের 
গর্ভে লুপ্ত ছয়েছে। বেটুক জাত সেটুকু সর্বসমেত চারটি পুথিতে বেঁচে আছে। বর্তমান পু'থিগুলিতে 
আশ্রছ পাবার আগে কবিতাগুপি ফতবার এক পুঁথি থেকে অন্য পূথিতে প্রতিলিপিবন্ধ হয়েছে, লিখিত 
পের আর মূল মৌধিক স্বপের তারতমা কতটা হতে পারে, এসব অনিশ্চিত। পুথিপ্তলি ম্যাংলোন্ঠাক্সন 
লবাজের ধর্মে দীক্ষিত হবার পরেকার মঠ-নির্ডর সংস্কৃতির অবদান । সেগুলিতে হাদের হত্লিপি 
দেখতে পাই তারা খুব সম্ভব সন্যাসী লিপিকর ছিলেন। কিছু রচনা তারা মূল রচদ্বিতাদের কাছ থেকে 
শুনে লিখে থাকতে পারেন, কিন্তু নিশ্চঙ্ছ অনেক রচনাকেই তারা পেক্সেছিলেন লোকপবস্পরায় আগত, 
পরিবাতিত, পরিবর্ধিত আকারে । “অনেক দিন আগে অনেক আশ্র্থ ঘটনা ঘটেছিল, এধলও তার 
কাহিনী সাম্যের মনে আছে আ্যাংলোস্তান্দস কবিভাতে এ কথাটা বারে বারে শোনা যায়। 
আযাংলোস্রান্্ন জাতির ব্রিটেলে আসার আগেকার ইন্োরোপবাস এবং যাযাবরস্বের স্বতি স্বভাবত 
কবিতায় ব্যিত রয়েছে 

যেহেতু মৌখিক এ্রতিহে কবিতা, তাই স্যালোস্তাক্সন কবিতায় ফরহূলাধর্মী বাক্যাংশ, পুনরক্তি 
বা প্রা্পুনরুত্তি, একই উক্তির ঈকৎ পরিবতিত আকারের বাহাযো একটি ভাবের সম্প্রলারণ, ইত্যাদি 
দেখতে পাওয়া যায়। স্ষতস্ছর্ভ রীতির শিল্পে শিমীকে সব সমর কিছু হাতে রাখতে হয়। বর্তমানকে 


৩২৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ ১৩৭৮ 


পরিবেশন করতে করতে একই সঙ্গে চট্‌ ক'রে পরবর্তীকে ভেবে নিতে হয়_ একটু এগিয়ে, আবার 
একটু পিছিয়ে, একটু ফিরে তাকিব্রে, বার বার সমে এসে তাঁকে বাতা করতে হয, বেমন আমাদের 
রাগ্‌সংগীতে । ব্যাংলোস্তান্দন কবির শত্ববঘষনের ক্ষপ্রতম নক্পা' একটি অর্দ-পঙক্তি। প্রত্যেক অর্থ 
পঙ্ক্তিতে ছু'টি প্রধান কেক; প্রতোক অর্দ-পভ্‌ক্তির পর যতিপাত। মাত্রাগপনা! নয়, কোকই 
আংলোস্বাস্মন কাব্যছন্দের ধর্ম। মাত্রীর সংখ্যার কোনো স্বিরত! নেই-_ পঙ্ক্তি খুব ছোট অথবা বেশ 
বড় হতে পারে; কিন্তু প্রত্যেক পূর্ণ পঙ্‌ক্তিতে চারবার কঝৌক, এবং সাধারণত কেকের সঙ্গেললে 
শব্দের আদিতে অঙ্প্রাস (সাধারণত তিনবার, প্রথন অর্থ পঙ,ক্রিতে দুবার, দ্বিতীয় অর্ব-পঙক্রিতে 
একবার ) এই কবিতাকে শক্তিশালী ছন্দ দেস্ছ। ছার্মানের মতো আংলোস্বান্মন সমাসবদ্ধ শব্দ গড়া 
পছন্দ করে; এবং এর কবিদের বিশেষ প্রিত্ন এক ধরণের সংহত রূপকধ্মী সমস্তপদ, যেমন ‘সমূত্র' অথে 
“তিমিপথ’, ‘শরীর' অর্থে “অস্থিগৃহ" 4 

পৃথিবীতে কবিতার জন্থবা্দ বত, কবিতার অস্থবাদ নন্বদ্ধে মতামতও বোধ হনব তত! তার 
'প্রতিধ্বনি'র ভূমিকা হুবীহ্ুনাখ দৱ যদিও বলেছিলেন হে তিনি যখন বিদেশী কবিতার অহ্বাদ আরম্ভ 
করেন, তখন ভার ৰনে কোনও মতের বালাই ছিল না, কর্মপ্রবর্তনা পেপ্পেছিলেন সাময়িক ভালো 
লাগা থেকে, তবুও কাব্যাহ্বাগের নীতি নিশ্নে তিনিও যে মাখ! ঘামিক্জেছিলেন তার প্রমাণ তো 
কৃষিকাটিই ; না) ঘামিত়ে উপায় কী যখন “ফে-উদ্ভমের প্রস্তাবনা নিছক ভালো লাগায়, তার পরিণতি 
দুয়হের দারুণ আকর্ষণে” । 

বাক্কিগতভাবে আমার কাছে এ কাজের আনন্দ এক দেশের চাঁরাকে অস্ত দেশের মাটিতে রোপণের 
আনন্দ; এবং ঠিক যেমন বিলেতে বসে লঙ্কা ফলাতে পারলে বাঁডালীর বিমল আনন্দ হস, ঠিক তেমন 
বিদদেনী ভাবনা-চিত্রকমকে বাংল! শব্ের গ্রন্থিতে আটকাতে পারলে বিশেষ তৃপ্তি হর। “আটকানো? 
কথাটার উপর জোর দিতে চাই-_ বাংলা হবে, কিন্তু বিদেশী একট! ছোয়াও থাকবে, নইলে আর 
অস্থবাদ ক'রে লাভ কী। এ বিলেতে লঙ্কা বেবন-_ যেন চেনা! বাক্স ভিন্ঘেশী চারা, তার অন্ত অতিরিক্ত 
বর.আতি চাই, শীতের করাল স্পর্শ থেকে সরিছছে টবশুন্ধ ঘরে আনা চাই। 

এক এক ভাষার পিছনে থাকে এক এক গোটা সংস্কৃতি, চিন্তাভাবনীর ধ্যানধারপার লীবনবীক্ষার 
জটিল বুনট । বৃ আর '॥এ১০' বছিও অভিখানের বিচারে সমার্থক, এ ছুই ভাষার অহ্যঙ্গে তারা এক 
ব্যঞ্জনা বহন করে না। ভাবনাআগতে-ভাবলাঙ্গতে যত ব্যবধান, দুই জগতের মধ্যে অনুবাদের চযালেঞ্রও 
তত বড়। যখন অনুদিত সাহিত্য পড়ি তখন তার মধ্যে বা খুঁজে থাকি, শ্বভাবতই আমান চেষ্টা 
হবে নিদের অনুবাদকর্মে তা যোগান দেওয়া । দৃষ্টান্তব্বত্প, বধন ইংরেজীয় মাধামে পৃথিবীর অপর 
কোনো সাহিত্যের অনুবাদ পড়ি, তখন অহ্বাদকের কাছ খেকে আগাগোড়া অনাড়ষ্ট স্বচ্ছন্দ ইংরেনী 
আমি মোটেও প্রতাশা। করি নাঁ_ বরং বেশি ্বাচ্ছন্খ) দেখলে মূলের রস কতটা পাচ্ছি লে সম্পর্কে 
সন্দিহান হয়ে পড়ি। কারণ আমার আগ্রহ যতটা সম্ভব মূলকে জানবার, অহুবাদ সেক্ষেত্রে আমাদের 
মিলনঘটকমাত্র , এবং টিক থেধানে দুই ভাবনান্গগতের মধ্যে ব্যবধান দুস্তর, যেখানে অনুবাদ কঠিলতদ, 
সেখানে আনি প্রত্যাশা করি বে আছাড় না বেলেও অন্তত একটু হৌচট খাব, অর্থাৎ অহবাদের মধ্যে 
এমন কোনো! চেষ্টা থাকবে ধার হবার! আমি ভিন্ন দগধ্টর ইঙ্গিত পাব, যেন হঠাৎ নূঝতে পারব 


আংলোস্যাক্সন কবিতা 


ঘোমটাতর শান্তিপুররী পাড় হলে হবে কি, তার আাড়ালে চুলের রও কালো নগ্ন, লোনালী-- এই ভিন্দেশ। 
ভাবনার খাটি স্প্শটুকু না থাকলে অনুবাদ পড়াই বৃথা মনে হঞ্গ। সে মূহূর্ডে অন্থবাদক বদি তার 
্ন্বকে উদ্‌ঘাটন না ক’রে বরং এড়িগ্সে যান, বন্ধুরতাকে মস্থণ ক'রে দেন, বিদেশীকে একেবারে দেশী বানিত্রে 
ফেলেন, তাহলে যে উদ্দেশ্যে অনুদিত সাহিত্য পড়ি_ অভিজ্ঞতার সম্পরসারপ__ তা-ই হয় না। 

অমুবাদককে ঘুগপৎ মূলের সতারক্ষা এবং অনুবাদের ভাবার ধর্মপক্ষা করতে হুর, এবং ছুটির প্রতি 
সমদর্শা হওয়া যে কত দুন্ধং তা যিনি সেক্ষেত্রে এধত্র করেছেন শুধু তিনিই জানেন; কিন্ত যখন সবন্মের 
লঙ্গীন হতে হস্ছ এবং একটি সানগ্রিক বিচার ক'রে অহুবাদককে সিন্ধান্ত নিতেই হয়, তখন আনি 
প্রত্যাশা করি যে অহ্থবাদক মনে রাখবেন তিনি অনুবাদ করছেন, অর্থাৎ অচেলাকে চিনিরে দেবার ভার 
স্বেচ্ছায় ঘাড়ে নিরেছেন, এবং এইরকম হস্-উত্তরদের নিকবেই তার মুলাহ্বতিতা! বা চিনিয়ে দেবার 
ক্ষমতা বাচাই ছবে। পাঠক হিসাবে আমার মনে হঙ্গ: অহবাদের ভাষাটি তো আমার জানা, তাতে 
কিছুটা আকন্থিকত। এলে কিছু মাসে ধায় লা, কিন্তু মূলকে ঘে আমার বথালন্টব ছানতেই হবে। 
তাই অহ্বাদককে আনি যদিও অবশ্যই তার ভাবার ধর্মনাশ করতে বলি না, তবুও সে ধর্মের সম্প্রসারণ 
করতে বলি, এনন সম্প্রসারণ বার ফলে ভিন্দেশী ভাবনাকে তার ব্যক্তনার অন্তত ক্র করা যাহ্। জীবিত 
ভাবা আর যা-ই হোক অনমনীয় নয্ন, বরং নমনীহ্বতার কারণেই লে চীবিত, এবং প্রত্োদ্ন ছলে 
অহবাৰকের উচিত ভাষাকে ঠিক তেমন সবক, ভালোবেসে, বীকানোর চেষ্টা করা, যেবন শ্বর্গকার বীক।ন 
লোনাকে, বস্বত যেমন শিল্পীমাঁত্রেই বাকান তাঁর মাধ্যম বা উপকরণকে । 

প্রা্ই যখন শুলি: "দেখতে হবে ছিলিলটা বাংলা হচ্ছে কি সা, বাংলায় কবিতা রয়ে ধাড়াচ্ছে 
কি লা,” তঙগন যনে হল, একটি অনুদিত কবিতা আগাগোড়া প্রচলিত অর্থে বাংলা হবে, বাংল। 
কবিতা হবে, এ মবান্তব আবদার। বাংল! কবিতা পড়ার উদ্দেন্তেই কেউ কি অনৰিত কবিতা পড়েন, 
না, বিদেশী চিন্তার ভাবাচ্হঙ্গের চিত্রকল্পের স্বাদ পেতে? অনুবাদের বাংলা সর্বত্র আমাদের পরিচিত 
বাংলা হতে পারে লা, কিন্তু লম্প্রলারিত অর্থে বাংলা হতে পারে, যাতে নৃতন স্থোতন! সংযোজন করার 
চেষ্টা হয়েছে! এ প্রলঙ্গের অবতারণা না ক'রে পারলাম না এই কারণে যে যখন স্থধীন্রনাথ দত্ত 
‘প্রতিধ্বনি’র ভূমিকা, লেখেন : *বঙ্ান্থবাদ যখন বাঙালীদেরই পাঠা, তধন তার বিচারে বঙ্গীয় আদর্শের 
বিধিনিবেধ অকাটা”, তখন বাকাটির যধ্যে বে সাধারপবুদ্ধিগ্রাহ সত্যটুকু আছে সেটুকু মেনে নেবার পর 
সংশত জাগে: বস্তুত এখানে ‘অকাট্য’ শ্টিয অর্থ কি এবং “বঙ্গীক্ আহর্শের বিধিলিবেধ' বলতেই বা 
তিনি কি বুঝেছিলেন। শিল্পকর্মে তথা জীবনে এমন ক'টি নিরম আছে যা সব পরিস্থিতিতেই অকাট্য ? 
অচিস্তিতপূর্ পরিস্থিতির উদ্ভব হলে__ যা! বিরল নহ্র_ নিনসমরক্ষাই কি কর্তবা, না, নিষ্বমের পরিবর্তন, 
নিদেনপক্ষে তার নবব্যা্যা ? অর্থাৎ নি্মপালনের যত নিমগ্ন এবং নৃতন নিমের উদ্ধাবনও যে 
মাহ্হের ধর্ম ভা যেন বিশ্বত না হই; এবং বনঙ্গীত্র আঘর্শের বিধিনিবেধও বেছেতু কোনো তালিকাতৃক্ত 
লট নয়, বঙ্গীয় লেখক এবং পাঠকেরা শে সম্পর্কে একমত নন, মতভেদ রীতিমত সোচ্চার, তখন অঙ্থমান 
করা ছুঃসাধ্য নয় যে আদর্শ একটি নয়, অনেক । 

অমুবাদকের পক্ষে আগে থাকতে নির্দিষ্ট স্বদেশীয় আদর্শ সর্ব! সামনে খাড়া রাধার দৃশকিল এই বে, ঠিক 
বেখীনে তাঁকে এমন রাজ্যের পরিচ্ন দিতে হবে যেমনটি তার স্বদেশীয় পাঠকদের কাছে অঙ্গানা বা আন 

bh 


৩২৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশীখ-আবাঢ় ১৩৭৮ 


জানা, টিক সেখানেই নির্দিষ্ট আদর্শের সঙ্গে মানিয়ে চলতে গিয়ে অঙ্থবা্ক হিসাবে তিনি মার্গব্ষ্ট হতে 
পারেন; ঠিক সেখালেই হন্ততো গার কর্তবা আপন আদর্শের সঙ্গে নতুন ক'রে বোঝাপড়া করা, যাতে 
আপাতত আদর্শবছিন্বত মনে হলেও তার করিনা পরিবর্ধিত আদর্শের অন্তর্গত ব'লে বিবেচিত হতে 
পারে। স্বদেশ আদর্শের বিধিনিষেধ সম্পূর্ণ অহুসূরণ করার এবং স্বদেশীয় পাঠকদের পক্ষে বিশেষ হুখপাঠ্য 
হওয়ার পরেও কোনো অঙহুবাদ মূলের পরিচত্ন কতখানি বহন করছে সে সম্পর্কে তর্ক নিশ্চই উঠতে পারে। 
সম্প্রতি ব্রিটেনে এই তর্কই উঠেছে Fitz Gৎ1]d-এর জলশ্রি্জ এবং বহুপঠিত ওমর বৈয়ামের অছবাদ 
সম্পর্কে । 

সুতরাং, যদিও আমি অবশ্তই মধ্যে মধো নিজেকে প্রশ্ন করেছি : “এটা কি বাংলায় চলবে? তবুও 
এই ভাবনা আমাকে সাংঘাতিকভাবে দৃশ্চিন্তাগ্রস্ত ব! পীড়িত করে নি; বরং বলা চলে “আচ্ছা, এ কথা 
বাংলা বললে কেমন শোনাবে?” এই কৌতৃহলই আমাকে বর্তমান অনুবাদে প্ররোচিত করেছে । 
ফোনো কোনো বিদেশ চিন্তা বাংলায় অদ্ভুত ঠেকতে তো পারেই, এবং সে-ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য : পাঠক 
ছাস্থন বিদেশীরা এইরকম বিদ্দুটে চিন্তা ক'রে খাকেন। অদ্ভুতত্বের আকর্ধণেই তো আমাদের বিদেশ- 
যাত্বা; বিদেশেও বাব অথচ কখনোই অবাক হব লা তাকি হব? 

সৌভাগাবশত, আগংলোস্তান্মন কবিতার ছন্দে যেহেতু মাত্রাগণনার বালাই নেই, সেহেতু আমাকেও 
মাআ| গুণতে হয় নি এবং নিছক পাদপূরণের খাতিরে কোনো গৌজামিল দিতে হয়নি। বাংলা 
ঝোকপ্রধান ভাষা নায়, কিন্ত বাঙালীদের গ্বভাবগুণেই হোক, কীর্ডনে কবিতার স্বতযস্কর্ত রচনার য়ীতি 
বেশি দিল আগেকার ইতিহাস নয় বলেই হোক, মিনমিন ক'রে কবিতা পড়া বাডালী সমাজে জনপ্ৰিয়তা 
অর্জন করতে পারে নি; কবিতা চেঁচিগ্নে পড়তে আমরা ভালোবাসি, এবং বেধানে জোর দেওয়া দরকার 
লেখানে জোর দিতে লক্ষ্া পাই না। বাংলায় ‘কবিত! আবৃত্তি কর!'র এই বৈশিষ্ট্যকে কাছে লাগিছে 
আযাংলোস্বাস্সনের কোক প্রীতির কাছাকাছি এফেক্ট আনতে চেষ্টা করেছি। 

আযাংলোস্কাস্থন কবিতার ধ্বলিপৌরুষ এবং হন্থপ্রাসধর্্িভার আভাস দিতে সংস্কৃত শব্ব পরম সহায়ক । 
কৌতুকের বিষ এই যে কোনো কোনো পঙ্ক্তির মূল ধ্বনির অস্থপ্রীস বজাত রেখে বরং বাংলায় অনুবাদ 
করা সহ আধুনিক ইংবেদীর চাইতে | উদ্বাহরণস্ত্থপ : 

hreran mid hondum hrimcealde sz 
আধুনিক ইংরেজীতে আক্ষরিক অনুবাদ : 

stir with bands the rime-cold sea 
একজন আধুনিক অহ্বাদক অঙ্ুবাদ করেছেন : 

trouble with oars ice-cold waters 
এখালে অস্থপ্রাল মারা গেল এবং হাতের বদলে দীড়ের কথা| তোলাতে কবিতার ছোর কমে গেল। 
আমি কিন্তু অনান্বাসেই অনুবাদ করতে পেরেছি : 

হাত দিচ্ছে হাতড়াতে হবে হিমশীতল সূত্র 
‘হ’-এর উপর অহুপ্রাস বজায় রইল, তর্মাও বখাবখ ছল । অবশ্য, বলাই বাহলা, এরকম দৃষ্টান্ত খুব 
বেশি নর। দূলে ঠিক যে ধ্বনির উপর অহপ্রাস আছে তর্জমাতেও ঠিক সেই ধ্বনির উপর অহপ্রাস 


আযাংলোস্তাক্সন কবিতা ৩২৭ 


খুব কম ক্ষেত্রেই রক্ষা করা ঘাক্স। অর্থছানি না করে পূর্ণপও.ক্তিতে বার তিলেক বহুপ্রাস দেও! যাক কি 
না, সাধারণত এটাই অহুবাদককে ব্যস্ত রাখে । তাই কদাচিৎ কোলো পড় ক্তিতে সহপ্রাসের মূল ধর্বলিকে 
বাংলাহ্গ টেনে আনতে পারলে অতিরিক্ত আনন্দ পাওয়া বাহ। 

আংলোস্টাক্সন কবিতার আধুনিক ইংরেজী অহুবাদের কাজে অঙ্গপ্রান দেবার স্থবিধা-অনথবিধা! সম্ভবত 
সমান ওজনের । একদিকে আ্যাংলোস্যান্সস-জাত 'অলেক শব্দ বর্তমান ইংরেছ্রীভে চালু বলে সহঙ্ষেই 
তাদের ব্যবহার করা চলে; আবার, অস্কদিকে অনেক আযাংলোস্ক্ম শব্দ বর্তনাল ইংরেজীতে দ্বীবিত নয় 
বলে এবং বর্তমান ইংরেজী প্রতিশব্বিরল ভাধা ব'লে অঙ্গপ্রীস বোগালো বেশ মৃশকিল হয়ে পড়ে! 
বাংলা অনুবাদের ক্ষেত্রে প্রথম হুবিধাটি স্বভাবত পাতা! বাত্ব না, কিন্তু বাংলার সংস্বৃতাশ্রহী 
প্রতিশত্ববহুলতা সে অস্থবিধা পুযিত্ে দেয়) অবন্তই মধো মধ্যে বাংলা এবং আযাংলোস্ঠাব্মন উভয় ভাবার 
বর্তমান সাধারণ ইন্দো-ইক্বোরোপী্ শব্দ পাওয়া বায এবং অনুবাদে তাদের সন্ধাবহার কর] ঘাত : (7৫০% 
(আধুনিক (7৫৫ ), তরু ? 5০ ( আধুনিক 2153৫. ), মধু (বিশেষত ‘ধুদ্বাত ৰদ’ অর্থাৎ ‘মাধবী’ অর্থে 
প্রযুক্ত ); 71170504৩, নক্রচ্ছায়| | 9৫65৩ ০১৩% বর্তমান ইংরেজীতে 07৫ best cf dreams কিন্ত 
বাংলাক্স অনায়াসে 'দ্বপ্র্রেষ্' ; ০৮৩৭০ বর্তদান ইংরেজীতে upper Sky (বা! firmament ), 
বাংলার প্উ্ধ-রোদসী” | তেমনি উল্লেখযোগ্য 5০0-৪৫৭ - সত্য-দীত বা লতয-গাঘা। 

একটি পঙ্ক্তির উল্লেখ ন! ক'রে পারছি লা যার অনুবাদ ভাষাতত্বের দিক থেকে রীতিমত 


উপভোগ্য : 
nearo nibtwaco @t nacan stefnan 
Harrow ( ‘কঠিন’ অর্থে) night-watch at the boat's prow 


আধুনিক ইংরেজীতে প্রথম অর্দপ.ক্তিটি প্রান্ত অবিকল পাওয়া গেল কিন্তু দ্বিতীয় অ্ণ-পঙ করিতে 
এলে অন্থপ্রাস রক্ষা কযা গেল না| এদিকে, যদিও 070 বা ৭০০-কে বাংলায় পাই লা, তবু ১1 
এবং ॥৭০এ-কে পাই, এউং ॥e৮০-র আত্মীয় না হয়েও “নিদারুণ অর্থের দিক থেকে একেবারে তার 
কাছাকাঁছি। তাই লেখা গেল: 

নিদারুণ নক্তজাগরণ নৌকার কণ্ঠদেশে 
মূলের ‘ন’ ধ্বনির অস্থপ্রীল তিনবারই বায রইলো! 

তবুও, আ্যাংলো স্ান্দন কবিতায় অহপ্রাসের চেয়েও ছন্দের সামত্রিক উদাত্ত পটিই অধিক গুরুত্বপূর্ণ । 
তাই অনুগ্রাস যেখানে সম্ভব হয়েছে দিয়েছি, কিন্তু অহুপ্রাস দেবার খাতিরে ভাব বা চিত্রফলের মৌলিক 
পরিবর্তন করি নি। 

পরবর্তী রচনাটি নীর্ঘকাবা 'বেওউল্ফ'এর অংশ । কাব্যটি বেওউল্‌ফ, নামক বীরের কীতিকলাপ 
সম্পর্কে; কাবো বিবৃত কাহিনীর ঘটনাস্থল ডেলনার্ক-স্কাক্তিলেডিয়না আল) অনুদিত অংশটি অনুসরণ 
করার পক্ষে এটুকু বলে রাখাই বথেষ্ট যে গেছাট দেশের বীর বেওউল্ঘ যিনি হিগেলাচের ভাগিলেতর, 
সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে দিনেমার দেশের রাজা ত্রথগারকে সাহাযা করতে এসেছেন উদ্দেন্ঠ গ্রেণ্ডেল নামে এক 
রাক্ষলের বিনাশ, বার অত্যাচারে ত্রথগারের রাজ] ছারেধারে যাবার ছোগাড়। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আযাঢ় ১৩৭৮ 


বেওউল্ক, ( BEOWULF ): *+২-৯৯- পি 

এলো কৃষ্ণ রাত্রে 
সপ ছাত্রাচর। সপ্ত সৈনিকগণ_ 
সেই পৃদ্শোভিত সভাগৃহ যাদের সংরক্ষণীছ__ 
একছন ছাড়া আর সকলে । এ কথা সববিদিত ছিলো 
বে শষ্টার ইচ্ছা ব্যতীত লে শহৃতানতুলা শত্রুর 
সাধা নেই তাদের টেনে ছায়ার নিচে সাপটিয়ে আনে। 
এদিকে তিনি রিক্তলিত্ রিপুর প্রতি কত্ররোবে 
স্ষান্রিতচত প্রতীক্ষা করলেন সংগ্রামের দিশ্পন্ধির | 
তখন উঠে এল কচ্ছ থেকে কুয়াশার কম্বলের নিচে 
রাক্ষস গ্রোওল বিধাতার রেটয যার উপরে; 
নেই মহাপাষণ্ডের মনের ইচ্ছা ছে মানবজাতির কোনো! একজনের 
প্রতারণায় প্রাণনাশ করে লেই উচ্চ প্রাসাদকক্ষে। 
মেঘপুঞ্জের নিচে মে এলো যতক্ষণ না মচভবন, 
স্থবর্ণপ্তবকে সচ্ছিত বীরদের হেষলৌধ 
পরিষ্কার দেখতে পেলে।) এ নন্ন তার প্রথম বার 
ঘথগারের হর্ষো আলা । 
কিন্তু তার গোটা জীবনে এ ঘটনার আগে বা পরে 
দু্গরক্ষীদের সঙ্গে মোলাকাং দারুণতর ছুর্তাগ্যের হয় নি। 
এলো! পদবিক্ষেপে সে প্রাণী প্রাসাদসমীপে, 
হর্ষবিরহিত ফে-দদ। হাপরে-তৈরী-চড়কায় শক্ত 
মূহ্র্তেই খসে গেল ছার তার হাতের ঈষৎ মর্দনে ? 
ক্ুরকর্মা ক্রোধন্ছীত এক ধাক্কায় কাৎ করলে! 
প্রাসাদের তোরণ । তৎক্ষণাৎ স্বরিতপদে 
বিচিত্র হরদ্যতলে ছিংসাক্ষ হেঁটে এলো; 
দুর্দান্ত তার ছে, ছু" চোখে ধ্বক ধ্বক করছে 
উক্কার মতো উচ্ছল ভয্ংকর উগ্র আলো। 
দেখলো সে কক্ষবুটিমে' বিরাট এক কুটুম্গো্জী, 
একলঙ্গে শুয়ে আছে সুপ্ত সৈনিকবৃন্দ, 
অযবনস্ক বোধযুথ ৷ আত্মা তার অট হাসলো, 
মলে ভাবলো পৃথক করবে প্রভাত হবার পূর্বে 
প্রত্যেকটি মাহুবের প্রাণ আর দেহ 


কত রিষ্ক মা, কারণ তার রক্তে দ্েগেছে 


আৰবাংলোস্কাক্সন কবিতা 


ভূরিভোদনের দুরাশা। 

যে সে-রাত্রি উৎংক্রান্ত হ'লে 
মানবসন্তানে। 

হিগেলাছের ভাগিসেহ 
আকস্মিক আক্রমণ 
দৈতোরও আর 

শুরু করলো তাড়াতাড়ি, 
ঘুমন্ত এক ছোকরাকে, 
শরীয়ান্থিলদ্ধি চিবিছ্ে ফেললো, 
শোগ্রাসে গিললো, 

মৃতের সবই সে 

পা এবং হাত পর্যস্থ। 
ধরলো হাত দিয়ে 

শারিত সেনানীকে, 

গুণ তার থাবাত্ন। 
বৈরপ্রতিকারে 
অচিরাৎ বুঝতে পারলো 

বে পৃথিবীয় পিঠের উপয়ে 
মধাতুবলের 

মহত দুন্ীবল । 

সাংঘাতিক সন্তান 

চকল হোলো! তার চিন্তা, 
শঙ্গতালদের আন্তালার আশ্রয়ে; 
তেমন পে কখনো! জানে নি 
তখন শ্বরণ করলেন সেই ভদ্র, 
গত সন্ধ্যার অঙ্গীকার, 

এবং ভীম বিক্রমে তাকে ধ'বে রইলেন__ 
রাক্ষস পালাতে আকুল, 
সেই মহাপীপিষ্ঠের মনের ইচ্ছা 
দূরে কোখাও ছিটকে পড়ে, 
পালাহ্ন তার ছলাভুমির ভেরাত। 
বৈরীর মুষ্টিতে বন্ধ! 

সেই হীনবৃ্ি হস্া 


সাপট মারলো 

তিনি তংক্ষণাং তাকে গ্রহণ করলেন 
এবং বাহুতে ভর দিয়ে উঠে বললেন। 
অন্তান্ের অধিনাস্বক 

সে কখনো! প্রত্যক্ষ করে নি 

অন্ত কোলো মাহুবের নদো 

তার বনে দাগলো 

কিন্তু পালাই সে-লাখা নেই। 
চাইলো অন্ধকারে গা ঢাকা দিতে, 
ভার তখন যে মাতি 

তার প্রাক্তন জীবনে | 
হিগেলাচের ভাগিনে, 

অবিচলিত দাড়িয়ে রইলেন 

আঙুল ভেঙে যেতে চাইলো; 
বুপণবীরও তাঁর সঙ্গে খানিক এগোলেন। 
কোনো মতে সেখান থেকে 

এবং সেখান খেকে আবার ছুটে 
জানে তার আডুলের ভোর 

লে এক বিষাদের যাত্রায় 
হেশরট-পুরীতে এসেছিলে) । 


শব্দিত ছবোলো সৈনিকভবন ॥ 
ছূর্গবাসীদের, 
আতন্ক উিত হোলো। 
ক্ষিপ্ত কক্ষনায়কতয। 

সে এক মহাবিষ্বন্থ 

ছন্দের দাপট স্ছ করলো, 
হ্বন্দর পাখিব সৌধ । 
অন্দরে এবং বাহিরে 

ফামার কৌশলে আটকেছিলো। 
স্ববর্ণে শোভিত 

বেখানে শত্রুত্বত্ন সংঘর্ষে লিপ্ত-_ 
আগে বিশ্বাল করেন নি 

বে কখনো কোনো উপায়ে 
সেই স্থদৃশ্থ শৃঙ্গশোভিত সৌধের 
কারদার় কিছু আলগা কর 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাটি ১৩৭৮ 


দিলেখারদের সকলের মনে, 
প্রতোক ছুতর্ধ বীরের-_ 
এদিকে উন্মত্ত উভয়ে 
নিনাদিত হোলো নিকেতন। 
বে সেই মন্তভবন 

ধরিস্রীতে ধ্ব'সে পড়লো না, 
কারণ তাকে শক্ত ক'রে 


ক্ষতপ্রদাহে হ হু কারা 

কঠিন দিতে তাকে ধ'রে রইলেন 
শক্তিতে মহত্তদ চিলেন 
ধিনগুলিতে। 


পরবর্তী গ্রথন দু'টি বিলাপধ্মী লিরিকে টিউটনিক মাহুহদের পৃহশদ্ধানে যাযাবরবৃত্তি, সমূজের প্রতি 
দুনিবার আকর্ষণ এবং সঙ্গেসঙ্গে সমূত্র-উৎকমণ-সংক্রান্ত উৎকঠা, উত্তরলঘিমার কঠোর নীতঞ্চতু যাপনের 
কষ্ট, পাখিব অনিত্যতা, এই ভাববস্থগুলি লক্ষনীশ্ব । গোষ্পপতির প্রতি গো্ীহৃক্ত মাহুযের আছগতা প্রান 
রোম্যান্টিক প্রেমের ভাষার প্রকাশিত হরেছে। গোঞ্পিপতিকে আশ্রহ্দাতা, প্রিয় প্রতিপালক, স্ববর্ব'দাতা 


এবং তদহুসারে হ্বর্ণ-সখা! ইত্যাদি নামে ভাকা হত্রেছে। 


তৃতীয় কবিতাটিতে বধ্যৰূসীঘ এইর্ষের মরমীছা। দিক বিযৃত। কুশ-প্রতীককে আশ্রছ ক'রে এ জাতীয় 


রচলা নধ্যফুলীয লাতিন লাছিত্যে দেখতে পাওয়া বার) 


তিনটি কবিভাতেই প্রা স্র্ীহ্ব এবং ছার ভাবধারার আশ্চর্য সঙ্কর বিশিষ্ট স্বাদের স্তি করে। দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ, খবিতীক্ব কবিতাটির কবির মনে এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে প্রত্যেক বীরের পক্ষে বাক্গী 


আ্যাংলোস্যাক্সন কবিতা ৩৩১ 


উত্রস্থরীদের, জীবিতদের প্রশত্তিই প্রসিদ্ধির পরাকাঠা ( স্বভাবতই, স্বতিরচত্রিত! হিসাবে কবিও এবানে 
গৌরবে চিহ্নিত )__ ৰে-কথা পরবর্তাকালের গোড়া প্র কবিরা কখনোই জোর ক'রে বলতে লাইল 
পাল নি। একই সঙ্গে, মেবদূতদের সঙ্গে অনন্তকাল নন্দ উপভোগ করতেও এই কবিতাটি কবির আপত্তি 
নেই, কারণ 'পেগান’ উতিছের হ্বর্গগত বীরবৃন্দ এবং জরঁ্ীয় স্বর্গের দেবদূতগোর্ঠীর মধো এ ক্ষেত্রে বিশেষ 
পার্থক্য নেই। প্রথম ভাবধারা আ!গন্ধক ভাবধারাঁকে অনাঙ্থাসে নিকট-আব্বীযে পরিণত করেছে । 


অবাসীর বিলাপ ( ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে লাহারলত প্রচ WANDERER লাষে পরিচিত ) 


প্রান্নশ একাকী ন করুণা প্রার্থনা! করে, 
বিধাতার বর বাচে, হদ্বিও বিষ্জ তাকে 
বিস্তীর্ণ জলপথে বহুকাল কাটাতে হবে, 
হাত দিয়ে হাতড়াতে হবে হিৰশীতল সমূত্ 
নির্বাসনে যেতে হবে, নিশ্বৃতি বে নিবিফার ! 
এই কথা বলেছিলে! পরিরা অক মলে রেখে যত প্রাশাস্বকর রেশের কথা, 
হত বীভৎস হত্যাকাণ্ড আর বাদ্ধবদের বিনাশ : 
“প্রতি প্রত্বাষে প্রান্ণশ আমকে 
নিঃসঙ্গ বিলাপ করতে হয়, নেই নেই কেউ তো নেই 
ছবীবিত ব্রন এমন কোনো যার কাছে মনের কথা 
নিরাবরণ করতে পারি । এ কথা নিশ্চিত জানি 
বীরের পক্ষে সহনীয় এই মাস্ট আচরণ 

ৰে তিনি তার চিন্তারাশি চাবিবন্ধ ক'রে রাখবেন, 
সিন্দুকে সংরক্ষণ করবেন, সংগোপনে যা-ই ভাবুন। 
অবযহ্থচিত্ত পারে না অদৃষ্টকে ছবদমন করতে, 
উদ্বেগ বা উৎকঠায় উপকার হচ্ছ না, 

তাই ধারা ব্যাতিপ্রার্দী তারা তাদের ধেদকে 
প্রায়ই বুকের বাক্সে বন্দী ক'রে রাখেল। 
আমারও আপন মনকে 

শ্বদেশ থেকে বিচ্ছির, হ্বজলবিরহে কাতর হয়ে 
প্রায়ই নিতান্ত দুখে নিগড়ে বাধতে হয়েছে, 
অতীতের সেই দিনটি থেকে বে-ছিন আমার স্ববপ্সধাকে 
এছিক আঁধার আচ্ছতন করলো আর আশারিক্ত আমি 
শতার্ড তরণ করলাৰ তবক্বরাশির বন্ধন, 

বিষ অন্বেষণ করলাম বিভবদাতার লভভাগৃহ, 


বি দুরে বা কাছে এমন কারও খোজ পাই 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ ১৩৭৮ 


মধুপানকর্ষে যে আমার মনের কথা বুঝতে পারবে, 
অথবা বন্থুব্িত আমাকে বহাভর দান করবে, 
প্রমোদে প্রীত করবে। লে আনে থে পরধ করেছে 
ছখেকে সহচর পাওয়া কী দুঃসহ 

ভার পক্ষে, যাঁর নেই বেশি প্রিন্ন আশ্রয়দাতা : 
নিত্য তার নির্বাসন, নহব বীকানো সোনা, 
শতম্পৃষ্ট সংবিং, পৃথিবীর সম্পদ নন; 

তার স্বরণে আসে সঙ্গীরা আর দান গ্রহণ 
সে যখন যুবক ছিলো, তার স্থবর্সধা 

উৎসবে কত সদর ছিলো: সে উল্লাস আজ উন্মলিত। 
এ কথা সে জানতে বাধা যে প্রিশ্ন প্রতিপালকের 
মন্্রণাবাক্য থেকে বহুদিন বঞ্চিত, 

হধন শোক এবং সুপ্তি এক সহযোগী 

পীড়িত নিঃসঙ্গকে প্রাত্ই পিনস্ত করেঃ 
স্বপ্রে তার মলে হর লে তার স্থস্থদকে 
জড়িয়ে ধরছে, চুমো দিচ্ছে, তার জাতে ঠেকাচ্ছে 
দুই হাত আর ৰাখা, বেমন অতীত দিনে 

ধন দাত়-সিংহাসনের দাশ্ষিণা ভোগ করেছে, 
আবার বিগতনিব্র বন্ধুবৰ্চিত জন 

চ্যাথে সম্মুখে তমিন্ব তরঙ্গোচ্থ, 
সিদ্ধুলারসর! স্বান ঝরে, পাখার সাপট মারে, 
সম্মিলিত শিলা বৃ, শিশিরকা চিন, তুষারপাত 
তখন অপহতর হয় অস্রের ক্ষতগুলি, 
ব্যাকুল হত বাঞ্ছিতের জন্তু, বিষাদ হয় লবীভূত, 

ধন মন সক্করণ করে স্বজনের শ্বৃতিতে, 
সানন্দে স্বাগত আনায়, সতৃষ্ণ ছিরে তাকায়। 
নাহবের সঙ্গীর] সাতরিঙ্গে দূরে চ'লে যাহ, 
ভাসমান জলচরেরা আনে না ভাষাশ্রিত 
পরিচিত বোধ্য ধ্বনি : বেদনা পুনরুষ্থিত হু 
তার বক্ষে, ঝাঁকে বায়ংবার তরঙ্গরাশির বন্ধলের উপরে 
পরিশ্রান্ত চৈতন্তকে প্রেরণ করতেই হছ। 
তাই তেবে পাই লা এই ভুবনে 


কেন আমার দল মেঘাচ্ছ হয়ে ওঠে লা, 


আ্যাংলোস্তাক্সন কবিতা 


যধল বীরদের জীবন 
কিভাবে সহসা তারা 
সাহসী সৈনিকবৃন্দ॥ 
বৎসরের প্রতিটি দিন 


অতএব এ ধরাতলে 
বর্ধীস্ান না হ'লে। 

হৃদয়কে বেশি উদ্দাম হ'তে দেবেন না, 
যুদ্ধে দুর্বল হবেন না, 
অতি-উৎকষ্টিত বা অতি-উল্ললিত 
বড়াই করতে ব্যগ্র ছবেন না, 
তাকে অপেক্ষা করতে হবে 
যতক্ষণ না দপিত চিত্তে 
মানসের চিন্তাপ্রবাহ 

প্রাজজ জল ভেবে দেখবেন 

যখন এই ধরিত্রীর যাবতীয় ধন 
বেমল মাঝে মাঝে এখনই দেখ] বায 
ছাওয়া আহত 

শ্রাকারগুলি বিরাজমান, 
ধূলিসাং হরাকক্ষ, 

নির্বাপিত ধাদের নন্দন, 
প্রাকারম্থলে গর্বোদ্ধত ; 

গ্রাস করেছে দুয়ের পথ, 
শ্বসিত মহাসিন্ধুর উপর, 

বণ্টন করেছে মৃত, 
শুহাতান্বরে 

এইভাবে মানবের শর 
অবশেষে পুরবানীদের 
অস্থরদের অতীত কীতি 
ৰিনি এই পৃথিবীর ভিত্তির কথা 
এবং এই গহন জীবন সম্বন্ধে 
অন্তরে অভিজ্ঞ তিনি 

বিগত বহু ছতাাকাও্ড, 


সমগ্রত বিবেচনা করি, 
সভাগৃহ ত্যাগ ক'রে গিল্রেছেন, 
সেভাবে এই মধ্যশংসার 
বিনাশ পাস, পতিত হন ৷" 


ধীমান হওয়া সম্ভব নয 
বিজন ধৈর্ঘ ধরবেন, 

হড়বড় ক’ৱে কথা বলবেন না, 
বত্যধিক ভুঃসাহস দেখাবেন না, 
বালা জস্ত অতি-উদ্ধীব হবেন লা, 
যতক্ষণ না সমস্ত বুকেছেন। 
অহংকার করার সাগে 

সণপূ্ণ জেনেছেন 

কোন দিকে মোড় নেবে। 

সে কী ভগ্নাল হবে 

মরুর মত ধৃ ধূ করবে, 

এই মধ্যলোকের "দনেক জাগা, 
ছিমকণায় আচ্ছাদিত 
প্রাসাদগুলি বিধবস্য। 

শাত্নিত শানকবর্গ, 

নিপাতিত বীরবুন্দ 

কাউকে যুদ্ধ গ্রহণ করেছে, 
কাউকে গৃ্ত টেনে দি!্রেছে 
কাউকে হুর শ্বাপন 

কাউকে বিষদুখ বন্ধ 

গোপন করেছে: 

সংসার বিনষ্ট করেছেন, 
প্রীতিকোলাহল-বঙ্গিত 
অন্তঃশৃন্ত দাড়িয়ে রত্রেছে। 
ভালো ক'রে ভেবে দেখেছেন, 
গভীরভাবে ধ্যান করেছেল, 
অনেকশ স্বরণে মানেন 

এবং এইভাবে বিলাপ করেন : 


৩৪ 


নে 


“কোধাত্ব গেল অশ্ব? কোথার গেল আরোহী? 
কোখার গেল গ্রীতিভোছের আপনগুলি ? 
হার প্রোচ্জল পেশ্ালা ! 

হাহ শাসকের শক্তি ! 

মহানিশার নিচে নিভে গিছ্েছে, 

গাড়িতে আছে এখন শুধু 

আ্চর্ধ ম্পর্ধা প্রাকার 

বীরদের গ্রহণ করেছে 

শ্রবলোভী শঙ্ব_ 

আর এই প্রন্তরস্তূপকে 

কু ফে-পড়া বা 

নতকালীন হাতছ্ধ, 

উদ্‌গাচ হত রাড্রিচ্ছাযা, 

ছিংশু ছিমশিলাবৃতী 

সমন্তই পরিতাপে পূর্ণ 

গগনতলে ভাগোর বিধান 

এখানে সম্পদ ক্ষণিক, 

এখানে মাহুষ ক্ষণিক, 

গোটা দুনিয়ার বনিয়াদ 


এট কথা মনে মনে ব’লে ধীমান 

সাধু তিনি ষিনি আপন সত্যকে রক্ষা করেন, 
প্রকাশ করবেন না বুক থেকে, 

কাৰে রূপ দেবার ক্ষমতা রাখেন 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-নাধাঢ় ১৩৭৮ 


কোথায় গেল উশ্বধের বিতরণ? 
কোথাত্র গেল প্রাসাদের কলরব? 
হায় বর্মপরিহিত যোদ্ধা! 

সে সমস্থ কী ভাবে চ'লে গিয়েছে, 
যেন সে কখনোই ছিলো না! 
সেই দিত গোষ্ঠীর স্মারক 
সপচিক্ছে চিত্রীকৃত : 

বল্লমের বিক্রম 
নিন্নতি কি শক্তিমান! 

বাত্যা তাড়না করে, 
পৃথিবীকে জাপটে ধরে, 

যখন আসে আঁধারের পু, 
উত্তর দিক থেকে পাঠান 
মাহুবের প্রতি হিংসায়। 

এই পৃথিবীর রাজো, 

বিশ্বকে বিষতিত করে। 
এখানে সদ ক্ষণিক, 

এখানে মাহুঘী ক্ষণিক, 
বার্থতান্গ পরিণত হয় 1” 


খালে তন্ন আলাদ! বলে রইলেন। 

সহসা কথনে। তিনি ক্ষোভকে 

বদি না আগেই তার প্রতিকার জেনে থাকেন, 
কলাণ হর ভীর যিনি করুণা খোঁজেন, 


হ্বর্গলোকের পিতার সাত্বনা, বেখালে আমাদের সকলের শাস্তি প্রতিষ্ঠত। 
নাহিকো স্বীকারোক্তি (সাহারশত TনE SEAFARER নাচ পরিচিত ) 

নিদের সম্বন্ধে পারি একটি সত্যগাথ! গাইতে, 

পাটিন বৃ্তান্ব, কিভাবে পরিশ্রমের দিন, 

শীর্দ বংকটসদয় সহ করেছি, 

বিবম বুকের জালা বছন করেছি, 

জেনেছি জাহাজে জাহাজে যত্রণার অনেক ঘর, 


েউদ্রের ভঃংকর ভেক্ে-পড়া । 


সেখানে আমাকে বানু রাখতো 


আযংলোস্তাক্সন কবিতা 


নিদাকণ নক্তত্রাগরণ 

হখন সে শিলাত আছড়াতো। 
পা দুটি হয়েছিলো 

সঈতম্পর্শ শৃঙ্ধলে । 

খরতাপে নৃদন্ন ঘিরে; 
সমূত্রক্লান্তের সংবিৎকো 

ৰে এই পৃথিবীতে 

কিভাবে শোকতণ্ আমি 
পার করেছি লীতগ্ততু 
বাদ্ধববিরহিত, 

- হিযশলাকা-কোলানো : 
লেখানে আর কিছু শুনি নি-_ 
তুষারসীতল তরঙ্গোচ্চাস, 
আমার চিতবিনোদন করতো 
কৌকদের ক্রেস্কার, 

রীতম্ সিদ্ধূপক্ষী 


ঝন্ধারা সেখানে শিলাশিখরকে ঝাপটা মারতো, 


তুষাযাবৃত ডানা ॥ 
শিশিরাবৃত পালকে । 

ষিনি সন্ত সংবিৎকে 

তাই ৰিনি নগরীতে 

কখনো বেশি বাথা পান নি, 
ষিলি স্পধিত ও সরামত্ত, 
প্রারই আলপাথে 
নিবিড় হোতো নক্ৰচ্ছায়া, 
হিম পৃথিবীকে বেঁধে ফেলতো, 
শীতলতম বীদদানা । 
প্রাণের ভাবনাগুলো, 
লবশলহরীর লীলাকে, 

মত্ত করে মনের বাসনা 
অধীর করে অন্তরকে, 
এখান খেকে বহু দূরে 

তাই গুনিষায় এমন মানুহ নেই, 


৩৩৫ 


নৌকার কঠদেশে, 

শীতে ক্রি 

হিমকন্ধলে আবদ্ধ 

লেখানে বেদনাত স্বসিত হোতে 
ক্ধা অভ্যস্থরে ছিড়তো 
লেজন জানে লা 

প্রতিপন্বিতে বাল করে 
তুষারসটিতল সমৃতে 

প্রবালের পথে পৰে 


কাকে কাকে ছিমশিলা করতে 
শুধু সমূত্রের গর্জন, 

ফদাচিং কলহ্‌ংসধ্বনি ; 
গাঙচিলনের চীংকার, 
মানবের কলছাস্ক নর, 
স্থয়াপানের পরিবর্ডে। 

কুরয়ী তার জবাব দিতে 

বার বার ডাকতো ঈগল 
ছিলেন না কোনো প্রতিপালক 
সাত্বনা দিতে পারতেন | 
জীবনের নন্দনকে জেলেছেন, 
তিনি বিশ্বাস করতে চান ন! 
কিভাবে ভ্রাস্থ আমাকে 
কালযাপন করতে চ্ত্েছে। 
উতর দিক থেকে নীহার ঝরতো, 
মাটিতে করকা পড়তো 
তাই এখন বিদ্ধ হয় 

যেন নিজে পরগ করতে পারি 
লোল যাবছরিপ্াকে ৷ 
প্রত্যেকটি মৃহতেট, 

বেন অবেহণ করি 

বিদেশীদের দেশকে । 

যতই সে দপিত হোক, 


৩৩৬ 


বা দানে যতই দক্ষিনহত্ত, 
বা প্রতাপে যতই পরাক্রান্ত, 
যার সমুত্-উত্ররণ সম্বন্ধে 
ভগবান তাকে কী জোটাবেন 
মন বলে ন! তার বীণাবাদন শোনার, 
নারীর নর্মক্রীড়ায়, 

বা ত্ৰিভুবনে কোনো কিছুতেই, 
উদ্ধিপথে ঘে-ই যায় 
কাননেযা ফুহুম ধারণ করে, 
গ্রান্তরেরা পর্ণ হর, 

মল যার বার হয়ে আছে 
চালায় তার চিকে 

উত্তাল তরঙ্গ পথে 

ফোকিলও উতলা করে 
স্তমূযর গ্রীচ্ছের দূত 

বিবম বুকের কষ্টকে | 
বিলাসে যে বাস করে, 
প্রবাসের বিস্তী পথে 

তা এখন চকল হয় আমার চিন্তা 
বাহির হয় আমার মন 
তিমিমাছের দেশ পেরিছে 
পৃথিবীর পিঠের উপরে, 
ব্যাকুল এবং বৃয়ুক্থ 
পাগলের মত ঠেলে পাঠায় 
জলরাশির পরিলরের উপরে । 


ঈশ্বরের আনন্দশ্রোত 
যা স্বলচর ও ক্ষণস্থায়ী । 
যে পৃথিবীর সম্প্রাভীর 
তিনটি জিনিস আছে 
লগ্ন অস্ধিকে না এলে 
ব্যাধি ৰা বার্ধক্য 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় ১৩৭৮ 


বা যৌবনে হতই ছুংলাহ্সী, 
বা প্রন্থভাগ্যে ঘতই ভাগাবাল, 
চির-উদ্বেগ থাকবে না, 
সেই ভাবনা ভেবে। 
অথবা বলর-গ্রহণে, 

বা খঁছিক নন্দনে, 

শুধু চেউষেৱ ভেঙে পড়ায় । 
তারই চির-উৎকণ্ঠা থাকে। 
নগরেরা কান্তিনান হয়, 
পৃথিবী চকল ছয়। 

সবই তাকে ব্যাকুল করে, 
বে চান এই ভাবে 

বহু দূর উৎক্র্ণ করতে । 
করণ কঠঠ্বরে, 

ছুখকে ঘোষণা করে, 

সে ব্যক্তি জানে না 
তাদের কাউকে কাউকে কী সইতে হয় 
বারা পর্যটন করে। 
চিতসিন্দুফের ভিতরে, 
মহাসাগরের সঙ্গে, 
দিকে দিকে ঘোরে ফেরে 
ফিরে আসে আমার কাছে 
চেঁচান্ছ বিরহী পাখি, 
ভিষিপখে ছৃদরকে 


তাই আমার কাছে প্রিয়তর 
এই মৃত অস্তিত্বের চেয়ে, 
লে ভরসা আমি করি ন! 
শাশ্বত স্থিতি হবে 
যাদের প্রত্যেকটি 
সর্বদাই অনিশ্চিত : 
অথবা হিংসাবিষ 


আযাংলোস্তাক্সন কবিতা 


প্রাপ্থদণড প্রস্থানোস্মতের 
তাই প্রত্যেক বীরের পক্ষে 
ছীবিতঘের প্রশস্তিই 
তিনি যেন চেষ্টা কৰেন 

এ সংসারে রেখে ষেতে 
সাহসিক ক্রিন্বাকলাপ 
ঘাতে দাস্গষের সন্তানেরা 
এবং তীর ফীতি অক্ষয় থাকে 
অনস্ককাঁল চিরকাল, 
দেবদূতঘের সঙ্গে আনন্দ । 


পৃথিবীর রাজ্যের 

এখন নেই তেমন রাজ! 

অথবা হুবর্ঘাতা 

যখন তারা নিজেদের মধ্যে যহ্তম 
এবং বিপুলতম 
বিনষ্ট সে বীরবৃন্দ, 

ছুর্বলেরা ঘেছসারণ করে, 
কন্তেম্বষ্টে ভোগ করে। 
বহুধার আভিজাতা 

বেষন এখন প্রতোক মামুঘ 
জয়! তার উপর ঝাপিয়ে পড়ে, 
গুভ্রকেশ শোক করে, 
রাজ্দক্বর্গের সন্তানেরা 
প্রাণটি তার যখল হারাবে 
না পারবে যিষ্টায় গিলতে, 
না ছাত চালাতে, 

দিও সমাধির উপরে 

ভাই তার মৃত সহোদরের সঙ্গে 
বিবিধ বিভসম্ভার, 

তবুও সেই আত্মার পক্ষে 
বর্ণ সঙ্গ হবে না 


প্রাণ ছরণ করে। 

বাসী উত্ত্ুরীদের, 
প্রসিদ্ধির পরাকাষ্ঠা, 

চ’লে যাবার আগে 

শত্রুদের সঙ্গে সংগ্রামের ফল, 
শয়তানের বিকুন্ধে, 

পরে তার স্তুতি করে, 
অমরবৃন্দের মধ্যে, 

চিরন্তন জীবনের গৌরব, 


সে সব দিবস গত, 
ঘাবতীয় বরপলজ্জা ; 
কিংবা মহারাজ্জা 
অতীতে বেমন ছিলেন, 
মাননীন্গ কীতিগুলি সম্পাদন করেছিলেন, 
বৈভবে বাল করেছিলেন: 
বিগত সে হর্যরাশি ; 

এই দুলিছা৷ শাসন করে, 
গৌরব আঙ্গ কৃপাতিত ; 
বৃদ্ধ হয়, ঝরে পড়ে, 
লারা মধ্যলংলারে : 

মৃথ মান ছয়ে আসে, 
জানে তার প্রাক্তন সায়া, 
মাটিতে সমপিভ ৷ 

তখন সেই পেশীময় শমীর 
না ক্লেশ অহ্ভব করতে, 
না মাথাত চিন্ত! করতে | 
বর্ণ ছড়াতে পারে, 
সমাধিস্থ করতে পারে 
সে সব লঙ্কে বাবে এই বুদ্ধিতে, 
যে পাপে পূণ 

ঈশ্বরের রোবের সন্মুখে, 


বে গুছি সে এত দিন লুকিত্রে রেখেছিলো 
ভঙ্ংকর ভগবানের রোব, 

তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন 

ধরিত্রীর পৃষ্ঠভাগ 

মূঢ় সে যে ভগবানকে ভয় করে না: 

পুণা সে যে বিলঙ্গে বাস করে : 

ভগবান ভার মধ্যে লে চিন্তবুবি স্থদৃঢ় কৰেন, 
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যতদিন এখানে প্রাণে বেঁচেছিলো। 

শে ভয়েই পৃথিবী ঘোরে, 

বিস্তীর্ণ প্রান্তরগুলি, 

এবং উর্্ব-রোদসী ৷ 

ভার কাছে মৃতা আসে অভীবিত। 

সে পার স্বর্গের প্রসাদ, 

কারণ সে তার শক্তিতে ভরসা রেখেছিলো । 


জুশবর্ননষত (THE DREAM OF THE ROOD নাদে পরিচিত ) 


আছো! আমি স্বপ্রত্রেষ্ঠের 
ঘে স্বপ্ন এলো সন্মুধে 

বধন মুখর ছান্ষেরা 
হনে ছোলো আমি দেখতে পেলাম 
আললিষ্ট আলোকরন্মিতে, 
জা উঞ্ছ্লতম : 

মণ্ডিত তণ্তকাঞ্চনে 5 
প্রভা দেয় পৃথিবীবক্ষে, 
উর্ধে এ কুশক্রমে। 
লৌন্দর্ঘ খাদের শাশ্বত: 
বরং তার প্রতি প্রেরিতদৃরি 
্বত্িকার মাহৃবেরা 

দিব্য সেই বিজঙ-ক্রম 
কলঙ্কের শায়কে রিট । 
বহুমূলা বলনভ্ষণে 

বর্ণে সচ্ছিত দেহ, 
ভ্যোতিতে ছড়িয়ে রেখেছে 
তবুও সেই সোনার আড়ালে 
আর্ডদের আছির্লেশ, 
রক্ত তার দক্ষিণ দিকে । 
ভীত হলাম সে দিবা দৃশ্টে, 
বঙ্জে-বর্ণে রূপ বদলাচ্ছে: 
কখনো ধৌত রতারায, 


সংবাদ দিতে উদ্ত, 
শর্বরীর মধ্যভাগে, 
ব্যাস মাথা এলিয়েছে ৷ 
দুর্লভ এক তরু, 

সমূহত আকাশপথে, 
এবং তার লর্বতন্থ 
পদনিয়ে মণিগুঞ্জ 
অতিরিক্ত পাচটি রত 

তা সেখানে দেবদূতের দল, 
লন্ত সে লগ্ন দুরাচারের ক্ুশকা, 
পুণ্যাত্মা অমরবৃন্দ, 

এবং সমগ্র এই মছান সংসার । 
আর আমি পাপদষ্ট, 
দেখলাম সেই গরীম্ান ফুশ 
ভাম্বর সৌন্দর্যে জ্বলছে, 
সর্যজ রত্বাভরণ 
আগদীস্বরের তরু। 
আমার দৃষ্টি এড়ালো না 
আছিতে হে বরেছিলো 
হলাম প্রবল ছুঃখে দীণ, 
দেখলাম সেই দীপ্ত প্রতীক 
কখলো বার্ড হচ্ছে বান্ছে 
কখনে] ধারণ করছে রদ । 


আংলোস্তাক্সন কবিতা 


তবুও শয়ান লেখানে 
দেখলাম বিহ্র চিত্তে 
অবশেষে কানে এলো! 


এইভাবে শুরু করলো 


“বন্ধিও অনেক আগে 
অপহৃত হয়েছিলাম 
শিকড় থেকে উৎপাটিত। 
রী করলো আমাকে তামাশার জন্তু, 
শেষে আমাকেই কাধে নিযে 
অনেক শুণ্ডাত্ন মিলে বাঁধলো শক ক’রে। 
আলছেল অধীর আগ্রহে bd 
তখন তো পারি নি আমি 
হছে পড়তে বা ভেঙে যেতে, 
খরথর ক'রে কাপছে ; 
গুণ্ডাগুলোকে সাবাড় করতে, 
বসন তাগ করলেন বীর যুবা, 
দৃপ্ত দৃঢ়চেতা 
সাহসিক বহু সন্মুখে 
আমি বেপথুমান বীরের আলিঙ্গলে : 
পারলাম লা প'ড়ে যেতে পৃথিবীপৃষ্ঠে, 
জ্ুশ হত্রে দীড়িত্েছিলাম, 
যিনি শ্ব্গলোকের স্বামী, 
বিদীর্ঘকরলো! তারা আমাকে বিকট পেরেকে, 
হিংসার ছা-কর! ক্ষত, 
তারা রক্ষতামাশা করলো 

আমাদের দ্ব্নকে নিয়ে; 
বীরের দেহ থেকে প্রাণ নিক্ষাস্থ হ'লে 


“সে শৈলদেশে আমি 
অনেক নিঠুর নিয়তি, 
আতিতে আতত হ'তে : 
মেঘপুঞ্জে ডেকেছিলো 


আমি দীর্ঘ সময় 
বিশ্বত্বাতার বৃক্ষকে, 
লে ক’রে উঠলো কথা, 
সেই সর্বনাকুতরেষ্ঠ : 


তৰু আতপ মনে পড়ে 

অরণোর প্রাস্ত থেকে, 
হিচড়ে নিলো শক্ত গুণ্ডারা, 

মহেশ দিলো তামল অপরাধীদের বইতে, 
নামালো পাহাড়ের উপরে, 

তখন দেখি মানবজাতির স্বামী 

আমার উপরে মীরোহণ করবেন ' 
প্রভুর আাচ্চা অমান্ত ক'রে 

ধবল দেখলান পু 

আমি সব ক'টাকে পারতাম 

তৰু তো স্বাণ্‌ ছিলাম। 
বিশ্বের যিনি ঈস্বর, 

দীর্ঘ কাঠে আারোহ৭ করলেন, 
রুতসংকল্প ৰাহুযের মুক্তিতে | 

তবুও বেঁকে পড়ার সাহল হোলো না, 
প্রাপপণ খাড়| থাকতে ছোলো। 
গরীয়ান রাজাকে উর্ধে তুলেছিলাম, 
সাধ্য কি নোদ্বাই নিজেকে! 

সে বেদনার চিহ্ন আজও প্রকট, 

তরু কারও ক্ষতি করি উপায় ছিলো না। 


আমার সাঙ্গ রক্তে নিষিক্ত, 
ঘে রক্ত ছুনিবার নির্গত হত্রেছিলো। 


সঙ্গ করেছি 

দেখেছি সর্বলোকের নাথকে 
আ্বাধারের রাশি এসে 
ঈশ্বরের মৃতদেহ, 


উজ্জল আলোককে 
সলাক্ষলী মেঘের রাত্রি 
শোক করলো সহ্রাটের পতনে: 
তবু অনেক দূর থেকে 
এলো! সে একাকী বীরের কাছে 
নিদারুণ বহণায় নিপীড়িত আদি, 
অনেক আগ্রছে বিনীভচিত। 
পরিত্রাণ করলো! তাকে 

বিবমভার শীড়া থেকে 
দরদর ঘর্মশ্রোতে দাড়িয়ে রইলাম 
শরাস্থমেহ তাকে শুইয়ে দিলো, 
অবলোকন করলো! অমরলোকের 

অধিপতিকে, 

কঠোর সেই সংগ্রামে ক্লান্ত । 
হায় হস্তাক্কপী আমারই দ্মুথে 
বিশ্ৰস্ত করলে! সেখানে বিদরয়ী প্রতুকে; 
সম্বপ্ত হৃদরে সন্ধ্যার, 
গাদা সম্রাটকে ছেড়ে ঘাবার : 
বাস্পাকুল আনা! কয়জন 
দৃঢ়ভিত্তি দাড়িয়ে রইলাম; 
সৈনিকদের কণ্ঠস্বর ; 
শ্রিষদ্শন প্রাপদেউল ৷ 
ভূমিভলে সবাইকে : 
গভীর গর্তে আমীদের পুতে দ্বিলো, 
খবর পেতে আমাকে 
সোনা আর রুপায় 


"এখন তো বুঝতে পেরেছো, 
শত্রুদের হিংশ কর্ম 

কঠোরতম ক্রেশ__ 

আমাকে বন্দনা করে 

সত্বিকার মাহুধেরো 

এই প্রতীকের নিকট প্রার্থনা করে । 
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ছারা উৎপীড়ন করলো-_ 

রোকুল্মালা রোদসী 

পট কুশবিদ্ধ ! 

অধীর কয়েকজন 

এ সমস্তই দেখলাম । 

তনু নত হলাম যাতে তারা নাগাল পায়, 
গ্রহণ করলো তারা গধীয্নান ভগবানকে, 


পরিত্যাগ করলো আমাকে যোদ্ধারা, 
শাহকে দীর্ণ-বিদ্ীর্ণ । 
শিল্বরে সারি বেঁধে দাড়ালো! তারা; 


অজ সময় তিনি বিশ্রাম নিলেন 
উদ্ভোগী হোলে! তার। কবরনির্মাণে 
হিরান্যাতি শিলার ছেদনে, 

তারপর শুরু করলো! বিবাদের গাঁথা গাইতে 
কারণ শ্রাস্ত তাদের সময় ছয়েছে 
সঙ্গীহীন তিনি শায়িত রইলেন। 
বহক্ষণ তবুও লেখালে 

দূরে মিলালো উর্ধে উঠলো 

শব ছিম হয়ে এলো, 

তখন একজন আমাদের পাতিত করলো 
লে কী ভয্নাবছ ভাগ্য! 

তরুও গুরুর অনুগত ভক্তের! 
খুঁড়ে বার করলো, 

সঙ্ছিত করলো। 


হে বন্ধৃতুলা বীর, 

আমি কতদূর লঙ্ছ করেছি_ 
অধুনা আগত ফাল 
দেশে এবং বিদেশে 

এবং সমগ্র এই মহান সংসার : 
দশ্বরপ্রস্থত আমার উপরে 


আযাংলোস্তাক্সন কবিতা 


কিছুক্ষণ কষ্ট পেরেছিলেন । 
স্র্গতিলে উন্নতশির, 

আমার পরাক্রম যাদের বিদিত 
একদা আমাকে হ'তে হয়েছিলো 
জনগণের জুপ্তপ্নিততস, 

মুক্ত ক'রে দিয়েছিলাম 
অহো! আৰাকে দ্যুতিনত্ন দেবতা 
অন্যান্ত অরণ্যতকুদের উপরে, 
যেদনটি তার মাতাকে 
সর্বশক্তিমান ঈশ্বর 

শ্লাঘনীয়া করেছিলেন 


“এখন তোমাকে আন্ত! করি, 
তুনি এই শ্বপ্সমাচার 

বাক্বদ্ধে প্রকাশ করো 

যার উপরে সর্ববলীয্ান ভগবান 
নরজাতির 

আর আদনের 

এধানে তিনি জেলেছিলেন মৃত্যুর স্বাদ, 
তার মহান শক্তি দিয়ে 

তারপর উর্ধ-লোকে আরোহণ করেছিলেন; 
এই মধালোকে, 

শেষ বিচারের দিনে, 

সর্বশক্তিমান দেবতা, 

বিচারের অধিকর্তা, 

বিবেচনার নিঙ্বে প্রতোক বাহ 

এই ক্ষণিক জীবনে 


তাই এধন আমি কীতিমান 

এবং পারি সাহায্য করতে 

তাদের প্রতোককে । 

ছীনতষ অত্যাচারের মত্ত, 

আমিই তার পরে জীবনের লঠিক পথ 


সমগ্র নারীজাতির উপরে। 


হে মামার আনৃত বীর, 
“নানবসমাজ্জে প্রচার করো, 

যে এই সেই পুণা বৃক্ষ, 
বেদনা ভোগ করেছিলেন 

অনেক নষ্টামি 

আনিন আচরণের জন্য । 

তবু আবার জেগে উঠেছিলেন, 
মাহষকে সাহাযা করতে; 
মানবক্গাতির সন্ধানে, 

স্বয়ং ভগবান, 

তার দেবদূতদের সমভিব্যাহারে, 
যাতে তিনি বিচার করতে পারেন, 
সততার পূর্বে এইখানে 

কি কর্মকল অর্জন করেছে। 

বে বাকা উচ্চারণ করবেন 
নিঃশক্ক থাকতে । 

সে মায়্য কোথাত্ আছে 

জানতে প্রস্তুত 

বেন পূর্বে তিনি এই শুরুতে ছেনেছিলেন। 
এবং অন্ন একটু ভাববে 


৩৪২ 


আটের কাছে কী কথা 

কিন্ত সেখানে কারে শঙ্কিত হবার 
বদি পে আগেই প্রাণে ধারণ কারে থাকে 
একুশের লাহাবোই 
পৃথিবীর পথ ছাড়িয়ে 


প্রতুর সঙ্গে একত্রে বাস 


বন্দনা করলাম তখন সেই বৃক্ষকে 
একান্ত একাগ্রতায় 
সম্পদ সঙ্গীহীন ; 

ব্যাকুল হোলো বক্ষ; 
উৎকঠার লঘ । 

হে একাকী আমি 

সেই বিঅবৃক্ষের 

সম্যক সাধনা করতে পারি, 
আবিষ্ট আমার মন, 
প্রেরিত গেই ক্ুশের প্রতি । 
বেশি বন্ধু পৃথিবীতে, 
জগতের রঙ্গ ছেড়ে 
অধিবাস করে অমৃতলোকে 


মাননার অংশ পেতে, 

ছবের ভাগ নিতে পায়ি। 

যিনি একছ! এই পৃথিবীতে 
ভ্ুশত্রমে পিনন্ধ হ'য়ে 

তিনি আমাদের আশ করেছিলেন, 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-মাষাঢ় ১৩৭৮ 


তারা ভাপন করতে পারে। 
কারণ থাকবে না, 
প্রতীকোত্তমকে ৷ 

সে তাজোর সন্ধান করতে ছবে, 
প্রত্যেক আত্মাকে, 

যায় প্রার্থনীয়।” 


আনন্দে বিহ্বল, 

একাকী সেধানে আমি, 

সুদূর পথের জন্ত 

যাপন করলাম বহ 

এধন মামার জীবনের উল্লাস 
অন্ত সকলের অপেক্ষা! অধিকবার 
বন্দনা করতে পারি, 

সেই সংকল্পে 

এবং আমার আশ্রক্সের াশা 
নেই আমর প্রতীপশালী 
তারা পার হ'য়ে গেছে 
দ্রোতির্যয রাজার কাছে, 
অধিনাত্রক পিতার সঙ্গে, 

আর আমি মলে মনে 

কবে বে প্রভুর তুশ, 

একদা দেখেছিলাম, 

আনাকে মুক্তি দেবে, 
যেখানে আনন্দ অপার 
যেখানে উৎপবভোজে 
ছেন্ষহীন আনন্দ প্রবাহ : 
যাতে আমিও পারি 

সমানে সেই মান্বদের সঙ্গে 
হোন ভগবান আমার বন্ধু, 
প্রান্তিক কষ্ট স্বীকার করেছিলেন, 
মালবন্ধাতির পাপের কারশে। 
নৃতল জীবনে তীর্ণ করিয়েছিলেন, 


আশা সগ্রাত হয়েছিলো 

খারা! এত দিন দাহ সহ করেছিলেন 
ছয়বুক্ত হস্গেছিলেন, 

প্রতা।গমন করেছিলেন অনেককে নিয়ে 
বিধাতার রাজকে, 

দেবদূতনের হযকলুবে, 

ধাবা আগে থেকেই স্বর্গে 

যখন তাদের মাননীয় জল ফিরে এসেছিলেন, 
তারই হবদেশে । 


সাময়িক-সাহিত্য-সমালোচক বহ্কিমচন্দ্র 


অমিত্রন্ছদন ভট্টাচার্য 


১৮৭৬ খ্ীয্নাব্মে বঙ্গদর্শন বস্গাল্ছ থেকে প্রকাশিত “বিবিধ সমীলোচন' গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে বন্িমচজ্্ 
লিখেছেন, "বঙ্গদর্শনে মংপ্রষীত যে সকল গ্র্থদধালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্সধ্যে কতকগুলি 
পরিত্যাগ ফরিয়াছি। বে কছটি প্রবন্ধ পুরর্ৃত্রিত করিলাম, তাহারও কিয়দংশ স্থানে স্থানে পরিত্যাগ 
করিছাছি। আধুনিক গ্রন্থের দোষগুণ বিচার প্রাত্বই পরিত্যাগ করা গিল্নাছে। বে যে স্থানে সাহিভা- 
বিষয়ক মূল কথার বিচার আছে, সেই সকল অংশই পুনর্ুক্িত করা গিঙ্গাছে।” 

“বিবিধ লমালোচন!’ গ্রন্থ প্রকাশের তিন বহসর পর ১৮৭৯ ঝীষ্টাব্বে ‘প্রবন্ধ পুস্তক’, ১৮৮৭ টানছে ‘বিবিধ 
প্রবন্ধ'গরন্বেক প্রথম ভাগ, এবং ১৮৯২ “বিবিধ প্রবন্ধ এস্বের দ্বিতীত্র ভাগ প্রকাশিত হয়! কিন্তু কোনো 
পুস্তকেই 'মাধুলিক গ্রন্থের দেব1 বিচার’ অংশ সংকলিত হর নি। পরবর্তীকালে বক্ষিমচন্ের যে সম্পূর্ণ 
রচনাবলী বা গ্শ্বাবলী প্রকাশিত হয়েছে তাতেও এইসফল রচনা সংযোজিত হয নি। অদ্যাবধি অনাহৃত 
এই দুপ্রাপ্য রচনাুলির মধ্য থেকে সমালোচক-বস্কিনচন্দ্রের একটি নৃতনতর দিক উদঘাটিত হয়। 

বঙ্ধিবচন্ডে “বিবিধ প্রবন্ধ” গ্রন্থে 'গ্ীতিকাব)' ‘প্রকৃত এবং অভিগ্রক্কত' এবং ‘বিদ্যাপতি ও জয়দেব’ শীর্যক 
তিনটি বিধ্যাত প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধ তিনটি যে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত সুদীর্ঘ লমালোচনার অংশ নাত, এবং 
অবশিষ্ট রচনাও খে বন্ধিমচন্দের দুর্লভ রচনা! হিসাবে অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশেষ ভাবে উদ্ধারযোগা-_ এ 
বিষয়ে আমরা অবহিত হই নি। 

খিতিকাবা' প্রবন্ধ লবীনচ্ড লেনের ‘অবকাশরঞিনী’ কাব্যগ্রন্বের সমালোচনার অংশ, “প্রকৃত এবং 
অতিপ্রক্ৃত' রামচহ্র মুখোপাধায়ের “দানবদলন কাব্য' গ্রন্থের সমালোচনার অংশ এবং 'বিষ্ঠাপতি ও 
জত্রদেব’ প্রবন্ধ দীনেশচরণ বন্ধুর লেখ! ‘ৰানসবিকাশ’ নামক কাব্যের সমালোচনার অংশ । বঙ্গদর্শনে 
তিনটি সমালোচনাই বধাক্রমে “অবকাশরক্রিলী' “দানবদলন কাব্য’ ও 'ষানসবিক!শ' শিরোনামে প্রকাশিত 
হয়েছিল। 

বক্ষিমচন্ত্র হে বঙ্গনর্শনে আরও তিনখানি কাবাগ্রস্বের সমালোচন! প্রকাশ করেছিলেন তা আমরা! অবগত 
আছি। সেগুলি ছল ছেমচন্ত্ৰ বন্দ্যোপাধারের 'বৃতসেংছার' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড, গঙ্গাচরণ সরকারের 
“ক্তুবর্ণন" কাবা এবং নযীনচন্দ্র সেনের 'পলাশির ধৃদ্ধ'। রচনাগুলি বঙ্গীর-সাহিত্য-পরিষং -প্রকাশিত 
বঙ্ষিমরচনাবলীতে এবং আরও পরে বোগেশচঙ্ড বাগলের ভুমিকা সংবলিত সাহিত্য সংসদ্‌ -প্রকীশিত 
বস্কিসব্চনাবলীতে মৃত্রিত হয়েছে। কিন্তু এই রচনা-তিনটির সম্পূর্ণ অংশ কোনো গ্রস্থাবলীতেই প্রকাশিত হয় 
নি। সাহিতা-পরিষৎ সংস্করণের সম্পাদক রচনাগুলির অংশবিশেষ মাত্র মুক্রিত করেছেন। কিন্তু মূল 
রচনার যে নির্বাচিত অংশ মাত্র নুত্রিত হল, এই নির্বাচিত অংশই যে সশ্পণ ব্রচলা নয়, তা গ্রশ্নাবলীতে 
নির্দেশিত হয়» লি। পরবর্তীকালে সাহিত্য সংসদ্‌ থে রচনাবলী প্রকাশ করলেন, তাডে কেবল সাহিত্য- 
পরিষৎ্সংস্রণের অহলরণ করা হয়েছে। 

স্বতরাৎ, আধুনিক গ্রন্থের ঘবোবগুণ -বিচারক বন্ধিমচন্দ্রের পরিচয় তার এন বা গ্রন্থাবলীর মধ্যে নেই, 


সামগ্গিক-সাহিতা-সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র 


গে পরিচয় বেছে বঙ্দর্শনে প্রকাশিত অধুনা বিশ্বত কছেকটি সমালোচনা-লিবদ্ধের মযো ! সমালোচনাগুলি 
যে-যে শিরোনামে এবং বঙ্গদর্শন পত্রিকার যে-সকল সংখ্যাই মৃদ্রিত হয়েছিল তা প্রদত্ত ছল : 
ক. অবকাশরক্িনী / বৈশাখ ১২৮৯, খ. দাঁলবদল কাবা { ভোষ্ট ১২৮*, গ. মানস্বিকাশ | 
পৌষ ১২৮০, ঘ. বৃত্রসংহার / মাঘ-ফান্সন ১২৮১, ও. ঝ্রতুবর্ণন / বৈশাখ ১২৮২, এবং চ. পলাশির 
যুদ্ধ! কাতিক ১২৮২ । 
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নৰীনচন্্ৰ সেন তার ‘আমার ্সীবন, গ্রন্থে লিখেছেন, “বঙ্গদর্শনে ‘জবকাশরঞ্িনী'ই বোধ হয় প্রথন স্বতস্থ 
সনালোচলার সশ্মাল লাভ করে। সে সহালোচনাও দ্বরং বক্ষিমবাবূর রচিত। তখন আমি তাহার 
সহিত সপ্পূর্ণন্বপে অপরিচিত।” আধুনিক গ্রশ্থের মধ্যে বঙ্গদর্শনে ‘অবকাশরঞ্িনী’ পুস্তকেরই প্রথম বত 
সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল । এদিক থেকে নবীনচঙ্গ গৌরব লাভের অধিকারী ৷ 

বন্ধিমচন্্র লিখেছেন, “অবকাশরঞ্জনী কতকগুলি খণ্ডকাবোর সংগ্রহ । ইহার প্রদেতা কে তাহা 
আসবে প্রকাশ নাই। তিনি বেই হউন, তিনি স্থকবি এবং বিশুক্ফকচি ; তিনি যশস্বী হইবার যোগা। ভরসা 
করি পুদর্মূত্রাক্কন কালে আপনার পরিচস্থ দিবেন ।” 

“অবকাশরঞ্জিনী' প্রকাশিত হয় ১৮৯১ এষ্টান্ছে। এটিই নবীনচন্তরের প্রথম কাবাগ্রন্থ । কাব্যে 
গরন্থকারের নাম ছিল ন!। বন্িমচন্্র কাবাটি পাঠ করে কবি-সম্পর্কে ঘে-আশ!| প্রকাশ করেছিলেন তা 
ভবিশ্বতে লফল হয়েছিল বল! বাঞ্ছ। 

“অবকাশরঞ্জিনী' ও তার কবি সম্বন্ধে বন্ধিঘচত্র আরও ঘা ব্যাখ্যা করেছিলেন তা উদ্ধৃত হল: 

“যে সকল মোহিনী স্থরির গুণে কবিগণ চিরম্থরণীয় হয়েন, অবকাশরঞ্জনীতে তাহার কিছু নাই। 
এবং খ্বাকিবার সন্তাবলাও নাই | অপিতু কোন রসের অত্যুংক্ৃষ্ট অবতারণ! দৃষ্ট হয় লা। কিস্ত সে 
সকল স্থ্ি বা অবতারপাঙ্থ লক্ষম বে সবল মহাস্মা, তাহারা এ আগতে অতি দুর্লভ । সে নকল গুণ 
না খাকিলেও অবকাশবৱঞ্জিনীর কবিকে স্থকবি বলা বাছছ। তাহার একটি ক্ষমতা যে তিনি শব্বচতুর । 
ফতকগুলা শব্দ প্রয়োগের দ্বারা ধিনি বাগাড়ম্বর করিতে পারেন, তাহাকে শ্ছচতুর বলি না; অথবা 
বিনি শ্রুতিমধুর শব্ব প্রছোগে দক্ষ, তাছাকেও বলি না। কাব্যোপযোগী শব্দের মাহাস্মা এই যে একটি 
বিশেষ শব্দ প্রয়োগ করিলে তদভিপ্রেত পদার্থ ভিন্ন মন্তান্ত আনন্দদায়ক পদার্থ শ্বরণপথে আইসে। এই 
কবির সেই শব্ধ প্ররোগে পট্ত1 ছে । ফাব্যোপযোগী সালগ্রীগুলি আহরণ করি্বা সাজাইতে ইনি 
বিশেষ ক্ষমতাশালী ৷ যাহ! বর্ণনা করিতে আরম করেন, তাহাই উজ্জলতা বিশিষ্ট করেন। অবকাশ- 
রহিনীর ঘে কোন স্থান হইতে উদ্ধৃত করিলে ইহার উদাহরণ পাওয়া ঘা 

“অল্বন্নন্ত কবিগদ, বিনাম্থকরণে রচনা করিতে সক্ষম হইলেও একটু একটু অন্থকাণপ্রি্ হয্বেন। 
অবকাশরহ্ছিনী হইতে উদ্ধৃত নি্লিখিত কত্রেক পংক্তি পাঠে উক্ত দত মহাশর্বকে স্বরণ হইবে ।-- 

ছিলে তুমি অস্থি গঙ্গে ! হিমাচল শিরে,/তরল রক্ষতাসনে রান্ধরাণী প্রাহ্ন 
ভৃতশে পতিত এবে তাই ধীরে ধীরে/কাদিতেছ মনোদুনখে একাকিনী হায়! 
আমি ভাবি শুনি মম ছুঃখের কাহিনী/কাতরে কীদিছে আহা! ' নগে্বনন্বিনী । 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আযাঢ় ১৩৭৮ 


“নিয়ে উদ্ধৃত কয়েক পংক্তির স্যার রচলা পাঠ করিনা হেমবাবুকে শ্মরপ হত, এবং উভস্বের আদর্শ 

বাইরনকেও মনে পড়ে : 
নাচ রে মরন! নাচ রে আবার,তুই [ দিই ? ] করতালি নাচ আর বার, 
চন্্রানন হতে ঢাল একবার,/ালবে সঙ্গীত অমৃতের ধার, 
কি কটাঞ্চ! হলো জেনেছি এবার/কাশী) নরেশের হদ্‌ছ্ধ বিদার। 

-আনরা এমত বলিতেছি না যে এই কবি অন্ত লেখকের নিকট ফী! পশ্চানবর্তী লেখকগণকে পূর্ববর্তী 
লেখকগণের নিকট কিঞিৎ পরিমাণে খাট হইতেই হত্ব। সেই পরিমাপের অতিরেকে ইনি কাহারও 
নিকট শ্রণী লহেন। ইনি দিজনানস প্রস্থত কহিত্ববত্ব ঘেক্তপ পর্ধাপ্ত পরিমাণে গ্রন্থবধ্যে বিকীণ করি্লাভেলঃ 
তাহাতে ইহাকে পরের নিকট থশী বলিলে অস্কায় নিন্দা করা হছ।” 


১৮৭৩ খঁষ্টান্দে রামচজ্জ মৃখোপাধ্যায়ের 'দানবদলন কাবা” প্রকাশিত হয়! বৈশাখে “অবকাশরজিনী'র 
সমালোচনা লিখে পরের নাসেই বঙ্কিম “দানর্বদলন কাব্যের সমালোচন। প্রকাশ করেন। বক্ধিমচন্তর 
লিখেছেন, “বাবু রামচন্দ্র মুখোপাধ্যাক্জ নবীন কবি। নবীন কবি হইয়া! শুস্ত নিশুত্তের যুদ্ধ কাবো বর্ণনে 
প্রবৃত্ত হওয়া অসমলাহসের কাছ বটে। শুস্ত নিশুস্কের ঘুক্ধে তাবং পক্ষ অতিদাঙ্য প্রকৃতি বিশিষ্ট । 
এক পক্ষ ইন্দাদি দেবগণের শাস্তা অহথরকুল, পক্ষান্তরে সর্ধনাশিনী মৃতি বিশিষ্টা সাক্ষাৎ পহমেশ্বরী। 
কাবা প্রপন্নে বিশেষ কৌশল বিশিষ্ট কবি ভিন্ন ইহাতে সফলতা লাভ কর! অসম্ভব । আরা দেখিয়া 
বিশ্থিত হইলাম যে, নবীন কবি ্রাষচন্জবাবু ইহাতে অনেক দু কৃতকার্য হইয্নাছেন। থে কৌশলে প্রাচীল 
কবিরা, দৈব চরিত্র গহক্নের সহদন্ততাম্পদ করিস্থাছেন, ইনিও তীহাদিগের প্রদর্শিত প্রথাসুসারে মেই কৌশল 
অবলম্বন করিক্াছেন। হথরগণঞ্চে মানব প্রক্ত করিত্বা। উপাখ্যালের মনোহারিতা সম্পাদন করা! বে 
কৌশল, অনেক কাল হইল পৌয়াণিকের] তাহার উদাহরণ দেখাইয়া! গিত্নাছেল। কিন্তু এই কবি প্রথমে 
চণ্ডীর উদ্নচণ্া মৃতিকে যানবমূত্তি সদৃষী করিয়াছেন। চণ্ডীকে কেবলমাত্র অতিপ্রক্ৃত বলবী্ধের আধার 
ক্পনা করি অন্তান্ত বিষক্ে, তাহাকে মানব প্ররুতিশালিনী করিশ্বাছেন।” 

বন্ধিম এই লেখকের বর্ণনালক্তি, লব্বচাতুর্ব ও উপমা প্রত্নোগের প্রশংসা করেছেল। 

কবি রামচজ্জ সম্পর্কে বন্ধিনের উক্তি, “তিনি যুক্ত মাইকেল মধুনূদন দত্তের প্রদপিত প্রধাহুস]রে 
অমিত্াক্ষর ছন্দে আত্যকাব্য রচনা করিত্বাছেন। এই ছন্দঃ বীররসপ্রধান রচনার উপযোগী । এই ছন্দঃ 
রাষচঙ্বাবুর সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হর নাই, কিন্তু অমিআক্ষর ছন্দ; বলিঙ্কা যে সকল পঞ্ প্রত্যহ সাধারণ সমীপে 
প্রেরিত হয়, তদপেক্ষা সর্ধাংশে উত্রু্ট। এই কবির ভাষা কোন কোন সময়ে কর্কশ বোধ হয়, কিন্ত সেটি 
আমাদের সংস্কারের দোব হইলেও হইতে পারে । এই কাবো মধ্যে মহে! গ্রাম্য কথা ব্যবহৃত হইয়াছে। 
ভাবাটি আর একটু পরিষ্কার করিলে ভাল হত্ব 1" 

বন্ধিষচঙ্জ তার সমালোচনার মধ্যে কাবোয় বিভিন্ন স্থান থেকে কিছু কিছু অংশ উদ্ৃত কয়েছেল 
রামচন্দ্র বর্ণনাশক্তির পরিচয়দান প্রসঙ্গে । 

সমালোচনার উপসংহারে ব্ধিদচন্গের মন্তব্য, “সকল দিক বিবেচল! কিছ] দেখিতে গেলে বলিতে ছইবে 


সাময়িক-সাহিত্য-সমালোচক বন্ধিমচন্দ্র ৩৪৭ 


বে ঘানবদলন কাব্য ইদানীস্থনের বাঙ্গালা কাব্যের মধ্যে একখানি উৎকৃষ্ট কাবা । ইছার সকল স্বান সনান 
লহে_- অনেক ফোষও আছে বিশেষ দেবা বাক্গ যে, কবির কবিত্ব শক্তি অচাপিও পূর্ণতা প্রাপ্ত হন 
নাই। তথাপি ইহা স্পষ্ট বৃকা বাঙ্গ বে প্রকৃতি ইহাকে বিলক্ষণ কবিত্ব শক্তি দিন্লাছেন ; কাল সহকারে 
এবং শিক্ষা এবং অভ্যাসের পাহাযো ইনি বন্বীন্ন কবিদিগের মধ্যে হিশেষ উচ্চাসন গ্রহণ করিতে 
পারিবেন।* 


দীনেশচরণ বস্তুর “মানসবিকাস' প্রকাশিত হয্ন ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে | “মাঁনসবিকাশ' কবির প্রথম কাবাগ্রস্থ । 
অতঃপর লেখক একাধিক কাবা ও উপস্থাস রচনা! করেছেন | “মানসবিকাশে'র আধ্যাপত্রে কবির লাম 
ছিল লা। তাই বঙ্কিমের সমালোচনাতেও কবির নাম নেই ॥ এই কাব্য্রস্থটি ঘে দীনেশচরপের বচলা 
তার একটি প্রমাণ ছল--- কবির “মহাপ্রস্থান কাবো'র আধখ্যা-পত্রে * 'মানলবিকাশ' ‘কবি-কাহিলী’ ও 'কুল- 
কলঙ্ছিনী” প্রন্ৃতি প্রণেতা উঁদীনেশচরণ বন্থ প্রণীত” এন্প মৃত্রিত আছে। বেঙ্গল লাইব্রেরির ভালিকাতেও 
“মানলবিকাশে'র গ্রন্থকার হিসাবে দীনেশচয়ণের নাৰ আছে। 

বন্চিনচন্্র 'নানসবিকাশের সমালোচনার উপসংহারে চার শ্রেণীর কবির উল্লেখ করেছিলেন। 
বিশ্কাপতি ও অয়দেব’ প্রবন্ধে দেখা গিয়েছে সদালোচক বাংল! সীতিকাবো তিন শ্রেণীর কবির উল্লেখ 
করেছেন। এক শ্রেণীর কবির কাবো বহিঃপ্রক্ৃতির প্রাধান্য, আর এক শ্রেণীর কবির রচনাস্্ স্ব: প্রকৃতির 
প্রাধা্স এবং তৃতীন্ব শ্রেণীর কবি অর্থাৎ আধুনিক স্ীতিকাব্য লেখকগশের কবিতায় ইতিহাস বিজ্ঞান ও 
আধ্যাস্মিকতার প্রীধান্ত | বখন বহিংপ্রকৃতি বর্ণনীত্ব তখন অস্থঃপ্রক্ুতির ছাত্রা সমেত চিত্রিত করতে না 
পারলে ইঙ্জি়পরতা! দোধ ঘটে, এবং যখল নস্থ:প্ররূতি বর্ণনীত্র তখন বহিঃপ্রকূতি ছাত্বা সমেত চিত্রিত করতে 
সক্ষম না হলে আধ্যাত্মিকতা দোষ ভ্রয়ার। “মানসবিকাশে+র সমালোচনার উপসংহারে বছ্ধিনচন্ডু বলেছেন, 
ইশ্রিক্গপরতা দোবের উদাহরণ জয়দেব এবং আধ্যাত্মিকতা দোবের নিদর্শন “মানল্বিকাশে+র ফাবাকার । 
উভছ প্ররুতিকে যিনি সহচরীন্জরপে গ্রহণ করতে পারেন তিনিই সকবি। বস্থিনের অভিনত, এই শ্রেণীর কবির 
উদাহরণ আনদাল ও রাত্বশেখর | মধুস্থনন ছেলচজ্ নযীনচত্্র বা দ্বীদেশচরণ কেউই জ্ঞানদাস বা 
রাশেখরের তৃলনায় স্থকবি নন | এর প্রধান কারণ এরা সকলেই কিছু না কিছু পরিমাণে ইংরেঞ্জি কৰি 
সমশ্রদাের শিল্প । তার ফলে সকলের কাব্যেই কম বেশী আধ্যাস্িকতা দোষ জনেছে। এদের চিন্তা ও 
বুদ্ধি দূরসন্বন্ধগ্রাহিণী বলে এদের কবিতাও দৃবসস্বন্ধ প্রকাশিকা হত্রেছে, এবং এই বিস্তৃতিগওপের কারণে 
প্রগাড়তা গুণের লাঘব হত্রেছে। জ্ঞানদাস ব। রায়শেখর কোনো ইংরেক্স কবির শিষ্ট নন, তাই ওদের কবিতা 
বহুবিধ্িণী বা! দূরসস্বন্ধ গ্রাহিণী নয়, এবং তাই কবিতা অতি প্রগাঢ়; মধুস্থদন প্রদুধ 'াধূনিক কবির কবিতায় 
বিষন্ন বিস্তৃত বা বিচি বলেই কবিত্ব সেৱপ প্রগাঁচ নর ॥ 

বহ্চিমচন্ত্রের দৃরিতে তার সমকালীন বাঙালী কবিছের মধ্যে মধুস্থদন ও হেমচন্্র অনেক পরিমাণে 
আধ্যাত্মিকত! দোবদুক্ত এবং হুকবি। মধুহৰেন ও হেমচন্্ ফে-পরিনাণ স্থকবি 'অবকাশরঞিনী'্র লেখক 
নবীনচন্দ্র ও ‘মানসবিকাশে'র লেখক দীনেশচরণ লে পরিমাণে স্কবি নন,--কারণ এদের বচনত 
আধ্যাত্মিকতা! দোষ অতি প্রবল । “অবকাশরহ্কিণী' কাব্যে আরও কি কি ক্রটি রয়েছে তা বঙ্কিম উক্ত 


৩৪৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় ১৩৭৮ 


গ্রন্থের সমালোচনায় ব্যক্ত করেছেন, 'নানসবিকাশে?ও প্রগা়তা গুণের অভাব ছটেছে। তথাপি কাবাছুটি 
নিকৃষ্ট নয়, বরং লালা কারণে প্রশংসার যোগ্য বলে সমালোচক অভিমত প্রকাশ করেছেন।» 


১২৮১র মাছ-ফান্ধন সংখ্যার ‘বৃতসংহার’ কাবা সমালোচিত হলেও এর পূর্বেই যে হেমচন্ের কবিতার সঙ্গে 
ধন্ষিমচন্দ্র পরিচিত ছিলেন এবং হেমচন্্বরকে বে একজন উৎকৃষ্ট কবি হিলাবে বঙ্কিম গ্রহণ করেছিলেন সে 
পরিচয় আমরা ইতিপূর্বে পেয়েছি। শুধু যে ‘অবকাশরজিনী’ বা ‘মানসবিকাশে'র সমালোচনার হেৰচন্রের 
প্রলঙ্গ আছে তাই লব, ১২৮* ভাত্র সংখ্যার সত মাইকেল মধুহৃদন দত্র' ঈর্বক প্রবন্ধের শেষে অতিরিক্ত 
সংবোজল অংশে বন্ধিন স্বাক্ষরিত বে-সস্বব্য আছে তাও লক্ষণীক্গ | বঙ্ছিচচ্দ্রের ঘোবপা, “কিন্ত ‘বঙ্গকবি 
সিংহাসন’ শৃন্ত হয় নাই । এ ছুখেলাগরে সেইটি বাঙ্গালীর সৌভাগ্য নক্ষত্র! মধুস্থদনের ভেরী নীরব 
ছইয়াছে, কিন্তু হেমচন্রের বীণা! অক্ষয় হউক ! বঙ্ককবির সিংহাসনে বিনি অধিষিত ছিলেন, তিনি অনস্থধামে 
যাত্রা করিঙ্থাছেন, কিন্তু হেষচজ্্র থাকিতে বঙ্গমাতার ক্রোড় হকবিশৃন্ত বলির আমরা! কখন রোদন করিব 
না” বঙ্গদর্শনসম্পাদকের এই মন্তব্যের সঙ্গে একালের পাঠক পরিচিত নন। অংশটি বক্ষিষচচ্ছের পুস্তক 
বা তার গ্রহ্থাবলীতে অষ্যাবখি অদৃক্রিতই রয়েছে! বঙ্ষিমচজ্্র বখল এ উক্তি করেন তখনও হেমচান্ত্রের 
“ৰৃত্রণংছার' কাবা প্রকাশিত হত্ন নি | তবে ১২৮* বঙ্গাব্দের পূর্বেই হেযচজ্্-লিখিত ‘চিন্বাতরঙ্িনী' (১৯৬১) 
“বীরবাহ্‌ কাব্য" ( ১৮৬৪ ) “কবিভাবলী' ( ১৮% ) প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হর়েছিল। 'অবকাশরপ্রিনী'র 
সমালোচনার বন্ধিনচন্, বাংলাভাষায় উৎকৃষ্ট সীতিকাব্যের নিদর্শন হিসাবে ছেষচন্ত্রে 'কবিতাবলী, গ্রন্থের 
নানোৱেখ করেছেন। 

“বৃত্রসংহার’ প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ এষ্টান্কের ১৪ জবাহ্থমরি, ১২৮১ বঙ্গাব্দে । 'বত্রসংহারে'র দ্বিতীশ্র খণ্ড 
প্রকাশিত ছয় ১৮৭*-এর ১৫ নেপ্টেম্বর, ১২৮৪ বঙ্গান্দে। অর্থাৎ প্রাত্ন তিন বৎসর পরে দ্বিতীহ্গ মণ্ড প্রকাশিত 
হয়। ছিতীয়্ খণ্ড বখন প্রকাশিত হস্গ তখন বঙ্গদর্শনের সম্পাদক বঙ্কিষচত্র নল! নবীনচন্তরের উক্তি 
("আমার জীবন’ গ্রন্থে) বঙ্গদর্শলে 'বৃহসংহারেশর দ্ধিতীত্র খণ্ডের সমালোচনাটি সভীবচতু-কুত । স্তরাং 
ব্ছিন কৃত প্রথন খণ্ডের সমালোচনাটিই আমাদের আলোচনার অন্তর্গত, দ্বিতীর খণ্ডের সমীলোচনাটি লগ্ন 

প্রথম খণ্ডের সমালোচনান্র প্রথমেই বল! হয়েছে, “হেমবাবু এই কাঁব্যধানি অসপ্পর্ণাবস্থাতেই প্রকাশ 
করিস্থাছেন। স্বত্রাং আমরা ইহার বীতিৰত লফালোচলারর প্রবৃত্ত হইতে পারিতেছি না । মহ্াকীব্যের 
সম্পূর্ণাবস্থা না হইলে, তাহার দোধগুণ নির্বাচন সাধা নহে; বর্দনিনিত অট্রালিকণ দেখিত্বা ফেহ অট্টালিফার 
ভাবী উৎকর্ষ সম্বন্ধে স্থির কথা বলিতে পারেন না; শাখা বা কাণ্ড মাত্র দেখি্রা কেহই বৃক্ষের শোভা বুবিতে 
পারেন না; অঙ্গমাত্র দেখিত্বা বাক্তিবিশেষকে হন্দর বা কুংসিত বলা যান্স লা। তবে অসমাপ্ত কাব্য 
পড়িছ়া আবাদিগের যে স্থখোদত হইহাছে, পাঠকগণকে সেই স্থখের ভাগী করিবার জর গ্রন্থের কিছু পরি 
দিব। 'নেকেই এই গ্রন্থ পাঠান্তরে স্বীকার করিবেন যে, বাঙ্গাল! গ্রন্থ পড়িয়া একল হুখে অনেকদিন ঘটে 
নাই । এবং পজ্জ ঘটিবে না| এন্তপ কাব্য সর্বদা জন্মে না।” র্‌ 
> এই প্রবন্ধে “মাবসবিকাশে'র সমালোচনাশেট উন্ভত হল দা। 'ঘতিষচ্রের একটি ছুহ্পা রচনা" শিরোবাদে ১০৭৭ বঙ্গান্ের 
শাহবীয়। আনন্দবাজার পত্রিকার বর্তমান লেহক কতৃক উরু রচনাটি-সংকলিত হয়েছে । 


সাময়িক-সাহিত্য-দমালোচক বন্ধিমচন্্ 


বঙ্িনচন্ত্রে এ সমালোচনা, ঠিক সমালোচনা নয়_- একপ্রকার গন্বের পরিচয় দান মাত্র । সে কথা 
সমালোচক নিছেও স্বীকার করেছেন) 

“বৃত্রসংহারে'র প্রথম খণ্ডে একাদশটি সর্গ ছিল। বদ্ধিঘ এই একাদশটি সূর্গেরই বিস্ত!রিত পরিচয় 
দিয়েছেন । এই পরিচন্ দানের ফলে কাবোর শ্রেষ্ট বা উল্লেখযোগ্য অংশের সঙ্গে পাঠক সহজেই পরিচিত 
হবার সুযোগ পের্নেছেন। মৃল কাবোর রসও প ঠিক নালাস্থানে আশ্বাদনের স্থবোগ পেরেছেন। কারণ 
বঙ্কিম তার সমীলোচলাঙ্গ কাবোর বহু অংশ উদ্ধৃত করেছেন | বস্ধিমচঙ্র লিখেছেন, “বণ্ডনাড্র প্রকাশিত 
ছইয্াছে বলিয়া কাব্র উপাখ্যান ভাগ, নাত্নক নান্িকাদিগের চরিত্র এবং কাবোর নিগৃঢ় বর্ম লমবন্ধে কিছুই 
বলিতে পাঁরিলাষ লা। কাঁবোর বিশেষ বিশেষ অংশ মাত্র উদ্ধত করা বাতীত আমরা আর কিছুই করি 
লাই । আমরা বে পরিমাণে উদ্ধত করিঙ্নাছি, তাহাও হকারের শঙ্ছমতি ব্যতীত তুলিতে লক্ষন হইতাম 
লা? গ্রন্থকার যে অঙ্ুগ্রহ করিয়া অস্থমতি নিষ্থাছেল, তঙ্ছল্ তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।* 
উদ্ধৃতির সঙ্গে বস্কিমচন্দ্রের ঘে বিশ্লেষণ এবং মধ্যে মধ্যে যে দৃল্যবান মন্তব্য রত্রেছে, তা বিশেহভবে লক্ষ্য 
করবার মত। বঙ্কিমের কোনো কোনো মস্বা তো লে যুগে রীতিমত আলোড়ন স্থরি করেছিল। তৃতীয় লগ 
সম্পর্কে বঙ্ষিমচন্্র লিখেছিলেন, “তৃতীস় সর্গে, বৃত্রাহথর সভাতলে প্রবেশ করিলেন। 


নিবিড় দেহের বর্ণ মেঘের আভাস, 
পর্বতের চূড়া যেন সহলা প্রকাশ_ 


“পর্বতের চূড়া হেন স হুল প্রকাশ' ইছা প্রথম শ্রেণীর কবির উক্তি মিলটনের যোগা। বৃত্রসংহার 


কাবা মধ্যে এক্সপ উক্তি অনেক আছে।” 'বৃহসংহারে'র এতথানি প্রলংসায় নেযুগে অনেকেই ঈর্ধান্থিত 
হয়েছিলেন" 


হে ক্ষাশীতরল্ কাৰাবিশারদ “বাল রকষেকিরটাফ বাবাজী হতবাছে ‘বঙ্গীয় সদালোচক' ঈর্কক একট "কাছ বন্ধিনের এই 
সদালোচৰাকে দাহন করে লিখেছেন, 
কে লিখেছে -- হেমচক, বলিহায়ি দাই, 
এমন সুন্দর বই আর দেখি নাই ॥ 
পের লালিতা হেন_ শুধু তাই বলি ৰেন? 
তাৰের গৌরং আর পুস্বয় সমাস 
পর্বতের চূড়া যেন সদ প্রকাপ । 
এ অর্থ অসুলা বলি মিলটন ঘাও চলি 
সরস হর্ত রসাতল-- নরক সংসার 
এক কালে এক ওক্কে প্রবেশ সবার। 
{বৰ্তমান লেখকের ‘সেকালের ছড়া ছবি ও প্রহৃসনে বন্ধিবচন্র' স্যক নিবন্ধ অষ্টব্া । র'ববাসরীর আনন্দবাজার পত্রিকা 
২ আহাড় ১৩৭৭) 
নৰীনচন্েরে ‘শাখার জীবন অস্থে আছে, বন্ধিষচত্ম নবীনচত্রকে জিজাস! ক রকেস, "তো হার কাছে হৃত্রসংহার কেমন জ। গাছে? 
আসি বলিলাম, আদি হেসবানুর শিল্ন্থানীর, আমার আবার মত কি? আমার বে জাদিরাচছে। জঙ্গ বাবু নাছোড়বান্দ।। তিনি 
বলিলেন, মন্দ কাহারও লাগে নাই । তৰে 'প্বতের চূড়া খেন স্হলা প্রকাশ" এই লাইনে বে ক্ষি জস্ভৃত কবিত্ব আছে অনেকে বুঝে 
না। এ সদালোচলার আপনার অগৌরব হইরাছে।" 
e 


৩৫০ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আাঘাঢ ১৩৭৮ 


ব্ধিমচন্ছ একস্থানে বলেছেন, “এই কাবো ছেষবাবু একটি অলাধারশ ক্ষমতা নেখইদ্াছেন_- অতি আল 
কথায়, অতিশ্ব সম্পূর্ণ এবং উজ্জল চিত্র লমাপন করিতে পারেন। শ্রেষ্ঠ কবি মাত্রেই এই ক্ষমতায় 
অধিকারী ৷" 

হেমচন্র বর্দিত নিয্নতির শ্ৰতপ কি, শ্রীসীয় নিয়তির ও হেমচন্েরনিঙ্থতির মযে! প্রতেদ কোনা, কাবোয় 
মধে। বিজ্ঞান কি ভাবে সম্পর্ক স্থাপন করে, বৃত্রসংহারে তার উদাছ্রণ কোখার__ ইত্যাদি প্রসঙ্ক বন্ধিচন্র 
বিঙ্গেষণ করেছেন। 

বক্ষিমচন্র তার সমালোচনার উপসংহারে হেমচহ্রের ছন্দ সম্পর্কে আলোচন! করেছেন। সমালোচনার 
শেষাংশ উদ্ধৃত করছি, 

*পস্থকারের ছন্দ:সন্বন্ধে খামািগের কিছু বলা হন্ব দাই। ইউরোপে এ বিবস্রে একটি কুপ্রধা আছে। 
একটি ছন্দে এক একখানি বৃহৎ নছাকাবা লিখিত হইছবা খাকে। ইহ! পাঠকমাত্রেরই শ্রান্তিকর বোধ 
হয়। কতক কতক্ষ এই কারণে ইউরোপীয় মছাকাবা সকল সামান্ত পাঠকেরা আাপডোপাস্ত পড়িরা 
উঠিতে পারে না। এহেনীর প্রাচীন প্রধাটি ভাল-_ সর্গে সর্গে ছন্দঃ পরিবর্তন হয়। মাইকেল মধুস্থদন 
হত দেন প্রথা পরিত্যাগ করিয়া ইউরোপীয় প্রাথা অবলঙ্কন করিব স্বপ্রসীত কাবা সকলের কিঞ্চিৎ ছানি 
করিয়াছিলেন। হ্েমবাবু হেশী প্রথাটিই বছা রাখিয্নাছেন। ইহাতে তাছার বৈচিত্রা ও লালিত বৃদ্ধি 
হইত্বাছে। অনিত্রাক্ষর ছন্দঃ সম্বন্ধেও মাইকেল মধুসুদন দত ইংরেছি রীতি বিনা সংশোধনে অবলম্বন 
করিঘ্নাছিলেন। এন্থলেও হেমবাবু ইউরোপীয় প্রথা পরিত্যাগপূর্বক, দেশী প্রথা বার রাখিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন । তবে বাঙ্গালার মাত্রাবৃতি পরিত্যাগ করি! ‘কেবল সচরাচর সংস্কৃত শ্লোকের চারি চরণে 
বেব্ূপ পদ সম্পূর্ণ হয়, তজ্ঞাপ চতুর্দশাক্ষর বিশিষ্ট পংক্কির চায়ি পংক্তিতে পদ সম্পূর্ণ করিতে ধয়নীল* 
ছক্রীছেল। কিন্তু মাত্রাবৃত্তি পরিত্যাগ করাতে, পদ্থের তাদুশ উৎকর্থ হ্'নাই। বাৰু বলদেব পালিত 
প্রভৃতি বাঙ্গালি কবিগণ দেখাইয়াছেন বে বাঙ্গালা ভাষার সংস্কৃত ছন্দের উৎকট অহকরণ হইতে পারে; 
এবং বীরাদি রসের অবতারপায় সংস্কৃত যাঁতাকৃত ছন্দ: সকলেই বিশেষ কৃতকাধ হওয়া যাছ। আধুনিক 
কবিদিগের কথা দূরে থাকুক, শ্বহং ভারতচন্গে ইছার উন্নাহরণ আছে। অতএব হেমবাবু অক্ষরবৃত্ত 
অনিত্রাক্ষর ছন্দ: পরিত্যাগ করিত্না উপজাতি মালিনী প্রভৃতি সংস্কৃত ছন্দ: অবলম্বন করিলে বোধ হয় তাল 
করিতেন । তীহার কবিত্ব ও তাহার কাবা ৰেরূপ, তাহার অমিত্রাক্ষর পদ্চ তাহার যোগ্য নহে। কিন্ত 
‘একোহি দোষো গুশলমগিপাতোনিমজ্জতীত্যাদি। আমরা! বৃত্রসংহার পাঠ করিষা শেষ আনন্দলাত 
ফরিক্াছি এবং কাক্গযনোবাকো প্রার্থনা করি যে, হেমবাৰু দীর্ঘগীবি হইয়া, বাক্ষালার সাহিত্যের মৃখ্োচ্ছল 
করিতে থাকুন” 

এইখানে ‘বৃত্রসংছাৱে'র প্রথম খণ্ডের সমালোচনা শেষ ছয়েছে। 

“বৃত্সংছারে'র প্রথন খণ্ড খন প্রকাশিত হয়, তখন হেষচঞ্জ। নিজেই গ্রন্থের ভূমিকাছ, কাবো বাবন্ৃত 
ছন্দ সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করেছিলেন । হেষচন্দ্রের ভূমিকার চরণ বন্টিম তার সমালোচনার উদ্ধৃত 
করেছেল | ছুমিকাম্থ হ্মচজ্জ কি লিখেছিলেন তা প্রথমে জানা'প্রয়োক্ষন। 

হেমন্তের ব্তব্যর সুত্তগুলি হল" এই : 

ক. গ্রন্থে পঙ্গারাছি বিভিছন্দের ব্যবহার করা ছয়েছে। 


সাময়িক-সাহিত্-সমালোচক বস্কিমচ্্র ৩৫১ 


খ. মিত্াক্ষর চন্দ ও অধিতআক্ষর ছন্দ উভদ্থবিধ ছন্দই ব্যবহৃত হয়েছে। 

গু কোথাও কোখাও ব্দমিত্রাক্ষর ছন্দ আছে বটে, কিন্তু সেখানে সাধারণ সংস্কৃত চার চরুণু ক্লোকেন্স 
রীতি মঙ্ছসারে চৌস্ষ অক্ষরবিশিষ্ট পংক্তি চার পহক্তিতে লম্পূর্ণ করা ছব্রেছে। 

এবার বন্ধিৰের বক্তবা স্থত্রাকারে নির্দেশিত ছল : 

ক. একটি দীর্ঘ কাবা বা মহাকাবা আগাগোড়া একই ছন্দে লিখিত হওয়া কৃপ্রথা ! পর্গে সর্গে ছন্দ 
পরিবর্তনের যে রীতি এ দেশীর প্রাচীন সাহিত্যে বর্তমাল-_- তা শ্রেল্ন। 

খ. অমিত্রাক্ষর ছন্দ সংস্কৃত গ্রোকের আকারে রচিত হওয়ার ভাল ইন্কেছে। 

গ. সংস্কৃত ছন্দের মাত্ারত রীতি পরিত্যাগ করাতে হেমন্তের পক্ষের তাদৃশ উৎকর্ধ চদ্ নি। 
অক্ষরঘূত অনিত্রাক্ষর মপেক্ষা দাজাবৃত অমিতাক্ষর ছন্দ শ্রেছ। 

ব্ষিমচ্জ অমিত্রাক্ষর ছন্দ নির্মাণে বুনন অপেক্ষা! ছেমচন্গের গৌরব নির্দেশ করেন। কিস্ু মাধুনিক 
কালের পাঠক মছাকাবোর মধ্যে ছন্দ প্রন্ধোগে হেলচন্্র বা নবীনচন্্রের দুর্বলতা ও ক্রটি কোথায় তা 
সহজেই অন্ত করেছেন | হেমচন্রের মত লবীনচঙ্ত্রের যহাকাব্োও একাধিক ছন্দের পরীক্ষা নিগীক্ষা 
দেখি। মহ্াঝাবোর মো নানা ছন্দের বাবছার করতে গিচ্ছে হেমচন্র যাকাবোর গভীর পরিবেশ 
অত্যস্থ লু করে ফেলেছেন । শৰিত্রাক্ষর ছন্দের বার্থ ধ্বনি নির্ঘোষ ও বৈশিষ্ট তিনি ঠিক অনুধাবন 
করতে পারেন নি॥ কেবল পক্গায়ের মিলটুকু তুলে দিয়ে ছেমচন্র ছমিত্রাক্ষর ছন্দ নির্মাণের চেষ্টা করেছেন! 
মোছিতলাল রসিকতা করে ছেমচন্জরের অসিত্রাক্ষর ঘন্দকে 'যালগাঁড়ির ছন্দ' বলে ব্দাখ্যা দিয়েছিলেন। 
ছেষচন্ত্ের অমিত্রাক্ষরের দূর্বলতা বন্ধিমচন্ঞ বুঝতে পারেন নি। এবং একাধিক ছন্দ প্রয়োগের ফলে 
সরলার কাব্যটির বে ক্ষতিই ছয়েছে__ এমিকটিও বন্ধিমচন্ ঠিক লক্ষ্য করেন নি। 

বঙ্ষিমচক্রের বকবা, সংস্কৃতের মাত্রাবৃও বাংলা কবিতাঙ্গ সহজেই ব্যবহার করা যাক্ছ। হেমচচ্ছের 
বকবা, বাংলা লঘু-গর উচ্চারণ ভেদ লা খাকার সংস্কৃত ছন্দ বাংলায় মহুকরণ করা কঠিন। হেমচঙ্রের 
বক্তবাই যথার্থ । এ প্রসঙ্গে “ছন্দ গ্রন্থ থেকে রবীজরনাখের মন্তব্য সংগ্রহ করা ষেতে পারে | সেখানে 
তিনি বলেছেন, কোনো কোলে কবি “বাংল! শব্মপ্তলিকে সংস্কৃতের রীতি অনযারী স্বরের হব দীর্ঘ যাখিস্া 
ছন্দে বলাইবাঁর চে্। করিয়াছেন" কিন্তু চেষ্টা বে পরিমাশই হোক, বাংলার পক্ষে এ রীতি স্বাভাবিক 
নয় এবং তা চলভেও পারে না| রবীন্্রনাখের 'ভিষত, "বাংঙ্ান্ঘ এ জিনিস চলিবে না; কারপ বাংলার 
বব দীর্ঘ স্বরের পরিমাপভেহ সুব্যক্ত লহে।” বৈষব কবিদের মধো কেউ কেউ, ভারতচক্্র, বলদেব পালিত, 
ছিজেন্নাথ এবং পরবর্তীকালে আরও কোনো কোনো] কবি বাংলার লংস্কৃতত ছন্দ বাবহার করেছেন । 


কিন্তু তা নিতাম্বই চেষ্টা যাজ। 


১৮৭৪ এট্াবে পঙ্গাচরণ সরকারের “গতুবর্ণন” কাবাটি প্রকাশিত হুপব। এর পুত অক্ষত সরকার ছিলেন 
বঙ্গদর্শনের লেখকগোষ্ঠীর অন্যতম । অক্ষয়চন্রের লেখ) “পিত্রাপুত্র' নিবন্ধে বহিন্ত্রে সঙ্গে পিতাপুত্রের 
কিরকম ছনিতা ছিল তার বিষরশ আছে) ক্ষয় সরকার এখানে ছানিয়েছেন, "৮২ সালের [ ১২৮২ ] 


বৈপাখে বন্ধিদবাৰু বনদদৰ্শনে খতুবৰ্শনের সমালোচনা কহিলেন ।” 


৩২ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ ১৩৭৮ 


শিতুবর্ণনোর সমালোচনার ব্ধিমচজ্র পুনরায় হেমচজ্রেকে স্বরণ কয়েছেন। 
কাব্যের দুই উদ্দেগ্__ বর্ণন ও শোধন 
এক শ্রেণীর কবি, জগৎ যেমন আছে, ঠিক তার প্রকুত চিত্রের স্থদন করে থাকেন। 
আর এক শ্রেনী, প্রকৃতি সংশোধন করে সৌন্দর্য সদন করেন। 
বঙ্কিমের ভাষায়, "বে কাবো এই শোধনের অভাব, বাহার উদ্গেন্ত কেবল ‘ঘথ| দৃঠং তথা লিবিভং 
তাহাকেই আমরা বর্ন বলিঙ্কাছি।” 
পন্দরেও ঘে লৌন্দ্থ নাই, যে রল, যে রূপ, যে স্পর্শ, হে গন্ধ কেহ কথন ইন্ডিন্গগোচর করে নাই, 
‘বে আলোক ছলে স্থলে কোথাও নাই’ সেই আত্মচিত্ত-প্রন্থত উজ্জল হৈমকিরণে সকলকে পরিগুত করিয়া 
সন্দরকে আরও হ্বন্মর করে" যে শ্রেষ্ট কাবা, বঙ্ষিনচন্দর বলেছেন তার উৎংকৃ্ট উদাহরণ হেমচান্ছের 
বৃত্রসংহার । “যাহার উদ্দেন্ত কেবল যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং” তার “উৎকৃষ্ট উদাহরণ বাবু গঙ্গাচরণ সরকার 
শ্রশীত প্রতুবর্ণন"। এক্ষেত্রে 'উতদৃষ্ট উ্ধাহরণ' শব্দটি কাবোর কতখানি উক্ত] প্রমাণ করছে তা 
সহজেই অহুনেক্ব | বন্ধিনচক্ত একটি উদাহুরপ দিয়ে দেখিয়েছেন হেমচজ্ ও গঙ্গাচরণের ফাবোর মধ্য 
প্রভেহ কোধাক়্। "উভ্ভস্তেরেই কাব্য বিছাৎ আছে-__ গ্গাচরণবাবুর কাবে। বিদ্যুৎ -উৎকষ্ট্সপে আত্মকার্য 
সম্পন্ন করে, যথা 
ঘনতম ঘোরতট ক্রমে ঘোরতর, | চতুধিকে অন্ধকার, অতি ভন্রস্কর | 
চপলা চমকি প্রভা করিছে বাহির । | ভীষণ নিনাদে ঘন নির্ঘোবে গভীর! 
চারি ছতে এই চিত্রটি সমপূর্ণ ইহাতে অনপ্পূর্ণত! কিছুই নাই । দোষ ধরিবার কথা কিছুই নাই। যাহা 
প্রকৃত তাহার কিছুরই অভাব নাই তাহার অতিরিক্ত একটি কপর্দক লাই । পরে হেমবাদুর বিদ্যুৎ 
দেখ 


কিছা। গিরিশৃঙ্গ রাজি যধ্যে যথা ভেঙ্গে সাছি 
ক্ষণ প্রভ! খেলে রঙ্গে করি ঘোর ঘটা । 

ঘেলে রঙ্গে ভীম ভঙ্গি, শিখর শিখর লক্ষি, 
শৈলে শৈলে আমাতিযা স্থল তীক্ ছটা ॥ 

নিমেষে নিমেষ ভঙ্গ, ঘন গিরিচূড়া অঙ্গ, 
অক্রিকুল ভত্বাকুল ছাড়ে ঘোর বাবে, 

বেগে দীপ্ত গিরি কার, বিদ্বাৎ আবার ধার, 
চড়ায়ে জলন্ত শিখ? উল্নাসিত ভাবে ॥ 

স্বালাস্তরে বিদ্যাং রও শোধিত, উৎকর্ষতা-প্রাথ_ 
কেমনে ভুলিব বল, মেঘে যবে আঁথগুল 
বসিত কানুক ধরি করে। 
তুই সে মেঘের অঙ্গে খেলাতিস্‌ কত রঙ্গে 


ঘটা করি লহরে লহরে &” 


সাময়িক-সাহিত্য-সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র আত 


কৃহলংছাবে'র সমালোচলাতেও বস্কিনচন্দ্র একস্থানে উল্লেখ করেছিলেন, “ছেনবাবুর বিছ্যং অত্যন্ত 
মনোমোদ্বিনী ৷” 

সমালোচা লেখকের সঙ্গে দেশী বা বিদেশী কোনো লেকের সানৃশ্ত বা বৈসারৃস্ক লক্ষ্য করা! বন্ধিমচন্দ্রে 
সমালোচনার একটি বিশেষ প্রবণতা । “অবক।শরপ্রিনী'র সনালোচনাত্র মধুস্বদন হেমচস্র ও বাইরনের 
প্রসঙ্গ উঠেছে, 'দানবলনে'র সমালোচনাহ্গ মধুস্থদনের কথা সাছে, ‘নানসবিকাশে'র সমালোচনার 
কালিদাস অগ্রদেব ভারতচম্্ ভানদাস বায়শেখর দধুস্থদন হেনচজ্্র এবং পোপ জনসন বা ওক্কা্ডদ্ওরার্ষের 
প্রবঙ্গ এসেছে, 'বৃতলংহারের সমালোচনায় ‘ইলিত্নড’ কাবোর প্রসঙ্গ বা ভারতচম্ড মধুহদন ও বলনেব 
পালিতের কখ! আছে। গঙ্গাচরণ সরকটুরের কাঁবাগ্রন্বের সনালোচনা প্রঙ্ষেও ইংরেজ কবির কথা 
বস্ধিমচন্তরের মলে পড়েছে । বঙ্িম লিখছেন, "গঙ্গাচঃ়ণ বাবুর কবিতা পড়িত্রা, ইংরেছি কবিদিগের নধ্যে 
ক্রাব (072৮7 টকে মনে পড়ে। কিন্চ ক্রাবের সঙ্গে তাহার সাদৃশ্য নির্দেশ “করিতেছি বলিত্রা, বাঙ্গালি 
কবিদিগের মধো স্বি!কাব্য দুর্লভ এমত নহে। বাঙ্গালি সাহিত্যে শোধন এবং বর্ন উতর়বিধ কাবোরই 
প্রাচূর্য আছে) বিস্ভাপতি প্রভৃতি বৈষ্ণব লীতিকাব্য প্রণেত্গণ শোধলপটু। বর্ণনকা্য প্রণেতৃগণ মধ্যে 
ঈশ্বরচজ্ঞ ্ুধ একজন ।” 

বন্ধিমচন্্র “মবকাশরকিনী'র সমালোচনাক্গ স্ীতিকাব্য কি তা! বাখ্যা করেছেন । এবং সেখানে 
কাবোর বর্শি ও শোধন এইবপ কোনো বিভাগ করেন নি। উক্ত সমালোচনাপ্্ বঙ্কিন বাংলার উৎকৃষ্ট 
প্িতিকাবা বলতে বিগ্যাপতি চণ্ডীদাল প্রকৃতি বৈষ্ণব কবিদের রচনা, ভারতচন্ড্রের রসমগ্ররী, মধুস্থদলের 
্রজাঙ্গনাকাবা, হেমচন্দ্রে কবিতাবলী ও নবীনচন্দ্রে, অবকাশরঞিনীর লাম করেছেন। উৎকৃষ্ট 
খতিকাব্যের নিদর্শন হিসাবে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার কথা বলেন নি। 'সশ্বরচজ্র গপ্সের কবিতাসংগ্হে'র 
ভূমিকার বক্ষিনচন্্র বলেছেন, “লৌন্দ্চ্রিতে তিনি তাদৃশ পটু ছিলেন না। তাহার স্থঠিই বড় নাই। 
মধুত্থদন, হেমচ্র নবীনচ্ রবীজ্নাথ, ইহার! সকলেই এ কবিস্বে তাহার অপেক্ষা শ্রে্ট। গ্রাচীনেবাও 
তাহার অপেক্ষা শ্রেট। ভারতচন্ত্রের সায় হীরাদালিনী গড়িবার তাহার ক্ষমতা ছিল না; কাঈরামের 
মত হডত্রাহরণ কি এ্রীবৎলচিম্বা, কীতিবাসের মত তরষ্্ীপেন বধ, মুকু-্দরামের মত ু্পরা গড়িতে 
পারিতেন লা। বৈষ্ণব কবিদিশের মত বীপায়্ বঙ্কার দিতে ছানিতেন না।” ঈশ্বরগুপ্ত সম্পর্কে 
বন্ধিমের অস্ববা, "ভার কবিতা অপেক্ষা তিনি অনেক বড় ছিলেল। তাহার প্রকৃত পরিচয়, তাহার 
কবিতার নাই।” এ হেন ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার সঙ্গে 'বতুবর্ণন' কাব্যের লমগোত্রীক্ঘতা আবিকারে 
গঙ্গাচরণের কবিত্বের উৎকর্ষ প্রমাণ কৰে লা। 

সমালোচনার উপসংহারে বঙ্চিমচন্্ বা বিবৃত করেছেন, তা উদ্ধৃত হল: 

“পরিশেষে বক্তবা হে, আরা ভরসা! করি খে, গঙ্গাচরণবাবু এই খতুবর্ণনা সম্পূর্ণ করিয়া আমাদিগের 
আনন্দ বরন করিতেন! আমরা তীহার কবিতা পাঠ করিদ্বা সুখী হইন্বাছি। তাহাকে আমরা উচ্চ 
শ্রেণীর কবি বলিব না-_ না বলিলেও তিনি আমাদিগের উপর জঅসন্ধই হইবেন লা। তাহার স্তায় কতবিস্ত 
এবং মার্জিতরুচি লেখক কখনই আপনার রচনার দৌবগুণ সম্বন্ধে ভ্রান্ত হইবেন না] তবে ইহা কামরা 
মৃক্তকঞ্ঠে বলিতে পাতি বে, তাহার কবিত্ব আছে, এবং তাহার কবিতা স্রীতিপ্রদ বটে ।” 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবঘাঢ় 


৩৫৪ 


'আবকাঁশরক্ষিলী' প্রকাশিত হর ১৮৭১ আীতাকে। এর চার বংলর পর ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে 'পলাশির যুস্ত' 
কাব্য প্রকাশিত হয় ॥ বদদর্শনে “অবকাশরকিনী'হ সমালোচনা! বখন প্রকাশিত হায় তখনও লেখক ও 
শমালোচকের মধ্যে বিশেষ কোনো! পরিচন্ন ছিল না । কিন্তু 'পলাশ্রির যুদ্ধের সমালোচনা ঘখন রচিত 
হুর তখন নবীনচজ্জ ও বহ্ধিনচন্ত্রের মধ্যে যথেষ্ট পরিচস ঘটেছে । 

“পলাশীর যুদ্ধ প্রসঙ্গে নবীনচন্্ ‘আমার স্বীবন’ গ্রন্থের একপ্বানে লিখেছেন, “একবার বস্ধিনবাবু 
কবিতা চাহিয়া পত্র লিখিলে আমি “পলাশির যুদ্ধে'র রচনার কথা লিবিলাম | তিনি উহ! চাহিম্া 
পাঠাইলেন এবং পাই লিখিলেন “বঙ্গদর্শন ছাপিলে উচ্বার অগৌন্সব হইবে | উহা! পুত্তকাকারে 
ডাপিতে উপদেশ দিলেন এবং লিখিলেন বে সমালোচনার সমত্রে তিনি প্রমাপিত করিবেন বে 'পলাশির 
বৃদ্ধ বঙ্গসাহিত্যের সর্বপ্রধান কাবা-_ 5৫২৫, 8 at ও], to Meglnad— মেঘনাদবধের সমকক্ষ না 
হইলেও তাহার পরবর্তী স্থান পাইবার যোগা।” আমি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে সন্মত ছইলে, তিনি 
লিধিলেন উহা বঙ্গদর্শন প্রেসে মুদ্রিত করিবেন! আরও প্রায় ছন্ন মাল চলিঙ্বা গেল। তখন বন্ধিমবাবু 
লিখিলেন, - তাছার প্রেসে ছাপিবার স্থবিধা হইল না, অতএব ‘সাধারণ গ্রেসে' ছাপিতে হত্তলিপি 
অক্ষাচঙ্ঞ সরকার নহাশত্রকে দিয়াছেন।” 

হেমচচ্ছের ‘বৃত্রগংহারে’র সমালোচনা ও “পলাশির যুদ্ধ! কাবোর সমালোচনার রীতি এফরূপ । প্রতি 
সর্গ অবলম্বনে সমালোচন! রচিত হয়েছে। পাচ সগে সম্পূর্ণ ‘পলানির় যুদ্ধে'র সকল সর্গেরই পরিচয্ন বা 
প্রশঙ্গ বস্ধিনচক্রের সমালোচনার উত্থাপিত হয়েছে। 'পলাশির যুঞ্ধে'র দোয এবং গুণ উভগ্ন দিকের প্রতিই 
সমালোচক বক্ষিমচন্্র পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। 

“পলানির বৃদ্ধের প্রথন সর্গে যড়বস্তর সভার চিত্র বর্নিত হয়েছে। বঙ্কিম বলেছেন, “ইহার দ্বারা 
কাবোর প্রধান অংশ স্থচিত এবং প্রবর্তিত হইয্সাছে, এবং নবীনবাবুর শ্বাভাবিক কবিদ্বের পরিচন্ন ইহাতে 
বিলক্ষণ 'মাছে।" 

“দ্বিতীয় সর্গে, কাবোর যথার্থ আরম্ভ | এইখান হইতে কবিত্বেত্ উংকধ দেখ! যায়।” 

“ভরলীর নাবিকদিগের সত অতি ননোহর-_ বাইরণের যোগ্য গীতটি শুনিশ্না বাইরণকৃত নাঁবিক- 
দ্বার গীত মলে পড়ে । ( *T'he Corsair )° 

“তৃতীয় সর্গের আরে লিরাজদ্দৌলার শিবিরে নৃত্যগীতের ধূন পড়িয়া গিয়াছে । এমত সনত, সহসা 
ইংরেজের বন গদি! উঠিল। পুনশ্চ, বাইরণরুত ওযাটালুর মুন্ধের পূর্বরাত্রি বর্ণনা স্মরণ পড়ে There 
was a sound of revelry by night &c. নিছলিখিত গাছিকার বর্ণনাও বাইরপের যোগ্য_ 

বাণী-বীশা-বিনিন্দিত স্বর বধুময { বহিছে কাপারে রক্ত অধরদুগল । 
বহিতেছে স্বশীতল বসম্তমলঙ্গ / চুি পারিজাত বেল, ৰাখি পরিমল; 
বিলাসবিলোল যুগ্ম নেত্রনীলোৎপল / বাঁলনা-সলিলে, মরি, ভীসিছে কেবল!” 

চতুর্থ সর্গের আলোচনা নতি সংবক্ষপব। কবির কোনো প্রশংসাই নেই । 

পরম সৰ্গ সম্পর্কে কোনে! আলোচলাই নেই, কেবল বলা হয়েছে, “পঞ্চম সর্গে জেতৃগণের উৎসব, 
সিরাজন্বৌজার কারাবাস ও মৃত্যু বণিত হইম্বাছে।” 


সাময়িক-দাহিত্য-সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র ৩৫৫ 


বৰ্ষিমচন্তর বাছরনের বঙ্গে নবীনচনস্রর লাদৃশ্ প্রত্যক্ষ করেছেন! তিনি বলেছেন, "ইংরেজিতে 
বাইরণের কবিতা তীত্রতে্রস্বিনী, জালামহ্ী, অদ্রিতুলা!, বাঙ্গালাতেও নবীনবাবুত্র কবিতা সেইরূপ 
তীব্রতেজন্বিনী, আলান্বী, অদ্রিতুল্য। ৷" এবং “বাইরপের স্কান্ব নবীনবাৰু বর্ণনাস্থ অত্যন্ঠ ক্ষনতাশালী ।" 

বে-লফল অংশ উদ্ধৃত করা হল, তার মধো নবীনচজ্ সম্পর্কে বঙ্কিমের অহুকৃল মনোভাবের পরিচয় 
পাওনা বাবে। কিন্তু এখানেই সমালোচন! সম্পূর্ণ ছদ্ম নি। কাবারচনা৷ নবীলচন্ররের দে ত্রুটির পরিৰাণ 
কম নব, এবং বায়রনের সঙ্গে তার যেমন কিছু কিছু সাদৃস্ আছে, তেমনই বৈসাদৃশ্তে পরিমাণও শ্বল 
নহ্ব। সামগ্রিকভাবে লক্ষা করলে তবেই নবীনচন্দ্রের কাব্য বা কবি-প্রতিভা সম্পর্কে বন্ধিদচস্ত্রে ননোভাব 
কি ছিল তার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া ঘাবে। 

প্রথম লর্গের আলোচনা প্রসঙ্গে বহিমের বক্তব্য, “এই বর্গ যে কাবোর পক্ষে বিশেষ প্রশ্নোদ্রনীয্র 
এমত আমাদিগের বোধ হপ্র নাই) অন্ততঃ ইহ! কিছু সংক্ষপ্ত করিলে কাবোর ফোন হানি হইত না।” 

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীপ্ব সর্গের আলোচনার শেষে বলেছেন, “এই কাবোর বিশেষ একটি দোষ, কার্ধের 
মন্বরগতি। ইহাতে কার্ধ অতি অল্প; যাহা আছে, তাহার গতি অতি লে অল্পে হইতেছে। অঙ্গ 
ঘটনার বিভতীর্ণ বর্ণনাত্ন সর্গ সকল পরিপুরিত হুইতেছে | প্রথম সর্গে রান্ধগণ পরামর্শ করিলেন, এই বায) 
দ্থিতীক্ সর্গে ইংরেছ সেনা গঙ্গা পার হইয়া পলাশিতে আলিল এই বাজ; ততীগ্গ সর্গে কিছুই হইল সা।” 

চতুর্থ সৰ্গ প্রসঙ্গে বস্ধিমের উক্তি, "ইংলগডের রণজয় হুইল__ সর্ধাত্ত ইইল-_ কবি সূ্দকে সাক্ষী করিনা 
নিঙ্র মনের কথা কিছু লিখিয়াছেন। কিন্তু এপ উপাধ্যান-কাব্যে এতাদৃশ দীর্ঘ নস্বা, আমাদিগের 
বিবেচনা যথাস্থানে নিবিষ্ট নহে। চাই্ড হেরন্ডে বাইরণ সচরাচর এইরপ মস্তবা পরে বিশরষ্ত করিয়া 
লোকদুদ্ধ করিন্বাছেন। কিন্তু চাইল্ড ছ্রেল্ড বর্ণন-কাবা, আর পলাশির যুদ্ধ উপাধ্যান-কাবা | ঘাহা 
চাইন্ড ছেরন্ডে সাজে, পলাশির যুদ্ধে তাহা! সাজে না। এই কাবো কার্ধের গতিরোধ কর! কর্তবা 
ছয় নাই ।” 

পঞ্চন সর্গের দোষগুণের কোনো কথাই নেই, কেবল এক ছত্রে উক্ত সর্গের মূল বিষয়টি বাক হয়েছে 
মাআ। 

পাচটি সর্গের প্রসঙ্গ শেষ করে বঙ্ছিমের বক্তব্য, “নেখনাদবখ বা বৃহসংছারের সহিত এই কাবোর তুলনা 
করিতে চেষ্টা পাইলে কবির প্রতি অবিচার কর! হস্। এ কাব্যের ঘটনা-সকল কানিক, অতি 
প্রাচীনকালে ঘটিস্লাছিল বলিস্থা কছিত এবং হরাহুর, রাক্ষস বা অমাহুযিক শ্তিতর মম্্কগণ কর্তৃক 
সম্পাদিত । হুতরাং কবি সে ক্ষেত্রে যখেচ্ছাক্রমে বিচরণ করিঙ্থা, আপনার অভিলাব নত স্থযী করিতে 
পারেন) পলাশির যুদ্ধে ঘটনা-সকল এঁতিহাসিক, আধুনিক এবং আমাদিগের নত সামান্ত মহনস্তরকর্ডক 
সম্পাদদিত। হৃতরাং কবি এ্থলে শৃঙ্ঘলাবদ্ধ পক্ষীর গর পৃথিবীতে বন্ধ, আকাশে উঠিক্বা গান করিতে 
পারেন না । অতর্ভব কাবোর বিষয় নির্বাচন সপ্দ্ধে নবীলবাবুকে সৌতাগাশালী বলিতে পারি লা ।” 

বস্কিমচঙ্র বলেছেন, কাব্যমধো ঘটনাবৈচিত্র বা স্বিবৈচিত্রা সংঘটনে নবীনচন্দ্র বিশেষ কবিত্ব বা 
কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি। হেমচন্রের 'কৃত্রলংহারে'র একটি বিশেষ গুণ, ভাতে উপাখ্যান 
আছে, নাটক আছে, গীতিকাবা আছে? “পলাশির বুদ্ধ! উপাখ্যান বা বৃত্বাস্থধনী রচনা, কিন্তু এতে 
অকারণে গীতিকাবা প্রাবলা পেয়েছে, সবল উপাখ্যান ৰা নাটকের ভাগ প্রাধাক্ত লাভ করে নি। 

৬ 


৩৫৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় ১৩৭৮ 


বন্িমচন্জ তার সমালোচনার উপসংহারে বলেছেন, "কবিদ্বিগের মধো নবীনবাবুকে আমর! অধিকতর 
উচ্চ আলন দিতে পারি না পারি, তাহাকে বাঙ্গালীর বাইর" বলিঙ্থা পরিচিত করিতে পায়ি। এ প্রশংসা! বড় 
অন্ন প্রশংসা নহে। পলাশির ছৃম্ধ যে বাঙ্গালার সাহিতা-ভাণ্ডারে একটি বহমূল্য রর, তির সংশয় নাই |” 

বন্ধিমের এই মস্তব্যের বিশ্লেষণ আবন্তক | তিলি যথার্থ কি বলতে চাইছেন? লবীন্চ্ত্রকে কৰি 
হিসাবে উচ্চ আসনে বপাভে পারি না পারি, তাকে বাংলার বাস্নরন বলে পরিচিত করতে পারি।_- 
এ কথার অর্থ কি, এর ম্যে প্রশংলার বাঞ্ছনাই বা কতখানি রন্গেছে? কোলে! কবিকে বাংলার ক্রযাব 
কোন কবিকে বাংলার বাবুরন বললে কি সেই সেই কবির যথার্থ পরিচয় প্রদান করা হয়? রবীন্দ্রনাথ 
তার ‘চীবনস্থৃতি'র এক ্বালে লিখেছেন, “তখনকার দিলে আমাদের লেখকদের একট] করিয়া বিলাতি 
ডাকলাম ছিল, কেহ ছিলেন বাংলার বার়রল, কেহ এসার্সন। কেহ আর-কিছু । আমাকে তখন কেহ 
কেছ শেলি বলি্বা ডাকিতে ব্রন করিছাছিলেন।” পিতৃদূত মূল নামটি গোপন রেখে ডাকনামে 
পরিচ্ছ প্রদানের বীতিকে রবীন্দ্রনাথ পরিহাস করেছেন। আমরা সবাই জানি রবীন্রনাথ__শেলি বা 
কীট্‌স্‌ নন, তিনি প্রবীন্রলাখ । সেই রফম নবীনচজ্কে কবি নবীনচজ্ঞ হিসাবেই বিচার করতে হবে। 
হয তিনি শক্তিশালী কবি-_ প্রশংসার পাত্র নতুবা তিনি শক্তিহীন কবি__ প্রশংসার যোগ্য নন। কিন্ত 
বাংলার বারন বা শেলি বললে কবির বথার্থ পরিচত্ন বাক্ত হয় ন11 বক্িমচন্ড নবীনচত্রকে বাংলার 
বারন বলে প্রশংসা করেছেন, কিন্ত কবি হিসাবে তাকে উচ্চতর আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে লন্মত ইন 
নি। বন্ধিচন্্র তীর সমালোচ্য কবিকে বাংলার বান্বরন বলে পরিচিত করে ছানিত্রেছেন যে 'এ প্রশংসা 
বড় অল্প প্রশংসা ্' । আমাদের প্রশ্ন, এ প্রশংসার স্বন্থপটা কি? তুমি বড় কৰি নও, কিন্তু বাসসরনের 
সঙ্গে তোমার কোনো কোনো বিধগ্রে নিল রয্েছে_ তাই তুমি বাংলার বাহ্ররন-- এটা ফি কবির যথাখ 
প্রশংসা? বাহ্তরনের কবিতায় কিছু কিছু ক্রট আছে, নবীনচন্ডের কবিতার মধোও যদি সেই সেই 
ক্রটিগুলি লক্ষিত হহ্_ তাহলেও কি তিনি বাংলার বারন! ক্রটিয় দিক থেকেও তো! লেখকে লেখকে 
সাদৃশ্য থাকতে পারে__লেই সাদৃশ্তের বিচারে যদি কাউকে বাংলার লেন্সপীবর বা বাংলার '৭' বলি 
তবে কি তিনি প্রশংসার যোগা হলেন! 

সমালোচনা বন্ধিনচঙ্র নবীনচজ্কে বাহ্থরনের সঙ্গে তুলনা! করেছেন এবং দেখিয়েছেন কোনো কোনো 
স্থানে উদছ্ছের মধ মিল থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে বাক্ছরনে যা আছে নবীলচন্তে তা নেই। 

চতুর্থ সর্গের সমালোচনা প্রসঙ্গে বস্ধিদ বানের ‘চাইন্ড হ্রচ্চে'র সঙ্গে “পলাশির বুদ্ধের তুলনা 
করেছেন । সে অংশ আমরা উদ্ধৃত করেছি । সেখানে তিনি বলেছেন 'চাইন্ড হেরম্' ব্ন-কা বা, আয় 
'পলাশির দুখ উপাধ্যান-কাব্য ; 'চাইন্ড ছেরন্ডে বা আছে 'পলাশির বৃদ্ধে' তা সাজে না। 

সমালোচক আর এক স্থালে বাস্রনের সঙ্গে নবীনচন্রের বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষা করেছেন কিন্ত সেটা 
গুঁগত নয়। বাঘ্রনেও থে গুণ নেই, নবীনচন্গেও সেই গুণের অভাব__ উভবের এই প্রকার সাদৃণ্ত। 
“চরিত্রের আঙ্গেষণে (5/০১55) দুইজনের একজনও কোন শক্তি প্রকাশ করেন নাই ।* তবে বিঙ্লেষপের 
(৭5155) ক্ষেত্রে উদ কবিরই "কিছু" শক্তি আছে। ক্লাইবের লৌকারোহণ অংশ বর্ণনায় নবীমচন্্র 
বারনের দ্বার ক্ষমতার পরিচ্জ দিয়েছেন, “কি স্ব অনেক সমহেই, নবীনবাবু সে প্রথা পরিত্যাগ করিয়া, 


বর্ণনার অনর্বক কালছরণ করেন।” 
ঝি 


সাময়িক-সাহিত্য-সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র ৩৫৭ 


বক্িমচঙ্ররের যে 'পলাশির দুঝ' কাবাটির প্রতি অহ্কুল মনোভাব ছিল না! তা নবীনচন্দ্রের উক্তির 
মধোও ধরা পড়ে । বস্কিমচজ্জ্র একদা “পলাশির বুদ্ধ’ কাবযটি ছাপাবার উদ্যোগ করেছিলেন । কিন্তু শেষ 
পৰ্যন্ত তিনি তা মুদ্রিত করেন নি। “পলাশির যুদ্ধ’ অস্ত প্রেস ঘেকে প্রকাশিত ছল। লবীনচঙ্ছ লিখেছেন, 
*বঙ্গপাহিত্য জগতে একট! হলুস্থল পড়িত্না গেল কিন্ধ ইতিমধ্যে বন্ধিনবাবর ‘সবর’ ফিরিক্াছে। তিনি 
আমাকে লিখিলেন_ [6 is uDforlunate Hem should have made his debut before 
y০u.-_ তোমার দুর্ভাগ্য বে হেম তোনার পূর্বে আসরে নাৰিত্বাছেন। কথাটা বুবিলাম। পরে শুনিলাম 
ছেমবাবুর বৃত্রসংহাবের প্রথম ভাগ বাহির হইয়াছে। উহা পড়িলাৰ, এবং বখন বঙ্গদর্শনে উহার_ 
“পর্বতের চূড়া যেন সৃহলা প্রকাশ’ সম্বলিত দীর্ঘ সনালোচনা পড়িলাম এবং শুনিলাম এনল একটা লাইন 
শেক্ষপিয্থার কি নিলটনও লিখিতে পারেন নাই, তখন বুঝিলাম। কিন্ত বস্ধিনবাবু ভুল বুঝিস্থাছিলেন। 
আমি ত কখনই ছেমবাবুর প্রতিযোগিতা করি নাই |” 

নবীনচন্্র লিখেছেন, 'পলাশির যুদ্ধ! প্রকাশের পর বস্ধিমবারুর “হুর' পালটে গিত্েছিল। কিন্তু নবীনচন্দর 
আগাগোড়া ঘে বিবরণ দিত্বেছেন, তা পাঠ করে আমাদের তো মনে হয়েছে গ্রন্থ প্রকাশের পরে ও পূর্বে 
বস্থিমচন্ত্রের একটি “স্থর’ বা একটি যনোভাবই প্রথমাবধি অঙ্কুর ছিল । নবীনচন্ত তার 'পলা শির যুদ্ধ কাাটি 
বঙ্গদর্শন পত্রিকা ত্র মুত্রিত করতে চাইলে বন্ধিমচজ্ঘ কবিকে লিখেছিলেন, “বঙ্গদর্শন ছাপিলে উহার 'মগৌরব 
হইবে 1” এখানে প্রশ্ন, কার গৌরব? 'পলাশির ঘুদ্ধ' কাবোর, লা, বঙ্গদর্শন পত্রিকার ? 


রবীন্্রনাথ বলেছেন, "রচনা এবং লঘালোচনা এই উভয় কার্ধের ভার বহ্কিম একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গ- 
সাহিত্য এত পত্তন এনন ভ্রুত পরিণতি লাভ করিতে সক্ষম ছইয়াছিল।” এতদিন পর্যস্থ আনরা সমালোচক 
বঢ্ধিমচজ্রের পূর্ণাঙ্গ সত্তার সঙ্গে পত্রিচিত হতে পারি নি। ‘বিবিধ প্রবন্ধ" গ্রন্থে তার হে-সফল সমালোচনা 
সংকলিত হয়েছে তাতে সাহিভাবিষয়ক মূল কথার বিচার আছে, কিন্ত তার কালের সাহিতাগ্রশ্থাদির 
দোবগুণের বিচারের কোনো! নিদর্শন নেই । রবীজ্রনাথ তার প্রবন্ধে বস্ধিৰের সমালোচনা কার্য বলতে 
বন্ধিমচ্ত্রের লেখা সনকাপীন গ্রন্থের সমালোচনার কথাই বলেছেন, সাহিত্যতব-বিচারমূলক রচনার কথা 
নয়। একালের পাঠফ সানরিক-লাহিতা-সমা'লোচক বস্কিমচন্দ্রের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত নন। 
বর্তবান প্রবন্ধে সমালোচক বদ্ধিনচন্্ের এই অহথদঘাটিত দিকটির প্রতি কিছু আলোকপাত করতে সচেষ্ট 
হয়েছি। 


নামধাতু-প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথ 
বীরেন্্রনাথ বিশ্বাস 


নামধাতু যে কোনো) ভাষ! ও সাহিত্যের সম্পদরূপে গণ্য । এ দেশে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে নামধাত 
অপ্রতুল নয়। এমন-কি, মাইকেল-পূর্য বাংল! সাহিত্যেও নামধাতুর প্রয়োগ উপেক্ষসীশ্র নত্র। তা ছাড়া 
প্রান্কত বাংলা অর্থাৎ গ্রামের সাধারণের কথাবার্তাত্ন নামধাতুর প্রয্লোগ অপধাপ্ত | একজন কৃষকের ভাষায় 
ধান কলার (অর্থাৎ কল করে বা অন্কুরিত হয় ), ফুলায় ( ভুল ধরে ), শিক ( শিব ধরে ), বেশি পাকলে 
কাকার (কা কা কয়ে )। ধান কইতে হলে জবি কাদাতে (কাছা করতে )হহ। এরকম অসংখা আছে। 
সাধারণভাবে বাডালি সাধারণের মুখের ভাধাতেও নামখাতুর প্রত্নোগ নিতান্ত বিরল নয়। কিলোনো+ 
চড়ানো, দুতোনো, বেডানে| ইত্যাদ্দি। তবুও এটা লত্য থে ইংরেজি ভাবা ও সাহিতোর তুলনা 
নামপাতু সম্পদে আমরা দীন। নিঃপন্দেহেই এই দীনতা নোচনে মাইকেল উৎস[হিত হয়ে যে দুঃসাহসিক 
চেষ্টা করেছিলেন তা “মেঘনাদবধফাবে'র ছয়ে ছয়ে মৃত্রিত! 
বৰীজ্চলাযর় প্রচলিত অপ্রচলিত নামধাতুর সংখ্য! অস্তত পক্ষে সহন্রাধিক | অবশ্য মাইকেলের সঙ্গে 
রচনার পরিনাণগত তুলনাত্র এ সংখ্যা নগপা । আরো! লক্ষণীর যে ববীন্রলাখের লামধাতুর প্রস্নোগ বিলদৃশ 
বোধ হয় না। এই বিহ্ধে মাইকেলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রভেদ মূলগত। ভাবার প্ররুতির প্রতি 
মাইকেলের উপেক্ষাই এর কারণ কিনা তা! বিচার্য। বস্তুত পরপর অনেকগুলি নামধাতুর প্রন্নোগেও 
রবীন্্রচনা ক্লান্তিকর হত না : 
“দিখবিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিযা 
বসন্তের আনন্দের মতে; বিদারিত্না 
এ বক্ষপঞ্তরে, টুটিয়া পাবানবন্ধ 
সংকীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ 
অন্ধকারাগার, ছিজোলিয়া, নর্ম রিয়া, 
কম্পিয়া, স্মলিঘা, বিকিরিছা, বিচ্ছুরিহা, 
শিহুরিয়া, লচকিহ্বা লোকে পুলকে 
প্রবাহিয়া চলে যাই সমস্ত লোকে? 
ৰশ্ন্ধর (লে. ত*৩১০১ খৃ-)। 
রবীহ্ররচলার প্রথম দিকের অধিকাংশ নামধাতুরই উত্তরাধিকার স্তরে প্রাপ্ত । বঙ্গলকবিরা, বৈফব- 
কবিরা, ভারভচন্দর, মধস্ছদন ও বিহারীলাল প্রমুখ কবিরা রবীন্নাখের উততমর্ণ। মাইকেল-ব্যবহ্ৃত নামধাতুর 
অনেবগুলির সঙ্গেই রবীজ্বনাথ-প্রযুক্ত নামধাতুর মিল আছে। সেগুলির সবগুলিই যে মাইকেল প্রথম 
প্রর্োগ করেছেন তা বলতে পারি লা। শ্বের ইতিহাস-অসুক্রদ বিবরণ প্রচলিত বাংলা অভিখানগুলিতে 
নেই। কলে অভিধানগুলিতে মঙ্গলকাবো বা অন্তর ব্যবহৃত অনেক নামধাতুরও বিবৃতির অভাব । 
উনবিংশ শতাষী পথসতগ্স্থ সাহিতোও নাষখাতুর প্রস্থোগ ছিল। রবীজ্রনাথেও কিছু লামধাতুর গঞ্ে 


নামধাতু-প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথ 


প্রত্নোগ মাছে। বেষন-_ অবহেলিয়া, ক্ষরিত্বা, জিনিতে, বাকিল, দীর্ঘার্নান, মর্রাছবাল ইত্যাদি । মৃধের 
ভাবায় বধন ন|মধাতুর প্রশ্নো।গ নিষিদ্ধ নহ, তখন বর্তষানে কেবল পত্যেই বা কেন তার প্রশ্নোগ সীনাবন্ধ 
হল জানি লা। 

অনেক সময় আ-কারান্ত ধাতুর সঙ্গে 'ইতে” ও “ইসা যুক্ত হলে পদ্ে ধাতুর ‘অ!’ লোপ হত এবং মূল 
ধাতুর সঙ্গে ‘ইতে', ইয়া” যুক্ত হত { যেমন ভ্রাকড়া+ ইতেসজী। কড়িতে, আবড়া + ইন্না >ত্খাকড়িত্ব।। 
আবার কখনো কবনো 'ইস্ছা' 'ইরে'-তে স্বপান্তরিত হছ__ আকড়িয়ে | এগুলির সংক্ষপ্ত কপ ‘ভজাকড়ি'ও দেখা 
যাস্ব। বস্তুত সকল “ইতে' ও ‘ইরা’ প্রত্যহ্থান্ত পাতুর তে? ও পা? লুপ্ত জপ পশ্যে প্রচলিত। রবীন্দ্রকাব্যে 
অনেক ক্ষেত্রে এই সংক্ষিপ্ত কূপগুলির বাবহারের অন্ততম কারণ অস্যামিল । সময়ে ললঙ্গে ইতেছে' প্রতাত্নর 
'ইছে' সংঙ্ষিগুরপে সাধারণ ধাতুর শেষে পদ্মে ব্যবহৃত হন্ছ। নামধাতুর ক্ষেত্রেও এইসব রীতির 
ব্যতায় নেই। 

ছন্দ ও অস্তা মিলের অহ্থরোধে ছু-এক ক্ষেত্রে প্রচলিত ক্মপের লবন্্রপ দেখা! বানর । যথা আভাঁলি€ 
আহ্াদি। ঘনিক়্াঘনিক্বে, চুরায়ে<চুরিয়ে, তেয্লাছি-৩তেত্গাগি, রণিশ্বা<য়ণিছে;  বিলিখিলি 
(তালিকা জর )। 

অনেক চলতি নামধাতুও রবী্ছকাব্ দেপা যান ! যেমন-_ ফেলিঙ্গে, লতাইবে, ফলকলিয়ে ইত্যাদি । 

রবীন্নাথ-ব্যবস্তত নাসধাতুর একটি তালিকা এইপঙ্গে উপস্থাপিত করছি। এই তালিক! সর্বাদগল্পূণ 
ও নিঃশেবিত নয়। সাধারণভাবে অতিপ্রচলিত ও বৈচিত্রাহীল নামধাতৃগুলি এই তালিক রচনায় ধর! 
হয়নি। তবে কিছু পুরোনো নানধাতুও এই তালিকান্র আছে। সেগুলি রবীক্পূর্ব কালের । অপরপক্ষে 
ঠিক কোন্গুলির জষ্টা রবীন্দ্রনাথই তা বলা শক্ত । কিন্তু এ অহুমানও সত্য যে কতকগুলির তিনিই স্বজন. 
কর্তা। আদ বত ছুন্হছই হোক ভাবীকালে রধীষ্রনাথের নিজস্ব নামধাতু চিহ্নিত হবেই | বর্তমানের এই 
তালিকা ভাবী গবেষকের সে কাজে সহাত্নক ছবে। সেই ভাবী লার্থকতার এই তালিকার আসল 
মূলা নিছিত। 


নাসখাকুয় তালিক1১ 
অঙ্গিল। অঙ্কিল গানের ইচ্দধহ/উতরীত প্রান্তে অঙলিরা। বংসরের শেহগান সাঙ্গ করি দিমু 
প্রান্তে | ব- ১৫1১১৬ অস্জলিঙ্া। [নিশ্টখপপনে | ক. %১৮৮ 
অস্কৃরি। ক্ষুত্র বীজ মৃত্তিকা সাথে যুবি/স্কুর অন্বেধিয়া । সংসারের পথে পথে মরীচিকা 
উঠিতে চাছে আলোকের মাঝে মুক্তি খুজি। অস্বেধিযা । ভ. অ-১1২৫৯ 
পূ ১৫১৭১ অপসানি | বিশ্ব দাও অপসারি। গীতবিতান ১৫৮ 
অস্কুরিছে। যেয়ো হতে অহরহ/জস্থুরিছে মুকুলিছে অপেক্ষিপ্া | মহাবাভ।/্বর্গ অপেক্ষিহ্া আছে 
মুগ্তরিছে প্রাণ । লো. ত. ৩১৩৮ ভোমা-তরে আদ্র । ক. ₹!১১৪ 


__ তালিকার প্রতোক নামধাতুর রূপে একটি সাত্র আকর উল্লেখ কর। হইয়াছ্ে। হাকহ লাকেত নিরযপ- অ-১, অ 
অচলিত সংগ্রহ ॥৭ শুংযহশু। আকরের অন্তে বর্ণ ও অন্স্জলি অচলিত সংগ্রহ খবর ; ও রচনাবলী ২৭ তশু-ুক্ত গ্রন্থের নামের 
আড়অন্ষর, খণ্ড. পৃষ্ঠা. সধ্যা-নির্দেশক | রচলাবলীবেহিহ ত এস্ধের ক্ষেত্রে পূর্ণনাস, খণ্ড, পৃষ্ঠা-ব! পৃষাস-থার উল্লেখ আছে। 
এই তালিকা-প্রশ্নে বিশ্বতারতী-প্রকাশিত রচনাবলী ব্যবহৃত হইরাছে। 


৩৬০ 


অবসজ্রিয় । অবভ্িযা অন্ধ অবাত্রারে | ব. ১৫1১২৮ 

অবারি। এ আনন্দে আদ গীত গাহে মোর 
হ্ৃদরে সব অবারি | বা. ১২২৫ 

অন্দিল। বন্ছিল ভগ্ন, আছিল জয়] গীতবিতান 
১২4৪ 

অপিঙ্ছ॥ অপি সেথা মৌর বীণা । য.১৫২৪ 

অর্গিব। প্রন, এই আনার বন্দনা | নৃতাগানে 
অপিব চরণতলে। =. ১৮১৯৮ 

অপিঙ্বাছ। তুমি মোরে অর্পিয়াছ্ যত অধিকার। 
নৈ. ৮1৪৬ 

অর্পিদ্বাছি। মীবল সবন্ধধন অপিক্াছি যারে! 
জন্ম জম ধরি। চি. 9৩৪ 

অনিয়াছিহ। সেও ভালো, তবু সে ডো তাছারি 
উদ্দেশে একদা অপিম্াছি্থ স্পষ্টবাণী। 
বী. ১৭৩৪ 

আকৃফি়| 1 ভুরু কেন আকুফিয়া | ভ. অ-১1২২৫ 

আকুলি। উদ্দাস নিশ্বাস আকুলি উঠিবে। 
মা যে. ১1২৩৫ 

আকুলিছে। অচেনার বরীচিকা আকুলিছে 
ক্ষণিকার শোকে। পু. ১৪৫৯ 

আকুলিতে। গলিত মাংসের যেন ক্রিমিওলি! 
কল্পনাবিকার তার, শিখিল 'চিন্তার তলে 
তলে|আকুলিতে থাকে কিলিবিলি। ম. ১৫1৫৫ 

আবুলিযা। কৃ্হীয়া-দন রুষণ ত্বাখি-তারা/ 
আার-আগার হতে আলো-খাত্রহাঁনিবে 
ব্ধাক্ছ, হাদিবে হোখাঙ/আকুলিয়া দশ দিশ। 
ভ. অ-১1১৯০ 

আবতিছে। আফিতম ঘূগ হতে অন্তহীন 
অন্ধকার পথ্|ষ্দাবতিছে বহিচক্র কোটি 
কোটি লক্ষত্রের রঘে। বী. ১৯1১০ 

আবতিস্বা। রজবেগতরঙ্গিত বৃক্গন্ভীর জলদ- 
মন্জে বারদার আবতিস্থা মুখে নব ছন্দ। 
কা. ৫৯৪ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাথ-আযাঢ় ১৩৭৮ 


আভানি-মাহবানি। এত বলি ধীরে কলপনা- 
রানীববীণাঙ্গ আভানি তান্/বাঁজাইল বীণা 
আকাশ ভরিয়া/মবশ বরিঙ্গা প্রাণ। শৈ. 
অ-১৪৩১ 

আভাসি। কী মৃরতি তব নীলাকাশশান্ী]ন্বনে 
উঠে গো আভাসি । উ. ১০1১৮ 

আরোহিব। যত উচ্চে আরোছিব তত হবে 
দারুণ পতল | ভ. অ-১)১৩৯ 

আলোকি। সঙ/সে ক্ষণকালের দীপে চিরফাল 
উঠিবে আলোকি । পূ: ১৪1৫৮ 

আলোড়িছে। কিন্তু এই-যে এই মুহূর্তে বেদন- 
ছোনানল/আলোড়িছে বিপুল চিত্ততল। 
সে. ২২1৪৪ 

আলোড়িস্বা। অনন্ত আকাশ-’পরি ছুটিল রে 
ছ! হা করি/ আলোড়িত অন্ধকার ঘোর। 
ছ- গা. ১১৩৭ 

উচ্চারি। রানেন্ প্রলেলছিৎ উচ্চারি মঙ্গল গীত । 
ক. ৭8৫ 

উচ্চারিদা। রাপখ্েঅভিশ।প উচ্চারিসবা যায় 
বিপ্রগণ নগর ছাঁড়িস্থা । কা. ১১২ 

উদ্চারিল। দিবসের শেষ হ্থধ/শেষ প্রশ্ন উচ্চ রিল 
পশ্চিম-সাগরতীরে। শে. ২৮৪৯ 

উচ্চারিলে। তুমি বৃক্ষ, আদিপ্রাণ, উর্ধ্বে 
উচ্চারিলে আলোকের প্রথম বন্দনা | 
ব. ১1১১৫ 

উছলিতে। আমার মর্মের ছন্দ পাখির ভাবা 
অন্ধরান নৈরাশাত্র / উছলিতে থাকে 
একতানে { আন-মননীর কানে কানে। 
সা. ২৪1১৬৬ Ks 

উছলিঙ্গা। পূর্ণিদাতে জোয়ারে উচছলিত্ন/নদীর 
জল ছলছলিঙ্লা উঠে। প. ১৫২১৭ 

উছসিল। তাঁর পরে সহা হাসি/উছলিল রাশি 
বাশি । চি. ৪৭৮ 


লামধাতু-প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথ 


উছাসিছে। নব রাগ রাগিনী উছাসিছে। বা. 
১1২২৫ 

উচ্ছলি । নিচে গভীর অধীর মরণ উচ্দ্লি/শত 
তরঙ্গে তোদা-পানে উঠে ধাইর!। ক. 
৭1১২২ 

উচ্ছলিছে। প্রসন্নত৷ তার অস্তন্বীন [বাত্রিদিন | 
গভীর কী উৎল হতে/উচ্ছলিছে আলোবলা 
কথাবল! শ্রোতে | ম. ১৪৭৪ 

উচ্ছলিবে। উল্কি তুচ্ছ লঙ্খা আস/উচ্ছলিবে 
আত্মহারা উদ্দেল উল্লাস | ম. ১৫৫ 

উচ্ছলিয়|।। যেখাক্গ অগণা স্কুলে ছুলে /রবিব 
নোহাগ-গব বর্ণ গন্ধ নধুরসধারে/বংসতের খাতু- 
পাত্র উচ্ছলিব্না দেক্ন বারে বারে। প. ১৪/৩৯২ 

উচ্ছলিল। যতটুকু পাই ভীরু বাসনার[ঞ্জলিতে! 
নাই বা উচ্ছলিল। সা. ২৪1১১৫ 

উচ্ছিহা॥ উচ্ছি্লা উঠিবে বিশ্ব পু পু বস্তর 
পর্বতে । ক. ১২২২ 

উচ্চলিয্না। বাছিরে নে দুরন্ত আবেগে | উচ্ছলিয়া 
উঠে জেগে । ম. ১৫1৭১ 

উজলিঙ্া। দীপাবলীর খালাতে দাই | তাহার 
স্নান ছিঙ্া | তারায় তারি আলোক ভাই / 
উঠিল উ্ললিয়া। প. ১৫২২৭ 

উচ্জলি। চপল চক্ষে তরল তারক! | কেন উঠে 
উজ্জলি। ক্ষ, ৭২৯ 

উত্তারি। আমার আহ্বান যে অনভেদী তব 
জট! হতে | উত্তারি আনিতে পারে নির্বরিত 
রসন্থধা শ্রোতে। ন. ১৮১৯৮ 

উৎলারিছে। রন্জে রন্ধ্রে হাওয়া যেমন সরে 
বাজায় বাঁশি, / কালের বীশির মৃত্যুরন্ধে 
সেইমতো! উচ্ছাসি | উৎসারিছে প্রাণের 
ধারা । আ- ২৩1১১ 

উৎলারিক্থা। ছে গিরি, যৌবন তব বে ছুর্দাম 
অদ্বিতাপবেগে / আপনারে উৎলারিগ্া মরিতে 


৩৬১ 


চাহিত্রাছিল মেঘে! সে তাপ হারাত্রে গেছে। 
উ. ১৪1৪২ 

উৎসারিল। বেথা যে-অন্ততধাবা উৎলাৰ্িল ঘুগে 
হৃগান্তরে | জানে কর্মে ভাবে, ছানি লে 
আমারি তরে। প. ১২১৮২ 

উৎলাছি। নবীন বনে সভগ্ন কিরণ | জলি উঠে 
উৎলাহি। ক. ৭4৮ 

উৎশ্বাবি। এই সাধনা বিশ্বকবির / সানন্দবীল 
বাজে, / আপ নারে দেশ্ব উংস্রাবিদ্া / আপন 
সৃষটি-মাকে। প. ১৫২৯১ 

উদ্নাসিয্ন! । ধরি ধরি করি স্তর ধরিতে ন! পারে 
হন, | উদ্দালিঙ্কা ওঠে যেন প্রাণ শৈ. অ-১। 
৪১ 

উদ্াসে। যাবার লাগি যন তারি উদালে। 
সী ১১২৮৩ 

উদ্গারিছে। তাই এই রাজোর বলে | বিদ্বে- 
অনল উদ্গারিছে কৃষ্ণ ধৰ (নিন্দা রাশি 
রাশি। রা. রা. ১/২৮১। 

উদ্ঘাটিছে। অসংখ্য এ রচনায় উদ্ধাটিছে বহা 
ইতিহাস, ছুপ্াস্ত্ে ও যুগাস্থরে এ কার 
বিলাস। প. ১1১৯১ 

উদ্ঘাঁটিবে। মৃক্তিকার দিবে আসি মন্ত্র পড়ি, 
ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিবে বিধাতার অস্থগূঢ 
সংকল্লের ধারা । রো. ২৫১৩ 

উদ্দাটিস্বা। বেথা পূর্ব ঝবিগণে / বহঘ্বের সিংহদ্বার 
উদ্ঘাটিা একের সাক্ষাতে | গাড়াতেন 
বাকাহীন স্বন্তিত বিস্বিত গড় হাতে ! 
উ ১৪৫ 

উদ্দাটিল। এসেছি লে পৃথিবীতে যেবা কল কল 
কহি। প্রাণ পঙ্ক লমূদ্রের গর্ভ হতে উঠি! 
ছড়ের বিরাট অস্কতলে | উদ্বাটিল আপনার 
নিস পরিচর | শাখাত্বিত কলে রূপান্বরে। 
ভু. ২৫৩ 


৩৬২ 


উদ্ঘোটিলে । হে ধরণী, এই ইতিহাস সহহ্রবার / 
যুগে যুগে উদ্ঘাটিলে সামনে সবার। 
ন. ২৪২৩ 

উদ্‌্ঘোধিল | কলোলাঁসে উদ্‌:ছাঘিল বৃত্যমত্ত 
সাগরে সাগরে | জন্প, জয়, দন্ত ! পৃ. ১৪:৫৪ 

উদ্বারি। অন্তরে যে উৎস তার আছে আপনারি/ 
তাই তুমি দাও তো উদ্বারি। ভ. ২৭৭৯ 

উদ্যারিদ্বা। আদিৰ বন্ততা তার উদ্বারিক্া! 
উদ্দাম নধর | জর. ২২৯৩ 

উদ্বারিল | উদ্বায়িল গন্ধ তার,| সচকিত 
লভিল লে গভীর রহস্ত আপনার | সা. 
২৪1৯৭ 

উদ্বেলিয়! | শুধু এই নিশ্রাপূর্ণ নিীথের কূলে! 
অন্তরের অস্থহীন অঙ্ক পারাবার | উদ্‌বেলিহ। 
উঠিয়াছে হৃদয়ে আমার গভীর নিশ্বনে। 
লো. ত. ৩৭৬ 

উদ্‌বোধিত্তা | দেখি নি কি আর্ডচিত উদ্বোধিত্া 
রাখে | দাহুলের ইতিবৃ বেদনার নিত্য 
আন্দোলনে । বী. ১৯৬ 

উদ্ভালি। সন্ধ্যাতারা সম | শেষবাঈী উঠুক 
উদ্ভাসি /"ভালোবালি।” শে. ১৮।১১৪ 

উদ্ভাসিত্না । সুস্ধ তু মরি যাহ, অন্তর কেবল | 
অঙ্গের সীমান্তপ্রান্তে উদ্ভাসিরা উঠে, / 
এখনি ইহ্ছিন্বব্ধ বুঝি টুটে টুটে। সো, ত. 
৩৬৫ 

উন্মখিক্াা। দেবতার প্রার্থনায় কার্পপ্যের বন্ধ 
মু খুলে, | রিক্ততারে টুটি | রচস্ত সমুস্্তল 
উত্মধিস্থা উঠে উপকূলে | রর মৃি সুঠি। 
পৃ ১৪1৫৭ 

উন্মনে। সে ৰে তোমার মূখ কুলে চা উল্লনে। 
ঈতবিতান ১১৪৯ তু সংস্কৃত নাবধাতু__ 
উন্মাহতে। 

উম্মাছিস্বা। ফেন তোর সর্ব তন্ত্র সবলে প্রহত | 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় ১৩৭৮ 


মিলিত কংকার-ভরে কাশিহ্া কাদির / 
আনন্দের আর্ত্রবে চিত্ত উন্মাদিয়! | উঠিল 
লাবাছি। উ. ১1৮৬ 

উন্মুলে। অনেক কাহিনী বাবে যে সেদিন ঝুলে, | 
স্বরপচিহ্ন কত থাকে উন্নালে | ব. ১৫1১৩৬ 

উন্লেধিছে। উন্মেষিছে মহাভবিষ্তং] প. 
১৫/২৩১ 

উপহাসি । অগ্রিহাসি উপহাসি উষ্কা অভিশাপ- 
শিখা । পড়িছে খসিত্না। ছ. গা. ১১৩ 

উর্রিদ্বা। লে জাহবী বহিবেক অদ্ভূত হৃদ 
দিত্বা, | শ্মশান পবিত্র করি মরুভূমি উর্যরিশ্না ৷ 
বা অ-১1৫৪২ 

উলসি। শু€ আমারি উরসে আমারি হম! 
উলসি বিলসি নাচে। চি. 1১০৯ 

উলসিছ। আকুল পুলকে উললিছ কুল-কাঁননে 
চি, ৪1২১ 

উম্ম উজ তুচ্ছ লক্ছা ভাস | ম. ১৫1৭ 

উল্সি। আবার আনন্দপূরণ স্বরে! উজলি ফিরিয়া 
আসি কলোলে ঝাপায়ে পড় বুফে। 
সো. ত. এ৫৬ 

উল্লসি্না । প্রথম আবাঢ় দিনে গুরু গুরু যবে / 
মরে পুদ্ধপুঞ্জ উল্লসিশ্না উঠে যে-গ্বৌরবে। 
. ১৫৭৪ 

উল্লাসি । বর্তদান-তরঙ্গের চূড়াঙ্গ চূড়া | ন্বতা 
করে চলে বাত আবেগে উল্লাসি । সো. ত. 
৩1১৩৭ 

শুক্কারিয়া। মোর চেতনায় / আদি সমৃজ্ের ভাষা 
ওক্কারিযা বায়। জ. ২৪৫ 

কটাক্ষিরা। কালো অল কটাক্ষিন্না চলে ঘুরি 
ঘুরি, | যেন সে ছলনা-ভরা সথগভীর চুরি। 
কা. ১৮ 

ফন্টকিত্ন।। নৃতন সির বক্ষে | কন্টকিন্া। উঠিবে 
আবার | রো. ২৪1৯৬ 


নামধাতু-প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথ 
কম্পি। কৌতুক হুখে চক্ষে ফুটুক, / বিদ্যাৎশিধা 


কস্পি উঠুক | তব চঞ্চল ক্কণে। ন. ১৮২১, 

কন্পিন্নাছে। ঘেমনি শুলেছ তুমি মোর কঠপবনি! 
অমনি সর্বাঙ্গে তব কম্দিত্বাছে চিত্রা! বি. 
৪1১৩১ 

কলুঘিবে। মিথ্যাত্্ কলুষিবে জনতার বিশ্বাস, | 
বিষবান্পের বাণে রোধি দিবে নিশ্বাস। 
ল. ২৪১২ 

কুকিয়৷ | ভ্রকুকিয্না কহে রাজা কা. ৭১১ 

ফুস্থদি। বে অজশ্র ভাষা তব উচ্ছুলিঙ্কা উঠেছে 
কুস্থমি / ভূতলের চিরস্বনী কথা । ব. ১৫)১২২ 

ব্রদ্দি। স্বর্গ উঠিছে ক্রন্দি স্বরপরিহদ বন্দী। 
গীতবিতান ১/১০ 

ক্রন্দিত্না। বীণার তশ্রী আকুল ছন্দে হ্রন্িয়া | 
ডাকিছে সবারে আছে যারা দূয় প্রবাসে । 
ক. 1১৯২ 

ক্ষরিচ্গা। দিহুরাত্র খাস্ট-সংবোগের উত্তেজনার 
আপন রস ক্ষরিন্না আসে, পাকষত্রেও থান্ছের 
সংস্পর্শে সহজেই পাক-রসের উদ্রেক হয়। 
শব. ১৩৪৩৩ 

ক্ষলিয়া। নবরবি সুবিমল কিরণ ঢালিঙ্কা/ 
নিশার আধাররাঁশি ফেলিল ক্ষালিয়া। শৈ. 
অ-১।৫৯৩ 

ক্ষৃভিল ৷ ধুঁলিজালে ক্ষভিল বাতাস | সন্ধ্যার 
আকাশে | ঘা. ১৪৪৬৮ 

খবণ্ডি। অবশেষে একদিন বন্ধন খণ্ডি/ অজানা 
অনৃষ্টের অনৃষ্ঠ গণ্ডি ন. ২৪৩৬ 

খর্ডিতে। দুঃখ লঙ্ষা। ডগ /ছিহ্ সুত্রে জটিল 
গ্রন্থিতে রচনার সামন্ত পদে পদে রয়েছে 
খ্ডিতে | বী- ১৯৬৪ 

খ্ডিব। সাম্রাছ্য সম্পদে / বঞ্চিত হয়েছে বারা 
মাতৃ স্বেহ্ধনে / তাহাদের পূর্ব অংশ বত্তিব 
কেমনে / কহো মোরে! ফা. ৫1১৫৭ 


তত 


প্রন্থিবাবে। বিচিত্র স্থরগুলি গ্রন্থিবারে করেছি 
প্রস্থান / আপন বীণার তন্ধতে ! প. ১১৯১ 

্রস্বপ্না॥ কে আানিত, আজ সানি এ্গ্সের 
জীবন মদ্বিয়া / যে-বাণী উচ্ধার করি চলেছি 
গ্রন্বিন্বা { দিলে দিনে /আনার আইুতে। 
বা. ১৪৬৪১ 

ছনাত্বিত। তাহার চতুর্দিকে ঘলাপ্নিত নিবিড় 
ছুখের মধ্যে আর বন্ধনাত্র ছিল না। চো. 
ৰা. ৩:৪৭৩ 

ঘনিয়া। অকণবীণণ যে সুর দিল রিয়া / সন্্যা- 
ফাশে গে সুত্র উঠে ছনিল্না। ন. ১৮২৪৫ 

ঘাতি। ছুঃলহ দুঃদ্বপ্র থাতি অপগত কর ভদ্র । 
গীতবিতান ১1১৫৬ 

চকিন্বা। চিকুর চিকিনিকে | চকিয়| দিকে দিকে | 
তিমির চিরি যাত চলে লো. ত. ৩৮৯ 

চকলি। আজ প্রভাতের হৃদয় ওঠে চকলি’। 
ক, ১১২৩৭ 

চক্চলিছে। বকুলে বকুলে শুধু নধুকর উঠিছে 
গুরুর | অকারণ আন্দোলনে চকলিছে 
অশোকমনরী। ন. ১৮২৩৮ 

চৰুলিতে । ওই ধ্বনি আমার শ্বপন / চলিতে 
চাহে তার বকনার়। বী. ১৯1৪৪ 

চঞ্চলিহা। আকাশ ছড়াত্ন উচ্চহাস / চকলিত্া 
লীতের প্রহর / শিশির-নন্বর | ব. ১২১৩২ 

চলকি। তবু শতবার শতধা হত্বা ছুটে, / চলিতে 
ফিয়িতে বলকি চলকি উঠে। সো. ত. ৩1২৫ 

চলকিত্রা । গাগরি হইতে চলকিয্া পড়ে ছল! 
বী. ১৯/৫৪ 

চিস্তিছে। অর্থ কী তার ভাবিত্না লা পাই, / 
কত গুলী ভ্ঞানী চিন্তিছে তাই, / সো. ত. 
৩৮2 

চিরাহ্বদান | প্রিন্ন প্রত্যাশিত দিনের চিরাদ্রমান 
উৎকষ্টিত প্রহরে | প. ২৪/৩৪ 


৩৬৪ 


ভিরারমালা! । ক্ষ. ৭1৩২ 

চুমি। বাধা পথের পথিক তুমি / চরণ চলে বাধা 
চুৰি৷ গী. ১০২২২ 

চৃমিহ ! বক্ষে লগ্নে চুষিছ তার | স্বিন্ধ বয়নে। 
চি. 91১৯৫ 

চমিত্রে। স্থকোমল শিথিল আঁচলে / পড়ে 
আছে আারামে চুষি্ে। ছ. গা ১১২১ 

চুরারে। কে নিল খোকার ঘুম চুরাক্ে। শি. 
৯1১৪ 

চেতাইল। সহল! স্টিমিত জলে আবেগসকার / 
ছুই হৃল চেতাইল আশার সংবাদে । 
কা. 9১৪ 

ছলকে। অগ্কম্পার কিফিৎ, কম্পনে / ক্ষণিকের 
তরে ছলকে কনিক স্বধা। বী. ১৯1৫৩ 

ছলি। খনে খনে তুমি উফি মারি চাও, | খনে 
খনে যাও ছলি। উ. ১1১৪ 

ছলিলে। প্রন্থ, মোরে কী ছল ছলিলে। 
চৈ, 4১৪ 

নিনিতে। অস্তে তাহাকে জিনিতে পারে না। 
চো. বা. ৩৩৯৭ 

বলকি । কলসে কীকল ঝলকি বলকি। ভোলা 
রে দ্বিগভ্রাস্তে। ক্ষ. ২৯১ 

কনকে ৷ বিলি ঝনকে বিলিবিনি। শ্রা, ২৪১২২ 

বনিল। বিচলিত চিত উচ্ছলি উন্মাদনা / ঝান- 
ঝন বলিল ম্ীরে বঞ্জীরে। ন. ২২৬৭ 

কলকি। বযৌবনরাশি টুচিতে লুটিতে চাগ, / 
বসনে শাসনে বাধিদ্বা রেখেছ তার ।/ তবু 
শতবার শতধা হইয়া ছুটে, { চলিতে ফিরিতে 
বলকি চলকি উঠে। সো ত. প২৫ 

ঝালকিছে। ব্যর্থ রাতের অহ্ফোটার মালা /নাজ 
তোমার ওই বক্ষে বলকিছে। প. ১৫২৩৮ 

বিকিশ্না । নারিবেলদলগুলি কাপে বাষূভরে ! 
আলোকে বিকিয়্া । সো. ত. ০1১৩৯ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আযাঢ় 


তলাশিযা । যেতে হর ধদি চলো নিরহবি | সেই 
স্কলবন তলাশিল্না । চি. ১৬:২৭৯ 

তাপিয়া ৷ সারাদ্ধিন তপলের কিরণেতে তাপিয়া। 
ভ. অ-১1১৫৮ 

তুড়িহ্বে। তাকিয়াতে দিয়ে ঠেস দেব সব 
তুড়িরে । খা. ২১।১২ 

তেয়াছি। আহা বরিল তোমারে ফে আজি | 
তার দুঃখশয়ন তেহ্বাছি', | তুমি ঘুচালে 
কাহার বিরহ্কাদনা। শে. ১৮।১৪* 

তোলপাড়িছ্ে। তোলপাড়িক্বে উঠল পাড়া, { 
তবু কর্তা ৰেন লা সাড়া । ধা ২১1৬৯ 

তাগিয়া। দেখি সে মূরতি সর্বনাশিল্ন! | কবির 
পরাণ উঠিল আনিকা, / সো. ত. ৩১০৮ 

ঘীক্ষিছে। এই পলাত্বনে ভূতভবিগ্যৎ | দীক্ষিছে 
ধরণীযে। সে ২২:৩৪ 

দীর্ঘাক্মান। বণিক মৃদ্ধ হচ্ছে এই সায়! ব্দক্ষাটির 
চিরদীর্ঘামান শৃষ্ধল কাটাতে পারছে না। 
জা. ১৯৩১৮ 

দীর্ঘায়মান!। দীর্ঘায়নানা বেণী সামলে তোলা 
শব: দশতূজা দেবীর দুঃশাধ্য। চা. ১০২৮১ 

দুধাত | অকারণ দুখে পরান কেন দুখার রে। 
শে. ১৯১৯৫ ৪ তুঃ সংস্কত লামবাতু_ 
ছুংখাঙ্ছতে। 

ধিকারিল। আপনারে ধিদ্কারিল । কা. ৭1১১৩ 

ধ্যাঙ্গ। খায় অহরহ ! ক. 9৫২ 

ধ্বংসি। তাপিত নিকুঞ্জের মৌন | নিশ্বাস দিলে 
তুমি ধ্বংলি | ৰ. ১1১৫৩ 

নন্দিরা । এতদিনে লেখা বলবলান্ত নন্দিগ্না / 
নব বলস্তে এসেছে নবীন ভূপতি। ক. ৭1১৯২ 

নতিত্ন।। ৰানবচিত্ত-তুক্গ শিখর হতে / সাগর- 
খোজ! নিক সেই, গঞিয়া লতিযা | ছুটছে_ 
সে ২৪৮ 

নক্টে হায়। তাহ! ছাড়া চিরদিন কি কষ্টে যার ? / 


নামধাতু-প্রয়োগে রবীল্রনাথ 


আমারো এই অশ্র হবে নার্জনা | | ভাগ্যে 
যদি একটি কেহ নষ্টে যা । সাস্বনার্থে হয়তো 
পাৰ চার্ছলা। ক্ষ, ৭২২৯ 

নিঃশেষিয়া । নিঃশেষিদ্থা নিবে কি ভরি | নিঃদ্ব- 
করা দালে। প. ১৭১৬৫ 

নিঃশেষিস্ে । সে-সব দিনের কাছা হালি, / সত্য 
মিখা। ফাকি, | নিঃশেষিয়ে বাস রে নিবে 1 
রাখিস নে আর বাকি | ক্ষ 2৩১২ 

নিঃসরিছে। নিযে যাও লেইগালে নিঃশব্দের গৃঢ় 
গুহা হতে | েধালে বিশ্বের কণে নিংসরিছে 
চিরন্তন স্রোতে | সংগীত তোমার। পৃ 
১৪১৫৯ 

স্যিন্বনি। অমেয প্রেমের বার্তা শতকে উঠুক 
নিংস্বনি। প. ১৫/২৮৩ 

নিঃন্বনিছে। অন্ধকারে নি;স্বনিছে ঘত দূরে 
দিগন্বে চাছিরে_ | “নাহি রে, নাহি রে।” 
পু. ১৪1২৩ 

নিপাতিব। বিজনেই নিপাতিব বেহ। শৈ 
অ-১৫০৬ 

নিবেশিলা!। ঈষৎ হাসিনা! গুরু পাশে দিলা 
রাখি, / আবার লে পুথি "পরে নিবেশিলা 
আখি। কা. 2১১৮ 

নিমীলিত্না। অবশ নহন নিমীলিক্া | শুব কহে 
নিশ্বাস ফেলিঙ্গা, | স. ১১১ 

নিকোধি। যা লিখেছে সব কটা সমাজের 
বিরোধী,  নতগুলে! প্রগতির ছাব আছে 
নিরোধি। ২৯:৩১ 

নিবরিত্া তব দীপ্র রৌত্র তেজে নির্বারিয্না 
গলিবে বে! প্রস্তরশৃত্খলোন্ুক্ত ত্যাগের 
প্রবাহ । গীতবিতান ১১৩ 

নির্দেশিক্না। মনে হুল ভগবান | স্র্যাদেব সহস্র 
অঙ্গুলি নির্দেশিত / দিলেন দেখাতে । চি. 
৩1১৭৫ 
1 


৩৬৫ 


নিশ্বসিতে। পূর্ণিমার অমল চন্দনে | নাখা হলে 
নিশ্বসিতে চক্ছমার বক্ষোহার-পহে 1 ব. 
১৪1১২৮ 

শিশ্বসিক্কা  কপোলে, কালের কাছে, বাস্স 
নিশ্বলি্া / কে জানে কাহার কথা বিধ 
বাতাস । মা. ২১৮৯ 

নিশ্বাসিয়!। নিশ্বাসিন্না উঠল হু হু/ধৃধ্‌ বালুর 
ভাভা। ক্ষ. 1২৬৬ 

নিক্ষষিলা | বর্তমান কাল হতে নিক্ষনিল! 
নিত্যকাল-মাকে। প. ১৫৩১১ 

পদাপিল। বহুদিন পরে কবি পদাপিল বনকূমে। 
ক. আ-১৩১ 

পরিহালো ॥ অক্টহাসে | লিচুর ভাগোবে পরি" 
হাসো । ন. ১৮২৩৮ 

পর্ঘটিব । মিটাতে নলের তৃষা ত্রিতুবন পর্যটিব, | 
হত্যা করিব লা তবু, হৃদয় আমার। 
ক. অ-১1২৩ 

পল্পবি। চিত্তে মোর উঠিছে পল্পবি। বী. ১৯২২ 

পাকালিয়া। হব্চন্্র রাজা কছে পাকালিত্া 
চোখ। সো- ত. ৩৩9 

প্রকাশিবে। কবি তার মরনের প্রপন্থ-উচ্ছাস- 
কথা / কি করি যে প্রকাশিবে পেত না 
ভাবিত্না। ক. অ-১৷১৯ 

প্রকাশিল | মৃখে তব অকম্থাং প্রকাশিল কী 
বস্তত-রেধা | শে. ১৮১৯৭ 

প্রকাশিলে ৷ দ্বর্গলোক ঘ্রান করি প্রকাশিলে। 
ধরার বৈভব / কোন্‌ নাত্রামন্রগুণে। ন. 
১৮২২৫ 

প্রক্ষাপি। রেখেছে নলের ডালি | শিশিরে 
প্রক্ষালি | বী. ১৭1১৫ 

প্রক্ষলিঙ্বা। শেষ রক্তে তার /দিবে গো লে 
প্রক্ষালিব্না চরণ তোমার 1 ভ. অ-১1২৬৩ 

প্রতিষ্ঠিলে। সন্তরি সমূত্রউি দুর্গদ দ্বীপের 


৩৬৬ 


শৃন্ত তীরে | শ্তামলের সিংহাসন প্রতিষ্ঠলে 
অন) নিষ্ঠান্স। ব. ১৫১১৬ 

প্রতীক্ষিত ৷ বিপ্রগণ, ছাড়ি সন্ধার্চনা, [ 
গাড়াঘ্েছে চতুপখে পাওবের তরে! 
প্রতীক্ষিন্না। কা. «॥৭১ 

প্রবক্তিতে । কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে। 
শে: ২৬1৭১ 

প্রবাহিহা। অগ্থঃপীলা আোতি্পীরা দিল 
প্রবাহিষ্বা। প্রা. ২২৫ 

প্রবোধিতে । মিছা হৃদরেরে আজ চাস 
প্রাবোধিতে । ভ. অ-১/২২৬ 

্রন্ছুরিল। যোগল-উফীবস্ধ প্রস্থরিল গ্রলঙ্- 
প্রদোবে { পকপত্র যখা। শিবাজী-উৎসব, 
সকল্সিত! ৪৭৬। 

শ্রাবিযা । আমি জগৎ গ্রাবিযা বেড়াব গাহিয়া | 
আকুল পাগল পারা । এ ১/৬* 

ব্শীখাক্সিত। তার বহশাখাক্িত বৈচিত্র্য 
আচ ৪। সুচনা ৮৯ 

কাকিল। মাতার উত্তরোত্তর গ্রেঘবাক্যে মহেঙ্ছর 
মন একেবারে কঠিন হইয়া বাকিল। 
চো. বা. ৩,৩৬৯ 

বিচলিঙ্বা। কারষিনী করে বাতীলে বিচলিয়া/ 
ঘাসের "পরে লুটে । প. ১৫২১৭ 

বিচ্ধবরি। বিদ্যুৎ বিচ্ছুরি উঠে দিগন্তের ভালে। 
১৮২৭৮ 

বিদ্ুরিছে। সে-শ্পন্দন শিরায় আনার | রাগিবীর 
চমকেতে রি রি বিচ্ছুরিছে আলে] | আজি 
দেয়ালির দিলে । সা. ২৪1১১২ 

বিদ্ধুরিল । পরবে পল্পবে কীপি বললক্ছা 
কিছিটটকঙ্কণে | বিচ্ছুরিল দিকে দিকে 
কআোতিক্ষণা। প্রা, ২২/১৭ 

বিধাইস়া। লতাগুলি লতাইয়া, বাহগুলি বিশাইরা 
ঢেকে ফেলে বিদীর্ণ কঙ্কাল। ক. কো. ২৩৩ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ ১৩৭৮ 


বিষলিছা। নি হৃদি বিদলিছা / হৃদয়ের রক্তবিন্দু 
গোন দিনরাত । ভ. অ-১1২২৬ 

বিদীরি্া( বিধাতার বক্ষ আছি বিদীরিক্লা/ 
ক ১২৬২ 

বিদীরিল। বিদীরিপ যে গিরি-শিখর। ক, কো. 
২/৩৩ 

বিছ্যাতিয়া । স্ফটিকে স্ফটিকে আলো! নাচে 
বিহ্যাতিষ্থা । ভ. অ-১1১৬৯ 

বিগ্লাবি্া। সেদিনের কথাগুলি বন্তার মতন! 
একেবারে বিপ্রাবিত্রা ফেলিবে মন। ল. 
১৩৩ 

বিবশে । ওই কুছক রাগিনী এখনি কেন গে! | 
পিকের প্রাণ বিবশে । হা. ২২৩৪ 

বিভানিল। আলোকে প্রেমে আনন্দে { সকল 
আগত বিভালিল। গীতবিতান ১/১৭৮ 

বিভেদিয়)। ফসল বত উঠেছে ফলি | বক্ষ 
বিভেষিয়া / কণাকণায় তোমারি পান । 
দিয়েছি নিবেদিতা | প. ১৭1১৬৫ 

বিরচিব। তোমার আকাশ জুড়ি যুগে ঘূগে 
পিছে যাহারা / বিরচিব তাহাদের গীত। 
ক. ৭১৯৮ 

বিরচিবি। আকুল সে ছুলগুলি যতনে আনিন্‌ 
তুলি, / তাই দিয়ে গেঁথে গেঁথে বিরচিবি 
ক্ঠছার। ভ. অ-১॥১২৯ 

বিরচিন্না | কলরবমুখরিত খ্যাতির প্রাঙ্গণে যে 
আসন | পাতা হয়েছিল কবে, সেথা হতে 
উঠে এসো কবি, | পু লাঙ্গ করি দাও 
চাটুলন্ধ জলতাদেবীরে / বচনের অর্থ 
বিরচি্গা। প্রা, ২২১৩ 

বিরচিলে। কী অস্ত তপোুমি | বিরচিলে 
এ পাষীশনগরীর শুক ধূলিভলে ) উ. ১৯1৪৫ 

বিলসি। শুনু আমারি উরসে আমারি হৃদয় | 
উলসি বিলসি নাচে । চি. ৪1১** 


নামধাতু-প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথ 


বিলসিছ। দ্বালোকে হৃলোকে বিলসিছ চল- 
চরণে। চিত্রা ৪1২১ 

বিলসিন্বা। মোর পুলকিত হি্না সর্ব দেছে 
বিলসিহা { বক্ষে উঠে বিকশিল্পা পরম 
সুন্দর, | নব অমুতনির্বব | চি. ৪১০২ 

বিলুষ্টিতে । দুশ্চিন্তার গুরুভ!রে | নতশীর্ষ বিলুষ্ঠিতে 
শ্বামলৌমাচ্দাযযতলে তব। * ক. ১৫1১১৭ 

বিলর্পিরা। প্রীগ্মরিক্ অবলুপ্ত | নদ্ীপখে অকস্বাত 
ল্লাবনের দুরন্ত ধারার / বস্তার প্রথম বৃত্য 
শুক্ধতার বক্ষে বিসপিয়! ধার যথা শাখাত 
শাখার । প্রা. ২২৫ 

বিন্ডারি। অবাক ররেছে ব'লে | বিশ্ফারি 
পধিকপানে ঘুগল নত্বন। ব. অ-১,৯৯ 

বিশ্ষারিস্া। বিন্ফারিয়া নেতা পথিক অবাক 
রত । ব. অ-১॥৮ 

বিস্ুরিল। অষ্ট নেড়ে বিস্ুরিল দ্র্যোতি। প্র. 
31৮৩ 

বেয়া । কিন্তু এ দু'দিন তার শত বাহু দিয়া | 
চিরটি জীবন মোর বছিবে বেরিরা | স. ১/০১ 

বেষ্টিল । সর্বনাশের বেড়াজাল বেল চারিধারে। 
চি. ২৭১৩১ 

ভদ্দিত্া । আছি খেখা সমুতের / তরঙ্গে: ভদ্দিয়া 
উঠে উন্মত্ত রুত্রের | অটহান্তে নাট্যলীল। | 
প. ১৫1২২ 

ভুলিয়া । তপ্ত বালুরে ভংসিয়া মৃহমূহ { তাপিত 
বাতা চিৎকারি উঠে ছু | ম. ১৫/৫৮ 

ভাবিতে। খঁধিতে বীশিতে থে কথা ভাহিতে | 
সে কথা বুজাছে দাও । মা. ২২৫৭ 

ভাবে । কাছে. আলে বসে পাশে তবুও কথা 
লা) ভাবে! অস্ীজলে ফিরে ফিরে যাক্ব। 
ক. কো. ২৩৬৮ 

জ্রুটিস্া। অকন্দাৎ কোমলের কমলমালার 
স্পর্শ লেগে! শান্কের চিত্তের প্রান্ত অহেতু 


৩৬৭ 


উদ্বেগে / ভকুটিছা ওঠে কালো ৰেবে। 
ন. ১৮1২৮ 

মন্বি। মস্তি আসুক মৰ্ত্য বর্ণ | তোলার অর্ধয- 
অঞ্জলি | ন. ১৮1২৭ 

মন্বিতে | দানি আনি, সংসারের সূত মন্বিতে | 
কারো ভাগ্যে সুধা ওঠে, কারো হলাহল। 
লো.ত- প১৪৩ 

মন্বিদ্ব | মৱকরী যত পপুবন দলে ! বিমল 
সরোবর নন্বিত্বা । কা. ১৩৩১ 

মন্বে। কাদের কণে গগন মন্বে। ক. ৭4৬ 

মাজিত্না । নির্দদ শত তারি আহ্বো্গনে | 
এসেছিল বসপারে। / মারিয়া দিল শ্রান্তি 
ক্লাহি | মার্জনা নাহি কারে। ম. ১৫1৯ 

মুধরিবে। সেদিন নৃতন কৰি দক্ষিণ পবনে, | মধু 
প্রতু দূধরিবে তোমাদের প্তবনে। প্র, ২৩)১ 

মৃথরিত্া । তোমার প্রচ্ছদ দন মাঁমারি নতন 
চাহে কথা--! বঞ্জকিতে মূখরিশ্বা। আনন্দের 
ঘলগুড় ব্যথা । ব. ১৫৷১২২ 

মুখরিল। নাই মুখরিল পাব্ণ-ক্ষণ | ঘন ক্ষলতার 
গর্জনে, { অতিথি-ভোগেহ ন! রহিল সফ। 
পৃ ১৪২৭ 

ম্ুকি। ভারা হেসে যায়, তুমি হাস বসে] 
মূচুকি। উ ১০1১৫ 

মেঘাক্িত। আর একপ্রান্তে অচরিতাথ লাধনা | 
বাষ্প হয়ে দেঘায়িত হল শৃন্তে। শে. ১৮1১৮ 

মালাশ্নমান । আকাশের মানাত্নৰান সববীন্ু- 
দী্তির মধা দিপ্বা। নৌ. ৫২৪৪ 

রণিয়!। আমারো হব রণিহ্ব| রণিত্বা / বাজিবে 
তবে! উ. ১০৩৩ 

রণির্ে । পাশের গলির চিকঢাকা এ ঝাপসা 
আকাশতলে | হঠাৎ বধন যনিয়ে ওঠে/ 
সংকেত ঝংকার ! ছ. ২৫:৯৬ 

রুধি। দেবে গেলেম নতুন বধূ আবেক দুত্বার 


৩৬৮ 


রুধি / ঘোমটা থেকে জাক করে তার কালো 
চোখের কোদা / দেখছে চেক্ছে পখের 
আনাগোনা সেঁ ২২1৪৭ 

করিত ৷ ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ / 
ক্রধিয়া রাখিতে নারি। প্র. ১৫৮ 

কধিল। শৃন্তপানে চস্ছ মেলি ! দীর্ঘশ্বাস ফেলি! 
দূরঘাডী দাম নিল দেবতার, / ভালা দিছে 
কধিল দুঘার | সে. ২২৫* 

কখিলা। শুনিয়! ৃপস্থত ঈঘং হেসে / রুধিলা 
নক্সনের বারি । ক. ৭২৩ 

রোৰাকিয়|! বে-বন্ধুর যহাগালে একদিন সর্ষের 
আলোতে | রোমাঞ্চিয়া বাহিরিলে প্রাণ 
যাত্রী, অন্ধকার ইতে | ব. ১৪/১০৮ 

লক্ষিহা। কৌডুকে ছাঁসেন উমা কটাক্ষে লক্ষিত্বা 
কবি পালে। পৃ, ১৪/২৬ 

লক্ষি। আদি আবাড়ের মেঘলা আকাশে | 
মনখানা। উড়ো! পক্ষী | বাদলা হাওয়া 
দিকে দিকে ধারন অজানার পানে লক্ষ্যি। 
সা. ২৪১৩৩ 

লালকিঙ্বা। বসে আছি| তপ্ত বক্ষে শুধু এক 
শিশুর পরশ | লালসিয়া | বি. ২1২৮৯ 

লুঠিা। নব নব জপে ওগো রপমঙগ | লুঠিয়া 
লহ আনার হৃদর, / কাদাও আমারে, ওগো! 
নির্দ্, / চঞ্চল প্রেম দিয়ে। চি. ৪1৬১ 

লেহিস্লা। -ছোটো গ্রাসখানি লেহিগ্থা লইল/ 
প্রলরলোলুপ রসনা । ক. ৭189 

লোভাতে। মোর গৃহছাড়। এই পথিক-পরান / 
তরুণ হৃদয় লোভাতে | মা. ২॥২৩১ 

লোভায। শুলেছি আকাশ তারে | নাৰি 
মাঠের পারে / লোভাত্ন রঙিন ধহ হাতে। 
শি. ৯২১ 

লোলুপারনান। লোলুপামান জোঙ্বারের জল 
ছলছল লৃষ্ধ শব্দে--1 গ. ২১২২৬ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-মাষাঢ ১৩৭৮ 


শ্বসিছে। মত্তশ্রমে শ্বসিছে হুতাশ । ক. ৭1১৯৭ 
শ্বসিত্না । চারি দিকে নিশীধিনী মাঝে যাকে হুহু 
করি / উঠিছে স্বসিশ্।। ছ.গা. ১৪১৫২ 
সচকিবে | তুই যদি যাস দূরে / তোরি সরে | 
বেঘ্বনা-বিদ্ুৎ গালে গালে | বলিঙ্া উঠিবে 
নিত্য, / মোর [চিত / সচকিবে আলোকে 
আলোকে"! পৃ: ১৪1৪৭ 

সচকিত । সচকিয়া আলোকে পুলকে প্রবাহিয়া 
চলে যাই সমস্ত হুলোকে ! সো.ত. ৩1১৩১ 

সকি। শুড় হড়ছড়ি দিতে | নিছে গেল কি, | 
লাত জালা নাশ্ত ও! রেখেছিল সক্চি। 
খা. ২১1২২ 

সক্চিঘ্বা। সারা রাত নরনের সলিল সিক্চিয্না / 
রেখেছে কাহার তরে যতনে সবিদ্না। 
ক.ফো. ২৮৪ 

সস্ভরি। সবে দেখ! দিল অকল তিমির সম্তরি/ 
দূর দিগঞ্জে ক্ষীণ শশাঙ্ক বাঁকা । ক. 
৭1১২২ 

সন্ভরিষ্া । অন্ধকারে হ্র্যালোতে 1 সন্তরিয্না মৃতু) 
হ্রোতে / নৃত্যম্ছ চিত হতে | মত হাসি 
টুটে । মা. ২১৯৯ 

সন্তরে। কে আমার ভাযাহীন অস্ককে / চিত্তের 
দেঘলোকে সন্তরে। বী. ১৯/১৯ 

সদ্ধানি। যে বন্দী গোপন গন্ধধানি/ কিশোর 
কোরক মাঝে স্বপ্রস্বর্গে ছিরিছে সচ্ধানি 
পূার নৈবেস্তভালি | প. ১৪/১৬২ 

সদ্ধিতে। সদ্ধিতে পারে লক্ষ্য কীণান্ধিত তার 
বাহ । চি. ২৫১৪৯ 

সন্ধিয়া । সঘনে খর শর সন্ধিয়া । কা.অ-১। ৩৩১ 

সমাপিহ । নিত্রাহারা প্রহর-যে একে একে হয় 
অপগত, { তাই আছ সমাপিম ত্ৰত। 
প. ১৫৷২১১ 


সমাপিব | এবন নন্দিরে তব এসেছি, হে নাথ, 


নামধাতু-প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথ 


নির্জনে চরণতলে কহি প্রশিপাত / এ জন্মের 
পূজা সমাপিব। নৈ, ৮৩৪ 

বমাপিঙ্গা। নিশ্বমের পাঠ সমাপিত্বা | সাধ গেছে 
খেলা করিবারে। প্র, ১৯০ 

সমাপিলে। একদিন শুধু মোরে ছাত়। দিয়ে, 
শেবে | সমাপিলে খেল! । বি. ১৭1১৪ 

সমূচ্ছাসি । অদূরে স্থলীল সাগরে উদ্বিরাশি | 
উত্তালবেগে উঠিছে সমূস্কাসি | বি. ১১৩ 

স্তন্ধি। ভাবার নাগালছাড়া কত উপলন্ধি/ 
খেঘানের মন্দিরে আছে তার ত্বন্ধি। 
ন. ২৪/৩৬ 


স্পন্দিয়া ৷ সমৃখ-পানে বালুতটের তলে / দীর্ণ নদী 


অসুকার-পুচক অব্যয-পথ দুলক সানধাতু 

উদ্যুসিযে | একটু পরে উস্খুলিকে গাড়ির থেকে 
দশ-বারোট। কড়ি / মেদের "পরে করলে 
ছড়াছড়ি । প. ১৫১৮৯ 

কলকনিয়।। তালে তালে ছুটি কন্ধণ কনকনিয়া / 
ভবনশিখীরে নাচাও গনিচ্া গনিস্বা। 
ক. 91১২৩ 

খড়খড়াস্িত। জানালার খড়বড়িগুলো ক্ষণে ক্ষণে 
খড়ধড়াগ্িত। ভাম্সিংহের পত্রাবলী ২২৩ 

খিলিখিলি। ছিড়ে-যাওযা! মেখের থেকে / পুকুরে 
ঘোদ পড়ে বেঁকে, ! লাগায় ঝিলি-মিলি। / 
বাশ বাগানের মাথাত মাখা / তেঁতুলগাছের 
পাতাঙ্গ পাতাত্ন { ছাসান্থ খিলিখিলি। 
শি. ১৩১১৫ 

চিকচিকিয়ে । দেখছে চেয়ে দুলের বনে। 
গোলাপ ফোটে-ফোটে, / পাতাহ্ব পাতায় 
রোদ পড়েছে, ! চিকচিকিত্রে ওঠে। শি.ল৷৬১ 

ছমছনিছে | ছমছমিত়ে এল রাতি সথবনভাগ্তীর 
মাঠে { একলা আমি গোতরালপাড়ার বাটে। 
পূ: ১৪!১২৭ 


৩৬৯ 


শান্ত ধারার চলে, / বেণুজ্ছাস্সা তোনার 
চেলাঞ্চলে / উঠিছে স্দন্িয়! | বী. ১৯1৪৭ 

স্পর্ঘিছে । স্পর্থিছে অন্বরতল অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে 
চৈ 21১৯ 

শ্পশিতে । চিত্ত অঘলরি | সমস্ত স্পশিতে চাহে । 
লো ত. ১৩৪ 

হুরতিঘ্া। নব ৌত্রালেকে | তরুলতাত্ণপুল্ 
ফী গৃঢ় গুলকে| কী মূঢ় প্রমোদরসে উঠে 
হুরবিষ্থা । সো. ত. ৩1১৭৭ 

ছিজোলিগ্া। নদ হতে লতা হতে আনি তব 
গতি / অঙ্গে অঙ্গে নানা ভঙ্গে দিবে 
হিল্লোলিয়া | সো. ত. ৭৩ i 


র্গরি। আকাশের সাথে অমিল প্রচার করি / 
কর্কশন্বরে গর্জন করে / বাতাসের র্সরি। 
ন. ২৪1২৪ 

ছর্জরিয়া । বিরোধ উঠে ঘর্ষরিষ্ন,/ বাতাস উঠে 
ছর্জরিয়!| তৃষ্/ভরা তথ্যবালু-ঢাকা। ধ. ১৯৬২ 

ঝকমকি । বাহিরেতে আমলকী / করিতেছে 
ঝকমকি ৷ ব. ১৫1১৩ 

উলমলিঙ্গে। তোর আলো মোর শিশির 
ফোটার / মামার কালে কানে | টলমলিত্রে 
কী বলত বে / ঝলনলানির গালে! শি. 
১৩১১১ 

টুপটুপিত্রে । সকালবেলা হলে / ফুলের পরে 
মুক্ষোগুলি দোলে, / টুপটুপিত্রে পড়ে ঘাবের 
কোলে। শি. ন 

উঙ্ডডিয়ে। জমিদারের বুড়ো ছাতি ছেলে দুলে 
চলেছে বাশতলাহ, / চ55ডিয্ে ঘন্টা! দোলে 
গলাই । আআ. ২৩১১৬ 

চিপঢিপিয়ে। ডিপ চিপিক্ছে বেতেম যারা, নাখা 
খুঁড়ে হতেম সারা। প্র. প্র. ১১৭৯ 


৩৭০ 


দবদবির়ে । মর! দিনের নাঁড়ীর যধ্যে / দবঘবিয়ে 
ফিরে আসে প্রাদের বেগ । শ্যা. ২০:৯৬ 

ছুড়দাড়িঙ্ে। ভালপালা সব তুড়দাড়িত্ে ঘূর্ণি 
হাওয়া কছে। =. ২৪1৪৮ 

দৃন্দাড়িয়ে | অন্ধকারে দুদ্ধাড়িত্তে কে যে কারে 
হা তাড়িয়ে, । শি. ১০৮৯ 

ছু্গাড়িযা | ইচ্্লোকের পাগ্লা-গারদ / খুলল 
তারই দ্বার, | পাগল তৃবন দুর্ণাড়িত্বা / ছুটল 
চারিধার | খা- ২১1৫৬ 

বুদ্ধদিশ্না ! আলোকবঞ্চিত তার অন্তরের কানায় 
কানা] দুষ্ট যেন উঠে বুদ্ধ দিনা | ম. ১৫1৫৫ 

যধবিদ্বে। মাঠে মাঠে মকমকিয়ে ভাকছে 
ব্যাঙ ৷ ছ. ২৬২৭ | তু সংস্কৃত নামধাতৃ-- 
ভেক: মকষকারতে। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় ১৩৭৮ 


মর্শরাযমাণ। মর্মরারদাণ বেছু কুজে। আ. ৩৫২৬ 

মিটিটিরে । বাধার গলি, লোক বেশি না 
চলে,/ গ্যাসের আলো মিটমিটিত্ে জলে। 
শি. ল২৮ 

লকলকি । বিচ্ছুলি ঘাছ সাপ পেলিয়ে | লকলকি। 
ছ- ২৬:১৯ 

শিরশিরিক়ে ॥ শিশির-হাও৷| শিরশিরিক্কে | কখল 
রাতারাতি / হিমালয়ের খেকে আসে / 
তোমার ছুটির সাথি। প. ১৩1৫৯ 

ছিসহিসিয়ে। ময়লা কাপড় হিস্ছিলিয়ে | আছাড় 
মারে ধোবাতে । ছ. ২৬1১৯ 

হড়মুড়িযে। এখনি চাপড় খেত, তাছার ফলে! 
ছড় মুড়িত্নে ভেঙ্চুরে পড়ত অগাধ জলে। 
ছ. ছ. ২১/৯৯ 


সবইন্েপাছুলিপি-পরিচর 


শাস্কিনিকেতনস্থিত রবীন্দ্রলদনে রবীন্দ্রচনার বহু পাওুলিপি সংরক্ষিত! তন্মধ্যে গ্রন্থ- 
বহিবৃত্ৃত অনেক অংশ, মুত্বিত রচনার বহু পাঠভেদ, লক্ষা করা বাক্ছ। কোনো কোনো 
শব্দ পদসমূদ্ধহ্ব বা ছত্র বারংবার পরিবর্তন করিত্না কবি কিভাবে বলোনীত পাঠে 
উপনীত হইয়াছেন, তাহার ইতিহাস অনেক ক্ষেত্রে এসকল পাওুলিপিতে বিধ্বৃত। 
বিশ্বভারতী-প্রবর্তিত রবীষ্রচর্চা প্রকা হইতে বর্তদানে এই রবীশ্্রপাতুলিপি-সম্মহের 
বিবরণ প্রস্তুত হইতেছে । তন্মধ্যে 'পুম্পাঞ্চলি' ‘নলিনী’ “পূরবী” ও “শিশু' বিশ্বভারতী 
পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যার (১৩৭৪ শ্রাবপ-আস্বিল, কাতিধ-পৌব ১৩৭৬ কাতিফ-পৌষ | 
১৩৭৭ শ্রাবপ-আস্গিল) ইত-পৃরে প্রকাশিত । অপর দুইটি পাওুলিপির বিবরণ এ স্থলে 
সংকলিত । 


রবীন্দ্রপাণ্ুলিপি ১১০ ও ২৭৩ 
খপড়া-খাত। : খের। - 'দদে্' গান / খেরা - ‘সুপ্র্তাত' কৰিতা 


রচনাকাল ; আষাঢ় ১৩১২ - ২* আবাড় ১৩১৩ এবং ৮ বৈশাখ ১৩১৪ ( সুপ্রভাত’ )। 
স্থান; মৃখ্যতঃ শাস্তিলিকেতন কলিকাতা পিরিতি ও শিলাইদহ । 
লেখা : রবীঙ্র-হত্তাক্ষরে পেন্সিলের লেখা (“হগ্রভাত' কপিং পেন্দিলে )1 


পাুলিপি ১১* 
বিবরণ: মলাটহীন অবস্থার রবীজ্সদনে সংগৃহীত, এ সমত প্রথম পৃষ্ঠাত্র খেরাব প্রথন কবিতা ও শেষ পৃষ্ঠার 
ইংরাজিতে এই নাম ঠিকানা: Deota Prasad. / 2 Kartik Bose’s Lane 1 Hathibagan { 
২২টি ক্লল-টানা পৃটার মাপ মূলতঃ ১৮৩৫ > ১১৮ সেন্টিমিটার ছিল মনে হত | বহিনুধ কোণ দুটি গোল 
করিয়া কাট।। ১৯৪৭ মার্চে সংরক্ষপৌপযোগী ব্যবস্থান্ বীধানো | মলাট রেক্মিনে ও চামড়ায় । মোটের 
উপর মাপ ২১ ১৫৯ 4 ৩ ( পুটের দিকে ) সেন্টিমিটার । 
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১২৮। খেয়ার কবিতা : পু ১-২৯, ৩৪-৯৯, ১২৭ (উৎসর্গ পত্র )। গান: পূ ৬৬৯৬1 
পৃ ১২৬১,* (খাতা উণ্টাইদ্বা লেখা হয় )। (পৃ ০০: বাধীসত্ীত { বাংলার মাটি বাংলার জল / নীচের 


দিকে আড়ভাবে স্বাক্ষর : বাসন্তী দেবী) পৃ ১২৮: পূর্বসংকলিত নাম-ঠিকানা ছাড়া খাতা উণ্টাইয়া 
কতকগুলি বাংলা শব্দ-সংকলন। 


পাছুলিপি ২৭ 
বিবরণ: * নার্চ, ১৯৪৮ তারিখে রবীন্্রসদন-সংগ্রছ-দুক্ত । রবীজ্রনাথের জাদাতা শরংচঙ্র চক্রবর্তীর ভ্রাতা 
& জ্যোতি চক্রবর্তীর নিকট হইতে যংগ্রহ করিয়া দেন শীপ্রস্কোতকুমার সেনগ্রন্ত। সাদ! ( রুল-া-টানা ) 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আফাঢ ১৩৭৮ 


পাতার মাপ মূলত: ২:৩ ১৬২ সেন্টিমিটার । ১৯৫৯ মার্চে সংরক্ষণোপবোটী বাবস্থায বাধানো। বোর্ড 
ও রেস্মিনের মলাট | উপস্থিত নাপ £ ২২৮ ৮৫২৮১ = ১:৬ ( পুটের দিকে ) লেণ্ডিমিটার। 

পৃষ্ঠা সংখ্য: ২৮। বেকার কবিতা : পৃ ১২৪1 ক্ত্র তোমার দারুণ দীপ্তি ইত্যাদি ( ‘সৃপ্রভাত! ): 
পৃ ২৫৭৮। 


লাগত 

পাতুলিপির পৃষ্টঙ্ক নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে প্রতোক গান / কবিতার গণনাসিন্ত ক্রমিক সংখ্যা দে ওহা হইল, তবে 
এই ক্রমিক সংখ্যা দিতেও এক দিকে ধেল্রার কবিতা। / গান অন্ত দিকে অবশিষ্ট রচ্না (মৃধাতঃ গান ) প্রথক্‌ 
ভাবে দেখানো হইস্গাছে-_ এই দ্বিতীয় গুচ্ছের সর্বশেষ রচলা "হুপ্রভাত'। গান / কবিতার শিরোনাম 
পাতুলিপিতে প্রায় দেখা যায় না, মুক্রিত গ্শ্থ বা সামস্থিক পত্র হইতে গৃহীত-_ পাওুলিপি-বহির্তৃত এক্স 
সর্ববিধ সংকলন [ ] বন্ধনী-মধ্যে দেয়! গেল ॥ পাও্লিপিতে রচনার স্থান-কাল দেওযা থাকিলেও, সব 
সময় একভাবে লেখা হত নাই; সন তারিখ নির্দিষ্ট “স্থান'এর আগে, পরে, অথবা যুগপৎ আগে ও পরে 
লেখ! থাকিতে পারে এক ছুই অথবা অধিক পঞ্ক্তিতে । পরবর্তী সংকলনে “স্থান আগে ও “কাল' পরে 
ছেওয়া হইবে এবং স্বান-কান-নির্দেশে পাওলিপি-ধুত পঙ ক্রিভেদ সর্বধা বুঝা ইবার প্রশ্বাস থাকিবে না। 


পাছুলিপি ১১ 
পৃ ॥ সঙ ফিতা ৪ হচনা। সামরিক পড়ে একাল 
১২৪. ১ [শেষ খেয়া ]/ দিনের শেষে ঘুমের দেশে ₹ আতা ১৩১২ বঙ্গদর্শন ৩1১৩১৭। পৃ ১৪২ 
৩৪ ৪ ২ [শুভক্ষণ ]১ / ওগো মা, / রাজার দুলাল বাবে আছি মোর ॥ বোলপুর / ১৩ই শ্রাবণ ১৩১২ 
বঙ্গদর্শন ৮1১৩১২। পৃ ৩৮৩ 
£৯৮ ৪ ৩ [প্রভাতে ]1 এক রজনীর বরযদে শুবু॥ ১৪ই শ্রাবণ ১৩১২ ড. মদুমদার পাও, 
2-১২ 1 ৪ [বালিকা বৰ ]/ ওগো বর, ওগো বধু ॥ ১৫ই শ্রাবণ ১৩১২ বঙ্গদর্শন ১০।১৩১২। পৃ ৫৮৫ 
২৩-১৪ ॥ ৭ [বেদত] তুমি এপার ওপার কর । ১৫ই শ্রাবণ ১৩১২ বঙ্গদর্শন ২1১৩১৩ পৃ ৮2 
১৫-১৬ ॥ ৬ [ অনাবন্তক ]1 কাশের বনে শৃন্ত নদীর তীরে £ বোলপুর / ২৫শে শ্রাবণ ১৩১২ 
১৮২০৪ ৭ [ অনাহত ]1 দাড়িন্ে আছ আধেক-বোলা ॥ বোলপুর / ২৬শে শ্রাবণ ১৩১২ 
বঙ্গদর্শন ১১1১৩১২] পৃ ৫৪৭ 
২১২৩1 ৮ [আগমন )/ তখল রাত্রি আধার হস॥ কলিকাতা | ২৮শে শ্রাবণ ১৩১২ 
বঙ্গদর্শন ৬1১৩১২। পৃ ২৬৭ 
২৪-২৫ ॥ ৯ [বাশি] এ তোবার এ বাশিদালি॥ কলিকাতা | ২৯শে শ্রাবণ ১৩১২ * 
২৯-২৮ ॥ ১৭ [ দান]! ভেবেছিলেম চেয়ে নেব ॥ গিরিডি 1 ২৯শে ভাত্র ১৩১২ বঙ্ধদর্শল ৮1১৩১২: পৃ ৩৯৪ 
২৯ ৪ ১১ [ঘাটে ]1 আমার নাইবা হুল পারে যাওয়া ॥ গিরিডি / ২৭শে ভাত্র [১৩১২] 
৮৪. 0) [ বাউল ]! ঘরে দুখ মলিন দেখে 
৩১০২ ॥ (২) ভূবসেশ্বর ছে তন্ববোধিন! পত্রিকা >১৷১৩১২। পৃ-১৭১ 


রবীশ্রপাখুলিপি 


৩০ ॥ (৩) রাধীলঙ্গীত { বাংলার মাটি বাংলায় জল ভাণ্ডার ৫-৬৷১০:২। পৃ ২৩৭ 


৩৪-৩৭ ॥ ১২ 
৩৮-৩৯ ৪ ১৩ 


৪৯-৪২ ৪ ১৪ 
85-88 ৪ ১2 





86-69 ৪ ১৬ 

৪৭ ॥ ১৭ 

6৮ 1 ১৮ 
Gat. ॥ ১৯ 

১8২৭ 
৫২-৫৫ ॥ ২১ 
২৬৫৮ ॥ ২২ 
২৯৬০ ২৩ 
৬১০৬২ ॥ ২৪ 
৬৩০৯৪ ॥ ২৫ 
৬৫-৯৬ ॥ ২৬ 
৬৭০৮৮ | ২৭ 
৯৯০৭০ ২৮ 
৭1১-৭২ ৪ ২৯ 
5৩০৭৪ 0 ৩৯ 
1-1 1 ৩১ 
৭৭-৮ | ৩২ 
৭৯৯৮০ ॥ ৩৩ 
৮১-০২ 1 ৩৪ 
৮৩৮৪ ৫ ৩৪ 


vere | ৩৬ 
৮৮2 ৪ ৩৭ 
৯০৯১ ৪৩৮ 


৯২-৯৪ ॥ ৩৯ 
৬ 


বঙ্ষদর্শন ৭+1১৩১২। পু ৩৩ 
{ সবারিত ]1 ওগো তোরা বল্‌ ত এরে ॥ শাস্তিনিকেতন { ১৫ই পৌব ১৩১২ 
[লীলা]! আছি শরৎশেবের ॥ শান্তিনিকেতন | বোলপুর | ২*পে পৌষ [ ১০১২) 
বঙ্গদর্শন ১১১৩১২ পৃ ৩২ 
[ গোষূলিলপ্র ] / আনার গোধূলি লগন ॥ শাস্বিলিকেতন | ২৯শে, পৌষ শংক্রাস্থি । ১৩১২ 
মিলন ]1 আমি কেমন করিত্না ॥ শিলাইনহ | পন্থা 1 / ২5শে নাঘ সোমবার ১৩১২ 
[ বিচ্ছেদ | / তোমার বীণার সাথে আমি ॥ শিলাইদহ / পদ) / ২৪শে নাছ ১৩১২ 
(বিকাশ ]/ আজ বুকের বসন ॥ শিলাইদহ | পদ্মা { ২৫শে* বাঘ ১৩১২) 
[ সীম! )" / সেটুকু তোর অনেক আছে ॥ শিলাইদহ | পদ্মা / ২৫শে মাঘ [ ১৩১২] 
[ভার ]* | তুমি বত ভার দিদ্েছ সে ভার ॥ পলা | ২৫শে মাঘ ১৩১২) 
[টিকা ]1 আছ পূরবে প্রথম নয়ন মেলিতে ॥ পদ্মা | ২৬শে মাঘ [১৩১২] 
(নিরুত্ধষ ]/ তখন আকাশতলে ঢেউ তুলেছে ॥ কলিকাতা | ই চৈত্র ১৩১২ 
[কুপণ ]1 মামি ভিক্ষা করে ফিরতেছিলেম ॥ কলিক্যতা / ৮ই চৈত্র [১৩১২] 
[ কুত্নার ধারে ]/ তোমার কাছে চাই নি কিছু ॥ [কলিকাতা ] / ৯ই চৈত্র ১৩১২ 
[জাগরণ )/ পথ চেনে ত কাটল নিশি ॥ কলিকাতা / ১*ই চৈত্র ১৩১২ 
[হার ]1 মোদের হারের দলে বসিত্রে দিলে । বোলপুত্র / ১২ই চৈত্র [ ১৬:২ ]৭ 
(ফল ফোটালে। ]/ তোমরা কেউ পারবে না গে। ॥ বোলপুর / ১১৯ চৈত্র [ ১৩১২] 
[ নীড় ও মাকাশ ]/ নীড়ে বসে গেক্জেছিলাস ॥ বোলপুর / ১২ই চৈত্র [ ১৩১২] 
পথের শেষ | পথের নেশা আমার লেগেছিল ॥ বোলপুর / ১৪ই চৈত্র [ ১৩১২] 
বিদাত । { বিছা দেহ ক্ষম আদার ভাই ॥ বোলপুর / ১৪ই চৈত্র ১৩১২ 
{ সমূত্ে ]| সকাল বেলায় খাটে বেছিন ॥ [ বোলপুর ), ৭ই বৈশাখ ১৩১৩ 
1 বৈশাখে ] { তথ্য হাওয়া দিয়েছে আজ ॥ [ বোলপুর ]1 +ই বৈশায ১৩১০ 
[ দিনশেষ ]| ভাণা মতিখশালা ॥ [ বোলপুর ]/৮ই বৈশাখ ১০১৩ 
[ পথিক ] / পথিক, ওগো পথিক, বাবে তুমি ॥ বোলপুর / ৮ই বৈশাখ ১৩১৩ 
[বন্দী ]1 বন্দী তোরে কে বেখেছে ॥ বোলপুর / ০ই বৈশাখ ১৩১৩ ভাণ্ডার ২১৩১৩ পু 
[লমান্তি ] / বন্ধ হয়ে এল শ্রোতের ধাবা ॥ বোলপুর / ১*ই বৈশাখ ১৩১৩ 
বঙ্গদর্শন ১১৩১৩] পৃ ৪৮ 
[ প্রতীক্ষা ] / আমি এখল সমদ্ধ করেছি ॥ কলিকাঁত| | ১৭ই বৈশাখ [ ১৩১৩ ] 
[দিঘি ]1 হুড়ালো! গো দিনের ধাছ॥ শাস্তিনিকেতন / ২৭শে বৈশাখ ১৩১৩ 
[কোকিল ]/ আব,* বিকালে কোকিল ডাকে ॥ বোলপুর / ২০শে বৈশাখ [১৯১৩] 
ভাত্তার ৩১০১ পৃ 
[ গান শোনা ]1 আমার এ গান শুন্বে তুমি বদি ৫ বোলপুর / ১২ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩ 


১২৯৭ ৪৮ 
৪৮০৯৯ ৪ 8১ 
১২৬ ॥ (8) 
১২৭ 5 (8) 
১২৪ ৪ (৬) 
১২৩ 1 (৭) 
১২২ ॥ (৮) 
১২১ 1 (2) 
১২৭ 1 (১০) 
১১৯৪ (১১) 
১১৮ 1 (১২) 
১১৭৪ (১৩) 
১১৬ 1 (১8) 
১১৫ ৪ (১৫) 
১১৪1 (১৬) 
১১৩ ৪ (১৭) 
১১২ ৪1১৮) 

2১১-১১. 1 (১৯) 
১০০৪ (২০) 
১০৮ 1 (২১) 

১০৭-১৪৬ 1 (২২) 
১০৫ ৪ (২৩) 


১০৪ ৪ (২৪) 


১০৩ (২৫) 
১:২ ॥ (২৯) 


১০১৪ (২৭) 
১০০ ৪ (২৮) 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আমাঢ় ১৩৭৮ 





জাগরণ 11 কষাপক্ষে আধখান! চাদ ও বোলপুর / ১৪ই চ্যোষ্ঠ ১৩১৩ 
কড়। / আকাশ ডেভে বৃষ্টি পড়ে ₹ কলিকাতা / ১৮ই োন্ত ১৩১৩ 

দেশের মাটি )/ ও আমার দেশের নাটি তৌনার পরে" বঙ্গদর্শন ৬১৩১২ পৃ ২৯৮ 
[যাড়গৃহ ]/ না কি তুই পরের দ্বারে ভাণ্ডার ৪-৮/১৩১২| পৃ ১৯৬ 

বান ]/ এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে ভাণ্ডার ৫৬৯ ১৩১২ পৃ ১৮৩ 

বাউল ]/ ঘে তোমান্গ ছাড়ে ছাড়ুক ভাণ্ডার ৭-৮১৩১২। পৃ ২:৩ 

ওক! ]/ যদি তোর ভাক শুনে কেউ না আসে ভাণ্ডার ৫-৯!১৩১২। পৃ ১৮৪ 

বাউল ) / বে তোরে পাগল বলে ভাণ্ডার ৫-৯/১৩১২। পৃ ২-৪ 
[ প্রশ্নাস ]/ তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে ভাণ্ডার ৫-৬/১৩১২। পু ১৯৭ 
সার্থক জয় ]/ সার্থক জনম আবার 

অভয় ]/ আনি ভগ্ন করব না, ভঙ্গ করব না বঙ্গদর্শন ৭১৩১২ পু ৩৪১ 
[বাউল ]/ ওরে তোরা নেইবা কথা বলি ভাণ্ডার ৫-১/১৩১২। পৃ ২৯৪ 
[বিলাপী]/ছিছি চোবের জলে ভেজাস্নে আর ভাত্তার ৫-৬/১৩১২। পৃ ১৯৮ 
[ খিষা। ]/ বুক বেঁধে তুই দাড়া দেখি বঙ্গদর্শন ৭1১৩১২। পৃ ৩৪১ 
[ হবেই হবে ] | নিশিদিন ভরলা রাখিস, হবেই হবে বঙ্গৎশনি 1১৩১২ পৃ ৩৪৯ 


[বাউল ]/ জোনাকি কি সুখে এ ভালা ছুটি মেলেছ ভাগ্ডার ৫-৬/১৩১২। পৃ ২৬ 


[ পথের গান ]/ আমরা পথে পথে বাব সারে সারে 

(খাতৃমৃতি ]/ আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে ভাণ্ডার ৫-৮1১৩১২ পৃ ১৯৪ 

[ বাউল ] / আপনি অবশ হলি তবে ভাণ্ডার ৫-৯1১৩১২। পৃ ২০৫ 

[বাউল )| বদি তোর ভাবনা থাকে ভাণ্ডার ৫-৬:১৩১২। পৃ ২০৫ 
আমাদের, হাতা হল, হর, এখন ॥ গিরিভি / ২১শে আশ্বিন ১৩১২ 

[রাখ সঙ্গীত ] / বিধির বাধন কাটবে তুষি ॥ গিরিতি / ২১শে আশ্বিন ১৩১২ 


ভাণ্ডার ₹-৬।১৩১২। পু ২০৮ 

[রাখি সঙ্গীত ]| ওদের বাধন যতই শক্ত হবে ৪ রেলগাড়ি / ২২শে আস্বিন ১৩১২ 
ভাণ্ডার ৫.১১৩১২1 পৃ ২৩৭ 
আজ সবাই জুটে আত্ক ছুটে ॥ কলিকাতা / ২৪শে আশ্বিন [১৩১৭] 


(খান 11 ওরে ভাই, মিথ্যা ভেব না ॥ কলিকাতা1/ ২৫শে আশ্বিন [ ১৩১২ ] 
ভাণ্ডার 1১৩১২) পৃ ২৪৭ 


[কোন্বাগর ] / গভীর রাতে ভক্তিভরে বন্থধা ৭১০১২ 

[ পূজার লগ্ন ]/ এখন আর দেরি নর ধর্গো! তোরা ভাণ্ডার ১১১৩১২৷ পৃ ৩৪ 
পাতুলিপি ২২০ 

[ প্রচ্ছন্ন }/ কোথা ছায়ার কোণে॥ শান্তিনিকেতন { বোলপুর / ২রা আযাচ় ১০১৩ 

[ অহদান ]1 পাছে দেখি তুষি আনি তাই ৷ বোলপুর / ওঠা আঘাঢ় ১০১৩ 


রবীশ্রপাঙলিপি 

৬৮ ৪:৪৪. [বর্ধাপ্রভাত ]/ ওগো এমন সোনার মারাখানি ॥ বোলপুর / +ই আযাঢ় ১০১০ 

৯০১২ ॥ ৪৫ [সব পেকেছি'র দেশ ]/ সব পেয়েছির দেশে ॥ [শান্তিনিকেত৭)/ »ই আঘাচ় ১০১৩ 
ডাক্তার ৪-৫ 1 ১৩১৩ । প্র 

১৩-১৪ ॥ ৪৬ [বর্ষাসন্ধ্যা )/ আনাম অম্‌নি খুলি করেও [ শান্তিনিকেতন ] / সই আবযাচ় রাত্রি [ ১৩১৩) 

১৮-১৭ ॥ ৪৭ [ হারাধন ]1 বিধি যেদিন ক্ষান্ত দিলেন ॥ বোলপুর / ১*ই আবাড় ১৩১৩ 

১৮৭২০ ॥ ৪৮ [চাঞ্চল্য ]1 নিঃশ্বাস রুধে ছু চক্ষ মূ ॥ বোলপুর / ১৩৯ আবাড় [ ১৩১৩ ] 

২১.২২ ॥ ৫৮ (সার্থক নৈরাশ্র)/ তখন ছিল যে গভীর রাত্রিবেলা ॥ কলিকাতা/১৯শে আষাঢ় ১৩১৩ 

২৩.২৪ ॥ 1১ [প্রার্থনা ]/ আনি বিকাব লা কিছুতে আব ॥ কলিকাতা | ২*শে আাবাড় ১৩১৩ 


পাুলিলি ১১, 
১২৭ ॥ ৪৯ [ উৎলর্গ ]/ বন্ধু, / এ আমার লক্ষ্াবতী লতা ॥ কলিকাতা | ১৮ই আযাঢ় ১৩১৩ 


লাসুণগলস 
২৫.২৮ ॥ [১] [হুপ্রভাত ]/ ক তোমার দারুণ দীন্তি ॥ বোলপুব / ৮ই বৈশাখ ১৩১৪ সুপ্রভাত” ৪১৩১৪ 


তখাপজী 
পাওুলিপি ১১* ৪ দেশবন্ধ চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশক্পের পরী জীমতী বালম্থীদেবীর স্বাক্ষর আছে এই 
শাখুলিপিতে (পৃ ৩০) তাহা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে । এ বিষঙ্ে জরীপুলিনবিহারী ছেল যছাশর 
জালাইতেছেন : ১৯১ সালে রবীন্দ-অনুস্তীর সমন্র শীঘূক অমল হোম এই পাখুলিপি রনী ' বাসস্থী দেবীর 
নিকট হইতে সংগ্রহ কবিরা দরত্নন্তী-প্রদর্শনীতে দেন। তথা হইতে বিশ্বভারতীতে সংগৃহীত। এই সংখ্রচের 
বিবরণ আনন্দবাজার পত্রিকায় ২৭ অগ্থহ্ায়ণ ১৩৩৮ ববিবারে প্রকাশিত হয়, ২৮ অগ্রহাহণ ১৩৭৫ তারিখের 
আনন্দবাজার পত্রিকার দ্বিতীয় পৃষ্ঠাত্ন তাহার আংশিক সংকলন ব্র্টবা। 
বেয়ার কবিতার সহিত এই পাওুলিপিতে বঙ্গডক্ষের আন্দোলন-কালে রচিত ববীগ্রনাথের অধিকংপ 
স্বদেশী গান লিপিবদ্ধ মাছে। রচনাস্থান দুখাত্ঃ পিরিতি ; রচনাকাল ১৩১২ বঙ্গান্দে, মোটের উপর, 
ভাত্রের শেষ হইতে আশ্বিনের শেষ সন্তাহ অবদধি। পৃরসংকলিত কবিতা-গানের তালিকা বা! রচনা পঞ্ী” 
অষ্টব্য। দেখা যাইবে অন্তত ২টি কবিতার (সংখা! * ও ৮ / “অনাহত” ও ‘আগমন’ ৷ একটি নৃতন সঃ 
লাগিহাছে, একটি নৃতন ভাবের ইঞ্িত স্পট রচনা ২৬ ও ২৮ শ্রাবণ তারিখে ।» কবিতা ছুটি যথাক্রমে 
বোলপুরে ও কলিফাতাক্স লিবিত। গিরিডিতে গিয়া ২৬ ভাত তারিখে (প্রান ১ মাস পরে) কৰি 
লেখেন ১* সংখ্যক কবিতা ("দান"), তাহাতে নৃতন স্বরে তন ভাবের ব্য্তনা আরও স্পষ্ট ইসা উঠিগ্াছে 
সন্দেহ নাই : 
এ ত বালা নয়ন গো, এ ৰে / তোমার তরবারী / --- 
'আছুকে হতে জগংমাকে / ছাড়ব আমি ভন্ব_ 
আজ হতে মোর সকল কাজে / তোষার হবে রহ / --- 
তোমার তরবারী আমার / করবে বাধন ক্ষয় / 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আঘাঢ ১৩৭৮ 


অস্বরুবর্তী একটিমাত্র কবিতা (১১1 ‘বাটে’ ) অন্ত সবরের হইলেও, অব্যবহিত পরের গানগুলিতে 'দান' 
কবিতারই ভাবের অহুবৃত্তি চলিতেছে দেখিতে পাই ; সংকলিত রচনাপদ্রীতে এন্তলির সংখা (১) __ (২৮) 
প্রত্যেকটি লেখার তারিখ না থাকিলেও, এগুলি প্রা সবই অবিচ্ছেদে রচিত বলিক্না মলে হয়। ইহার 
মধ্যে কেবল সংখ্যা (২৪) শিরিতি হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ডন-কালে রেলগাঁড়িতে লেখা আর সংখা 
(২৫) ও (২৭) কলিকাতা, সংখ্যা (২৬) ও (২৮) কোন্‌ তারিখে কোথান্ রচিত সানা যান না) সবশেষ 
রচনা ভাণ্ডার পত্রের ১০১২ ফাল্ন সংগ্যায় প্রকাশিত হওয়ার, ইহা অনেক পরের রচনা) অন্ত ্বদেশী 
গানগুলি অবিচ্ছেদে লেখার পরে করেক মাস গত হইন্থাছে, ইহা অসম্ভব না হইতে পারে। 
লংখ্যা (২)৪ ভুবনেশ্বর হে ইত্যাদি ॥ ইহা! যুগপৎ ব্রদ্জলংগ্টীত ( ধর্মলংগীত ) ও স্বদেশসংগী ত -ন্রপে গণ্য 
হইতে পারে ॥ রবীন্দ্রনাথের মননে ও উপলন্ধিতে স্বদেশের ভাগাবিধাতা ও কুবনেশ্বয় | 
বিশ্ববিধাতা অভিন্ন ইহা নিশ্চিত। এই পচনান্ব যে বিশেষ অন্তীদ্দা ও 'আকৃতি প্রকাশ 
পাইঙ্গাছে তাহা। বিশেষ দেশ কাল অবস্থার উপযোগী : 
মোচন কর বন্ধন সব! 
প্রন্থ মোচন কর ভয় / 
মোচন কর জড় বিঘাদ / --- 
মোচন কর স্বার্থপাশ / 
মোচন কর লব বিরোধ / ১*--- 
ভিমিহরাতি, অন্ধ যাত্রী | লূধে তব দীপ দীপ তুলিল্পা ধহ হে। / ১৯ 
বর্তমান পাখুলিপির ১-২৯ -মষ্ষিত পৃষ্ঠার বেস্থার ১১ কবিতা লেখার পর আলোচিত সংগীত রচনার 
পর্ব শুরু হয়__ ০টি গান দেখ| যাত্র ৩*-০৩ “অঙ্কিত পৃ্ঠাহ্_ বাতা উণ্টাইরা লইয়া ইছারই অহ্রৃততি 
চালে ১২৬-১০* অস্কিত পৃষ্ঠাঃ, ইছা রচনাপঞ্রী হইতেই স্পষ্ট হইবে। এই গাল রচনার পর্ব শেষ হইলে 
খেয়। কাব্যের লিরুদ্ধ শ্রোত পুলরপি বহিয়া চলে এই পাওুলিপির ৩৪-৯ অধ্ধিত পৃষ্ঠায় ( সোজা দিকে /' 
রচনাকাল : ১৭ পৌষ ১৩১২ - ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩ ) এবং ইহার ষলাউ-তুলা শেষ পাতার ভিতর-পৃষ্ঠা বাতীত 
লিখিবার স্থান ন! থাকার কবি অন্ত একখানি খাতা গ্রহণ করেন লেখানিই পাঁখুলিপি ২+১। 


পাতুলিপি ২৭৩৪ এই পাওুলিপিতে আল্লকালের ভিতর (২-২* আবাঢ় ১৩১০) খেস্বার অবশিষ্ট ফবিতা- 
গুলি লেখা হওয়ার শেষ দিকে ‘খেরা” এই কাঁবাটি নামরূপ লইয়া কবির মনে একটা স্পষ্টতা লা করে 
এরূপ মনে ছ্গ এবং এই কাব্য দরদী বন্ধু জগদীশচন্্াকে উৎসর্গ করার কথাও মানে উঠে! তদহৃঘাী 
এক সমর ব্রার পুরাতন খাতাতেই ( পাওুলিপি ১১ ) উৎলর্গ-কৰিতাটি লেখা হয রচনার কালক্রমে 
যে ছুটি খেলার শেহ কবিতা ( তালিকা-গবত সংখ্যা ৫* ও ৫১ ) তাহারই আগে । . 

আলোচ্য পাুলিপির অবশিষ্ট ছুধানি পাতার, দীর্ঘকালের বাবধানে অর্থাৎ ৮ বৈশাখ ১৩১৪ তারিখে, 
সুপ্রভাত’ কবিতাটি লিখিত হত, তাহাতে হেন আন্তরিক প্রেরণা তেমনি বাহিরের তাগিদও সক্রিয 
হইয়া থাকিবে এন্সপ মনে হয়। কেননা, অভিন্ননাষ সামক্ষিক পে অল্পকাঁল পরেই তাহার প্রচার । 
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£ 
রবীন্দ্রপাতুলিপি 
॥ বাউল ॥ গান/ কবিতার সামস্রিক পত্রে প্রকাশ সম্পর্কে হখালন্ধ তথা রচনাপভীতেই নংকলিত হইত্বাছে। 
স্বদেশী গানগুলি সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে, এগুলির অধিকাংশই রবীন্রনাথের "বাউল গ্রপ্নে সংগ্রথিত । 
উচ্থা ৩" সেপ্টেম্বর ১৯০২ (১৪ আশ্বিন ১৩১২ ) তারিখে বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা-তুক্ত ছয_ তংপুৰে 
প্রকাশিত। এ স্থলে সংকলিত বচনাপরীর সংখ্যা নির্দেশে বলিতে গেলে, ‘বাউল’ গ্রস্থে পাওয়া যায়: 
0) ও (8) — (২১)। 

'বাউল' গ্রন্থ ধৃত (১৩১২ আশ্বিনের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত ৷ একমাহ 'লোনার বাংলা” (আমার 
সোনার বাংলা, আমি তোমাত ভালবাসি ইত্যাদি ) গানটি বেঙার পাুলিপিতে পাওছা যাহ ন! । 

বেয়ার পাতুপিপি বত কতকগুলি “স্বদেনী' গান বাউল গ্রন্থে পাওয়। ধাত না, যেহেতু স্প্টতই 
লেগুলি গ্রশ্থপ্রচারের পরে লিখিত । 


পাঠপক্ষিত 

অধীজনাথের বিভিন্ন কাব্যের পাঠণঞ্জীকৃত সংস্করণ ভবিস্কতে প্রকাশিত হইতে পারিবে, এজ্রস্তু পাঙুলিপি 
“ধৃত প্রত্যেক কবিতা | গানের পুন্থাহপুত্খ পাঠভেদ প্রদর্শন, অথবা মুত্রিত ফাবোর বিভিন্ন সংস্করণে 
নানাবূপ পাঠবিবর্তনের নিদর্শন সংকলন, বর্তমান পাওুলিপি-বিবরণে একাস্ত আবশ্তক নছে। অথচ 
পাঠের যেসব বৈচিদ্রা আলোচ্য পাুলিপি-হুগ্গে সহজেই চোখে পড়ে তাহার কতফগুলি দৃষ্টান্ত এ স্থলে 
তুলিস্া দিলে রবীন্রনাখের কবিকৃতির ঝঁতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে কিছুটা পরিকার ধারণাত উপনীত হওয়া 
যাইবে, তাহা অল্প লাভজনক নঙ্ছ। যে যে গান/ কবিতা হইতে পাঠ উদান্তত ছইবে, ৱচনাপঙী -প্বত 
তাহার কমিক সংখ্যা উল্লিখিত; বে স্তবক ও ছত সংখ্যা নির্দেশ কর! হইবে, তাহ! মুত / প্রচলিত 
এরস্থের। (৮) চিহ্ন দিনা পাখুলিপিয় বর্জনচিহ্নিত পাঠ কদাচিৎ উদান্তত হইলে, পাতুলিপিতে গ্রাহ্ পাঠ 
কী আছে তাহাও পরে দেওয়া হইবে। মুক্রিত একার্ণিক পাঠ উদাহ্ৃড হইলে, প্রকাশকাপের নির্দেশে 
পংস্করণ বুজানো। ছইবে | রচনার আহ্মযক্ষিক | প্রাসঙ্গিক বিশেষ কোনো তথ্য বা তৎসম্পফিত ইঙ্গিত 
পাখুলিপিতে থাকিলে, তাহাও উল্লেখ করা হইবে । 

প্রথমে ১১০ -সংখাক পাতুলিপি “ত 'ম্বদে্ী গালগুলির ( তম্মধো ‘ভূবনেশ্বর হে’ গানটিও আছে ১ 
পরে বুগ্-পাতুলিপিতে -ধৃত যেদ্বার কবিতাবলির ও লব-শেবে ২৭৩ সংখ্যক পাওুলিপি খত “হপ্রভাত' 
কবিতার পাঠ সংকলন করা বাইতেছে। 


€ বেশী স্বান ৪ 
জন প্রচল ঈীতবিতান, খণ্ড ১ ও ২ 


(১1 ঘরে সুখ ঘলিন দেখে / ** কপাল-টুকুনি : এমন দিনে / 
(২) / ভুবনেশ্বর ছে ! *২পাশ-টুকুলি : সংসারে মন দিয়েছিছ / পাওুলিপিতে ৪টি সবক । তরখো 
অন্তিম স্তবক অস্ঠাবধি অপ্রকাশিত : 
স্বুবনেস্বর ছে { মোচন কর সব বিরোধ | মোচন কর ছে! 
শিরে বাধ বিজয়-লেখ, { কর অযুতে অভিষেক / 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশ্বাখ-আাবাঢ ১৩৭৮ 


শতধারুত খণ্ডিত চিত / করিনা লহ এক__ 
তিমিররাত্রি, অন্ভবাতী / সমূখে তব দীপ্ত দ্বীপ তুলিশ্না ধর ছে। / 


(5)/ বাংলার মাটি বাংলার দল / ছত্র ১ ( গীতবিতান ১), ‘বাংলার বায়’ স্থলে পাওুলিপিতে : 


Ww) 


ব২)/ 


বাংলার হাওয়া / 
ও আমার দেশের মাটি / ১২কপাল-টুকৃনি : (সোলার গৌর কেনে )/ 

ছত্র ২ ( গীতবিতান ১০ “তোমাতে বিশ্বময়ীর’ পাওুলিপিতে নাই । 
যে তোমাত ছাড়ে ছাড়. ক / »কপাল-টুকৃনি : চিরদিন এমলি ভাবে ( ও মন) অসার মানায় 
ভুলে রবে! 
যদি তোর ডাক গুনে / »,কপাল-টুকনি : হরিনাম দিকে / (জগত মাতালে]/ 
যে তোরে পাগল বলে / শেষ ছত্বে ( টিতবিতান ১), “কালকে' স্বলে পাখুলিপি-্বত : 
কাল কি! 
সার্থক জনম আনার / ?* কপাল-টুকূনি : কেমনে ফিরিরে বান্‌ ন! দেখে তাছারে / 
তোনাকি কি স্থুখে ওঁ । ১৭ কপাল-টুক্‌লি : বদি বারণ কর তবে গাছিব না)/ 
আাৰরা পথে পথে বাব/ছত্র ৩ ( গীতবিতান ১), ‘জননীকে কে" স্থলে পাখ্লিপিতে : 
জলনীরে কি / 

ছত্র ৮ ও ৯ ( তদেব ) “বস্তরেরই' ও ‘শেষে’ স্থলে : বত্রের / তখন | 
যদি তোর ভাবনা থাকে / ,*কপাল-টুকৃলি : ও রাজা / মুহিত পাঠের সহিত (গীতবিতান ১) 
পাঙুলিপি-নৃতি শেষ কন ছড্ তুলনীয় : 

বদি তোর / আপন হতে অকারণে 

দিবারাত / স্ব নদ! না জাগে যনে 

তবে তুই / তর্ক করেই সকল কথা 

করবি নানাখানা |/ 

আমাদের বাত! ছল হক / 
মোটের উপর বর্ঠমান পাঙুলিপির পাঠই প্রচলিত গীতবিতানে / ৪৭শ দ্ররবিতানে মুত্রিত। 
কবি একটি পাঠান্তরের স্ব করেন 'গীতাঙ্লি’'র সমসময়ে ( ১৩১৭1), ক্ষিতিমোহন সেন- 
সংগ্রহের গীতাঞ্জলি’ পাওুলিপিতে তাহ। পাওয়া! যায তদহুপারে স্বরলিপি মুদ্রিত হয 
‘সীতলিপি ৪' গ্রন্থে (১০১৭ / মাচ্চকান্ধন ? )। যাহা-কিছু পরিবর্তন তাহার একটি কারণই 
অনুমান করা বায যে, এটি মূলতঃ সমবেত কণ্ঠের গান ছিল, এসমর একক গাছকের অন্ত 
উদ্দিষ্ট হস; এন্ধন্ত যে যে স্থলে ‘আমানের’ “আনরা' ও 'মোদের' ছিল বথাবিধি রুপান্তর 
করা হুইরাছে : “‘আাষার এই’ 'আমি' ‘আমার’ । ছুটি পাখুলেপিতে আহ-একটি পাঠভেদ 
এই ৰে, সবশেষ বাকো ‘কেবল তুমি আছ’ ( পাও - ১১* ) স্থলে হইয়াছে : ‘কেবল তুমিই 
আছ’ এবং শেযোক পাঠ ( ‘তুমিই’ ) আয় সব দুক্রিত দেখা! ঘায়। অথাৎ, বখন 
১১:-সংদ্যক পাতুলিপির পাঠ ছাপা হইয়াছে তখনও রেখা বায। 


রবীন্দ্রপাতুলিপি 


১১*সংখাক পাখুশিপি-মত পাঠের দৃত্রৰকালে বহ ক্ষেত্রে দেখা বাস ধন্মলঙ্গীত (১৯১৩ 
নীতবিতান (১৩৩৮ আশ্বিন )-বধাক্রমে একটি নৃত্শপ্রমাদ ও সম্ভবতঃ একটি পাঠান্তর উদ্ধৃত 
হইয়াছে নিএ্লিখিত ছয়ে: “আনার কেবা আপন কোথা বা ঘর ॥ এই পাঠে 
“আমার মুদ্রপপ্রনাদ সন্দেহ নাই, আর 'কোখাছ বা’ উভস্ব পাঙুলিপি পুত ছটলদেও ‘কোপা 
বা’ কবি-মভিপ্রেত পাঠাস্বর হওয়া! অসন্থব লঙ্গ । 


(২৬)/ ওরে ভাই, মিধ্য| ভেব না / **কপাল-ট্কলি : ডালবাসিবে বলে ভাল বাসিনে 
২৮)/ এখন আর দেরি নর / পাওুলিপি -্তত : আন্‌ আপনর থালা ভরে, 


আন্রে পুজার প্রবীপ জেলে, / আনহে পূজার খড় । 


গীতবিতান ( ১৩৯ শ্রাবণ ), পৃ ৮৫১ : সাচ! পৃঙ্গার খালার পরে, 
'আত্মদানের উৎসধারাঙ্গ / নঙ্গল্ট ভরু গো 11 


॥ দেয়া 1 


বিশেষ উল্লেখের অভাবে সব সমর বুঝিতে হইবে পেয়ার প্রথন সংগ্ররণ ও পাখুলিপি উভয়ের তুলনা 
করা হইয়াছে। 


১1 


২! 
৩/ 


পাছলিপি ১১ 
দিনের শেবে ঘুমের দেশে / প্তবক ৩। ছত্র £-৬, পাও: ফুলের বান নাহিক আর... | চোখের ডল 
খেয়া (১০১৬) "বত অন্থন্ধপ : ছুলের বার নাইক আর... | চোখের ছল 
পরের সংস্করধগুলিতে (১৯১৬ থৃইান্দে সপ্তম খণ্ড কাবাগ্রস্থে বেয়া-সংকলনের সয় হইতে ) 
পরিবর্তিত : দলের বাহার নাইফ যাহার--- / অশ্রু বাহার 
প্রচলিত সংস্করণ প্রধমেরই প্রতিন্বপ । উহীর গ্রশ্বপরিচন্ন রটব্য। 
ওগো মা, / রাজার দুলাল / শেহাংশে 'বুলার পরে’ ‘ধলায় যহিল'-- একই শব্দের দুই বানান। 
এক বর্জনীয় বরঘণে শুধু / 

১৩৫৯ বা তৎপরবর্তা মুত্রণের খেয়া পাতুলিপি-চিত্রঁ* এবং তংম্পর্কে গ্রপরিচয়-চুক্ত চিত্র 
পরিচয় বিশেষ ভ্রইব্য। এই কবিতা-রচনার প্রেরণা ও চেষ্টা ১৩:2 পৌষ ৭ হইতে ১১ 
তারিখের মধো (ম্পালিলী দেবীর মৃত্যুতে স্মরণের কবিতাগুলি লিখিবার সমকালে ), ইহা 
উক্ত চিত্র তথ! চিত্রপরিচন্ত্র হইতে পরিষ্কার জানা ধায় । অর্টবয আলোচনা-_ রবীন্প্রতিভীর 
নেপশ্থাতৃমি, রবী্্রগ্রতিভা (১৩৬৮), গৃ ২৭৬৭৭ । 
বর্তমান কবিতার অপ্রকাশিত একটি স্তবক ( মৃতিত তৃতীয় ও চতুর্থের অন্তর্বর্তী, এক 

শাওুলিপিতে এটিই চতুর্থ স্ববক / অস্ভিষ স্তবক পঞ্চম)১* পাওুলিপি হইতে এ স্থলে সংকলন 
করা গেল: তারি মূখে আজ একদিঠে সবে / রয়েছে চেয়ে 

সকল বনের ফুলের গন্ধ / এসেছে ধেছ্ছে-_ 

ধার আকাশ, শ্বধায় বাতাস, | ক! নাহি ভার, মূখে শুধু হাস, 

জানে সে কি সে বে কিসের বিকাশ / কি সুধা পেকে। 


৩৮০ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আযাঢ় ১৩৭৮ 


তারি পালে আছ একদিঠে শবে / রয়েছে চেয়ে ! / 
পাঙুলিপি বত প্রত্যেক স্তবফক্র শেষেই ৪-ছত্রপরিমিত একটি “ধৃছা' ছিল দেখ! যায় স্তবকে স্তবকে ইহার 
ভাষাগত কতটা পার্থকা লা বাহ না কেননা, পেন্দিলের মূল লেখা পুনশ্চ পেন্সিলে নানারূপ 
নম্মা কাটিয়া! এভাবে “ হইহাছে ঘে, পাঠোন্ার বিশেষ ক্লেশলাখা বা বিজ্ঞানসম্মত উপান্- 
উপকরণ-সাধা | কেবল ছুটি ছড়ী কোনোরপে পড়া বাত: বাডাও আজি রে বাজাও নবীন গালে / দুখের 
কাশিটি বাছাও স্থখের তানে | সম্ভবত; কোনে! স্তবকের পরেই এ ছুটি ছন্দে পাঠভেদ ঘটে নাই ॥ 
এই ধুস্বার শেষ দুই ছতর শেষ স্তবক হইতে অংশত; এন্খপ মনে হচ্ছ: --- দানে [ ১২ মাত্রা ]/ অতুল 
কূপের বানে / যাহা হউক, এই ধুতরা সর্বত্র নির্মমভাবে বন্দিত। 
৪/ ওগো বর, ওগো বধু { স্তবক ₹। ছত্র ৩, “অপরাধ পাছে' স্থলে পাঙুলিপিতে : পাছে অপরাধ / 
৭1. দাড়িয়ে আছ আখেক-খোলা / 
স্তবক ৩) ছত্ৰ ২, পাতুলিপি ও প্রথম সংস্করণ ধৃত “বৈশাখের দিল" পরে পরিবর্তিত: বৈশাখের 
এক দিন! 
স্তবফ ৪। ছত্ৰ ২, 'বছডেরীর' স্থলে পাওুলিপিতে : বঙ্ছ-ধাশির / 
১০1 ভেবেছিলেন চেয়ে নেব / শেষ স্তবক ৷ ছত্ ১, ‘অঙ্গ তরি" স্থলে পাওুলিপিতে : একলা ঘরে | 
ছজ ০, ‘নাইবা’ স্থলে : নেইবা / 
ছত্ৰ %, ‘একলা ঘরে' স্থলে ” বিষাদ ভরে | 
ছত ১, “করব না আর' স্থলে : করব নাকে / 
১১/ আমার নাইবা ছল/ 
ছত্ৰ ৬.৭, পাখুলিপিতে : আপন তরী ভুবেছে ত | দেখব সবার | মুদ্রিত পাঠ: আনার আশার 
তরী ভুবল যদি | দেখব তোদের / 
ছত্র ২, ‘আমার সেইখানেতেই কমলতা' স্থলে পাওুলিপিতে ; পেইখেনে মোর শ্বগপুয়ী / 
১২/ ওগো তোরা বল্ত / 
স্তবক ০। ছত্র ১, শিক্ধ বাজে” ( প্রচলিত ) স্থলে প্রথম সংস্করশে ও পীতুলিপিতে : বাজে লব্খ | 
স্তবক ৩'এর অস্তানিবিষ্ট ও বর্জসচিহ্নিত : ও আবার বাজে বাশি / আবার আকাশ ছেছ্ছে উঠল ছুটে 
সব-ভোলালো! ছালি / ২৯-সংখাক কবিতার পূর্বাভাস । 
১৪/ আমার গোধূলি লগন / 
শ্তবক ১। ছত্ৰ ২, ‘আসিছে মধুর’ স্থলে পাকুলিপিতে : আসে মন্দমধুর / 
ম্ববক ২। ছত্ৰ ২, 'কখলো কত কি” স্থলে পাখুলিপিতে : কখনো বা কত! 
ম্ববক ৪। ছড্র ৪, ‘কে তারা' স্থলে ছিল : কে ওরা! / 
১৫1 আৰি কেমন করিনা জানাব, আমার / স্তবক ১। ছত্র ৬, ‘নিবিড় নীরব’ স্বলে পাঁওলিপিতে : নীরব 
নিবিড় এক পাতার এক পৃষ্ঠার এই কবিতার শেবাংশের ( শেধ ৬ ছত্র) কবি-কত 
প্রেসকপি বা পরিচ্ছন্গ নকল সংরক্ষিত মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সংগ্রহে । 


রবীন্দ্রপাঙলিপি ৩৮১ 


১৭ আজ বুকের বসন! ছত্্র ৩, ‘রাখিদ্নে আর" স্থলে পাঁঙুলিপিতে : রাধিদ্‌নে রে / 
২*/ আজ পূর্বে প্রথম | স্তবক ১। ছত্ৰ ৪, ‘প্রভাত তপন’ স্থলে পাওুপিপিতে : তরুণ তপন / 
মুত্রিত সর্বশেষ ছতর “উবস্বরবির টীকা' পাঙুলিপিতে লাই । 
২১ | তখন আকাশতলে ঢেউ তুলেছে / € 
স্তবক ১ | ছত্র ২, মৃত্ৰিত ‘ব্যস্ত হয়ে’ স্থলে পাগুলিপিতে : সিধা পথে / 


স্তবক ২। ছত্র >, ‘গাইনি ত’ দ্থলে পাণুলিপিতে : গাছি নি / 
ছত্র ও, ‘চাইনি তুলে" স্থলে : চাহিনি কেউ | 
ছত্ৰ ৫, ‘হাসিনি কেউ, কইনি কথা” স্থলে : লক্ষ্য ভুলে বলিনি কেউ | 
স্তবক ৬ । ছত্ৰ ৪, ‘চক্ষে' স্থলে পাওুলিপিতে : চোখে / 
শুবক৮। ছত্ৰ ৪, ‘দাড়িয়ে আছ শিল্ররদেশে' স্থলে : তুমি আছ শিশ্গরদেশে | 
স্তৰক >| ছত্ৰ ৩, ‘সকল ব্যর্থ, স্থলে পাগুলিপিতে ; সবি বিফল | 
ছত ২, 'বধন আনি! স্থলে : আমি কখন্‌/ 
২২ | আদি ভিক্ষা করে ফিরতেছিলেম | 
ত্বক ৪। ছজ ৬, ‘ভিখারি ভিক্ষুকের কাছে' স্থলে : ভিক্ষা চাও ভিধারীর কাছে 
ছত্ৰ ২, 'দিলেম' স্থলে : দিলাম / 
এই কবিতার শিল্পরে বঞ্ছিত ২ ছত্র : 
আমি নীড়ে বসে গেরেছিলেম আলোচাতার গান || ২৭-সংখ্যকের পূর্বাভাস । 
২৩| তোমার ফাছে চাইনি কিছু / শ্ববক ১। ছত্র ৩, পাঙুলিপি-্ত 'নিলে' স্থলে প্রথমাবধি প্রচলিত 
‘দিলে’ দুতরণপ্রমাদ মাত্র ( ১৩১৩-১৩৪৮ ), পরে সংশোধিত হয় ( আহাড় ১৩৫৩)। 
২৪ | পথ চেয়ে ত কাটল নিশি | স্তৰক ২। ছত্ৰ ৩, “বকুল ফুলের’ স্থলে পাঙুলিপিতে : বনফুলের | 
২৫ | তোমরা কেউ পারবে না গো | পারবে না স্থূল কোটাতে / পাঙুলিপি-ৃত স্থচনার এই ছুই ছত্র, 
প্রথম সংস্করণ খেয়া যথাযথ দূত্বিত; ইহাদের পুলঃপুনরাবুতিতেও উড়য় ক্ষেত্রে পার্থক) 
নাই। ১৯১৬ খুনে ইত্ডিগ্রান প্রেসের সপ্তমধণ্ড কাখাগ্রন্থে খেশ্সার পুলর্মৃতশকালে 
কৰি বহু স্থলে বহু পরিবর্তন করেন এই দুই ছত্রের পরিবর্তিত পাঠ: তোরা কেউ! 
পারবি নে গো / পারবি নে ছুল ফোটাতে / 
২৬1 মোদের হারের দলে | প্তবক ১1 ছত্র ৩, মুদ্রিত ‘করব প্রশ্থাণ' স্থলে পাতুলিপিতে : করব বাতা / 
সর্বশেষ ছত্রে মূত্িত “সে কথা কেউ’ স্থলে : সে কি কেছ! 
২৭1 নীড়ে বসে গের্নেছিলেদ / আলোছান্বার বিচিত্র গান | ২২-সংখ্যক রচনার শিল্গুরে যে ছুই ছত্র বর্জন- 
চিহ্নিত আছে তাহাই যখাধখ টুকিপ্া, পরে “বিচিত্র যোগ করা হইছে । 
স্তবক ১। ছত্ৰ 9, দুক্িত “বনভূমির' স্থলে : বনতলের / 
ছত্ৰ ১*, শ্রাবণ রাতে!’ স্থলে : বর্ধারাতের / 
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৩৪/ 
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on 
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পথের নেশা আমাক্ম লেগেছিল / স্তবক ১। ছত্র ৪, ‘নৌকা’ স্থলে পাওুলিপি-শ্ৃত : নৌকো / 
স্তবক ২। ছত্ৰ ৪, ‘কি মোহগান উঠ তেছিল’ স্থলে : কি গান ও যে উঠেছিল / 
ছত্ৰ ৫, ‘ফেলতেছিল’ স্থলে : ফেলেছিল 
স্তবক ৩। ছত্ৰ ১, “এলেম' স্থলে : এ | 


ম্তবক ৪। ছত্ৰ ৬, ‘নৃতন’ স্থলে পাতুলিপিতে ; নতুন। 
বিদায় দেহ ক্ষম আনায় / স্তবক ১। ছত্ৰ ৩, দূত্বিত ‘সবে’ স্থলে পাণুলিপিতে : সবাই / 
স্তবক ২। ছত্ৰ ২, মুদ্ৰিত ‘চলেছিলেম সবাই’ স্থলে : সবাই মিলে ধরে / 
স্তবক ৩। ছত্র ২, 'সে সব মিছে হয়েছে মোর’ স্থলে : নিথ্যা হয়ে গেছে আমার / 
সবশেষ ছত্রে মুদ্রিত ‘সবে’ স্থলে পাওুলিপিতে : সবাই / 
১২ সংখ্যার তৃতীয় ত্বকে প্রক্ষিপ্ত (বঙ্জিত) ৩ ছত্র পূর্বে উদ্ত্বত হইয়াছে, 
ভাহারই তুলনা বর্তমান কবিতার স্তবক 9 ছত্র ১-২: আকাশ চেয়ে 
মন-ভোলানো হাসি | আমার প্রাণে বাজালো! আজ বীশি।/ 
তপ্ত হাওয়া দিয়েছে আছ / ত্তবক ৩। ছয় ৩, মৃত্রিত “গ্রামের ধারে ঘাটের পথে’ স্বলে : বিকাল 
হল আমের পথে | 
ভাঙা অতিখ শালা / ত্বক ১। ছত্র ৪4, মুদ্রিত “তপ্তপখে | কেটেছে দিন কোনমতে 
স্থলে : সারাটা দিন / চল্ছি পথে বিরামহীন / 
ম্তবক ৩। ছত্ৰ ৭, মুকিত ‘বাশের শাখা' স্থলে পাও্লিপিতে : বীশের বনে / 
ছত্ৰ ২, মুদ্রিত “বিজন দীর্ঘ" স্থলে : আধার বিজন | 
পথিক, ওগো পথিক / 
স্ববক ১1 ছতর ২, মুদ্রিত “গভীর ঘোর” স্থলে মূলে : ঘিপ্রহরা / “সিপ্রহরা' উদ্ভাবিত হইবার পূর্বে 
আরও ছুটি পাঠ লেখা হয়, অব্যবহিত পূর্বপাঠ যতদূর মলে হত, ছিল: 
গহীন ঘোর / 
স্তবক ১। ছত্র ৮, “দেখ” স্থলে পাওুলিপিতে : সুখে | 
বন্দী তোরে কে বেঁধেছে / 
স্তবক ১! ছত্ৰ ৩, 'ষে স্থলে পাওুলিপিতে : গো/ 
শেষে পাতুলিপি-ধুভ অপ্রকাশিত ৪ ছত্র : 
আমরা বাহা লুঠ করে নিই / তোমার সে ধন প্রস্থ !_ 
আমর! ঘুমাই তুমি জাগো, / তুল্ব লা আর কু ।/ 
স্তবক ২। ছত্র ৬, ‘করবে জগং' স্থলে পাগুলিপিতে : জগৎ করবে / 
আমি এখন সমন্গ করেছি / 
ত্ববক ১। ছত্ৰ ৩, মুক্ত ‘সাবের প্রদীপ' স্থলে পাগুলিপিতে : সন্ধাপ্রদীপ / 
জুড়ালো গো দিনের দাহ | 


রবীন্্পাওুলিপি শত 
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৩1 
৪1 


৪১| 


৪২1 


৪৩ 
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স্তবক-১। ছত্ৰ ১, সৃতি 'দুড়ালবে' স্থলে : ছুড়ালো! গো/ 
ছত্র এ, “বপ্রভরা" স্থলে : স্বপনভরা / 
স্তৱক ২। ছত্ৰ ২ পাুলিপি ও প্রথম সংস্করণ-পৃত ‘পথে হতে” পরে ( ১৯১৬ ) হন্গ : পথে চল্তে / 
স্তবক *। ছত্র ৩, সান ধূসর’ স্থলে পাুলিপিতে : সরান সোনার { 
আছ বিকালে কোকিল ডাকে / 
স্তবক ১। ছত্্ ৪, তিনশো” স্থলে পা গুলিপিতে : দুইশ / 
স্তবক ৩। ছত্ৰ ৫, ‘বিনিহ্বে খোপা" স্থলে : চুলটি বেধে / 
স্ডবক ৪ ত্র ১, ‘তিনশো!’ স্থলে : দুইশ / 
বক & | ছত্ৰ +-৮, ‘দিনের স্বরে | কোকিল কেন" স্থলে : স্বরে, কোকিল, | কিসের লাগি 
আমার এ গান শুনবে বদি | তৃতীন় স্তবকটি ( প্রতি স্তবকে ১৬ ছত্র ) রচনাশেষে লেখা হয । 
কষপক্ষে আধবালা চাদ | পকম ও ধষ্ঠ স্তবক ( প্রতি স্তবকে ৮ ছহ ) অহুপ্রবিষ্ট, অর্থাং টানা লেখার 
ভিতরে নাই, পরে যোগ করা হহ্ব। / 
আকাশ ভেঙে কৃতি পড়ে | দ্বিতীশ্ন ও তৃতীয় স্তবক অহুপ্রবি্, অর্থাৎ টান! লেখার নাই, পরে লেখা 
পৃষ্ঠার মা্জিনে। 
স্তৰক ১। ছত্ৰ ৩, পাুলিপিতে ‘স্বর’ কাটিয়া 'তাল' মুত্রিত : ডাক | 
স্তযক ৩। ছত্ ২, মূত্বিত ‘পথের থেকে’ স্থলে পাওুলিপিতে : বার্থ আশার | 
.ছত্র ৩, “পড়েছেরে' পাওুলিপি ও প্রথম সংস্বরণ-বৃত, পরে (১৯১৬): পড়ছে রে তা'র | 
ছয় ৪, মৃত্রিভ ‘অলক বেত্রে বেয়ে’ স্থলে পাতুলিপিতে : কাহার অলক বেয়ে | 
ছত্ৰ ৫, মৃত্রিত ‘মলারেতে মীড় মিলাঙ্গে’ স্থলে : বল্লারে মৃচ্ছনা দিয়ে / 
প্তবক &। ছত্র ৩, ‘কোন্‌ সে পাগল পাযাবারের' স্থলে : সে কোন্‌ অশ্রপারাবারের / 
স্তবক ৬। ছত্র ২, ‘সকল গড়া সকল ভাতা’ স্থলে : সকল বর্ণ সকল গন্ধ | 


পাওুতিপি ২৭৩ 
কোথ! ছায়ার কোণে দাড়িয়ে তুমি / 
সবক ৩। চত্র ১, মুজিত ‘কোন্‌ দাঙ্ধে বা’ স্থলে পাঞুলিপিতে : কেমন করে / 
ছত্র ২, “আমি বস্ব কেনন করে" স্থলে : তুমি আসবে আমার লাগি / 
ছত্র ৩, “শুধু তোমারি পথ চেয়ে আমি' স্থলে: আমি তোমারি পথ চেত্রে শুধু | 
* ছত্ৰ ৪, ‘তুষি আসবে আনার তরে স্থলে : আমি বছনীঘিন জাগি / 
পর পর ৬টি স্তবক লেখা হত, কিন্ত মুদ্রিত তৃতী শ্বক মূলত: বষ্ট ছিল, স্থান-পরিবর্তনের ইঙ্গিত 
পাওুলিপি-ধৃত। 
পাছে দেখি তুমি আলনি তাই | স্তবক ১। ছত্র ২, মৃক্রিত ‘মূদিয়ে’ স্থলে পীতুলিপিতে : মেলিয়া / 
ওগো এমন বোনার মায়াখানি / 


৪৭1 
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স্ববক ৩। ছত্ৰ ', মৃত্রিত ‘সোনার মধু" স্থলে পাওুলিপিতে : হাওয়া্ন আলোক / 
শুবক * | ছত্র ৮, 'পড়েছে' স্থলে : উড়িছে / 
"সব-পেরেছিপ্র দেশে কারো | সবক ৪। ছত্র ১, মুদ্রিত ‘নৌকা! স্থলে পাওুলিপিতে : লৌকো / 
শেষ ম্তবক ! ছত্র ৭ মুদ্রিত 'সেতারখানা, স্থলে : সোলার তস্বী / 
আনার অমনি খুসি করে রাখ / 
স্তবক ১। ছত্ৰ ৮, মৃত্রিত 'গভীর' স্থলে পাখুলিপিতে : মধুর / 
শেষ স্তবক | ছত *, “ঘলধারাহ" স্থলে : গছন রাতে! 
ছত্ৰ 2, ‘ভরে লব স্থলে : ভরে রব! 
বিধি যেদিন ক্ষান্ত দিলেন | শেবের পূর্বচ্ত্র, মূত্িত “মিথ্যা খোজ!’ স্থলে পাতুলিপিতে : কারে ধোজো/ 
নিশ্বাস রুখে / 
পাঁওুলিপিতে প্রথম দ্বিতীশ্র উহ স্তবকেরই প্রাগস্তিম ছত্র : সামার বরযা কালো বরষা যে / 
মূত্পকালে হিতীন্ স্ববকে পরিবর্তন : আজি মোর বর মোর কালো বড় | 
পাতুলিপি-ত শেষ ৪ ছত্ৰ : 
ভরি গগন গরজি সঘন 
পীত বিছবাৎ-বাসে 
> সহসা বিছুলি-হাসে, স 
মেছের বরণ হৃদয় হরদ 
আমার মরণ আলে !/ 
তৎপরিবর্তে মুদ্রিত £ 
“জানি না ত আমি কোথা হতে নামি | কি ঝড়ে আঘাত লেগে 
জীবন ভরিয়া রণ ছরিয়া / কে আসিছে কালো মেখে!” / 


পাঙছলিলি ১১, 
বন্ধ, ! এ আমার /  মৃক্রিত হুচন! : বন্ধ, / এ যে আমার | 
স্তবক ১। ছত্ৰ ২, দুক্রিত ‘নীরব’ স্থলে পাুলিপিতে : গোপন / 
স্তৱক ২। ছত্ৰ ৬, মুক্রিত ‘ছুলগুলি সব’ স্থলে : ফুলগুলি ওর / 


পাঞ্ুলিপি ২৩ 
তখন ছিল যে গভীর | . 
স্ুবক ১। ছহ ৬, মুক্তিত ‘ছিল বসে মোর প্রাণে ;' স্থলে পাতুলিপিতে : কে ছিল প্রাণের ঘারে-_ | 
ছড্র ৮, চাত্র যে কারে কে জানে!’ স্থলে: খুজিতে এসেছে কারে। ! 
॥স্তবক ২। ছত্ৰ ২, মুদ্রিত ‘কন্ধ ক্ষৃতিত' স্থলে পাকুলিপিতে : কুদ্ধ ক্ষুধিত | 
ছত্ৰ ৪, “হারাল রে' স্থলে : হারায়েছে / 


রবীন্্রপাগুলিপি ৬৮৫ 


ছত্ৰ * ‘খবাধারে কখন্‌ সে এসে বানর গো? স্থলে : নিবিড় তিমিরে এসে চলে যায় | 
৭১1 আমি বিকার না 
স্তবক ২1 ছত্ৰ ৪, পাওুলিপিতে ‘নধ্যে’ কাটিত্বা “বাঝে”, বিন্ধ মুত্রিত : মধ্যে / 
স্তবক ৩। ছত্র ৪, মৃত্রিত ‘বীপাযষন্করে' স্থলে পাণুলিপিতে : বীপাবস্থরে | মৃতরণ পরমাদ ঢটিপ্রা ছে অথবা 
ঘটে নাই নিশ্চিত বল! কঠিন। (ত্বকের অষ্টদ ছত্রে : মহ্বরে | অর্থাৎ, মস রে । ) 
স্তবক ৩। ছত্ৰ ৫, 'ধাছাই’ স্থলে পাবুলিপিতে : ৰা কিছু / 


হপ্রভাতত 
রদ তোমার দারুণ দীপ্রি ইত্যাদি 
স্তবক ১। ছত্র ৬, মৃক্রিত ‘গেছে কিনা” স্থলে পীখুলিপিতে : গিয়েছে কি! 
স্তবক ২। ছত্র ৮, ‘অমানিশা গেল’ স্থলে : বাজি গিয়েছে 
ছত্র 2-১*, ‘খড়গ ঝ্বাধার-মহিখে ছুখানা করিল’ স্থলে : বডো আ্বাধার মহিষে 
দুধানা ঝরিলে | 
স্তৱক ৩। ছত্ৰ ৫, “তাঁরা ঘে' স্থলে : তাহারা | 
ছত্ৰ ৯ ‘আনে| বহি আনো!’ স্থলে : করগে! বাছির/ 
স্তবক ৪। চত্ৰ ৭, ‘মরণনৃত্যো’ স্থলে : প্রলন্ধববৃত্যে | 
ম্তবক ৫1 ছয় ৬, ‘হবে যে বাজাতে" স্থলে : বাঙ্গায়ে চলিব | চতুর্থ স্তবকের পরে রচনার স্থান 
কাল লেখা ; এক্স্ত মলে হয পঞ্চম ত্বক এককূপ 13667 ₹৪০U€১॥' বা সংযোক্ষল ॥ 


॥ পূরষ্চ জ্ঞাতব্য ॥ 

লক্ষ্য কর! ঘাইবে, বেয়ার অধিকাংশ কবিতা ১১* ও ২৭৩ সংখ্যক রবীন্দ্-পথলিপিতে রচনার তারিখ 
সহ পাওয়া যায়। পাওয়া বায় লা কেবল 

(ক) ঘাটের পথ | ওরা চলেছে দীঘির ধারে ইত্যাদি 

€ে) মুক্ষিপাশ | ওগো নিশীখে কখন্‌ ইত্যাদি 

(পে) ছুঃযমূ্তি ! দুখের বেশে এসেছ বলে' ইত্যাদি 

(৭) দেথ | আদি অন্ত হারিয়ে ফেলে ইত্যাদি 
স্বদেশী গালের মধ্যে পাওয়া যা লা স্থবিধ্যাত_- 

(৪) সোনার বাংল। | আমার “সোলার বাংলা আমি তোমার ভালবাসি ইতাবি 
এই রচনাগুলির মধ্যে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীন্গ খুচরা দুই-পাতা রবীন্্-প!তুলিশিতে সত আবিচ্গত। পাত! 
ছুইখানি বড়ে আকারের ভাঙ্ছারির পাতা (২৯২০২ ও ২১১ সে. মি. তা” 1896 Jauuary 15 & 
13-18, PP 1-2 & 56) সংরক্ষণের উদ্দেশে বর্তমানে কাচকাগজে আবৃত । (এই পাওুলিপি 
রবীন্রলদলে উপহার দেল শরন্ধেত্বা ইন্দিরাদেবী চৌধুরালী |) দুঃখের বিধয় দাকের একখানি পাত৷ লা 
পাওয়ার ব। রক্ষা না! পাওয়ার, পূর্বোক্ত প্রথম কবিতার অস্তিম তিন স্তবক ও দ্বিতীয় কবিতার প্রথম- 
দ্বিতীয় সবক পাওয়া গেল না। ( যাহা পাওয়া বঙ্গ তাহার মূলা অল্প নয়ন ) মূলত: শেন্দিলে লেখা 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-মাষাট ১৩৭৮ 


৩৮৬ 


হইলে (প্রথম পৃ পথৰ কবিতার শিক্পরে কতকগুলি শ্ক্স্থটী : আ। কম, কম্লা, কমি ইত্যাদি ) 
প্রথম কবিতার কতক অংশে কালীতে বংলামান্ত শব-সংহোজন ও পরিবর্তন আছে । ভাহারির মুক্রিত 
পৃটাঙ্ষ ধরিয়া অক্লান্ত তথ্য নিছে দেওয়া গেল__ 
PP. 1-2 পাতুলিশি-ব্বত ২টি শুবকের গ্রাহ্ পাঠ ঘৃত্িত শ্তহক ১-৭’এস সহিত সিলাইত্বা একমাত্র 
পাঠতেন দেখা যায় তৃতীয় শ্তবকের শেষ ছত্রে-_ মুদ্রিত “আনি কি’ স্থলে : কি আমি / 
PP. 5-6 দ্বিতীক্র কবিতার পাঙুলিপি-প্ুত শেষ শ্ববফে কোনো পাঠভেদ নাই | রচনার স্থান- 
কাল আদস্াবঘি জানা ছিল না, পাওুলিপিতে কবিতা-পেধে : *ই শ্রাবণ ১৩১২ / কলিকাতা 
তৃতীত্ন কবিতা ভাঙ্কারির পঞ্চদ পৃষ্ঠারই নীচের দিকে শুরু হয়, পরপৃষ্ঠা্ছ ইহার অহবৃত্তি 
অর্থাৎ দ্বিতীয় স্তবক। সমুদ্র কবিতাত্ন কোনোন্ধপ কাটাকুটি নাই | ( কবিতার শিল্রে 
কোনো ফলের বা তাহার কতিত একাংশের রেখাচিত্র 1) সব-শেষে রচনার অক্ঞাতপুৰ 
স্বান-কাল : ১৩১২ 1 ৭ই শ্রাবণ! কলিকাতা মাকের এক পাতা খুঁজিপ্রা না পাওয়ার 
"ঘাটের পথ” কবিতা রচনার নিশ্চিত স্থান-কাল-নির্দেশ সম্ভবপর নহে, কবিতাটি ১০১২ 
সনের ৭ শ্রাবণে বা অবাবহিত পূর্বের কোনো তারিখে লেখা ইছা আলাদের অস্থমান মাঁ়। 
রবীন্র-পাখুলিপি ১১* ও ২৭৩ বহির্ভূত পূর্বোক্ত ৫টি কবিতার মধ্যে ৪টি প্রকাশিত হু নবপর্ধায় 
বঙ্গদর্শন পত্রে ১০১২ সনে-_ কে) ভাত্র। পৃ ১০৯ খে) পৌষ। পৃ ৪৪৩ (গ) মাঘ] পৃ ৪৮৮ 
€$) আশ্বিন। পৃ ২৪৭ 
(ঘ) “ভারতীয় খেস্সাল' মাঝে ভারতী পত্রের ১৩১২ বৈশাখ সংখ্যার ( পৃ ৮*) প্রথম প্রচীরিত। 
“আনার সোনার বাংলা” (৪) এবং আমাদের পূর্ব-তালিকা-ধৃত আরও চারটি স্বদেশী গাল কোন্‌ তারিখে 
প্রথম প্রচারিত হব সীবনী পত্তিকান্ন ( সাপ্তাহিক ) এ সম্পর্কে গল্পভারতী বালিক পত্রের ১৩৭৮ বৈশাখ 
সংখা সত্যেন রাম নহ।শর়ের “বীজুনাথের স্বদেশী সংগীত | সংগীত নকব সচীবনী' প্রবন্ধে (পৃ ১*২৩- 
২৪ ) জানিতে পারি 
সঙ্গীবনী : ১৯০৫ খৃষ্টাৰ | বাংলা ১৩১২ 


আবার সোনার বাংল! (ও) ৭ সেপ্টেম্বর / ২২ ভাত্র 
বাংলার নাটি বাংলার জল (৩) 

আনাদের বাতা হল শুরু (২২) 

বিচির বীধন কাটবে তুনি (২০) 2২ অক্টোবর / ২৬ আশ্বিন 
ওদের বাধন যতই শক্ত হবে (২৪) 


১১*সংখাক পাত্লিপিতে শুধু কবি রবীহ্ছনাথের নহ, শিল্পী রবীশ্রনাখের হাতের কিছু-কিছু কাজ যত্রতত্র 
আমাদের চোখে পড়ে, রচনার বহু বৰ্জিত অংশকে তিরস্কৃত বা গুষ্টিত করিস! বিচিত্রভাঁবে বিতানিত 
রেখাজালে এগুলি পাুলিশির বহু পৃষ্ঠার দুষনস্বত্রপ হইত্রাছে। কোথাও অনেকগুলি ছনসহ্িবিষ্ বর্জিত 
পঙ্ক্তির প্রতোকটি অক্ষর হিরিয়। ঘিরিস্বা নানা সুস্র রেখার টান|পোড়েনে যেন কারুকার্ধঘচিত কার্পেট 
বোনা! হইস্সাছে। ‘বিধির বাধন কাটবে তুমি” আলোচ্য পাখুলিপির যে পৃষ্ঠার (১৫) লেখা তাহার চিত্র 
মীতবিতানে হুজিত থাকার, শিল্পী রবীন্রন/খের এইপ্রকার ব্রেখাশৈলীর কিছু পরিচন্ন সকলের জানা । 


রবীন্রপাঙুলিপি তন 


১. এ কৰিতায় এদযাংশের শিচরে “শতন্ষ। / ১: ও দিতীস্াংশের শিলরে ত্যাগ / ২ বঙ্গরর্শনে ( অগ্রহায়ণ ১৩১২. পৃ ৩৩ ও 
৬০৪) ছাপা ছয় ছই-ছেই হয়ে। তৰসুস্বতি খেরা কাবোও দেখা ঘাঘ। পাছুলি্িত সখনাংশ এষ প্ৰবৰু-ক্লপে ও দ্বিীদ অংশ 
দ্বিতীয় শুম ৰূপে হখ।হদে তৃতীয় ও চতুর্থ পৃষ্ঠার লিখিত । লফ্যিতার (পোষ ১০৩৮) প্রতোক অংশে ছুটি বক, বিতীয় আপের 
'পৃধক শিরোনাম বঞ্িত। 

২ পদ্মা" বলিতে কনির ভাসমান গুহ ‘পহু বোট অনুমিত হয়। ৩. '২৪শে লিৰিয়।, পরে লংশোছন : ২*শে 

৪ রবীস্রন্ধলে একখানি ছিন্র পা তুলিপিতে (পুর! ১ পাতাপ্ত নচ: ছাপ : ৮৬৭ ১০৬ সে.মি. রবীন্রনাহের হতযাক্ষরে পাওয়া হার : 

যেখানে ঘা-কিছু পেয়েছি, কেবলি সকলি করেছি আম! 
বে দেখে সে আজ মাগে বে হিসাব কেহ ৰাহি করে ক্ষমা। 
এ বোবা! আমাত নাযাও বন্ধু নাযাও ৷ 
পারের বেগেতে ঠে'লিয়া চলেছে এ ধাত্রা মোর খাষাও। 
এক সনে তোর একতারাতে একটি যে তার সেইটি বালা ? 
জনে তোর একটি কুহু তাই নিয়ে তোর ভালি সাজ।। 
বেখানে তোর "বেড়া / সীদা সেখার আনন্দে তুই খাছিস এসে 
থে কড়ি তোর প্রন বেওলা. সেই কড়ি তু নিল্রে ছেসে। 
[লোকে ] র কখ। বিল্‌ নে কামে. কিরিস্‌ লে জয় ছাজা টানে, ) 
(হেন রে তোর ) হয জানে হবযে তোর আছেন রাজা 
[একতারাতে একটি খে তার ] জাপনছনে সেইটি বাজ) 
বন্ধনী দ্ধ ংলপুলি কাগজের ছিত্ন অংশে শাকাছ লুগ ছইরাছে। এই কাগজের ছপর পিঠে পরিচিত দুইটি গানে প্রাথমিক গ্রপ 
>) হট / কোখা হতে জাগে প্রেঘবেকনারে।- 
হীরপ্ে বুধি অন্ধকারবন হয় অঙ্গনে আনে সগ হয ইতাবি। 

২) ভে / জননী তোদার “চরলকষল / কাশ চরশখানি ইত্যাদি। 
জোনে। ক্ষেতে কোনো রচনাকাল পাওগ ধার না। লক্ষ্য ঝরার হিহত হল এই বে, 'লীষা কবিতার প্রচনার & ছয় বাৰ দি 
বেরূণ পাঠ পাওয়া যাইতেছে তাহা। বহুপরচলিত গানেরই পাঠ। এই লাউুলিপি-দুত অপর রচনা-তিনটিও গান। এই ৪ গানই 
কলিকাতা যবিভবনে ১৩১৪ সনের যাছোৎসবে লীত হয় তাহা ই সময়ের তন্ধৰোধিনী পত্রিকা হইতে আলা হায়| ছেগ্রার কৰিতা- 
ছুইটি ১১১২ সনের হইলেও, দুর-রচন| সম্ভবত: উক্ত মাছোৎদবের প্রীকৃকালে । (*চেরা চিঙ্ক দিয় হ্জদচিকিত পাঠ সংকলন কর! 
হইয়াছে। ) 

« সংরক্ষণের উদ্দেশে বুদ পাওলিলির প্রতোক পাতা বিচ্ছিন্ন করিয়া ছুই পিঠোকাচ-কাপগন বা ্বচ্ছ কাগজ আটা হষইলাছে। ই 
লদয়েই পাতার ওলট-পালটে আগের রচনা! পরে আসিরাছে এজপ হয়! বিচিত্র সঃট। অনিক সংখ্যা নেওয়া গেল বচনাকাল-অশুদারী। 

৬ প্রথম হতে প্রথম পাঠ: আজ, বিকাল বেলা কোকিল ডাকে : পরিবর্তনের পরে “কাটি লোপ করা হয় নাই। 

৭ ইহার পূর্বপৃষ্ঠ ১২৭, সেটি ঘলাটের ভিতর-পৃষ্ঠা-_ এখানে '১২৭'-বৃত্ত ঘেয়ার উৎসর্গ কবিতার উল্লেখ করা হইল ৭! । রচনার 
কালক্রমে পরে শাসিবে। খাতা উন্টা বরিয়া রচনা শুরু করাত 'বষেপ' গানগুলির ক্রমিক সং্য| বে দিকে বাড়িয়া চলিয়াছে, পৃষ্ঠান্তের 
চাল তাহার উ-টা : ১২৮১--। 

+ সুপ্রস্াতের এইস-খা| সেবা হয় নাই। চহুর্য বর্মের প্রথম দখা সম্পাষকীর প্রবন্ধে (শ্রাবণ ১৩১৭ প্র. পৃ ৩) ধলা ছটতেছে: 
জস্মমাত্রেই কৰি এই বলিনি! অস্যর্ফন! করিয়াছিলেন, / ভৈরব তুমি কি বেশে এসেছ / লনাটে হু সিছে নাঙ্গিনী, / রতবীপায এই কি 
বাঞ্ছিল/ হুপ্রতাতের রাসিণী | / উল্লিিত কবিত।র দ্বিতীয় প্ববকের স্বচনাতেই এই $ হত রহিয়াছেে। 

৯ কার্জন সাহেব হঙ্গবিৱাগের সরকারী সংকন্পা ঘোহশ| করার পরে ২২ শ্রাবণ ১৩১২ (৭ আগচ্ট ১৯:৫ ) তারিখে বাংলাদেশের 
সর্বত্র মিছিল ও সভা-সমিতি করিয়া উহার শরতিবাহ হয় এবং স্বদেশী আন্দোলন শুরু হুর বলা হাইতে পারে। 

৯০ অন্বিধ শুষক ৃত : এ স্তৰক ইত:পূৰ্বে যুত্িত হয় নাই। 


৩৮৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আষাড় 


কলিকাতায় মহলে ১৩১২ সনের দাখোৎলবে গীত হয়, অনুষ্ঠানে বীনা উপস্থিত থাকিয়া ভাবল দেন। ভুলনাখে 
স্বর্গ, জাতীরসম্টত (তান্ত-বিহ্যতা জনগণমন-অধিনাযক জজ ছে ইতাক্ছি) ৯০১৮ লনে কাল মহালজার দ্বিতীঘ 
হিবেশনে (১১ লৌহ ১০১৮) দিত হওয়ার পরে তন্তবোধিনী পত্রিকার প্রকাশ পায় এই শিরোনামে : গারত-বিহাতা !/ 
(ত্রচ্ধদঙগীত ) / ১১ সাথ ১০১৮ তারিছে যহখিতবলে যে ব্রচ্ষোৎসবের অনুষ্ঠাৰ তাহাতে সান্তা উপাসনা-কালে রবীশ্রনাথ একটি 
ভাঙল দেৰ (বর্ষের নতদুগ : সক্কয়) , ইহারও সবশেষে উল্লিধিত জাতীম্বদত তথা ব্রক্ধনীতের সুস্পষ্ট প্রতিযানি : জয় জয় জয় 
হে, জর বিত্বেত্বর, / যানবতাপাবিহাতা। | / এক্গপ অনুমানৰ অসমত হইবে ন যে উত্ত তাষশের পূর্বে ব। পরে এ অনুষ্ঠানেই পূর্বোড় 
গান কৰির সমক্ষে ( তাহার অধিষান্বকতাদ ? ) সাও হইর খাঁকিবে। 

১২ কপাল-টুঙ্ধনে (হা পাশ-টুকনি ) যে কগাগ্ুলি পাওয়া ৰায়, এ সকল ক্ষেত্রে তাহা কোনে! সা কোনো গানের লুচনা নির্দেশ 
করিতেছে নিদিষ্ট গালের ছাপে র্বী্গসাৰ নূতন গাল রচনা ইচ্ছা, করিয়াছেন ইছা সম্ভবপর | তৰে সব ক্ষেতে পূর্বনিদিষ্ট 
গান আর নূতন গান উভদ্ের যহো সামৃত্ত আছে তাহা বল! ধার দা, কোনো কোনো ক্ষেত্রে জতান লাগ খাকিতেও পারে। 
ঘাহ হউক, এ বিৰ সঙ্গীত বাকিদের বিচা্ধ। 

:৩ পরসমীযচন্র বদুমৰারের সং্র-তুক্ত যে রবীহ্গ-পাণুলিপি যদুহ্দার-পাণুলিপি নাদে খ্যাত, তাহারই একটি পৃষ্ঠার চিত্র। 

১॥ বন্ধ ক্ষেত্রেই কৰি একটানা অনেকগুলি তাবক লিবিয়া, পরে কী বুৰি পরনের শৰৰ আগে আনিয়াছেন, অর্থাৎ তচুপযোগী 
সংকেত ঘ! / এবং বিৰ্চেশ দিয়াছেন; কখনো বা লেখা একরপ শেষ করিয়া, অর্থ রচদার স্থান কালও লিখি! পুনশ্চ 
নুতন ত্বক লিখিতে উত্বদ্ধ হইয়াছ্েম। বর্তমান কবিতা পর-প ₹ততবকণ্ুলি এইতাছে লেখা-- স্তৰ >, ৩. ৪ (প্রকাশিত / 
এন্থলে সংকলিত), ২ও ৪। কৰি ৪-অস্তিত স্বহকের পরেই এক দক্ধ। রচনার তারিখ (১৪ শ্রাবণ ১০১২) লিবিয়া দিয্নাদ্ধিলেন। 
এপ গ্ুৰ্ষ-বচনায় নাম| বৈচিত্ৰা ধা বিস্তাসেয বন্ধ পরিবর্তন, সাধারণত: বর্তদান আলোচনার উল্লেখ করা হইল লা। 

॥॥ প্রথম সংস্করণে এদন'ফি সগ্তষখওড ফাহ্য্রন্থে (৯৯১৯), এ কবিতার বক ভাগ বুঝিহা॥ উপায় ছিল৷ মা। পাণুলিপি-পৃত 
সংকেত অনুধানী প্রচলিত মুখে আট-আট হয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় প্তবক বিস্তন্ত । 

* পুন কাৰে] ( আবস ১০৯২) 'সকচিতা' অংশে শেষ কবিতা। পূরবী পাবরতা দূরে 'সফিতা' অংশ হর্জিত। কবিতাটি প্ৰচলিত 
সক্চরিতো পরে পাওয়া হাইছে, বিতীর সংস্করণে (কান্ন ১০৪) শ্রম উহার অঙগীচুত হয়। এলে লাতুপিপি ও নক্র়িতা 
(খান্থিন ১৩৭০ ) পরস্পরের তুলনা করা হইল ॥ জবস, পূরবী (১০২) ও সক্ষপিতা ( ১০১০) উনের মে) হখার্খ পাঠতের 
কিছু নাই। 


কানাই সামন্ত 


এন্পরিচর 
মাইকেল রবীশ্রনাথ ও মন্যান্ত লিছ্তাস। ৷ বিষ দে।. ষনীহা, ফলিকাতা ১২। মূল! ৮ ** টাকা। 


“মাইকেল রবীহ্রনাৎ ও অন্তান্ত জিজ্ঞাসা’ যুক্ত বিষ্ণু দেহ বিভিন্ন ধরণের লেখার সংগ্রহ! এর বিস্তর 
সাহিত্য চিত্র সিনেমা বহির্ভারতীর আধুনিক সাহিতা এবং আহুদঙ্গিক নানা প্রসঙ্গ । লেখাগুলি কোনো 
একটি সৃত্র ধরে পরিকলিত নঙ্ব-_ সাছিত্য-সামস্থিকীতে নানা উপলক্ষে রচিত প্রবন্ধ । মাইকেল সম্বন্ধে 
বিষ্ণুবাৰুর নিক্সন চিন্তা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে; রবীন্রনাথও বরের একাঁদিক প্রবন্ধে শ্বভাবতই এসে 
গেছেল--- যদিও প্রচলিত প্রথায় কাব্য বা উপন্যাসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নতথ । অতএব এ দুদ্ধনকে শিকোনালের 
অস্বতুক্ত করার যুকি আছে । ‘জিজ্ঞাসা! শব্দটি ববিয়ে লেখক লহ্রতা প্রকাশ করেছেন, যেন এ বিষনে তার 
জিজ।লা মাঘ আছে__সিদ্ধান্ত নেই । 

কিন্তু লম্্তা মালেই প্রত্যন্কের অভাব নয় । মাইকেল সন্বস্ধেও বক্তবা ঠায় লিজন্ব। লমকালীন 
লেখকদের ম্বন্ধে ( ‘এলোমেলে! জীবন ও শিল্পসাহিত) ) ও বাংলাদেশের সমাজ (“লোক শিল্প ও বাবুলদা" 
“জনসাধারণের কটি? ) সম্বন্ধেও বিফ্ণুবাবুর বলবার বিষন্ন আছে। অধ্যাপক সতোচ্ছনাখ বন্থুর বে চরিত্র- 
বিবর্ণ তিনি রচলা| করেছেন তা। এককথাক্ছ অপূর্ব | জিজ্ঞাসা কথাটা এই আপ নেওছা! যেতে পারে 
প্রচলিত ধারণাকেই নতুন করে প্রশ্ন করে নিতে চাইছেন। বিষ্ণুবাব্‌ চান আমাদের সমসুলদ্ধিংস্থ করে 
তুলতে । তার মন নানা! বিযত্নে সকরণ করে ফিরেছে, তাতে তার দৃঢ় পদক্ষেপ পাঠকের মনেও চিছ ফেলে 
যায়। পাঠক তাকে অনুসরণ করে ফেরেন, তারই দৃষ্টিতে পাঠককে দেখতে শেখান, তারই চিন্তায় চিন্তিত 
করে তোলেন। বিষ্ণুবাবুর চিন্তার একটি অসংকুচিত দৃঢ়তার ছাপ আছে। কোনো ক্িধার প্রশ্রয় নেই । 
ভার বহুবিধ পড়াশোনা প্রসঙ্গ উত্থাপনে নৈপুণা, মনের সপ্রতিভতা, বিষ সন্বন্ধে স্থির নিষ্চরতাবোধ 
তার রচনাকে সযয় অনুশীলনের বন্ত করে তুলেছে । তার লেখার একটি গুণ মভাদিজ.ম। 

আধুনিকতা তার চিন্তায় এবং ভাষায়। এ গস্যভক্গি তার নিজস্ব) এ গছ না ুধীন্রলাখের লা 
রবীহ্ুনাখের। তার শব্দপ্রয়োগে লৌকিক ভঙ্গির দিকে কোক যেমন দেবা বাত, তেবনি দেখ! যায় 
আধুনিক জীবন থেকে আহত নালা অনল, সেই সঙ্গে কিন্চিৎ অপ্রত্যাশিত চিত্রকম্র। পরিজ্ছ্র শব্দের 
উপর তার অধিকার নিরক্কুশ ; যেই সঙ্গে লৌকিক ইডিদ্মের দ্বারা বারবার খআযাটিকরাইন্যাকল বেশ জটিল 
অর্থের স্ত্রি করে। লেখায় আছে বাঙ্গের কাজ। তার রচনার মাধূর্ের চেয়ে তীক্ষুতা বেশি, নিষ্টভাব 
চেয়ে ঝাল। তীর বাকাগঠন মাঝে মাঝে বিপর্বন্ধের সৃষ্টি করে__“সচরাচর এই কবিতার চেতনা এর 
আধিমৈবিক শক্তিমৱ। শরীর পার কবির হ্বকীন্ ক্রাইসিসে রবীজ্রনাথের মতে! সদর স্টাটে গরু-সাধার 
তীর দৃশ্য দেখে এক নিঝরের সবপ্রভক্ষে অথৰা আবার প্রবীণ সিদ্ধির বক্সে অরাম-সেঠ মার্কা আত্মহত্যার 
লক্ষলবৃক্ত কোকে্।' এই গড্ছের বাকাগঠনে ইংরেজির প্রভাব বেশি । আজকাল এটা অবস্ত উল্লেখযোগা 
কথাই নহ্র। আনাধের অলক্ষেো! বাংলা গণ্চে ইংরেজি রীতি এত বেশি প্রবেশ করেছে যে বদি আছ 
উ্বর গু ছঠাৎ এলে থেভেন তবে এ ভাষার একটা লাইনও বুঝতেন কিন! সন্দেহ । কথাটার অত্াক্তি 
থাকতে পারে, কিনতু মিথ্যা নর ৷ 

ঈশ্বর শুধ সত্বন্ধে বিষ্ণুবাবুর উৎস্থকাও আমাদের অজান! নয়। ঈশ্বর শুধু সেই লোকলমাজেরই কবি। 


১০ 


৩৯৯ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় ১৩৭৮ 


যে সমাজ থেকে ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালি সতে এসে কৃত্রিম ‘বাবু’ কালচার তৈরি করেছে ॥ বিদ্ধুবাবুর 
মতে 'নববুগ-নির্সাণে তাই আমাদের দেশ সংস্কৃতি বৃহত্তর অর্থে ই আমানের সহায়।' আমাদের সংস্কৃতির 
অঘটন ঘটছে সেইখাচুন বেখালে আমাদের লোকসমাও এই শহরে কালচার থেকে আলাদা হয়ে রইল । 
এই ক্ষন্তে যেখানে তিনি দেখেন তার আভাস, লেইখানেই তিনি উৎসুক হয়ে মনোযোগ নিক্ষেপ করেন। 
উংর়েজিমানা সত্বেও লৌকিক ভঙ্গির প্রতি পক্ষপাতিত্বের ফস্তু মধুপুদেন বিষ্ণুবাবূর অহুরাগ্‌ অর্জন করেছেল। 

মধুহদেন-প্রসঙ্গে বিষ্ণুবার্‌ খে বিচারস্থত্রটি প্রত্নোগ করেছেন সেটি কিন্তু সন্ূর্ণ অভিনব নন্ম। তিনি 
মনুস্থদলের পশ্চাৎপটে খুঁঝেছেন এক দ্বিধাকে । আমরা উনিশ শতক সম্বন্ধে এবং রবীজ্জনখ সম্বন্ধেও 
এই লুত্রটি প্রযুক্ত হতে দেখেছি এক শ্রেণীর ভারুকদের দ্ধারাঁ। কাব্যটেকনিকে আশ্চর্য অধিকার সত্বেও 
মধুস্ছদনের কবিতা যে সমান উৎকর্ষ বজ্গাহ রাখতে পারে নাঁ_ 'উৎকুষ্টের সঙ্গে নিকৃষ্ট যে তাতে মিশে 
আছে, এর কারণ তীর সমাজ তার বুগও ওঁ ভঙ্গিলতার জন্ত দায়ী ।' ইংরেজি ভাষায় তার অসাধারণ 
প্রবেশ এবং লৌকিক সংস্কারে তার বন্ধতা--এই ঘোটানাতেই ভার কাব্য ছিখাগ্রন্ত । ইঙ্গজাগরণের 
আবর্তে তিনি লক্ষাভুষ্ট, অস্তত অস্পষ্ট ছিল তার চেতনা । মাইকেল লিঙ্গের প্রতিভাকে সম্পূর্ণ বীধনমুক্ত 
করতে পাবেন নি। দ্বিধা নয়, ছিধাকে জয় করবার মতো ‘কোনো! সংলগ্রতার মর্দাস্তিক দিজাসায় চরম 
এক উৎক্রাস্তি বা ক্রাইসিস’ মধুস্দনের ছিল ন! বা ফেকোনে! বড়ো কবির বিকাশসদ্ধিতেই থাকে। মধুন্থদন 
বসার উতত্রান্তি পর্বের অনির্দিষ্টতাতেই আবদ্ধ ছিলেন এ্রতিহাঁসিফ সামাজিক দির কারণে। অর্থাৎ 
হধূহদন বদি প্রবল প্রতানে অধিষ্ঠিত হতে পারতেন তবে তার কাব্য হত স্থমিত। হিধা আসবে সমাজ- 
জীবন থেকে কিন্ত হিখাকে জয় করে বাক্তির চেতনায় নিটোল উপলক্কি গড়ে তুলতে ছবে। ব্ুবীন্রনাথ- 
প্রসঙ্গে যেমন তিলি বলেন “ইংরেজ শাসনে ও শোষণে তিনি লবদ্রাগ্রত ছাতীয়তাকে বাণীদৃতি 
দিয়ে বিশিত করতেন, আবার জবাতীত্রতার ভগ্রন্পে পিছিয়ে গিয়ে তার মানল ' খৃ্ধত বিশ্বজনীন 
মানবিকতা । কিন্ত ও হন্ববন্ততাকে তিনি কয়েকটি পুরুবার্থ বা মূল্যবোধের আবেগে বেঁধেছিলেন বলেই 
তার রচনা। ও কর্ম বৈচিত্র প্রায় অস্থহীন ৷” 

মধুন্থদন পারেন নি কি দ্বাদয়ী নিশ্চিত মুলযমানে পৌছতে? বীরাঙ্গনার নাত্নিকারা কি বাংলা 
পাহিতো কোনোই অশ্রচিহ রেখে বাক্স নি? বার লি কি চিত্রাঙ্গদা-বন্দোদরী ? কিংবা রাবণ ধার 
নীতিহীন হৃদস্থই ছিল নতুন মানবিকতার সংকেত ? তরু মধুস্থদনের কাবোর অলমানতার বে ব্যাথা! 
লেখক দিয়েছে, সেটা শিল্পেরই কথা এবং সে-প্রসঙ্গে বিষ্ণুবাবুর বৈদস্কা ও রূলিকতা সর্বজনবিদিত । বস্মত 
বিক্বাবুর লেখায় মখোও অহ্ভব করি এক উপভোগ্য দ্বন্ব। বিশুদ্ধ রদাস্বাদন এবং সামাজিক তাৎপর্য 
উদ্ধারের হস্ব। প্রতিভা সম্বন্ধেও তার বিশ্বাস ধরব, সেখানে তিনি ক্লাসিসিস্ট সমালোচক ; তাই তিনি 
পাস্তারনেকের কথা বলতে গিয়ে বলেন-_-উিপন্তালটি পড়ে ভীঘণভাবে আশাডঙ্গে ছুগতে ছল। এ 
উপন্থাসে তলম্তুয়ের মাহাস্মোর নামপন্তও নেই, এতে কোথার পুশকিনের প্রতিভাত ছাপে ছাপে 
পরিমিতি, দস্তএভস্কির দিব্যোব্মাদের অনিবার্য তীব্রতাও এ বইন্ছে অনাত, তুর্গেলিতের সংযত সৌন্দর্যের 
বিষাদই বা কোথাগ্স ? 

বিষ্ণুবাবূর লেবাহ্গ লোকসংস্কৃতির প্রতি প্রীতির ইঙ্গিত-আভতাঁ থাকলেও তার চিন্তার সনাতন 
আভিজাত্যের দীপ্তিই বিচ্ছুরিত | গড্ডলিকা-চিন্তার ধারক তিনি নন॥ তীর দেখবার অন্থভব করবার 


প্রন্থপরিচয় 


নির্দেশ দেবার বিজ্রপ করবার বিশিষ্টতাত্ন তিনি আযারিসটোত্যাট | আমাদের সাহিত্যে ইউরোপ এত কম 
প্রকাশ পার' কেন ( পৃ ১৪২) বলে তিনি আক্ষেপ করেন; তিনিই আবার বলেন “বাস্তববাদ বা পরোক্ষ 
শিল্পনীতির পশ্চিনা সস্তা ভারতীত্ন জীবনে ও শিম্পসাহিতো লালিত বে কোনো হুস্থ ভারতীয়ের কাছে 
একটু অবাস্তব লাগে" ( পৃ ১২৪)। বোধহছ মলনস্টীল লেখক মাত্রই মান্লচেতন ছুতে বাধ্য । 
বলা বাহুল্য আমরা এই প্রধর মননপদ্ধতির লস্রাগী। এ না হলে জামরা এই বইয়ে সংকলিত 
জীক্ষ রচনাগুলি পেতান না। 'মন্কভা-পিকাসো সংবাদ’ ‘আত্মঘাতী প্রতিভাবাদ ও পাপ্ডেরনাক' 'প্রমঘ 
চৌধুরী ও আমরা ইত্যাদি প্রবন্ধগুলি চিন্তাকে জাগ্রত করে। রবীন্্রনাথ ও যামিনী রাতের শিল্পকলা বিষত্রে 
কয়েকটি প্রবন্ধ এতে মাছে। বিষ্বাবুর মতে ভারতীয় ভৃষিতে বাহিনী রাষ্ত এবং রবীহ্লাখই প্রথম 
আধুনিক শিম্পীর মালল আনলেল। গগনেন্ত্রনাথ সম্বন্ধে তার অভিমত জানতে কৌতূহল হন্গ। এই প্রসঙ্গে 
কুমারস্থামী এবং অ্েন্দর গঙ্গোপাধ্যায়ের শিল্পবাধ্যা তার দলঃপৃত নয় দেখা গেল। এই আধুনিকতা 
পাশ্চাতাদেশের স্বীক্কত মানে গৃহীত প্রতীকীবান। আমানের সংস্কৃতিতে 'রিশ্নুলিদ্রম এবং আযাবসরক্ট 
কূপ অঙগাঙ্গী' বলেই রবীন্রচিতর হেন সহজেই বাখ্যা করা বাহ । ব্বীন্দরচিত্রকলার প্রতি বিদ্/বাবৃর স্রন্ধ 
অহরাগ কোনে! আচ্ছনতার ফল নয়, চমংকার ঘুক্তিসিন্ধ আলোচন! ৷ হয়তো বিজ্কবাবূর মতো 
আধুনিকমনা সমজ্ারের পক্ষেই রবীন্্রনাথের চিত্রের বহর নির্দেশ করা সম্ভব ছিল। কিন্তু রবীন্নাঘের 
ছবি এবং যামিনী রায়ের ছবি-_ একেবারে বিপরীত। তংসবেও সমালোৌচকের নিরাসক্ত মৃলানির্পারণ- 
কুশলতা দুইই সমান প্রশত্তি পেয়েছে। 
ভবতোষ দত্ত 


অস্থতলাল বস্তুর জীবনী ও সাহিত্য । এ্রঅকশকুমার মিত্র। নাভানা, কলকাতা 
মুল্য ২৫** টাকা। 


এক সমত্ন বাংলা সাহিত্য সংক্রান্ত অধিকাংশ আলোচনাই ছিল ধর্ম-সমাদ-ভাযা-পুরাতত্ব বিধত্রক । 
সম্ভবত তার প্রাতক্রিয়ার্র এ যুগের আলোচনার প্রধান বিবন্ধ লাহিভা-বিচার। সাহিতা-লমালোচনান্ন 
এখল ধারা! সনস্ত শক্তি ব্য করেন না তারা ‘রসবিনূধ' বলে অনেকের কাছে ধিক্কৃত হতে থাকেন। 
এমন কথাও শোনা গেছে যে সাছিতোর ইতিহাসও ‘সাহিত্য’ ন! হলে বার্থ হল না। সাহিত্যকে 
বনম্পতির সঙ্গে তুলনা! করে বলতে পারি, বনস্পতির পত্র পুস্পের প্রহধমাও যেমন অগ্রান্থ করবার নয় 
তেমনি ফে-ুমির রসে এবং বে-আকাশের জলে বনম্পতিয় পু সেই ভূমি এবং আকাশের সংবাদও 
উপেক্ষলীয নম্ন। অথচ সাহিতোর এই নেপথালোক সম্বন্ধে ধারা কৌতৃছলী তীরা 'রদ-বিলাসী" 
সমালোচকদের বিচারে ‘অরসিক'। সেই কারণে এ-ুগের বাংলা-সাহিত্য সংক্রান্ত আলোচনাগুলি 
একদেশদর্শা । ‘বল-বিলাসী’দের ধিক্কার এবং অবজ্ঞা অগ্রাহ করে ধারা বাংলা সাহিতোর নেপধালোক 
উদঘাটনে ব্যাপৃত আছেন তার! সংখ্যা লগপ্য। যুক্ত অরুণকুমার মি সেই লংখ্যালঘৃদের একজল । 
তিনি ওরে বলে বই পড়ে একখানি মনোজ সমালোচনা -পুস্তক লেখেন নি। তিনি অশেধ পরিশ্রমে এবং 
দার্ধকালের অনুসন্ধানে অম্বতলাল বস্তুর জীবন ও সাহিত্যের ইতিহাস গড়ে তূলেছ্বেন। অরুণকুমার 


৩৯২ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশীখ-আবাঢ় 


মিত্রের এই বইখানি তখ্যসম্ক যৃক্তিলিষ্ঠ ইতিহাস ৷ সম্ভাব্য পাঠকদের জানিছে দেওয়া কর্তব্য বে, 
ইতিহাস-ছিজ্ঞান ভিন্ন অন্ত পাঠকদের প্রক্ষে বইখানি একটু গুরুপাক হতে পারে । 

এই বইখানি অসাধার়ণ। অনেক কারণে অসাধারণ! তথ্যের সংগ্রহে এবং বিন্তালে, যুক্তির 
পারিপাটো, ভাষার পরিচ্ছন্ততা়, বুদ্ধির উচ্জলতায | একজন বিখ্যাত এতিহাসিক বলেছিলেন, সংগৃহীত 
তথ্যের কিছু ফেলা যাবে কিছু কাছে লাগবে । সব তথাই বদি ব্যবহারে লেগে যার তা ছলে বুঝতে 
হবে তথাসংগ্রহের কাজ সম্পূর্ণ হছ লি) 'অরুশকুমার মিত্র তার বইএর মলাটের এদিফে-ওদিকে, পরিশিষ্টে, 
পাদটীকা এত দুর্লভ তথাসস্ভার ছড়িয়ে রেখেছেন যে বুকতে পারি সংসৃহীত তথ্যের সবটাই তার 
ইতিহালে লাগে নি। তীর তথ্যের ভাণ্ডার বিপুল বলেই তিনি কল্পনা! দিয়ে ইতিহাসের ধণক পূরণ 
করেন নি এবং অপরীক্ষিত তথাকে তিনি অগ্রান্থ করতে পেরেছেন । প্রচুর তথ্যের সমাবেশে ইতিহাস 
লিখতে গিয়ে অনেক লনগ্ধ লেখক দিশাহারা ছয়ে পড়েন। লেখকের মনটি তখোর আড়ালে ঢাক 
পড়ে। এই বইতে তখ্যের বিপুল সমাবেশ সত্বেও লেখকের মন এবং তার অঙ্গসদ্ধানের প্রধান সূত্রটি 
কোথাও আচ্ছ হয়ে বায নি। বর্তমান কালের দৃষ্টিতে অতীত কালের সত্য হতটুকু প্রতিভাত হতে 
পারে তা হয়েছে অক্ষণকুমার দিতের এই বইতে । 

জীবনী এবং সাহিত্য এই দুটি অংশে বইখানি বিভক্ত । দুটি অংশেই লেখকের গবেষণা-পদ্ধতি এক | 
[তিনি এক অংশে ইতিহাস, আর-এক অংশে সাহিত্য-সমালোচনা করে বইএর চাহিছা বাড়াবার চেষ্টা 
করেন লি। অম্তলালের জীবন এবং সাহিতা দুই-ই তিলি এতিহাসিক দৃষ্টি দিতে দেখেছেন । জীবনী 
অংশে তিনি অন্ুতলালের 'বিভিন্নমুখী প্রতিভা" এবং “বিচিত্র ব্যক্তিত্বের পরিচয় উদ্ঘাটিত করেছেন 
এই পরিচন্বের অভি সামান্ত অংশই এতদিল সাধারণের জান! ছিল। লাহিত) অংশে লেখক অমৃতলালের 
সাছিতা-্থতির সমগ্র ইতিহাস উদ্ধার করে দিয়েছেন। সেই লঙ্গে দিয়েছেন বাংলা-রক্ষালয্-অভিনয়- 
অভিনেতাদের সম্পর্কে বন্ধ দুর্লভ তথ্য। বইখানিকে বাংল! রঙ্গালঙ্থ এবং বাংলা অভিনয়ের ইতিহাসের 
একটি অধ্যাপ্র রূপেও গণা করা যেতে পারে। অরুশকুমার মিত্র একটি অধ্যান্স যোক্লা করেছেন। এই 
পদ্ধতিতে বাংলা সাছিতোর বিশিঃ নট ও নাটাকারদের জীবনী ও ইতিহাস লেখা ছলে বাংলা 
নাটকের, রঙ্গালয়ের এবং অভিনয়ের সম্পূর্ণ ধারাবাহিক ইতিহাস সম্ভব । এবং তখনই Sir Edmund 
Chambers ইংরেজিতে যা করেছেন ত! বাংলাতেও সম্ভব হতে পারবে। গবেষণা দেখে সে-সন্ভাবনা 


স্বদূরপরাহত মনে হয় না। 
তারাপদ মুখোপাধ্যায় 


জীবনের পাচালীকার বিভূতিভূষণ ৷ অ্রতারকনাথ ঘোব। আনন্দধারা প্রকাশন, কলিকাতা ১২। 
মূল্য ১২-** টাকা । 

বিভৃতিভ্ষণ জীবন ও সাহিত্য । প্রহুণীলর্মার চট্টোপাধ্যায় । জিজ্ঞালা, কলিকাতা ২৯। 
মূল্য ২০** টাকা । 

রধীজ্ঞ-শরৎচজ্জ পরবর্তী বাংলাসাছিতো বখল পালাবদলের তাগিদ এসে পৌছেছে অথচ সঠিক পথের 

হদিশ এসে পৌছগ নি, ঠিক তেমন সমন্ধে সাছিত্যক্ষেত্রে বিভৃতিনৃহণ বন্দ্যোপাধ্যান্ের আবির্ভাব ঘটল । 


গ্স্থপরিচয় 


লাছিতো রীতিবদলের পরিবর্তে রীতিভাঙার কৌকে পাওরা সেই যুগে, যখন বিদেশী হালহরফে হাত- 
মকলোও চলছিল পাশাপাশি, বিস্ৃতিস্ৃধ” তেমন সমত্রেই খাঁটি বাালী স্ংশিল্প এনে হাজির করলেন 
খেন। ধাতব আভিহাত্য কি চাকচিক্য ছিল না তার গল্পউপন্তাসে, ছিল না টেকনিক্যাল বাহাদুবী 
কিংবা মাখাখাটালো ভাবার মারপ্যাচ। অত্যন্ত কাছের জগতে, দৈনন্দিন তুচ্ছতার জগতে যে লরল- 
লতা, যে স্বপ্নের রূপকথা চাপা পড়েছিল__ দেশকাল ম্বত্তিকার স্তরে স্বরে অলক্ষিত বে চিরস্তনতা, 
মুখচোরা দারিত্রোর অশ্রবিদ্দুতে যে সিদ্ধুর নন্স্বর এবং বততহ্থাদ, বৃক্ষলতাগম্মের নিভৃত হুসধারার মধ্যে 
বে প্রাপপরষ্পয়াগত নাড়ীর টান, ক্ষশকালের নিকবে যে চিরকালের মহান্থাক্ষর, বিুতিভূঘাণের হ্রবিলাস- 
অনভিজ্ঞ রচলাবলীর মধ্যে তারই তান বিস্তার ঘটল! ভিতরে বাইরে ক্ষতবিক্ষত প্রথন-বিশ্বুদ্ধোত্তর 
মাহৰ ততক্ষণ সেই বিশলাকরণীকে চিনতে পারুল । পথের পাচালীর লেখক রাতারাতি বাংলাদেশ 
জয় করে নিলেন! শরংচন্ত্র ছাড়া এরকদ নাটকীয় আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা র-কোনো লেখকে ভাগে 
আজ পর্যন্ত ঘটে নি। এমন অস্বরঙ্গ মাবেগধনী হার্দা কোক, এমন অব্যর্থ অস্বর্বেদন এবং ছন্দম্পন্দনে 
অলিখিত কবিত্ব শরংচন্্র ছাড়া আর-কারো ভাবার ৰেখা যায় না। শুধু তাই সয়, বিকৃতিতূষণ 
বাংলা সাহিত্যে এ পর্যন্ত বনস্ত ব্ূপকথার প্রথম এবং শেষ শ্রষ্টা 

একদা বিক্ৃতিভূষ্ অপরিসীম খ্যাতি পেলেও সাহিত্যের ভ্রুত তাণ্ডবে তিনি ঈত্রই কোণঠাসা হস্সে 
পড়ছিলেন, আধুনিক সাহিতোর প্রীতাহিক আলোচনার আড়ালে চলে বাচ্ছিলেন ধীরে ধীরে। পথের 
পাঁচালী-আরণাকের অভাবিত চহকও স্তিমিত হয়ে আপছিল অন্ত রচলাবলীর লঙ্গে লঙ্গে। এর 
অনেকগুলি কারণ ছিল বলে মনে হচ্ব। বাংলাসাহিতো। এই সময অতি তরুণ বৃদ্ধিজীবা লেখকেরা 
এনিয়ে এসেছেন এবং শোঠীবন্ধ লাহিত্য-মান্দোলন শুরু হয়ে গিক্সেছে। তংসহ সাহিতো নানাবিধ 
উত্তেছ্কক পরিবেশন শুরু হয়ে গিত্রেছে। কলকাতা থেকে দূরে ধাফাঘ নির্ঘল-স্বভাব বিভৃতিতৃধণ 
রাজধানীবাংলার বিশাল জীবনপ্রবাহ খেকে ক্রমশ নিবাসিত হছে যাচ্ছিলেন বিস্ৃতিবাবুর অনুগামী 
দল ছিল না, ব্যবলানথী-ুদ্ধি:ও বখেই অভাব থাকায় তিনি নিজে এবং তার সাহিত্য প্রত্নোজনীন্ঘ প্রচারের 
স্থযোগ নিতে পারে নি। উপরন্ধ, কোনোরকম রাজনৈতিক লেবেল ছিল না ভার কলমে । নতুন কালের 
সঙ্গে মোকাবিলার কোনো ইচ্ছাই তার ছিল না। অল্পে সস্বষ্ট এবং স্ৃতিতৃত্ত এই নাহহটি সংসার এবং 
পরলোকতবের যখোই গুটিয়ে নিচ্ছিলেন সকলের অলক্ষ্যে। শেষ কারণটি রচনারীতিগত । একতারার মতো 
ভার সাহিত্যে আর যেন স্বর বদল হুল না, তিনি সেই গতাহগত আদি-জীবলের দারাটিকেই বহন করে 
নিয়ে গিয়েছেন শেষ পর্যন্ত । অথচ পাশাপাশি ততদিনে বাংলাসাছিত্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এগিরে গিয়েছে 
অলেকদুর, তার ভূগোল ইতিহাস দৈর্ঘ-প্রন্থ মাটি ও মা্থব প্রসারিত হয়েছে অনেকদূর । বিষন্ধ ও 
স্থানান্তর গল্গ-উপস্বাসের ক্ষেত্রফল দিছেছে বছলে। স্থ্নলশীল রচনার মধ্যে সাংবাদিকতা মিশে ত্থ্যরস 
যোগান দিক্ষেছে। বন্তবাঙগী জীবলমুখিলতা নানা স্তরের ও জীবিকার বিচিত্র জীবনকে পুষ্থাহপৃঙ্ধ 
অন্ধধাবনে, বহুমূখী বিশ্লেষণে ও পন্থ পর্যবেক্ষণে তুলে হবে বাঙালী পাঠককে ক্রমশ নতুন দিগন্তের সন্ধান 
দিযে চলছিল । তাই বিস্বৃতিভ্ষপের জীবিতকালে তীয় সম্বন্ধে প্রামানা এবং পূর্ণাক্গ এন্থ, তার রচনাবলী 
বিষয়ে সামগ্রিক আলোচন! প্রস্থিত হয় লি। ম্ত্যুর পরেও প্রান্ন বিশ বছর অতিক্রান্ত ছল বিভৃতি- 
বিষয়ে পুনাবিবেচদা এবং পর্বত হৃল্যায়ন ঘটাতে । 


৩৯৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশীখ-আফাঢ 


বিস্কৃতিভূষণের জীবন এবং সাহিত্য নিয়ে রচিত ছুধানি বৃহৎ আলোচনা-গরহ্থ হাতে পেকে আজ মনে 
হচ্ছে এ একহিসেবে ভালোই হচ্গেছে। যুগের হজুগ কেটে পরেছে, যে চাকচিক্য ও ঠাটঠমকে 
বাঙালীর কলম ও মন আটক হয়ে ছিল ত! প্রার আলেম্বা-মরীচিকার আলোচছায়ার মতোই মিলিয়ে 
পিকেছে। এখন উচ্ছ্বাস-আবেগের আতিশব্যকর বাম্প অন্তহিত। এই বার্থ সম, নহাকাল গাকে 
প্রাথমিক সলোনগ্তনে স্বীকার কবে গিক্েছে তাকে বাচাই করে দেখার এই যোগ্য অবকাশ। 

শ্রদৃক্ত তারফল|খ ঘোষ লিখিত ‘জীবনের পাচালীকার বিভৃতিভষণ গ্রস্থটির নামকরণের মধ্যেই একটা 
ভাবাবেগ এবং কবিত্বম্ন কোক লক্ষ্য করা যায়। হয়তো ব্যক্তিগতভাবে তিনি বিভৃতিভূষাণের আত্মীর্র- 
পরিদ্রনের কাছের মাহৰ, লক্তো। বিভৃতিলাছিত্যের তিনি দীর্ঘ অনুরাগী মাহ । এবং এই গ্রন্নটিই এই 
প্যাকের প্রথম গ্রন্থ, প্রচলিত বিস্যারতলিক বা শিল্রবৈয়াকরণিক ছাদের কিছুটা বাইরের রচনা। 
স্বাধীনভাবে অঙ্থুভব এবং নীরব আশ্বাদনের প্রচেষ্টা কিছুদূর পর্যন্ত সফল হয়েছে তার গ্রন্থে । ছোট ছোট 
পরিচ্ডেদ-উপপরিচ্ছেদে বিভক্ত করে বক্তবাগুলিকে তিনি সুবিস্তত্ত করেছেন। প্রথমে বিভৃতিভূহণের সংক্ষিপ্ত 
একটি জীবনী এবং তার পরে তার ভীবনদৃ প্রক্কতিচেতনা দানবচেতন! ডীবনজিচ্ছাসা ও সবশেষে তার 
সৃষ্টি অর্থাৎ উপন্থাস-ছোটগল্প-দিনলিপির নির্দিষ্ট সংক্ষিপ্ত আলোচনা এই বইটিতে স্থান পেয়েছে। লেখকের 
ভাষা ও বিশ্লেষণ ভঙ্গি সাবলীল গতিসম্পহ এবং রম্য ৷ 

এই গ্রন্থের পরিচ্ছেদ এবং তার উপবিভাগগুলি শিরোনামাঙুযারী লক্ষা করলে মনে চয় যেন একটু বেশি 
রকম ছক ফাদ হয়েছিল, প্রবন্ধকারের মনে আরও একটু বিস্তারিত এবং গভীর পরিকন্মন! ছিল, কিন্ত 
শ্বমকালমধ্যে গ্রন্থ সমাপ্ত করার দ্রুততায় শেবপর্যন্ত সে ভাবনার অনেক কিছুই কাধে পরিণত হতে পারে 
নি। তাই উপবিভাগগুলির কোলো-কোনোটি একই আলোচ) বিধন্ধের পুনরুক্তি ও পুনর্নাযকরণ হক্সে 
দাড়িয়েছে। মূলত তারা, অর্থাৎ তাদের কোনোকোনোটি, পরিচ্ছেদ হয়ে ওঠে নি, অঙ্গ চ্ছেদেই সীমিত 
'আছে। স্বতত্র নামান্চিত হয়ে পাঠককে খানিকটা ধাধা! লাগাত্ত, গন্থটিকে আপাতদৃটিতে ঈষৎ জটিল 
দেখা । অবস্ত এ কথা বলছি না! যে, প্রবন্ধকার ইচ্ছাক্ৃতভাবেই এটা ফরেছেন। গ্রন্থটি দ্রুত রচিত 
হত্রেছে, খুব কিছু ঘ্যামাজা বর্ণন-বর্জলের অবকাশ ঘটে নি, এই আমার ধারণ! | শেবার্দে বইটির মধ্যে 
বি্যান্রতনিক ছাদটিই থেকে থেকে আত্মপ্রকাশ করেছে। 

সাছিত্যাবিষ্রক আলোচনা খুবই সংক্ষিপ্ত, অনেক সময়ই বহি:রৈধিক মানচিত্ৰ অঙ্গনের মতো, যেন তার 
আয়তন দেখতে পাই, কিন্তু ভূ-প্ররুতির, লোৌককি্তাসের পরিচয় পাই না। গল্প-উপস্তাস বিষয়ে নবমূলযাম্বন 
নেই বললেই চলে, নানামূহী মালোচনার বিস্তার ঘটে নি। ওই সামান্ট সমালোচনার যেন কৌতৃছলীর 
মন ভরে না। যেমন ছিললিপি বিষয়ে, শিশুসাহিত্য বিবয়ে লেখক প্রান ছু ত্লেই গিয়েছেন, বলতে গেলে 
কিছুই বলেন নি। অথচ তারকবাবুর কাছে আমরা অনেক-কিছু আশা করেছিলান, আর-একটু সময় এবং 
মনোযোগ ছিলেই তিলি আমাদের সন্ধঃ করতে পারতেন । বিদ্ৃতিভূষণের ব্ীবনী-অংশ সম্বন্ধেও 
আমাদের একই কখা। হিতীয্ বক্তব্য তীর ব্যবহৃত দীর্ঘ উদ্ভৃতি-বাহুলা সম্পর্কে | প্রবন্ধকার যেন স্বমতের 
বদলে জলমতকে স্থান দিয়েছেন আগাগোড়া । 


স্থনীল্থ্মার চট্োপাধ্যান্থ ভার বৃহদাত্রতন- গ্রন্থ, “বিভূতিভূষণ : জীবন ও সাহিত্য'র মধ্যে একটি নতুল 


প্রন্থপরিচয় 


কাছ অন্তত করেছেন। তিনি বিভূতিতভৃষপের জীবনের ইতিবৃত্ত এবং সাহিত্যের ইতিহাস বেন জোড় 
কলৰে লিখে গেছেন। ইতিপূর্বে অনেকেরই বনে হঙ্সেছিল, বিভৃতিবাবূর জীবন নিয়ে আতিশয্য করার 
প্রশ্নোজন নেই, তার পাহিত্যই মূখ্য মালোচনীস্ছ বিহস্গ। লাহিতোর বধ্যেই লেখকের দীবনের অভিপ্রকাশ 
এ কথা ফেলা জানে । বিশেষত, বিভৃতিবাবুর নতো নির্জন লেখকের, ধিনি ভঙ্গি দিত্রে চোখ ভোলাতে চান 
নি, কাছিনীর চটকে মাহ্ৃঘকে ৰোহিত করেন নি। অনেকেরই ধারণা ছিল, বিভৃতিতৃতণের ্ীবন যেহেতু 
গতানুগতিক, অতি অধাবিত আবেষ্টনের মধো শ্বিমিতধারা  ঘটনাসংঘাতের অভাব এবং বৈচিত্রাহীদতা 
তাকে লাষটাকুপান্থিত করে তোলে নি, সেহেতু তার জীবনচিত্রণের চেষ্টা অনাবন্তক | কিচ্জ কেবল সাহিতাই 
যে লেখকের ভীবন নব, লেখকের জীবনও যে রপাস্বরে সাহিতা, এবং অনেক সমগ্রেই জীবনধারা সাহিতা- 
প্রযাছের সঙ্গে ওতপ্রোত মিশে চলে, লেই গঙ্গাযমূনার পারস্পরিক তাংপর্ধ শ্রিল্লেতিছাসের দৃিকোন থেকে 
কম গুরুত্বপূর্ণ নয়-- এ কথা স্থনীলবাবূর বইটি পড়তে পড়তে দ্বিতীয় বার মলে ছল । স্থনীলবাবূ, 
বিফৃতিৃষণের পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিন্্ রচনা করেছেন, তথ্যের পর তথ্য সংগ্রহ করে, দিনেত্র পর দিনকে ঘটনাশ্ছৃত্রে 
গেখে। তিনি লেখক মান বিদ্তৃতিনূবণের জীবনের পূর্ণাবন্ধব কাঠামোটিকে একমেটে দোমেটে নিয়ে 
ভরিয়ে অবশেষে তেলরগের সমাপ্তিগ্রলেপে জীবন্ত করে তুলেছেন । যে তথাপত্রী, যে ঘটনাপরস্পরা তিনি 
এই ব্যাপারে ব্যবহার ফরেছেন তার প্রামাণিকতা অবশ্ত সর্বত্র বাচাই ফর! হন লি, অনেক বৃত্তাস্থই হন্গতে! 
অতান্য বিশ্বন্তস্থত্রে হলেও শ্রতিলন্ধ এবং অনেকখানিই বিভূতিবাবুর প্রকাশিত-অপ্রকাশিত লিপি-দিনলিপি- 
শ্বতিলিপির ধণ্ডাংশ দিনে অহুক্তিপূরণ, কিংবা! সাধ্যমত লেখকের অন্থ্যাল-কল্পনার আহ্মবঙ্গিক প্রযুক্তি 
তৰু লাহিতা-জীবনের এই অবানবন্দী প্রা নিপাতনে সিদ্ধ হয়ে উঠ্ঠেছে। ভবিষ্টং গবেষকের ফাছে 
এটি প্রা আফর বা অদ্গীগ্রন্ের মতোই অহচিদ্তার উপাদান ছোগাবে। 

বিদুতিভ্ষণের সাহিত্যের সঙ্গে তার দীবনের বে এত মিল এ কথা দিন নাল বছর জিলিয্ে, জীবন- 
যাপনের চালচিত্র লক্ষা ন! করলে বোঝাই বেত লা। তার সাহিত্য এতই মাটির কাছাকাছির, তার 
রচিত নরনারী এতই অন্তরঙ্গ মািনার হাথ, ঠার অস্কিত প্রকৃতি এতই নিকটমৃই ব্যাপার বে তার 
বাকুল উদাল জীবনের মধোই তাদের অস্তিত্-অনস্তিত্ব নিশে রত্লেডে | বিভৃতিলাহিতে] সাধারণের মধ্যে 
অসাধারণের লুকোচুরি, ক্ষুত্রের মধো মসীমের ক্ষপ্িবৃতি বুঝতে হালে লেখকদীবনের শঅভিজ্ঞানেরও বুঝি 
প্রয়োজন ছিল। 

আলোচ্য গ্রন্থটির প্রধানত ছুটি বিভাগ | প্রথমাংশে তার জীবন ৷ জীবলের এট ইতিছাসে ঘটনা- 
পরম্পরার মখো প্রলগ্ধক্রমে রচনাবলীর উদ্লেখও আছে! দ্বিতী্গাংশে সাছিতা। তার গল্প-উপক্তাস- 
দিশলিপির আলোচনার লঙ্গেসঙ্গে উৎপ-প্রসঙ্গ-পরিবেশ সম্পর্কে তথা সমাবেশ করা হয়েছে । এই তথ্যও 
পূর্বরীতিতে সংগৃহীত, অর্থাৎ শ্রতি-স্থতি ও অপরাপর গ্রন্থ খেকে দাহৃত। ফলে একই ঘটনার পুনক্কক্তে 
একাধিক আারগান্ত ঘটেছে, একই ভাষার ব্যবহারও কোথাও কোখাও। 

এই গ্রন্থে বিভৃতি-চরিত্রের সাঘগ্রিকতা এবং সম্পূর্ণতা ফুটে উঠলেও গ্রন্থকর্তার স্বাধীন চিন্তা ও 
মৌলিক ম্ৃলায়ন-বিশ্লেহদেধ নিন্শনি নেই । এঘনকি ভাষাও স্বকীয়তা ত্যাগ করে যেন সদৃশ ছয়ে উঠতে 
সচেষ্ট। লংগ্ৃহীতাংশের বহুল হুবহু বাবহারই এর জন্য দায়ী । একজন পরিশ্রমী সংকলরিতা ও সম্পাঘকই 
এই এন্থে ক্রিয়াশীল, সৃজনশীল রচরিতা সক্রিয় নন | বিশেষ করে গ্রস্থপরিশিষ্টে অন্ত কর্ধেকজন লেখকের 


৩৯৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় ১৩৭৮ 


বিকৃতিসাহিতা-প্রসঙ্গে দীর্ঘরচনা পুনসুত্রিত করা কি এই দাতীত গ্রন্থের পক্ষে নিতান্তই অপরিহার্য বাপায় ? 
তকে স্থবীর্থ গ্রন্থ ও রচনাপন্জীটি এবং সেইসঙ্গে প্রকৃতিপরিচন্ন প্যানে বিভূতিসাছিত্যে ব্যবহৃত ফুললতা- 
পাতা-গাছের উদ্টিদ্বিজ্ঞানসম্মত নাম সংগ্রহ করে, ও অচলিত আঞ্চলিক শব্দাবলীয় অর্থনির্দেশ করে 
বে সতান্ত প্রয়োকনীয় এবং মৃলাবান কাজ এনিয়ে রাখা হয়েছে সে-বিঘয়ে কেউই অন্ততঃ ছিমিত পোষণ 
করবেন না। 

জীবনেতিহাস ও আীবনীউপন্তাসের মধাস্থ রচনার আদি স্তরে যদিও গ্রন্থটি বর্তমান তবু উপস্কাসম্থলভ 
ক্রুতপাঠা হয়ে উঠেছে আগাগোড়া রচনাটি । পরবর্তী গবেহক ও লেখকজলের হাতে এর ন্তপাস্তর ঘটবে, 
অন্ত পরিণতি সফল ছুবে-_ বিভুতিতৃষণ সম্পর্কে অনবন্ড, ক্রটিছীন গ্রন্থ রচিত হবে, নতুন ভাঙ্গ ও মৃল্যাপ্পন 


সংযোজিত হবে, আশা করা যায় । 
আনন্দ বাগচী 


বিনাংকার রাজা । তরু দত্ত । অনুবাদ ও সম্পাদনা : পল্পব সেনগুপ্ত । হ্থবর্ণরেপা, কলিকাতা »। 
মূলা ৩** টাকা। 


'বিআংকার রাজ!’ তরু দত্তের সর্বশেষ রচন! | মূল রচনা ইংরেজিতে । 

তরু দৰের মৃত্য পর ১৮৭৮ সালে উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রায় শতাধিক বংসর পর 
উপগ্ভাসটি বাংলার অনুদিত হওয়ায় অহ্বাদক নিঃসন্দেহে প্রশংসা দাবী করতে পারেন। বইখানির 
নাতিদীর্ঘ সম্পাদকীয় তথাপূর্ণ, তরু দত্ত সম্পর্কে পাঠকমনে নতুন করে কৌতুহল জাগাবে। একুশ বছর 
বন্সে প্রতিভামন্্রী নারীটির অকালমৃত্যু হয! মৃত্যুর পূর্বে ইনিই প্রথম ভারতীয় মহিলা যিনি ইংরেজিতে 
ও ফরাসীতে সাহিত্যচর্গা করেছেল। 

উপন্যাসের অহ্বাদ বাছলাবক্জিত প্রীঞ্চল এবং স্বচ্ছ । অনুবাদ কোথাও আড়ষ্ট না হওয়ায় উপন্তাসটি 
যূল ইংরেছির নতোই প্রাণচাঞ্চলো ভরপুর হয়ে উঠেছে। চরিত্রচিত্রণ মলোজ্জ। বিআআংকা এবং 
কলিনের চরিত্র রোমান্টিকধর্মী। গাসিজা ভিক্টোরীয় যুগের প্রতীক । 

ধবিআাংকার রাজা’ নিবিড় বিষাদ তর! জীবনের প্রতিচ্ছবি । কাহিনীর সঙ্গে তরুর আত্মজীবলের স্বর 
মিলে বার । উপস্থাসটি তরুর জীবনের প্রেনের বার্থতার ইঙ্গিতবাহী কি লা তা জানার কোলো উপায় নেই ।- 
কাহিলীর বৃদ্ধ পিতা গাপিন্সা একজন স্পেনীত্ব কবি। তক্ুর পিতা ছিলেন কবি গোবিন্দচন্্র দত্ত। 
বিমাংকার জ্যোষ্ঠা ভগিনী ইনেজের শবষাত্রার পটন্মিকা় উপন্তাসের শুরু । ( তক্ষর দিদি খরুর মৃত্যু 
স্বরণীয়)। ইলেজের মৃত্যু হল কিছুদিন পর তার প্রেমাম্পদ বিআংকা-কে বিশ্বে করতে চাঙ । 
বিমাংক। এ প্রন্থাব প্রত্যাখ্যান করল। তাদের গ্রামের অমিদারবাড়ির লেডী মৃূরের পুত কলিলের প্রথম 
দর্শনে তারা পরস্পরের প্রতি আক্বষ্ট ছয়ে পড়ে । কলিনের কাছে, “বিজ্বাংকা একটু দুরন্ত, অথচ কেমন গবিত 
ভাব। কত পরল ও। ওর ওই গধিত ভাবটুককু কত স্বাভাবিক ।' কলিন বিআ:ংকাকে চুদন করল। 
একটি ছোট চুম্বন} বিআংকার মনে বিশ্বদ্বকর অহ্ভূতি দাগল । বাবাকে সব কথা বলল। গাগিনা 
নিজেকে একান্ত নিঃসঙ্গ মলে করেন, তাঁর শেষ অবলম্বন এই মেয়েটির বিন্বেতে মত দিতে পারলেন না। 


গরন্থপরিচর় ১7 


বাবাকে বিআংক' খুব ভালোবাসে, পে স্থির করল বিয়ে করবে না) তবে কলিনের সঙ্গে বিচ্ছেদচিস্তা 
তাকে শয্যা নিতে বাধা করল। মৃত্যু হয় ; দীর্ঘরোগ্ভোগের পর বেচে গেল। অহুতপ্ত পিতা সুল 
বুঝলেন । কলিনের সাথে বিন্বাংকার বিরের বাবস্থা পাকা হল । ছুজনে ভবিস্থতের স্বপ্রে মশগুল। 
ইতিমধো ক্রিমিক্লার দৃদ্ধে লড়তে ঘাবার ডাক পড়ল কলিনের উপর ॥ শেষ বিদাত ঘনিয়ে এল । 
বিআংকার আদরের ‘রাজা’ বিদাঙথ নিতে এসেছে। কলিন একটি আংটি ওর অনামিকার পরিগ্রে দেয়। 
বিমাংকার ‘রাজা’ জার কোনোদিন ফেরে নি। 


রবিতীর্থ। শচীজ্্নাথ অর্থিকারী | নলেজ হোম, কলিকাতা ৬1 মূল্য ১*:** টাকা । 


বইটির পরিচয় শ্র প্রমথনাখ বিস্ট লিখিত ভূমিকা থেকে পাওয়া বাবে | রবিতীখ গ্র্থধানি ছুই খণ্ডে বিভক্ত | 
প্রথম খণ্ড রবীন্দজীবনালেধা, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪৫ এবং দ্বিতীযন খণ্ড রবিতীর্থ পরিক্রমা ১৩৮ পৃষ্ঠা । লব শু 
জড়িয়ে গরন্থধালির পরিকল্পনা কিছু বিচিত্র | রবীক্ছ্জীবনালেখা রবীচ্ছনাথের একটি ধারাবাহিক জীবনী ও 
সেই লঙ্গে রবীন্্রনাথের আলোচনা মাছে । রবিতীর্থ পরিক্রদা বিভিন্র তথ্যের সংকলন এক দ্রাতীয় 
কোষগ্রন্ব বলা যাস 

লেখকের বক্তব্য, আলোচনা বা সংগৃহীত তথোর সঙ্গে রবীজ্র-জিজ্ঞা হন পাঠক পরিচিত নন। তবে, 
হাতের কাছে সেগুলি একজে পাওয়া নিশ্চয়ই সৌভাগা | বইটি পূর্ণাঙ্গ রবীহ্--কোষ নগ্ন, তাই যা চাই 
তা পাওয়া না গেলেও লেখকের প্রচেষ্টা ও তথ্যসন্ভার পরিবেশন অভিনন্দন পাবার ৰোগা । লেখক বিশাল 
শরমলাধ্য কঠিন দাতিত সম্পাদন করেছেল। 

লেখক ফবির সঙ্গে শিলাইদহে ছিলেন, সেখানকার অনেক বিচিত্র এবং অজ্ঞাত ঘটনার বিবরণ পাঠকের 
জন্ত উপস্থাপিত করেছেন। 

বইটির কয়েকটি পরিচ্ছেদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য | রবীহ্গপরিফরে রবীহ্র-স্থহৃংমের এক তালিকা দেওয়া 
হৃগ্রেছে। কবির বন্ধুরা কবির জীবনে ছিলেন অনেকটা বতৃক্ছলের মতো. । অসামান্ত প্রতিভার যৌবন- 
দীপ্ত ননের শঙ্গে তাল রেখে চলা বন্ধুদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। রবীন্রগর্্বউৎসর্গ পঞ্িকাটি আাকধীয়। 
ধানের নামে উত্সগিত হয়েছে তাদের লংঙ্ষি্ পরিচয়, তাদের সঙ্গে কবির সম্পর্ক এবং এই উৎসর্গের 
পিছনে যদি কোনো কারণ থাকে ত1 উল্লিখিত হলে এই অংশটি আরো আবধশীক্ঘ হতে পারত। অপ 
শড়াবী পুবে রবীন্রলাহিতা-প্রচারের নমূনাটি অতিমাড্রাশ্র আকধণী্ব ও কৌতৃহলোদ্ধীপক হয়েছে। 
নৈবেস্ত কাব্যগ্রন্থের বিজ্ঞাপনে (১৩৮) পাই, ‘শিক্ষিত নরনারীর চির আদরের, স্থপ্রতিষ্ঠিত কবি, অধুনা 
বঙ্গলাহিত্োর সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বজ্রলপ্রিত্ন শরযুক্ত রবীস্্নাখ ঠারুরের নৃতন লিখিত কাবাগ্রন্থ।-.-কবির ভাব বিজ্ঞাপনে 
প্রকাশ করা অলস্থব, আমাদের সবিনন্ব অহুরোধ,__একবার পাঠ করুন| “নামকরণে রবীন্দ্রনাথ” 
অছচ্ছেদটিও ভালো লাগবার মতো । উৎসব অনুষ্ঠান সংঘ প্রতিষ্ঠান ছেলেমের়েদের নামকরণের উল্লেখ 
লেখক করেছেন। 

প্রাক্মর-পৃস্তকে ( ৭৬০০৪১১ ) রবীন মন্তব্য" প্রসঙ্গে লেখক কবির কন্বেকটি মত কৌতুহলী পাঠকদের 
সথমুখে তুলে দিয়ে ভালো করেছেল: 


১১ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ ১৩৭৮ 


বর্ষতেষ্ঠ কবি কে? 
সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কেহ নাই। 
সব্বশ্রেষ্ট রাজা কে? 
ভনগণ। 
পুরুষের সবচেন্ছে বড় গুণ কি? 
লতোর প্রতি প্রেম । 
হ্রীলোকের সবচেছে বড় গুণ কি? 
উ. জীবে প্রেম? 

পরিশেষে বল! যার, বইটির ভাষা সাবলীল প্রাঞ্জল ও স্থধপাঠ্য ] বেশ কিছু দুত ত্রটি থেকে গেছে। 

সহজ পরল ভঙ্গীতে লেখক অনেক কিছুই ব্যক্ত করেছেন এবং আশা করা যায় রবীন্-রসিকের নিকট 


বইটি সনাদৃত হবে । 


৩৯৬ 


ছি নেহি রিছি নিও 


তক্বিপ্রসাদ মল্লিক 


দীনবন্ধু নিত্র : কবি ও নাট্যকার । মিহিরকুষার দাশ। বুকল্যা প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৬। 
স্থলা ১*** টাকা। 


উনবিংশ শতান্বীর বাঙলা নাটকের ইতিহাসে ছুটি উজ্জল নাম দীনবন্ধু মিত্র ও গিরিশচন্দ্র ঘোঁধ। 
শীনবন্ধু মাত্র 9৩ বছর জীবিত ছিলেন-__ তার নাটাকুতির সংখ্যা সীনিত। গিরিশচন্দ্র সেই অন্থপাতে 
দীর্ঘভীবী ছিলেন এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত তার নাট্যকুতি অঙ্ক ছিল। তার রচনা অজন্ম। 
গিরিশচন্রের নাটক আজও 'মভিনীত হয়, বিশেষ করে তীর "প্রচ ‘বলিদান’ ও সির জ-উদ্দৌলা" | 
কিন্ধ দীনবন্ধু নাটক আর অভিনীত হয় ন! বললেই চলে । *সধবার একাদশী কালেভদ্রে অভিনীত 
হলেও 'নীলদর্পণ আর অভিনীত হয় লা। ছুই শ্রেষ্ঠ নাট্যকারই এখন অধ্যাপক ও ছাত্রদের রিসার্চের 
বন্ধু৷ নৃতরাং এ যুগে দীনবন্ধু সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ ও পুণাঙ্গ আলোচনা করে লেখক হুযীজনের প্রশংসার 
হয়েছেন 

এই গ্রন্থে দীনবস্থুর লাটাপ্রতিভার সঙ্গে সঙ্গে ভার কবিপ্রতিভারও বিদ্বত আলোচনা আছে। 
বিশেষ করে দ্বাদশ ফবিতা ও স্বরধুনী কাব্যের বিশ আলোচনা করে লেখক বাওলা-সাহিত্য-ইতিহাসে 
একটি চিত্তাকর্ষক নৃতন গংবোজন করেছেল। 

দীনবন্ধুর কবিপতায় আলোচনার লেখক মোটামুটি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছেছেন। ঘীনবন্ধুর প্রথম- 
জীবনের কবিতার একমাত্র সার্থকতা এই যে -দীনবন্ধুর শ্রেষ্ঠ শক্তি প্রহসন ও ছাস্তরসাত্মক্‌ নাটকে আত্ম- 
প্রকাশ করেছে, তারই সুচনা যেন এই কবিতাগুলির মধ্যে বিচ্ছিন্রভাবে প্রকাশিত" আর “ছাদশ কবিতা'ও 
মূলত; “তার নাটাসাহিতোর যোগস্থত্র ছিসাবে কাজ করেছে।* অবশ্ত লেখক এ ক্ষেত্রে এগুলির 
স্বাধীন সুল্যেরও কথা বলেছেন । তিনি এর মধ্যে লক্ষ্য করেছেন একটি মহৎ বেদনার প্রকাশ। বিশেষ 
করে “প্রবাসীর বিলাপ" ও “বস্কৃবিঘাক়' নিঃসন্দেহে কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট । লেখক *কমিতে কমিতে তরি 


খ্স্থপরিচয় 


পানকৌড়ি প্রা্গ ভাসে নদী-ঙ্গে হেখা যাত কি না যার” সম্বন্ধে একটু বেশি উচ্ছাস প্রকাশ করেছেন বলে 
মনে হয়। ছবিটি স্বন্দর, কিন্তু ‘সমগ্র বাংলা কাবোর সম্পদ’ বললে একটু বেশি বলা হথ। 

লেখক “স্বরবুলী কাব্যাকে বলেছেন ‘যেন এক অলিখিত মহাকাবোর সংক্ষিপ্ত পরিচয়" । ৩ মতটি গ্রহণ 
বোগা বলে মনে হত না। এটিকে পক্ষাবাহাত্া বলা বেতে পারে, কিন্ত মহাকীবোর দা বা মহিমা এ 
কাবো নেই । 

রীলবন্ধুর গৰ্যরচনার মালোচনাস্থ লেখক নৃতন তখোর সন্ধান দিরেছেন। বিশেষ করে 'বমালক়্ে 
বস বাহযোর আলোচন।টি সার্থক হয়েছে। লেখকের নতে এটিকে বাংলা ভাষার প্রধন ছোটগল্পের 
স্থান দেওয়া উচিত। আমরা ভার সঙ্গে একমত। শুধু তাই নগ্ন, পরশ্তরাম পরবর্তীকালে লঘু-গুরু হীতিতে 
বে হাস্তযসের সহি করেছেন সেই রীতি এই গল্পটিতে অতি লিপুলভাবে স্কটে উঠেছে । 

নাটা-আ।লোচনাক লেখক প্রকৃত পরিশ্রম করেছেন। নীলদর্পণ নাটকের পটকৃনিকা দীনবন্ধু-পৃধ 
পদঘুনাটক, দীনবন্ধু ও বিদেসী নাউক-_ এইসব ব্ধ্যাক্গে বিস্তৃত আলোচনা '্মাছে। লেখকের মতে দীনবন্ধুবে 
ঈশ্বর ওপরের মতো খাঁটি বাঙালি লেখক ন! বলে বক্চিমচন্্র বা মাইকেলে মতো বিদেশী ডাবধারার পুষ্ট 
লেখক বল? উচিত। “গধবার একাদশ পড়লে লে বিষয়ে মতবিরোধ থাকে না, কিন্তু সেইজন্ই কি তিনি 
সংস্কৃত ছাস্তরসপ্রধান ও অন্তান্ত নাটকের আলোচনাত বিরত হয্বেছেন 

নীলদর্পণ নাটকের ট্রা্িক দূলাও তিনি প্রচলিত রীতি অহুযাত্রী বিচার করেন নি কাহিনীর 
শোকাবহ পরিণতি সাধারণত ছু কারণে হতে পারে-- এক, নায়কের চরিত্রের মধ্যে নিহিত কোনো 
দুর্বলতা; দ্বিতীঘ্বত, প্রতিকৃল ভাগা বা নিঙ্বতির রোধ । লীলদর্পণ নাটকে এ ছৃন্কের কোলোটাই নেই। 
বঙ্গ-পরিবার ও লাীলচাঘীরা নীলকযদের অত্যাচারে অত্যাচারিত । এ নাটকটির রস তাই ইতিছালিক ৷ 
চরিত্গত পরিবর্তনের ভিতর দিচ্ছে যে নাটারস ছুটে ওঠে তা এখানে অহপস্থিত। সেইনন্ত এ নাটকে 
তৎকালীন শোষণের চিত্র ্রচারধর্মী তীত্রতা ধতটা পেরেছে, নাটকীয় সংঘাতজনিত পরিবর্তনের তীব্রতা 
ততটা পাগ নি। এ নাটকে ভস্রলোকের ভাবা বে কতখানি আড়ঃ ও কৃতি তাও লেখক পরিপূর্ণভাবে 
আলোচনা করেন নি। দীনবন্ধুর কবিতার ভাব! সম্বন্ধে লেখক যে মন্ববা করেছেন ( পৃ ১৮৭) তার সঙ্গে 
একমত হওয়া কঠিন। তিনি যে পয্তিগ্জলো উদ্ত্রত করেছেন (“হে চীরুহাসিনী' ইত্যাদি ) সেগুলো! 
পড়লে চমৎকৃত হতে হয়। 

'লধবার একাদশী নাটক সম্বন্ধে লেখক বলেছেন যে এই নাটকের কাছিনী শিধিল। সেটা লাটক 
হিসেবে নিশ্চই দোষের । কিস্ক লেখক সাফাইন্বরুপ বলছেন বে "সব নাটকের কাহিনীতে যে গল্প থাকতেই 
ছবে এমন কোনো নির্দিষ্ট বিধান নেই । এবং গল্নবিহীন নাটক নৃতলত্থের দাবী করতেও পারে।” শুনতে 
চমকপ্রদ, কিন্ত যুক্তিসহ নয়। বর্তমানে বি-নাটকের রেওয়াজ হয়েছে! 'লধবার একাদণী’কে নিশ্চয়ই সে 
পর্যায়ে ফেলা চলবে না। 

গত দাশের সঙ্গে এইরমক ছু-এক ক্ষেত্রে মতের বিভিন্নতা সত্বেও তাঁর আলোচনা আমাদের ভালো 
লেগেছে । দীনবন্ধু নাটকে ছড়ার বাবহার, দীনবন্দু ও বিদেশী নাটক ইত্যাদি এসঙ্গ পাণ্ডিতাপুর্ণ ও তহানিষ্ঠ । 


অমলকক শুধু 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় 


আধুনিক বিশ্বনাটাপ্রতিভা ৷ এ্রদীবন বন্দ্যোপাধ্যার। সংস্কৃতি প্রকাশন । কলিকাতা ১। মুলা 
১০৯১ টাকা। 


নাটাঙ্গগতে একটি বহবিতফিত প্রশ্ন বিশ-পচিশ বছয় পর পর আবন্তিত হয়ে উঠে আবার মিলের ধার । 
আমাদের জীবনের অনেক মৌল সমস্যার মতো নাটাজগভের এই মৌল প্রশ্নটির বেলান্নও এক পুরুষের রায় 
উত্তরপুরুষের গ্রাহ হত্র ল|। নাটাক্সাত্ের এই কচকচিট! ছল নাট্যকারের জন্তুই লাট্যাভিনেতা, না, 
অভিনেতার জন্তই নাট্যকার । অনেকে বলেন যে নাট্যকার কেবল একট! কাঠামো জোগার-_ গমের 
বা আইডিয়ার কাঠামো, আর দেহ সংলাপ ; আলোকশিল্পী ও মক্তকুশলী তাতে দেয় একটা তৈমাত্রিক 
রূপ, স্থপতি যেনন দের তার শিল্পভাবনাকে ; কিন্তু ক$ঠস্বর ও গতি দিয়ে অভিনেতা লঞ্চার করে প্রাণ । এই 
দিক দিয়ে ঘেখলে সাহিত্যের অন্াস্ক অঙ্গ, যথা উপন্যাস গল্প কবিতা, যেমন লেখকের একক স্ব, নাটক 
তেমন একক সৃষ্টি নয্ন। ফলে কেউ কেউ নাটককে সাহিত্যের একট! অঙ্গ হিসাবেই স্বীকার করতে 
নারাজ । তাদেহ কাছে ভাবার দ্বিকটা যেন বাহুল্য ও নৈমিত্তিক; নাটকের সাছি্ত্যিমূলোর কিছুমাত্র 
আবশ্যক নেই, স্লিপ টের বা-কিছু মৃলা ছল এফটা বক্তবাকে একটা আইভিত্াকে দর্শকদের মনে পাচার 
করে দিতে পারায়। এই প্রসঙ্গে বানার্ড শ'র উক্তি স্মর্তব্য, ‘অনেক আধুনিক নাটক যা মকাভিনয়ে বিরাট 
সাফলা লাভ করেছে তা বে কেবল অপাঠা তাই লক্ষ, মঞ্চে অভিনত্ন না দেখলে পর একেবারে বোধগমাই 
হনব লা। 

বস্তুতঃ প্রেক্ষাগৃহের দর্শকদের কাছে সাধারণতঃ নাট্যকার একান্ত গৌণ, লেখানে অভিনেতাই পুরোধা । 
চেখভ অভিনেতার সন্বদ্ধে বলেছেন high priests of the sacred art | দর্শকলাধারপও ভাবে 
নাটক হল একটা বাহল বাতে সওয়ার হতে অভিনেতা অবতী হব রঙ্গমঞ্চে | লিলেমাতে অবস্থ লেখক 
আরও এক ধাপ পিছে পড়ে বান; সেধানে রুভিত্ব অভিনেতার সঙ্গে ভাগ করে নেন চিত্রপরিচালক । 
আজকালকার ছেলেরা জানে সত্ক্রিৎ রা্ের ‘পথের পীচালী', বিভূতিভূষণ তাদের মনে অনুপস্থিত। 
অতএব প্রেক্ষাগৃহে 'লাটাপ্রতিভা” শব্দটা উচ্চারিত ছলে নাট্যানোদীরা তৎক্ষণাৎ নাট্যকারের গ্রতিডা 
বৃববেন কি না সন্দেহ | সেই কারনেই বিশ্বনাটাপ্রতিভা বললে বিশ্বের প্রতিভাবান নাট্যকারদের কঙ্ছাই 
মাত্র রেশ না হতে পারে । 

অবশ্য শ্রদ্দীবল বন্দ্যোপাধ্যাক্কের “আধুনিক বিশ্বনাটাপ্রতিডা'ছ বিশ্বের প্রমূখ নাট্যকীরদের কথাই 
আলোচিত হত্রেছে। এবং সখের কথা এই যে, পরিসরের অনুপাতে আলোচনা অতি সই মন্দর দক্ষ 
হয়েছে। মা ২৭১ পৃষ্ঠায় প্রায় চল্লিশ-পঁতাছিশ জন পাশ্চাত্য নাট্যকার আলোচিত হয়েছেন। লেকে 
ছইাটি নিবন্ধ আছে; একটি দশ পৃষ্ঠার আধুনিক জাপানী নাটক নিয়ে ও অপরটি মা পাচ পৃষ্ঠার_ বিংশ 
শতকের চীনা নাক নিস্নে। অনুমান করি, এই ছুইটি নিবন্ধ সংবোদ্রিত হত্রেছে বিশ্বের,লা্যালোচনাকে 
সম্পূর্ততা দান করবার জন্ট। 

রবীন্রনাখের উপরে লিখিত প্রবন্ধটি এই পুস্তকে কেন স্থান পেল বুঝা গেল সা। আর ঘি স্থান পেলই 
তবে অন্তাক্ট তারতীগ্ন ভাহার নাট্যপ্রতিভা নিশ্পে আলোচন! সন্নিবিষ্ট হওয়া উচিত ছিল। ররীন্রনাথ 
বিষে প্রবন্ধটি দীর্ঘ কুড়ি পৃঠীর। রবীন্দ্রনাথকে আধুনিক ভারতের প্রাতিদ্ ধরে নিয়ে তার সন্বস্কে স্বদীর্ঘ 


গ্রন্থপরিচয় 


আলোচনা করলেই গোট! ভারতবর্ষের সমূযক্জ ভাষার নাট্যপ্রতিভা আলোচিত হল না । বরং কাচ্টা 
একদেশদুই হয়। এশিয়ার (মধ্য প্রীচাসহ) অন্ত দেশপ্রলির নাটাপ্রতিভ! নিতেও অধিকতর বিস্তৃত আ-লাচনা 
ছওয়া প্রস্থোজল । আফ্রিকাকেও একেবারে বাদ দ্বিলে চলবে না। 

অবস্ত লেখক ভূমিকাতে বলে দিরেছেন, ধার! নাটাপ্রতিভাত্তলোর বিস্তৃত বিচাব-বিল্লেহণ চাই বেন 
তাদের দন্ত এই গ্রন্থ নয় 1 এতে নাট্যকারদের শিল্পীলীবনের পরিচঙগও স্কেল ছোট ব'লে স্বভাবতট সংক্ষিপ্ত 
শিল্পেতর জীবনের কথা ঠাই দেবার প্রবই ওঠে ন! । জীবন-পর্রিচছথ বাড়িত্রে দিলে বইখান। সাধারণ পাঠকের 
ফাছে অধিকতর 'মাকর্ষণবোগা হত! কেননা তাহলে কাছিনী-অংশ ভারী হত | তবে সে ক্ষেত্রে কলেবর 
বনাবশ্তক "টীত হত। অনাবন্তক বলছি এই কারণে বে, বইটি তো লর্বসীধাদুপ পাঠকের চগ্ত নগ্ন । 
ধারা নাটারসিক, ধারের জ্রানম্পৃহ! আছে অথচ বিদেশী নাটক বেশি পড়তে পারেন নি তাদের শুধু প্রাথমিক 
পরিচত্ন দেওয়া পুস্তকথালার ঘোষিত, উদ্দেন্ত । সন্দেহ নেই লেখকের সেই উদ্দেম্ত সম্পূর্ণ সকল ছয়েছে। 
বরং লাটাকানদের বিস্বৃততর জীবনী দিতে গেলে অস্থি উদ্দেশ্য বাহত হত। কেননা পাঠকের মনের 
কিছুটা অংশ ব্যাগ হয়ে পড়ত তাদের জীবনকাছিলীতে, আর তুলনায় সেইটুকুই তাদের কই সাছিতোর 
ভাগে কম পড়ত্ত। 

Ibsen is not a mau but a ০৫০ এই ধরণের কথাগুলোর একটা স্ববিধা এই যে, এগুলো! 
শিলীসাফিত্যিকদের রক্ষ। করে খাদের ভ্রীবনীলেখকদের ছাত থেকে । অলভডাস ছাক্ললি বলেছিলেন, 
ভি. এইচ. লরেন্দ তো আরো! কত ক্রতিতপূর্ণ কাজ করে গেছেন, কিন্তু ঠার নান কেউ কোনোদিন ক্লানতও 
না হি তিনি সাহিতাশিমলী না চতেন। বস্তুতঃ প্রতিভাধর শিল্পীর শিছ্রীসহাই মাসল সত্তা । তারও 
পরিচয় খুঁজতে হবে তার সঃ শিল্পকুতীতে । তাই বলেছিল।ম, বিশ্বের লাটাপ্রতিভাদের সাছিতাক রর 
সঙ্গেই শুধু আমাদের পরিচা করিকে দেওয়া সংগতই হত্রেছে। 

আর, এই পরিচন্ন দেওয়ার বিষন্ছে জীবনবাব্‌ কুতরুতা হন্েছেন। এই গ্রশ্বপাঠে অনেক নাট্য প্রতিভার 
সন্বদ্ধেই গভীরতর জ্ঞানার্জনের আকাজ্ষণ উত্রিক হবে এবং খাদের অধিক কধ্য্নের সুযোগ নেই তাদেরও 
হৃদগনে বিশ্বের প্রতিনি্বিস্থানীর অনেক নাটাপ্রতিভার সঠিক রেখাচিত্র দুতিত হয়ে যাবে । 

ভূমিকাটি স্থলিবিত, সংক্ষিপ্ত | ভূমিকার বাগুলা নাটকের জন্তু লেখক আশা করেছেন “এই পরীক্ষা- 
নিয়ীক্ষার সাধামেই একদিন সতাকারে মহৎ নাটকের জন্ম হবে যা মৌলিকতাহ হবে অনন্ত | শিল্পনৈপুণো 
রসোত্তীর্ণ এবং বীন্তবনিষ্ঠায় জীবনপর্মী ।' তিনি বলেছেন, ‘নাটকের ড্রিবিধ শক্তির কথা-- অর্থাৎ ভীবনের 
প্রশ্নোঙ্ছনেই নাটক, নাটকে জীবনই মুকুরিত এবং মাছষের অধিচেতনা ভাগ্রত করাই তার মূল কর্ম 
আজ মেনে নেওয়া হয়েছে।' 

আসলে বোধ হত্ব এ বিহরে আছ আর কাল নেই | সকল হুগের নাটকই ছীবনের প্রত্রোক্নে রচিত 
হয়েছে, জীবনই তাতে অধিক্ষিণ্ হযেছে; শুধু প্রশ্ন এই : কোন্‌ জীবন, কার জীবন প্রতিফলিত ছয়েছে। 
ঘুগে দুগে প্রশ্বোরনের সংজ্ঞা বদলে গেছে, কিন্তু দীবনের প্রন্বোজনেই নাটক রচিত হয়েছে সকল দময়ে। 
এমনকি, লক্ষা করার বিষয় এই বে, যখন রাদ্গা-রাজযোড়া নিয়ে নাটক রচিত হযেছে তখলও রাঁজকটর 
জীবনের এমন করেকটি মোটা মোটা আবেগ বা আদর্শ ওতে প্রতিবিশ্বিত হযেছে যা সমাজের গরিষঠ 
সাধারণ প্তণিতক, ধাতে সমাজের সকল শ্রেণীর বহিরঙ্গ জীবনের নর, আবার জীবনের প্রতিফলন। আন্তর 


৪০২ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আযাঢ় 


জীবনের প্রতিছ্লনকে কি জীবনের প্রতিফলন বলা হবে লা? আজকাল দীবল বলতে জীবনের বহি 
রূপের ( না কৃরূপের ? ) উপর কোক দেওয়া হয়। অস্বন্দর আর বাস্তব এধন সমার্থক । আমাদের জীবনে 
কোকিল বাস্তব নয়, কাক বাস্তব। নাটকে সেই বহিরঙ্গ বাস্তব জীবনের হুবহ প্রতিফলন । বেখালে মল 
নিয়ে কারবার সেখানে মঞ্চ হচ্ছে পীড়া মনঃসমীক্ষকের ক্লিনিক । 

তা হোক, ক্ষতি নেই । জীবনে এ-ও আছে তো, তবে। ভীবনে কেবল এই নেই । আর স্বভাববাদীত্ব 
কিছু এমন ইবসেনের খ্ররসভাত লঙ্গ ॥ এ কথা হ্বীকার্ধ যে স্বভাববাদীত্বর পথিরুং ছলেন ইবসেন। কিন্ত 
উন্লেখষোগা এই বে শ্বভাববাদীত্বর শিকড় ইবসেনের অনেক আগে পর্যন্ত প্রস।রিত। এলিজাবেথীয় 
নাটকেও ০০01%009081195এর পাশাপাশি naturalism ছিল । তবে conventionalism ছিল 
বারো-আন!, ৪০৫3$ঘ0 চার-আলা । ইবসেন দিলেন এই অহ্ছপাতটাকে উ্টে, চার-আন! বারো" 
আলা করে। কিন্তু তিনিও ০০7৫5 ০৮1150/কে একেবারে পরিত্যাগ করেন নি। 

১৮হ* আ্টান্ছে ছেলরিক ইবলেনের প্রথথ নাটক-_তিন অঙ্কের বিরোগাস্ত কাবানাট্য-_ 'ক্যাটিলিনা” 
প্রকাশিত হয়েছিল ক্রিস্টিগ্বানিদ্নাতে। আর ১৯৫৯ প্রষ্টাব্দে লণ্ডনে বেকুল টি. এস. এলিরটের মিলনাস্ত 
কাব্যনাটা ‘দি ককটেল পার্টি । মাঝখানের এই এক শ' বছর ছিল ইউরোপের নাটা-ইতিহাসে অত্যন্ত 
ঘটনাবহল । এই শতবর্ষের শেখ হাট বছরে ইবসেনই শ্বভাববাদী নাট্যান্দোলনের প্রতিষ্ঠা দৃঢ় করলেন, 
লিখলেন গগ্চনাক শহরে ঘরোরা ভাষায় মধাবিত জীবনের সমস্যা নিয়ে। সারা ইউরোপের রঙ্গম্চ 
এই আান্দোললে ভেসে গেল ; ইংলও ভাসল না, সেই তবঙ্গবৃত্ের প্রান্তদীমার থেকে দুলতে লাগল। 

এই এক শ’ বছরের মধ গগ্ঘনাট্যের ধারা একই খাতে বে প্রবাহিত হতে থাবল ত! দন্প, নতুন 
নতুন খাতে বইতে লাগল-- গ্রতীকবাদ, প্রফাশবার, নববস্ততহবাদ। তার পর এল আযাবসার্ড, এপিক, 
আভী-গার্দ আন্দোলনের ঢেউ । তারপর আভা-পার্ও গেল পুরাতন হত্রে। দেখা বেতে লাগল আরও 
কত নব নব রীতিভঙ্গ। 

তবে উল্লেখ্য এই থে, ১৯৫০এ এলিয়টের “দি ককটেল পার্টির অভূতপূর্ব সাফ্ষলা যেল এইসব 
বস্ততাস্িক আন্দোলনকে শাস্ব হবার জন্ত প্রকারান্তরে আহ্বান | ১৯৫*এই লণ্ডনে আগতা একজন 
আমেরিকান "মভিনেত্রী ‘দি ককটেল পার্টির অভিনয় দেখে তার দেশের নাটাকারদের উন্দেন্ত করে 
বলেছিলেন, ‘বান, আপনারা! ঘরে কিরে গিয়ে যার বার টাইপরাইটার ভেঙে ফেলুন। এই বইর 
তুলনায় আপনারা কী লিখছেন 1" 

এই শতবৰ্ধ শুরু হয়েছিল কাবানাটো , শতবর্ষ শেহেও আবার কাবানাটা ফিয়ে এল। 

কিন্তু পরীক্ষানিরীক্ষার পালা কি আর শেহ হযেছে, না, শেষ হতে পারে? এ তো! চলবেই । 
এখনও চলছে । 

জীবনবারু বলেছেন, “১৯৫৬ভেই জন অমবোন প্রমাণ করলেন, ইংরেদরী নাটক এখনও পার্থিব 
মীবনের বাস্তবতা থেকে পালিয়ে গণ্রদন্তমিনারে আশ্রয় নেয় নি। অবশ্য দীবনের আরো! বেশী কাছে 
আলা দরকার হয়ে পড়েছিল । অলবোর্নের আবিভাব সেই দাবী পূর্ণ করতে ।' 

এখন প্রশ্ন এই, জীবনের আরো কত কাছে গেলে আরো কাছে যাবার দাবী থাকবে না? 

কোনো এক স্তরে এসে মানতেই হয় বে শেষপর্য্ত নাটক জীবন নর, অন্তসব কলার হত জীবনের 


গ্রন্থপরিচয় 


চুম্বক | চরিত্রগ্ুলে! কোনো জৈবিক অর্থেই স্বাধীন প্রাণী নন, তাদের অস্তিত্ব সীমিত হয়ে আছে 
লাটকরূপী কলাস্বটিব চৌহক্ষির মস্বো। তারা যতই জীবনের সন্িকট ছোক, বাইরের জীবন থেকে তারা 
কখনও সরাসরি মঞ্চে উঠে আলে না খোলা-জানলা দিয়ে আসা এক বলক ধর রৌত্রের নতো। তার! 
আলে লাটাকারের অচ্ছৃভবের প্রিছবের মধ্য দিয়ে ভার শিল্গবোধের রঙে হািস্বে। এখন করল দেখলেই 
যদি বিব্রত বোধ করি গলদন্তমিনারে আশ্রত্ন নেওয়া বলে, তাহলে কিন্ত রসোভীণ নাটক প্রত্যাশা 
করতে পারব না। 

মহৎ নাটক প্রত্যাশায় আরও একটা বাধা মনে হয় সাম্প্রতিক লাছিতোর ভাষ|। শ্বভাববাদীরাই 
শুরু করেছিলেন লাটকে ঘরোত্রা রোজানা বোলচালের ভাষা । কিন্ত নিতাবাবছারে দোতলা ক্ষত্তে 
গেছে ঘে ভাষার সেই ভাষায় মহং ভাব প্রকাশ করা সম্ভব কি লা তাও ডাববার কথা। দ্বভাববাদী 
লাট্যকাররা কী করেছিলেন? তাদের মধ্যে ধারা ছিলেন 506966 €7)01)04/এর কারবারী তানের 
কোনে! অহ্বিধা হল লি মনের কেজে! বৃত্তির প্রকাশ কেছো শব্ধ দিছে দিবা করা গেছে । কিন্তু 
তাদের মধো ধারা উপরে-উপরে শীতার না কেটে ডুব ছ্িছ্ছে গভীরে তলিয়ে যেতে চেগ্সেছেন তারা 
ভাষার এই অস্থবিধা দূর করতে নান বিকল্প প্রকরণের সাহাধ্য নিত্রেছেন। ইবসেন, সি গুবের্গ, চেকভ 
_ এই তিন দিকপালই প্রতীকের শরণ নিয়েছেন। তবু দেখা গেছে যে, নাটকের সবটাত্র ঘরোন্থা আট- 
পৌরে ভাষা বাবছার করে এলেও আবেগের গাঢ়তষ গভীরতৰ মৃহূর্ভে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটা বলতে 
গিত্রে পোশাকী সাহিত্যিক ভাষা ব্যবহার করলেন। 

আগে প্রশ্ন তুলেছিলাম, নাটকে যে জীবন মুকুরিত হবার দ্বাবী, সে কার ছীবন? উত্তর বোধহয়, 
অবশ্যই গণজীবন | কিন্তু তারও অহুবিধা আছে। আজকাল তো রামারপের ধৃগ্‌ বা সানস্বতাস্বিক যুগ 
নেই যে জনচিত্ত সমপৃষ্ঠ হবে। সমতলডভূমিতে বেমন এক ঘড়া জল ঢাললে চারদিকে গনানভাবে 
চড়িয্ে পড়ে, তেমনি সে যুগে একখানা মহত গ্রন্থ রচিত হলে তার হল জলচিত্তের সর্বত্র সঞ্চাবিত হত । 
কিন্তু বর্তমান ধাত্রিকঘূগে আমাদের চিন্ত। ভাবনা হুখেহঃখের মাদর্শ ও অহৃহূতি সব বাস্ত্রিক হতে গেছে, 
হয়েছে নানা মাপের লানা আকারের, হৃদয়ের বৃত্তিগলিও ঘেন ঘত্তর দিয়ে কাটা, এক-এক কোম্পানীর 
সলমোহর লাগানো । এযুগে সংলাহিত্য সংখ্যালঘুর সাছিতা হতে বাধ্য । একালে কোনো একজন 
লেখকের পক্ষে সমাজের সকল স্তরের লোকের পক্ষ হয়ে কথা বলা সম্ভব লঙ্গ। 

হহতো বলা হবে, তাহলে বারো-আনির পক্ষ হস্গে যে কৰা বলবে সেই কথা বলুক, তারই কথা 
শুনব । তবে অহ্বিধা এই বে, সাহিত্যে রসের কারবারটা গণিতের ছিসাব মেলে চলে লা। 

আলোচ্য বইখানা পড়ে উপকৃত হন্ছেছি, এরকম তথাল্ন্ধ একখানা বই হাতের কাছে থাকা ভালো। 
বইটি পড়ে মনে হল, জীবনবাবুর প্রচুর অধ্যয়ন আছে, অতীত বিষন্গ পরিপাক করার শক্তি আছে, 
সর্বোপরি, সেই বিহঙ্গে কচি আছে ) 

পরিশেষে এসবের ভূমিকাটিতে আবার ফিরে আসি। এতে একটি বিনয়-নঘ্র উচ্চশ্রেণীর চিত্তের 


প্রাতিভাস দেখে মৃদ্ধ হতে হব। 
দিলীপকুমার মেনগুপ্ত 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় ১৩৭৮ 


ভাগবতাতঙ্থ | প্রথৰ খণ্ড। ্রহচিস্তাক্মার সেনগুপ্ত | মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা 
মূল্য ১৮** টাকা । 


রবীন্দ্রনাথের জীবনী অথবা রবীন্্রজীবনকথা অনেকে রচনা! করেছেন । ভালো মন্দ মাকারি_- এ রকম 
বিভিন্ন স্তরে সেওলিকে বিচার করা বেতে পারে। জঅঁধুক্ত অচিন্তাকুমার লেনগুপ্ডের আলোচা গ্রন্থটি 
রবীজ্রডীবনকথাই, কিন্তু এটি একটু সৃতন ভাবে বা নৃতন ভঙ্গিতে লেখা । 

বইটির নামকরণ হত্বতো সার্থক হয়েছে, কিন্তু এই নাম দেখে সহসা বোঝা যায় না যে এ বইটি 
কবিভীবনী । অথচ, এই লাম রবীস্্রনাথের উক্তি থেকেই গৃহীত : “হে প্রসহ, তোমার প্রলপ্ততা আমার সমস্ত 
চিন্তা বাক্যে কর্মে বিকীর্ণ হয়ে থাক্‌! আমার সমস্ত শরীরের রোমে রোমে সেই তোষার পরম 
পুলকমত প্রলন্রত! প্রবেশ কারে এই শরীরকে ভা গবভীতহ্থ কারে তুলুক।” রবীন্রনাতের এই প্রার্থনা 
এফদিনের উচ্চারণে তার জীবনে সহলা পূরণ হর্ন নি, অ্অরে-স্তরে মননে-সাধনায অধ্যবসায়ে-আরাধনাগ্ 
কিভাবে তা ক্রমশ সার্থকতায় এসে পৌছেছে এই গ্রন্থে অচিন্তাকুদার তার বিবরণ দিত্রেছেন। লন- 
তাঢিখের জীবনী একে বলা বাবে না, অস্থভূতি ও উপলব্ধির ছিসাব-নিকাশ ক'রে রচনা করা এই 
ব্টাটিকে হয়তো বলতে ছয় এটি একটি নহং জীবনের ব্যাখা । এ বই রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্লি' রচনাকাল 
পর্ন বিশ্বৃত। পরবর্তী থণ্ডে সম্ভবত কৰির জীবনের পরবর্তী অংশের কথা বলা হবে। 

কবিকে তার জীবনচর্রিতে পাওযা বার না, পাওয়া বাক্স তীর ভীবনচর্ধাতে। অচিন্তাকুমার লল্তবত 
এই কারণেই কবিকে অস্থেষণ করেছেন কবির জীবন-পথ-পরিক্রমাস্গ এবং কবির জীবলের পরিচর্যায় ৷ 
থে পরিবেশ বা! পরিমণ্ডলে অবস্থানে জন্তে কবির দ্রীবনে বিশেহ-কোনো! উপলব্ধি এসেছে, লেখক তার 
বিবরণ দিতে গিয্লেছেন, এবং সেই উপলব্ধির প্রতিধ্বনি হয়ে যে কবিতা বা গান উৎসারিত হয়েছে, 
রবীচ্ছরচন। খেকে উদ্ধৃত হঙ্গেছে তার দৃষ্টান্ত । ঘটনার সঙ্গে রচনার সংবোগ ক'রে বইটি 
লিখিত । 

একটি শিল্ততরু ধীরে-ীরে কিভাবে সারির রস সংগ্রহ ক'রে ক'রে বড় হয়ে উঠল, মাটির গভীরে শিকড় 
চালন! ক'রে কিভাবে দেশের মুত্তিকাকে নিবিড় আগ্লেষে নিজের মধ্যে বেধে নিল__ এ বই তারই 
ইতিব্বৱ । শিশুকালের উপনন্ন, পিতার সঙ্গে হিমালঙ-্রদণ, ব্দাননা তড়খড়ের সঙ্গে পরিচন্_জীবনের 
সেই উন্মেষ থেকে জীবনের উন্মোচনের কথা অচিন্তাকুমার এই গ্রন্থে বেশ নিপুণ ভাবে বর্ণনা করেছেন । 
জীবনের কোন্‌ উপলন্ধি থেকে কোন্‌ কাব্য উৎসারিত ছল, কোন্‌ কাব্যপংক্তির পিছনে কোন্‌ ভাবলা- 
বেদনা-স্বতি থাক! সম্ভব, তা দেখাবার চেষ্টা করেছেন অচিন্তযকুদার। 

কবির কলমে লেখা, কবিজীবনীর স্বাদ আলাদ। হওয়াই শ্বাভীবিক) চিত্কার কবি, তিনি 
সেই কবিপ্রাণ দিত্রে রচন্য করেছেন এই কবিভ্ীবনী । এই জন্তেই এ বই হয়েছে সরস ও মধুর। 

পুখ্খাসপুত্খভাবে সব বৃত্তান্ত দেওয়ার দরকার নেই। রবীচ্গনাথ তার জীবনে ধাগের লাছিযো 
এলেছেন তাদের কথা উল্লেখ করতে অচিন্তযকুমার তুল করেন নি। বববীন্্রন্বীবন-নির্যাণে প্রথমদিকে 
পিরদের দেবেশ্রনাখের তূষিকা কতটা সে কথারও বেহন উল্লেখ আছে, পরবর্তী জীবনে ধাদের সঙ্গে 
রবীন্্রসাথের সাক্ষাৎ ঘটেছে তাঁদের বখাও তেমনি আছে। হেমন, নহীনচজ্্র সেন, দীনেশচজ লেন, 


প্রন্থপরিচয় 


রজনীকান্ত সেন প্রভৃতি । ববীশ্রনাধের জীবনে শোকতাপ পেতে হয়েছে, তার বিবরণও আঁছে। এই 
প্রলঙ্গে একটি কথার উল্লেখ করে এই আলোচনা শেষ করব । 
রজনীকান্ত ধবন রোগশয্যার তখন একদিন রবীজ্তদাথ তীর সঙ্গে দেখা করতে বান। অচিন্তাকুৰার 
লিখেছেন (পৃ ২৪ )--“নেই দিনই রজনীকান্ত নতুন গান লিবলেন_- ‘আমার সকল রকমে কাঙাল 
করেছ, গর্ব করিতে চুর'। গানটি পাঠিয়ে দিলেন রবী্ুনাথকে।* নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের “কান্তকবি 
রজনীকাস্থ' গন্থেও এই গালটিরই উল্লেখ আছে। বিন্ধ প্রকৃতপক্ষে তজনীকান্ত ফেগানটি রবীশ্রনাথকে 
পাঠিশ্েছিলেন সেটি হল “ব্রত, যার প্রথম ছত্র ‘এই, হুক্প্রাণের দৃপ্ত বাসনা! তৃপ্ত করিবে কে'। 
আমরা এর সন্ধান পেস্সেছিলাম, রবীন্ত্রনাথকে লিখিত রজনীকাস্বের উল্লিখিত পত্রের ও তংলহ কবিতাটিরও 
পাওুলিপিচিত্র প্রকাশিত হয়েছে বিশ্বভারতী পত্রিকার ( বধ ২২ সংখ্যা ২) কাতিক-পৌষ ১০৭১ সংখ্যার! 
আমাদের মলে হয়, বিধর্নটি সামান্ত হলেও সংশোধিত হয়ে থাকা ভালো। 
সুশীল রায় 


স্বরলিপি 


নির্জন বরাতে নি:শব্দ চরণপাঁতে কেন এলে । 
ছয়ারে মম স্বপ্রের ধন-সম এ যে ছেখি__ 
তব কণ্ঠের মালা এ কি গেছ ফেলে । 
জাগালে না শিল্পরে দীপ জেলে 
এলে ধীরে ধীরে নিসার তীরে তীরে, 
চাষেলির ইঙ্গিত আসে যে বাতাসে লক্দিত গন্ধ মেলে। 
বিদাস্বের বাতাকালে পুষ্প-ঝরা বকুলের ডালে 
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বিরছবায়তা অরুণ-আতাব আভাসে রাডায়ে গেলে ॥ 
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